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আইনগত গাহাঘ্যদান APF 


আপনার অধিকার রক্ষার ay অথবা অন্তের অযথা হয়রানির 
হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং 
আপনার আধিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে 
আইনগত সাহায্য দেবেন যদি — 

আপনি শহরবাসী হন এবং আপমার পরিবারের আধিক আয় 
৭*০০ ( সাত হাজার ) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে 
আপনার পরিবারের বাধিক আয় হতে হবে ৫০*০ ( পচ হাজার 
টাকার ) sa | 

অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় 
সম্পর্কিত প্রামান্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেল! বা মহকুমার আইন- 
গত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি 
আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। কলকাতার জন্য যোগাযোগ 
করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্ত সচিব্রে 
সঙ্গে fetal নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভবন, ২ ও 
৩ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০*০*১। 

তাছাড়া, সদস্ত সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজা আইনগত উপদেষ্ট। ae 
(বিচার বিভাগ ), মহাকরণ কলিকাতা-৭.০ ০*১ এই ঠিকানায়ও,' 
আবেদন করতে পারেন। 

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন 
আপনার জেলায় কবে ‘লোক আদালত" সংগঠিত করা হচ্ছে। ‘লোক 
আদালতের’ তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার 
জেলার আইনগত. সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সংঙ্গে । 
sesa তিনি আপনাকে, এ খিষিয়ে সাহায্য করবেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আই. সি, এ. ৬২৩/৯৪ 


পরিচয় 


৯৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮৮৮ ৯২১, 
৮ ধারা অন্যায় feee রা A i 
১. প্রকাশের স্থান_৩০ ৬ ঝাউতলা রোড, FROTA, te a 
২ প্রকাশের সময় ব্যবধান- মাসিক | 
৩ LEPA ধর, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ 
1৪ প্রকাশক এ a 
৫ সম্পাদক-অমতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ TTA গান্ধী রোড, Fra 
৬ পাঁরচয় সাঁমাতর সদস্যদের নাম ও ঠিকানা £- l 
১। গোপাল হালদার, ( মৃত ) ফ্র্যাট-১৯ ব্লক এইচ, TH, আই, টি, 'বাঁজ্ডংস, 
ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনলকুমার বস , ৭৩ এল, মনোহর 
পুকুর রোড, ঝলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায় ৭, ওস্ড বাঁলগঞ্জ 
রোড, কলকাতা-১৯। ৪1 হিরণকুমার সান্যাল, ( মৃত ) ১২৪, রাজা সুবোধ- 
‘চন্দ্র TS রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সাকসি এভিনিউ, 
কলকাতা-১৭। ৬। দ্লেহাখশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, 
কলকাতা ২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। 
৯। ASPET DRST, ১৩, BIT রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাৎশু 
‘মন, (মৃত) ১১৯ নীলমাঁণ দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ 
(মৃত ) 8410, যাদবপুর CMT রোড, কলকাতা-৩২। ১২। স্ত্যাঁজৎ রায়, 
(মৃত) ফ্ল্যাট ৮, ১১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্নাথ রায়, 
(মৃত ), ৪৮৭ এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হাঁরদাস নন্দী, ২৯, 
কাঁবর রোড, কলকাতা-২৬। ১৫1 ধ্রুব মিন, ২২ বি, সাদার্ণ এভিনিউ, 
কলকাতা-২১। ১৬! শাচ্তিময় রায়, Bae’ ৫২ গরফা' মেন রোড, 
কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, (মৃত ) পূবপিল্লশ, শান্তিনিকেতন, 
বীরভূম | ১৮ । স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত ), ald, কর্নীফল্ড রোড, কলকাতা-১৯। 
১৯। নিবোদতা দাশ (মৃত ) ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ 
গাঙ্গোপাধ্যায় (মৃত ), OPT MUMS রোড, কলকাতা-১৯। ২১1 MITAAN 
চট্টোপাধ্যায়, ( মৃত ) ৩, শম্ভুনাথ AGS স্ট্রীট, কলকাতা-২০। ২২। শাস্তা বসু, 
১৩1৯ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
'৭২, ডঃ শরৎ ব্যানাঁজ রোড, কলকতা-২১। ২৪। AFA রায়, ১০৬, 


নীলরতন মুখাঁজ রোড, হাওড়া । ২৫। 'বমলচন্দু fem, ৬৩, ধমতিলা স্ট্রীট, 
কলকাতা-১৩। ২৬। Teer নন্দা, sete, রোজ শাহ্‌ রোড, 
নয়াদল্লী। ২৭। সাঁললকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, রামতনু বসু লেন, 
কলকাতা-৬। ২৮। স্দনীল সেন, (মৃত ) ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন ), 
ঝলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বস্‌ (মৃত) ২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাজি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১/৩, গরচা ফাস্ট 
লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যার' ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। 
৩২। শৃহমাদ্রশেখর বসু, ১এ, বালিগঞ্ধ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ | ৩৩। 
'শিপ্রা সরকার, ২৩১/এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৪1 অচিস্ত্ 
ঘোষ, হিন্দ্‌স্থান জেনারেল ইনাসওরেন্স সোসাইটি লাঁমটেড, ডি, বি, fH, রোড, 
SATIS | ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত ) ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি 
রোড, কলকাতা-২৯1। ৩৬। রনজিৎ মুখাঁজ, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, 
কলকাতা-৪০। ৩৭। ARGS বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতায় দূতাবাস, ঢাকা, 
বাঙলাদেশ। ৩৮। অমল APTS, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জ রোড, 
কলকাতা-২৫। Od | প্রদ্যোৎ গুহ; (মৃত ) sha, EVLA রোড, কলকাতা-২৬। 
801 Bibel CMW ৪৩, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭1| ৪১। 
শমশীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ate, হিন্দুস্থান পাক? কলকাতা-২১। ৪২। TFE 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২১, ব্রক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩।. 
GO} গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, শবাঁপনবিহারী ' গাঙ্গুলী sae, 
কলকাতা-১২। 8৪1 নিমল্দ্য aay, ফ্রাট-বস-৩, পিকনিক পাক পিকানক 
গাড়েন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১/২, হাঁরতাঁক বাগান 
লেন, কলকাতা-৬ | Sh 1 বিদ্যা seat, ১/৩, গরচা ফাস্ট লেন, কল্গকাতা-১৯।+ 
৪৭ | বেদুইন ETOT, ( মৃত ) ফ্ল্যাট ২, ১৬, রাজা রাজকুষ্ স্ট্রীট, কনকাতা-৬। 
৪৮ | আঁময় দাশগুপ্ত, (মৃত ) ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। Sd | AL 
রায়চৌধুরী (মৃত ), ২০৮, বাঁপনবিহারণী গ্রাঙ্গুলী BIG, কলকতা-১২। 

আম, রঞ্জন ধর, এতদ্বারা ঘোষণা করাছ যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান 
ও বদ্বাস অনুসারে সত্য | 


স্বাঃ er] ধর 
৩১, ৩, ৯৫ 


ডিও 75%.5 
ৃ 0173 
জান্ুষ্লার-মার্চ ১৯৯৫ মাঘ-চৈত্র ১৪০১ ৬৪ বর্ষ ৫-৭ FRAT 


প্রবন্ধ 


তসালমা নসারিন প্রসঙ্গের প্রাসাঙ্গকতা অরুণবসু ১ 
লোকসাহত্যে সাম্প্রীতক সমাঙ্গাচন্র শেখ মকবুল ইসলাম ৮ 
সলেট-কাছারে গ্রণআন্দোলনের প্রথম পর্ব সত্যৱত দত্ত ১৭ 


"5 


% চপ 

আরও এক মৃত্যু শুভমানস ঘোষ ৪৯ মাসলম্যান সমীর ধর ৫৩ 

আলোয় আঁধারে ( তাঁমল গল্প ) আঁকলন অনুবাদক বর্ণ ঘোষ ৬৬ 
p আলোচনা 

জনপদের ইতিহাস-বেহালা বাসব সয়কার ৪২ 
‘| কবিতাগচ্ছ 
} শাস্তকুমার ঘোষ । সুশান্ত বসু প্রদীপচন্দ বন | আনতা 
. aawat জলাঁধ হালদার । পার্থ বসু। নান্দতা চৌধুরী ৩৫-৪৯. 

পুস্তক পরিচয় 

F রবান্তচচরি মূল্যবান সংযোজন গৌতম নিয়োগ ৭২। অনুবাদে 
i রেবেকা’ রঞ্জন ধর ৮২। দুই কাঁবঃ ভিন্ন দুই মেজাজ শুভ _ _ 
বস, vel  চরকাশেম £ ফিরে দেখা ইন্দ্রাণী ঘোষাল ৯৯ 
a ' বভূতিভূষণের ‘পথের stort? কেমন করে সিনেমা হল: জগমাথ es 
‘ ঘোষ ৯৩। কবিতার স্বভূঁমতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা, ধনঞ্র দাশ," Be 
৭ ৯৭। মৃত্যু উপত্যকা পোরয়ে অমিতাভ দাশগনপ্ত ৯৯ ia “.. : রি 
কাল ও কাঁহনী বাসব সরকার ৯০১ টা 


7 এ 
i in ie alee a 
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“FEBS সংবাদ 


আই. প. টি. এঁর সর্বভারতীয় সরর্ণ'জয়ন্তা উৎসব আঁমতাভ 
চক্রবতাঁ ১০৫ 


“শব পাও 


পণ্ততপা Re! কল্পনা যোশী প্রবীর সেন ১১০ 
সাধন দাশগৃপ্ত অমরেশ বিশ্বাস ১১৮। 


চা 793 


দীপ্ত দাশগুপ্ত পাত তর 


“ধনধরয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববদ্ধু wire 
শুভ বস অমিয় ধর 
উপদেশকমণ্ডলী 


হপরেল্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দু রায় 
মঙ্গলাচরণ চট্োপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস 


সম্পাদনা HUIS ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭, 
ররর 


বুপ্রন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, *-এ মনোমোহন বোল স্ট্রিট, কলকাত1-* থেকে মুদ্রিত 
ব্যবস্থাপনা দপ্তর Ole, BBS রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত। 
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পূর্ব বাংলার লোঁথকা তসলিমা নসরিনের কয়েকাঁট ধারালো উন্তিকে কেন্দ্ 
করে ১৯৯২. ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪'এ সৃষ্টি হয় ‘তসলিমা নসরিন প্রসঙ্গ' | এই 
প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আন্দোলনগত ইস্লাম-মৌলবাদ বেপরোয়া feta উন্মাদনা 
“ফেটে পড়ে তসলিমা নসাঁরনের মুণ্ডচ্ছেদ বা বিকম্পে আইনসংগত মৃত্যুদণ্ডের 
বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবী জাগিয়ে । উন্মাদনার শুরুতে দেখা যায় উত্ত 
উন্মাদনাকে পাশ কাটিয়ে গুণগত ভাবে পালটা উন্মাদনা । ১৯৭১ সালের যুদ্ধে 
পাঁকন্তানী সরকারের বাঙালী সহযোগগদের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 
নাগাঁরক অধিকার থেকে বাঁণ্চত করা হয় দেশদ্রোহিতা এবং পাঁকিন্তান-বিরোধি 
বাঙালাদের As বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের বিরুদ্ধে খুন-খারাি, রাহাজ্ানি, 
নারীধর্ষণ সম্পাত্ত লুট ইত্যাঁদর অপরাধে tis দানের দাবী জানয়ে, প্রথম 
দাবী সরাসাঁর (বিরোধিতা করে এবং দ্বিতীয় দাবীকে পাশ কাটিয়ে নয়, উহ্য রেখে, 
প্রথম দাবীকে অগ্রাধিকার 'দয়ে দেখা দেয় সংযত মুক্তিবাদশ অপেক্ষাকৃত ছোট 
আয়তনের এবং দুব‘ল তৃতীয় পক্ষের আন্দোজনগত উত্তেজনা | 

১৯৯৪-এর শেষে উপরোক্ত তন ধারায় প্রবাহত আন্দোলনগত উন্মাদনা- 
উত্তেজনা আর দেখা যাচ্ছে না। প্রায় সব আন্দোলনগত উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে 
এখন সংসদীয় নিবচিনের পদ্ধাতগত ব্যবস্থা AR সময় নিধারিণ প্রসঙ্গকে A 
করে। উল্লেখযোগ্য যে এই নব পর্যায়ের উত্তেজনায় তসলিমা নসরিন প্রসঙ্গ হয়ে 
গেছে প্রায় সর্বসম্মাতক্রমে non-issue বা বিস্তৃত-বিলপপ্ত প্রসঙ্গ যার উচ্চবাচ্য 
এই নব PATA বাক্যযৃম্ধে আর প্রায় শোনাই যায় না। কারণ বর্তমানের এই 
উত্তেজনায় এক পক্ষ (ক্ষমতাদখলদারী সরকারী পক্ষ) ইতিমধ্যেই তসালমা 
নসারনের সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালশী লেখা 'লঙ্জা' ছাপা ele করা, পাঠ 
করা fates করে 'দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁরা তসালমা নসারনকে (এবং আরো 
কয়েকজন মুসলমান এবং হন্দ; বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগারকদের ) একট বহু 
দশক ধরে ধামাচাপা পড়া ধর্ম অবমাননা আইন প্রয়োগ করে অভিযুন্ত করেছেন, 
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অবমাননা এবং বিশেষ করে এসলামক ধর্মের অপমান করার আঁভযোগে শাস্তি 


দিতে বদ্ধপাঁরকর | সঙ্গে সঙ্গে এ সরকার আইন এবং / অথবা ALATA সংশোধন 
করে ধর্ম অবমাননা-সংক্কাস্ত বর্তমান আইনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে শাস্তর মেয়াদ 
বাঁড়য়ে যাবঙ্জীবন-কারাদণ্ড (অথবা, চাপ HTS করে বা চাপে পড়ে, বা চাপে 
পড়ার অজুহাতে মৃত্যুদণ্ড-যেমন আছে পাকস্তানে বা সাউদ আরবে) ধাষ" করতে 
সচেজ্ট। অথচ বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে বদ্ধপাঁরকর প্রাতপক্ষের তিন 
অধাশদার দলের তরফ থেকে তসাঁলমা নসাঁরন প্রসঙ্গ সংক্কান্ত বা এই প্রসংগে 
জাঁড়ত 'বষয়গুশীলতে কোনও প্রতিবাদ শোনা যাচ্ছে AT | তার প্রধান সম্ভাব্য কারণ 
হল এই যে, এই প্রাতিপক্ষ জোটের ভেতরে স্বশরণরে উপাস্থিত তাঁরা যাঁরা হয় 
উপরোন্ত-সব কয় প্রস্তাবের প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, সামনে থেকে বা আড়াল, থেকে 
TB কণ্ঠে বা ঢোঁক গলে, বাঁলয়ে কইয়ে-সমর্থক। 

TES তসাঁলমা নসরিন-প্রসঙ্গ শুধু দৃশ্যত আন্দোলনগত উদ্মাদনা-উত্তেজনা 
ঘটায়ান। এ প্রসঙ্গ দুই বাংলার মানুষের বিবেকে ঘা দিয়ে এনেছে অনেকের মনে 
মতাদর্শগত আবর্তন, যার ফসল দেরীতে ফললেও চট করে সহজে শুকিয়ে যায় 
না। এক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। 
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আমার ধারণা, তসলিমা নসরিন-প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত আবর্তন অত 
সহজে শেষ হয়ে যাবে না মূলত দুটি কারণে | 

প্রথম কারণ হল এই যে এই মতাদর্শগত আবর্তন foals ব্ষয়ক-যাদের 
সাধারণতঃ পৃথকভাবে দেখা হয়-ওতপ্রোত ভাবে একন্লিত করে ফেলেছে £- 

(ক) আ'ন্তকতা-নাস্তকতা বা theism-atheism {বিষয় ; 

(খ) নারী মস্ত বনাম TTT আ'ধপত্য বা feminism versus male 
domination বিষয় ; 

(1) পূর্ব বাংলায় জন্মগত মুসলমানদের উদ্যোগে হন্দবদের নিষতিন- 
farrier করার বিষয়। 

দিতীয়ত, এ তিনটি বিষয়ের একত্রিকরণের সঙ্গে ধরা পড়েছে এই অবহেলিত 
সত্য যে ৯, আঁন্তকতার বা ধর্মীয় আনুগত্যের অর্থাৎ theism ( religion or 
religiosity ) এর মত, aifaeot অর্থাৎ atheism; (২) নারীমুক্তি বা femi- 
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nism; এবং /৩) পূর্ববাৎলার aie fata চিন্তা, ভাবনা, অনুভূতি এবং 
সক্রিয় উদ্যোগ প্রচেষ্টা হয় নানান ধরণের, এক ধরণের নয় | অর্থাৎ there are 
many kinds of, ( not only one kind of ) atheism, feminism, 
and protestant action against the domination of East Bengal. 

উপরোন্ত প্রথম কারণ’-এর সম্প্রসারণে বলা যায় যে এই লেখাটি উপন্যাস, 
বা সামাঁজক পাঁরাস্থাত সম্পর্কীয় প্রতিবেদন,.যে ভাবেই ববোচত হোক না কেন 
তসলিমা নসারনের “লঙ্জা”-তে (ক) আস্তকতা-নাস্তকতা, (খ) ates বনাম 
পুরুধষিক আধিপত্য এবং (M হিন্দীনযাতিনের দূরীকরণ-এই তনাট বিষয়বস্তু 
বা theme ওতপ্রোত ভাবে জাঁড়যে-পাণকয়ে বা inter-t smed হয়ে আছে । 
যেমন Raz, এই 'তনাট বিষয়বস্তু জাঁড়য়ে-পাকিয়ে আহে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
শেষ উপন্যাস ATSA এর পাতায়, যেমন আছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “দেনা 
পাওনা? উপন্যাসে বা রবীন্দ্রনাথের কয়েকাঁট ছোট গল্প এব উপন্যাসে | ফলে এই 
'তনটি বিষয়বস্তুর যে কোনও একাটতে চিন্তায়, অনুভাঁততে বা কাজে 10০17 
cally বা মতাদর্শগতভাবে অনুবার্তত হলে অন্প-বিদ্তর অন্যগুল সম্পর্কেও 
উদ্যোগী হতে হয় যে, কোনও একটি বিষয়ে উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা আঁতক্রম করে । 
অর্থাৎ মতাদর্শগত অনুবর্তনেব সামাগ্রক 'ক্রয়াকল পের ধারা বা ৪৫০০৪-ই গুণ 
গত ভাবে পাঁরবার্তত হয়ে গেছে | 

উপরোক্ত দ্বিতীয় কারণের সম্প্রসারণে আমি বলতে চাই যেআর এক ভাবেও, 
agenda-q গুণগত পাঁরবর্তন দেখা যাচ্ছে । আঁন্তক'নাস্তক দ্বিভাজন বা 
dichot 114 QR সতঘাত-সত্ঘর্ষের পাঁরবর্তে আজ চোখে পড়ছে 'সেকুলার? 
নাস্তক/আস্তক আর সেকুলার "মৌলবাদী? alles আ'স্তিকদের 'দ্বিভাজন, সংঘাত 
-সংঘর্ষ । পুরুষবিরোধণ নারীম্গীন্ত আর পুরু্ষক নারীদমনকারপ মতাদর্শের 
গ্বভাজনের পাঁরবর্তে আমরা মূলত দেখাছ একদিক মানাবক নারামুসন্তর বা 
humane feminism মতাদশ" আর অপর দিকে পুরুষ-বিরোধশ নারীমনুন্তর 
এবং ates নারীদমনকারী মতাদর্শের মধ্যে দ্বিভাজন, সংঘাত, সত্ঘর্ষ। 
যেখানে আগে ঢোখে পড়ত হন্দহনিষতিনের প্রতিরোধে শুধু দুর্বল, দোদুল্য- 
মান, সৎংকোচগ্রন্ত-দ্বিধাগ্রস্ত 'সাম্প্রদায়কতা"বরোধা উদ্যোগ, সেখানে আজ দেখা 
যায় শুধু সংকোচমূন্ত, বালষ্ঠ “মৌলবাদ-বিরোধণ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ । 
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পাঠক প্রশ্ন করবেন- সেকুলার, নাস্তক-আ'স্তিক, ‘safer নারীম্ঠীন্ত-কামী 
বা শনসক্কোচ হিন্দহনিযতিন বিরোধ এই শব্দগ্ীলর মনে কি? 

উত্তরে আমি বলতে চাই আম তাদের “সেকুলার, আ'স্তক-নাস্তিক বাঁল যারা 
একথা মনে করে না সে আস্তিকতা বা ধর্মই অথবা een নাস্তকতা বা অধমই 
হল মানুষের ব্যান্তগত এবং Alans জীবনে যত নষ্টের গোড়া” যাকে নিশ্চিহদ 
নিম করা to abolish lock, stock and barrel হল সব মানুষের 
‘একান্ত ও MH FSA | 

বরণ তারা মনে করে Ta oa 'নাবশেষে শ্রেণীগত বা সমাষ্টগত 
বা জাত এবং জাতপাতের পার্থক্য, সংঘাত-সহযষোগ নিবিশেষে- চায় কোনও 
একধরণের, ideology বা মতাদর্শ । এ যে মতাদর্শ তার জীবনকে সামাগ্রক 
ভাবে HA CH করে, ভরসা দের, কার্যে সফল হবার জন্য কর্মক্ষম করে তোলে, 
সব প্রকারের জ্ঞান দেয়। আবার প্রয়োজনে জীবন সংগ্রামে ARRANT দিয়ে বিপর্যয়ের 
অবস্থায় মানাঁসক AISA রক্ষা করতে সহনীয় করে তুলতে শেখায় | অথবা sigh 
of the oppressed, farigo আর্তনাদ করার সুযোগ করে দেয় বা নিরুপায় 
মানুষের চরম প্রয়োজনে opum বা আঁফিমের কাজ করে ঘুম পাঁড়য়ে দেয়। 
এমনাঁক আত্মহত্যার পথ সুগম করে দিয়েও । মানুষের জীবনের এই বহুমাত্রিক 
মতাদর্শগত বা ideological চাঁহদাই অস্প-বিস্তর এবং বিভিন্ন ভাবে কিন্তু 
সার্মীগ্রকভাবে পূরণ করতে পারে শুধু ধর্ম বা অধর্ম নয়-উভয়ই, এ কাজ 
করতে পারে ।৯ আবার এ কথাও ঠিক নয় ২ যে ধর্ম শুধু মানুষকে অসহায় 
করে দেয় (যেমন আঁফমের কাজ করে ) নৌতবাচক কাজ করে-আর অধর্ম শুধু 
ইতিবাচক কাজ করে আত্মবিশ্বাস, ভরসা দিয়ে মানুষকে PROS’ করে। 
উভয় ধরণের মতাদর্শের মধ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে থাকে সংস্কার ও ‘কুসৎক্কার’ বা 
both positive and negative morality এবং values বা মূল্যবোধ | 
তার কারণ হোল এই যে কোনও ideology বা মতাদশই শুধু ‘true 
ideology’ হতে পারে না ‘false ideology বাদ দিয়ে ঠিক যেমন অক্ক শাস্ত্র 
বা বিজ্ঞানের কোনও শাখা-প্রশাখাতেই শুধু যোগচিহ + দিয়ে এব বিয়োগ Tow 
- বা শুন্য 0 চিহ্ন সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়ে সব কিছ প্রতিপাদ্য বলা যায় না! 
অর্থাৎ এই সম্প্রসারত অর্থে যে কোনও ধরণের ধর্মে এবং অধর্ম থাকে এবং 
থাকতে বাধ্য তেমনই আমার, আপনার, প্রত্যেক মানুষের, বিচারে ভালো-মন্দের 
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সত্য-অসত্যের, সৎ-অসৎ এর A RIA থাকে । আন্ষাঙ্গক অন্যান্য সব 'বষয়ে 
মত-পার্থক্য থাকলেও ‘সেকুলার’ atlas এবং oles উভয়ই এই একটি প্রধান, 
মৌলিক বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং অটলভাবে এক TS | 
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আম তাকেই মানাবক নারশমীন্তকামী at humane feminict বাল যে 
চায় না নারীদমনকারণ পুরুষ শাসনতন্ত্ের উচ্ছেদ-অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় 
পুরুষদমনকারণী শাসনতন্ল বা regime প্রাতষ্ঠা করতে । সে চায়না নারীর 
ব্যান্তগত এবং ব্যক্টিগত জীবন গড়তে পুরুষের সঙ্গে কোনও স্তরে কোনও রকমের 
আস্তারক এবং অকপট সংস্রব বা সঙ্গস্থাপন বাদ দিয়ে । অর্থাৎ মানাঁবক নারী 
মুক্তিকামী মতাদর্শে পাওয়া যায় গভীর অর্থে নারখ-পুরুষের লিঙ্গগত সমতা বা 
gender 0815 স্বীকীতি। 

ফলে উপাঙ্গ বা corollary হিসাবে বলা যায় যে £ (ক) শুধু নারীই নয়, যে 
আমার মত পুরুষ হয়ে জন্মেছে সেও শুধু নারামমুন্তকামশ নারীদের সমর্থক নয়, 
নিজে প্‌রুষ হয়েও তাঁদের সমপর্যয়ের সঙ্গী-সহকম হতে পারে | আঁম বাল্য- 
কাল থেকে নারামীক্তকামীদের সমর্থক এখন শেষ বয়সে বাঁঝ পুরুষ হয়েও নারী- 
LAII হওয়া যায় এবং উচিত ! আমার জীবনদর্শনে নারামন্তিকামী মতাদর্শ 
এখন আর একাট বাড়তি, কোন উপাদান নয়, অন্যতম কোন্দরিয়, প্রার্থামক উপাদান |: 
(থ) সাধারণভাবে শুধু পুরুষ নয় নারশও নারামুক্তির পথে গবরুপ-পক্ষপাতপূর্ণ 
fates ব্যান্ত হিসাবে বাধা হতে পারে অথবা নারী হয়েও নারীম্বীন্তর বিরোধ 
হতে পারে এই কারণে যে তারা উপরোন্ত অর্থে মানাবক নারীম্দান্তকামীদের 
মতাদর্শ সমর্থন করে না। 

অর্থাৎ মানবিক নারীকামী মতাদর্শ? শুধু কথার কথা নয়। কূট হে'য়ালী 
নয়। নারামান্তকামী মতাদর্শের একাঁটি afer সংস্করণ, যাকে কেন্দ্র করে 
আলোচনা সমালোচনা তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন আছে। 
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আসার ধারনা পূর্ববাথলায় Teer, নিষতিনের প্রাতবাদ-প্রাতরোধের দোদুল্য 
সাল, সংকোচগ্রস্ত, AA চারত্রের জন্য মতাদর্শগত পযয়ে প্রধানত দায়ী 
প্রচলিত anticommunal 'সঘপ্রদাকিকতা-ীবরোধশ বা অসাম্প্রদায়িক মহাদশের, 
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আত্ম-বিরোধী অক্ষমতা বা ideological ineffectiveness | সে অক্ষমতা 
দর করতে পারে তার নঞ্র্থক প্রস্তাব বা negation মৌলবাদ-ীবরোধী পূর্বে 
Cintas সেকুলার atlas এবং সেকুলার আ'স্তক মতাদর্শ | 

স্থানাভাবে বিস্তারত ব্যাখ্যায় না গিয়ে ও তাই আম প্রথমে বলতে চাই সে 
“সাম্প্রদায়কতা-বিরোধণ” মতাদর্শের গোড়ায় গলদ আছে। সর্ষের মধ্যে ভূত 
ঢুকেছে কয়েকটি উৎস-দোষকে কেন্দ্র করে যে দোষগু'লি হচ্ছে একেবারে প্রত্যয়গত 
বা conceptual প্রাথাসক দোষ | 

'সাম্প্রদায়িকতা-বরোধণ হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই ধরে নেয় ষে ভারতীয় 
ভূখণ্ডের যে কোনও দেশে সবাই জন্মগত কারণে বা স্বেচ্ছায় বা আঁনচ্ছা সত্তেও 
অন্যান্য বিভিন্ন কারণে কোনও না কোনও আস্তিক বা ধর্মীয় চিহে, biro 
সম্প্রদায়ের wees, এই চিহ্ন বিন্যাসে নাস্তিকতরি বা atheism এর কোন ও 
be নেই (যদি ও কাগজ কলমে ১৯৮১ সালের ভারতীয় আদমশুমারীর বা 
বা census এর তথ্য RBA পাওয়া যায় (নগণ্য সংখ্যক ) নাস্তকরাও বোধহয় 
( এই প্রথম বার এবং হয়ত শেষবার ) তালকাভূন্ত হয়েছেন)! তাই যখন জন্মগত 
পরিচয়ে মুসলমান আরবাী-মুসালমনামধারণী তসাঁলমা নসারন(এবৎতার মুসলমান 
এবং হিন্দু নামধারী সঙ্গী-সহকর্মণারা "হন্দু-নিযতিনের প্রাতবাদ-প্রাতরোধে 
উদ্যোগী হ’ন এবং 'নযাতি, হ'ন-তখন তাঁদের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধণ ছক-কাটা 
HAMAT ) অনুযায়প হিসাব-নকাশে প্রায় সব {কছু গোলমাল হয়ে যায়। 

ধহন্দুরা সংকোচগ্রস্ত VA ভাবেন সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলিম িষতিন বা 
মুসীলমদের প্ররোচিত করার পথে অগ্রসর হবেন না তো? মুসলমানরা ফলে 
ভুল বুঝবেন না তো? AOR করে এই বাড়াঁত কারণে যে নামধারী ate 
নাঁস্তকরা হিন্দকে নির্যাতিত হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আস্তিক মুসলমানদের হন্দু 
দিধতিনের জন্য দায়ী করছেন। তাহলে হিন্দীনযতিনের মানা এবং ব্যাপকতা 
বেড়ে বাবে না তো? আবার অসাম্প্রনায়ক মুসলমানরা ও সথকোচগ্রস্ত হ'ন 
একই দুভবিনা-্দ্ীশ্ন্তা করে । ফলে অসম্প্রদাণয়ক হিন্দুরা নিষাতিত হতে থাকেন 
প্রীতবাদ-প্রাতরোধ না করা সত্তেও | আর অসম্প্রদায়িক মুসলমানরা নজেরা হিন্দু 
দোষ বা 'হন্দৃদের হয়ে বলা করার জন্য নিযাতিত না হয়েই, আনচ্ছা সত্তেও, 
এবং অনেকে লাঁজ্জত হয়েও নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলে | 

অর্থাৎ এই জট-পাকানো অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মতাদর্শ হয়ে বায় 
FUT হস্তহীন জগন্নাথের মত একটি অকার্যকর null ideslogy 1 যার খপ্পরে 
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পড়ে সাধপ্রদায়কতা-বিরোধী' হিন্দুরা হিন্দু বলে নিত হতে থাকেন এবং 
“সাম্প্রদাধয্িকতা-বিরোধ+, মুসলমানরা হাত-পা বাঁধা অসহায় দর্শকে পারণত হয়ে 
যান। 

পূর্বে Slates 'মৌলবাদ-বিরোধশ, মতাদর্শ “সাম্প্রদারিকতা-বরোধন” মতা- 
দশের এইসব দোষ-মুস্ত। তাই এই মতাদর্শে অনুপ্রাণত হয়ে নাস্তক এবং 
arise fer, এবং. মুসলমানরা 'হম্দু-নিতিন, আন:রষাঙ্গক মুসলমান এবং 
alias তিনের, সথকোচম্ত সক্রিয় প্রাতবাদ এবং প্রাতরোধ করার পথে অগ্রসর 
হতে পারে | 
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আশা কাঁর এ প্রবন্ধে এ কথা fara দিতে পেরোছ যে আম হিন্দু হয়ে 
জন্মগ্রহণ করেও 'সেকুলার alae’, পুরুষ হয়েও মানাবক arable কামী few, 
নামধারী হয়েও নিঃসঘকোচে পূর্ববঙ্গে হিদ্দু-নিগ্রহ বির্যেধী। 

আম কি সব বিষয়ে তসালমা নসারনের সঙ্গ এক মত পোষণ কার? না, 
কয়েকাট বিষয়ে তাঁর বন্তব্যের বা বন্তব্যের অভাব আছে বলে বিরোধতা এবং 
সমালোচনা কার | 

তসালমা নসাঁরন তাঁর কোনও কোনও লেখায় (লজ্জায় নয়) বা প্রাতবেদনে 
অসেকুলার মৌলবাদ নাস্তিক বন্তব্য সমর্থন করেন। তা ছাড়া এ ধরনের বন্তব্যের 
প্রাতক্রিয়ায় যে বন্তব্য তাঁর কিছু সমর্থকরাও করে থাকেন তান কোথাও তার 
সমালোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। যে বোঁককে আম অমানাবক 
Tate ঝোঁক বলে সমালোচনা কার তারও তান সমালোচনা করেছেন বলে 
আমার জানা CHS | 

তা সত্তেও আম তসালমা নসারন প্রসঙ্গে তসীলমা নসারনের দিকে । কারণ 
লজ্জা? {লিখে এবং "লজ্জা! লেখায় তান জের পাঁরচয় দিয়েছেন আমার অর্থে, « 
সেকুলার alias, মানবিক article কামী, পূর্ববাথলায় হিন্দু গ্রহের 
সাহস একানগ্ঠ প্রাতরোধণ হিসাবে | 


(লাকসাহিত্যে সাম্প্রতিক অঘাজাচিত্র 
শেখ মকবুল ইসলাম 


লোক সংক্কাঁত জাতির শরাঁরে ASA মত। তার প্রাতাঁটি অনুকাঁণকায়য 
জাতির প্রাণদ্পন্দন। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসৎস্কাঁতর ( Folk— 
Lore) বিচার বিশ্লেষণ করলে জাতীয় ও এঁতহ্যের বহুবিধ বিষয় উন্মোচিত 
হওয়া সম্ভব | ঠিক ঠিক বিচার বিশ্লেষণের ফলে লোকসৎ্কাতর মধ্যে যে সব 
উপকরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হল-সমসাময়িক চলমান জীবনের 
উপকরণ । চলমান জীবন ক ভাবে লোকসাহত্যের মধ্যে স্থান পায় সে বিষয়ে 
আলোকপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এ বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি 
ক্ষেত্র কর্মসুচী ( Field work plan ) প্রস্তৃত করে, ১৪'র প্রথম দিকে মৌদনশ- 
পরের, গোপণীবল্পভপুর থানার অন্তর্গত বনাঁসমলা | নুউিঝণর ) ও ঘোড়াঁপণ্তা 
গ্রামে এবং পাশ্ববর্তী গ্রামগলতে ক্ষেত্রকর্ম চালাতে হয়। 'নাঁদন্ট পম্ধাত 
( Field work method ) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদ ও মৌখিক সাহত্য 
সংগৃহীত হয়। লোকসাহত্যর সংগৃহিত উপাদানগ্ীলর মধ্যে যেমন, টুসু, 
ঝুমুর, করম, কাঁদনাগদত, গণীাতধর্মা, পালা গান ইত্যা্দতে দেখা গেছে, TANTE 
সামাজিক, রাজনৌতক, অধ tates, tates ইত্যাদি arise বিষয়ে ধন্ধ | 

বর্তমান আলোচনার জন্য কেবল সামাজিক বিষয়ের ‘পণপ্রথা ও বিবাহ" 
বিষ্ঘাটকেই শীনর্বাচন করা হল । ATAA ক এবং তা কভাবে সকল শ্রেণীর 
মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে সে বিষয়ে আঁধক বলা 'নত্প্রয়োজন। যে অঞ্চলে 
ক্ষেকম" করা হয়েছে, সেই অঞ্চলের আণ্টালক সাহত্যে বিবাহ ও পণপ্রথা কি 
ভাবে ফুটে উঠেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করাই বর্তমান রচনার লক্ষ্য) নিজস্ব 
সৎগৃহীত কয়েকাট গানের অংশ উদ্ধৃত করে Svnchronic দূঞ্টিকোণ: 
থেকে এই আলোচনা করা হবে 1 Folk-Lore’a দুট দিক | Folk এবং L re, 
Folk-3 Lor aft করে। অতএব, Folk কে বাদ দিয়ে Lorea আলোচনা 
অপূর্ণ থাকে। তাই লোকসাহত্য সংগ্রহের পাশাপাঁশ লোকজাবনের 
পারপাশ্বিকতার ( Surroundings ) উপর বিশেষ নজর দেওয়া আজকের fact 
একান্ত জরুরী । তা নাহলে লোকসাহত্যের সঙ্গে লোকজীবনের NAN. 
উপলাব্ধ করা অত্যন্ত কঠিন। 


* জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৫ লোকসাহত্যে সাম্প্রতিক সমাজাঁচত sp 


তাই, যে অঞ্চলে ক্ষেত্র কর্ম করা হয়েছে, সেই অগ্জলের AA ও সেই OL 


সম্পর্কে কিছু প্রাথামক তথ্য-তালিকা কারে তুলে ধরা হল- 
অবস্থান £ 
গ্রাম 2  বনাসমলা ,  বঘোড়াপিণ্স 
গ্রাম পণ্টায়েত £ অমরদা সাসড়া 
থানা £ গোপীবল্ভপুর | 


aF £৪ গোপীবল্লভপুর-১। 
সাব ডাঁভশন £ ঝাড়গ্রাম। 


জেলা 8 মোঁদনীপুর | 
বর্ণ (CASTE) 3 কামার, কেউট, foie, কামলা ৷ 


Grafs ( TRIBE): সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমি | 

জীবিকা $ মাছ ধরা, শুকনো মাছের ব্যবসা, লোহার কাজকর্ম, তামা; 
পিতল রাখ ঝালাই ইত্যাঁদ কাজ, জবালানী, কাঠের ব্যবসা, মাদুর বোনা, Taher. - 
শহর ও শিল্পনগরণতে গয়ে হোটেল বয়, দোকান ইত্যাদিতে কাজ, গরু ব্যবসা, 
প্রা্থীমক স্কুল শিক্ষকতা, বন বিভাগে কাজ, বন থেকে ধুলো, ST ঘাস, বাবলা 
আঠা, কুকুটি Forty সংগ্রহ ও eee | 








স্বাক্ষরতা £ (রেখ তাঁলকা-১) 
শ্রেণী পুরুষ মহলা গড় শতাংশ 
জনসংখ্যা ১৩৯ ৯২৯ 
সাক্ষর 6৩ ৩১ ৩১:৩৪ শতাংশ 
৩৮১২ শতাংশ ২৪ ০৩ শতাংশ 
নিরক্ষর ৮৬ ১৮ ৬৮ ৬৬ শতাংশ 


৬১৮৮ শতাংশ ০৫৯৭ শতাংশ 
. (এই পাঁরসংখ্যান বনীসমলা গ্রামের । ব্লক আঁফস থেকে প্রাপ্ত । ১৯৯১ Br 
প্রীভশনাল সেনসস থেকে নেওয়া )। 
উপরোন্ত তাঁলকাগাঁল থেকে এই অঞ্চলের মানুষের জর্গীবকা, শিক্ষা, Borie 
সম্পর্কে জানার পর আবার পণপ্রথায় ফিরে আঁস। পণ প্রথার কারণে বিয়ে নাং 
হওয়ার প্রভাব গ্রামের মাঁহলা জনসংখ্যার উপর পড়া স্বাভাবিক Marital 


-১০ পাঁরচয় মাঘ-চৈন্ৰ ১৪০১ 


Status বিশ্লেষণ করলে তা ধরা পড়ে। এ বিষয়ে এই গ্রামের জনসংখ্যার উপর 
বিশেষ সুমার করে যে পাঁরসংখ্যানগত চিত্র পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ | 
“যে বয়সসীমার মধ্যে এই অঞ্চলের মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে তা হল ১৬-২২ 
বংসর। ওই অঞ্চলের পারপ্রেক্ষিতে, এই বয়ঃসমাকে “বিবাহ যোগ্যা বয়স” বলে 
ধরা যেতে পারে। (বর্তমানে মাহলাদের বিয়ের বয়স, সরকারী হিসেবে, ১৮ 
' বংসর ধরা হয়।) এবার গ্রামের মাঁহলা জনসংখ্যার দিকে দেখা যাক- 





(রেখ তাঁলিকা-২) 
শ্রেণী সংখ্যা (জন-এ ) শতাংশ 
গ্রামের মোট মাহলা ১২৯ 
 ধববাহযোগ্যা বয়স ৩০ ২৩ ২৫ শতাৎশ 
বিবাহিত হয়ে এসেছে ১৩ ১০:০৭ শতাংশ 


গববাহযোগ্যা আববাহত ১৭ ১৩১৮ শতাংশ 








এই পাঁরসংখ্যান বলে দেয়, গ্রামের মাহলা জনসংখ্যার মধ্যে ১৩১১ শতাৎশ 
বিবাহযোগ্যা মাঁহলা আবিবাহত আছে | 

এ বিষয়ে আর একটি ভয়াবহ হিসাব দেবার আছে। তা হল গত এক বছরে 
মাহলাদের 'িবাহযোগ্যা বয়সে পদাপণণ ও বিবাহ-যোগ্যাদের বিবাহ হওয়ার হার 
(RATE) নিচের রেখতালিকায় তা প্রদার্শত হ'ল। 





( রেখতালকা-৩ ) 
শ্রেণী ALT 

ববাহযোগ্যা বয়সে ( ১৬-তে ) 6 
ATA 

বিবাহযোগ্যা (১৬-২২) দের ৩ 
মধ্যে বিয়ে হয়। 

“ববাহযোগ্যাদের মধ্যে আববাহত R 
থাকে 





রেখ-তালিকা ২ এবং ৩-র ভিত্তিতে এই rare করা চলে যে, চলত বছরে 
(আববাহত মাহলার সংখ্যা ১৭ জন। অর্থাৎ পূর্বব্তাঁ বছরের ১৫ জন 


জানুয়ারী_মাচ* ১৯১৫ লোকসণাহত্যে সাম্প্রাতক সমাজাঁচত ১১ 


অবিবাঠহত sizer ছিল। চলতি বছরে “বিয়ের বয়সে? পদাপর্ণ করে ৫ জন। 
বিবাহ-যোগ্যাদের মধ্যে থেকে বিয়ে হয় {তিনজনের । অবাশষ্ট ২ জনকে নিয়ে 
‘মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ জন। অর্থাৎ অঙ্কাঁটি নিয়রূপ- 
১৫+(৫-৩)--১৭। 
=১৫+২ =১৭ | 
কিন্তু {ক কারণে ১৭ জনের বিয়ে হয় ন, তার কারণ অনুসন্ধান করে ঘা জানা 


গেছে তা 'নয়রুপ_ 


(রেখ তাশলকা-৪ ) 





বিয়ে না হওয়ার কারণ (১৭ জনের MA) সংখ্যা শতাংশ 








বিয়ের পণ ১২ QO YO শতাংশ 
গায়ের রং ১ 6'৭৮ শতাংশ 
THT ২ ১১৭৬ শতাৎশ 
জাতের ভাল MAR অভাব > ৫৮৮ শতাৎশ 
হাতে পোড়া দাগ > ৬৮৮ শতাংশ 

মোট অবিবাহিতার সংখ্যা ৯৭ ১০০ শতাংশ 


এই পাঁরসৎখ্যানে দেখা যাচ্ছে ১৭ A মধ্যে ১২ জনের অর্থাৎ ৭০৬০ শতাৎশ 
মেয়ের বিয়ে পণের জন্য হতে পারে নি। এই পাঁরসৎখ্যানগত সত্যের পিছনে 
লোকায়ত মানুষের জীবন সত্য AIRA আছে | এই সত্যের মধ্যে য়ে বয়ে চলেছে 
সমস্যাদীর্ণ হৃতাপশ্ডের রক্ত স্পদ্দন। এরই অন্তরালে গৃমরে ওঠে, স্বপ্ন আর 
বাস্তবের আভঘাতে 'দ্বিধা-বিভন্ত নরনারীর মর্মবেদনা আর মুচড়ে ওঠা অন্তরের 
আগ্রজবালা, হাহাকার । দিনের শেষে হাতুঁড় হাপর ছেড়ে মহুয়ার মদ খেয়ে যখন 
তারা কাঁধে তুলে নেয় সাধের মাদল, তখন সঙ্গীত হয়ে ওঠে জীবনের 'নিষ্করুণ 
Feats, বেদনার্দ হৃদয়ের বেদমন্তর 

সংগ্রহ-১ বাললে সে কথা বাঢ়ে 
বিলে বাঢ়ে গো ধান 
যার ঘরে বিট বাঢ়ে 
এভন সাইকেল দান ষেরে 
মোঁদনপুর সাইকেল দোকান 


t 


৯৭ পাঁরচয় মাঘ-চৈন্র ১৪০১ 


বাল সাড়েন'শদামষেরে 
মোদনপুরে *- (aang)? 


কালো বলে কনে হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দুভাগ্য মাহলার জীবনে গ্লানি ও: 
বেদনার দক। শুধু গ্রামে কেন শহরেও | একটি OSE গানে বাংলার কৃষ্ণং 
লক্ষমীরা সেই বেদনার কথা নিবেদন করেছে- 


সংগ্রহ-২ বাবা দাবী দিতে রাজী 
কে রাজী আছ বল (২বার) 
এই সমাজে চলতে গেলে 
আমারে বলে কালো 
বাঁচার চাএ মরণ ভালো 
আমার কাঁদিতে জনম গেল 
বাঁচার চাএ--- ( টুসু )২ 


‘বয়ে, পণ প্রথা আর জীবনের মধ্যে ক fata বৈপরীত্য ! কেউ পণ দিতে: 
চায় অথচ মেয়ে কালো বলে তার পান্র নেই! অন্যাদকে আকাশ ছোঁয়া পণের; 
দাবীর সামনে অসহায়, অসমর্থ ও অবনত SAR dT অকপট স্বীকারোন্তি- 


হগ্রহ-৩ এতো দাবী Tea ক কার 
আম অল্পটাকার মাঙ্টারী 
বিশ হাজার টাকার মটর সাইকেল 
আর হাতেতে ঘাঁড়-( ২ বার) 
একশো জনের খাই” খুজে গো 
সনা খুজে পাঁচ ভার 
এত্যে দাবী 'দবকি কার 
আম অল্প টাকার মান্টারী - (টুসু)$ 
শুধঃ বিয়ে হওয়ার আগেই পণের ভাবনা থাকে এমন নয়-সে দুভবিনা Tatas 
হওয়ার পরেও থেকে যায়। একটি আণ্টালক 'কাঁদনা গীতে' তার প্রমাণ পাওয়া 
যাচ্ছে। সদ্য-বিবাঁহতা নববধূ *বশুরবাড়ী যাবার আগে কাঁদতে কাঁদতে মামীকে, ' 


বলছে 


জান:য়ার--মার্চ ১৯১৯৫ লোকসাহত্যে সাম্প্রতিক সমাজচন্ত ১৩ 
সংগ্রহ-৪ 
লোক পচাবিবে জানস কি মাই গো 
fa বাল উত্তর দেইব মু মাই গো 
পাঠ পড়া {ক অ মু যাঁদ হ'ত মাই গো 
গহণা উত্তর ঘুরাই দিত" মাই গো 
(কাঁদনাগ্ষীত )৫ 


ওই গানটি Stel ওাঁড়আ ভাষায় রাচিত। এর অর্থ চে দেওয়া হ’ল- 
“লোকে জিজ্ঞাসা করবে জানস কই মামী গো 


কি বলে উত্তর দেবো আম মামী গো 
লেখাপড়া মেয়ে আঁম যাঁদ হতাম মামী গো 
গয়নার উত্তর GAA দিতাম মামী গো 


বাহ ও পণ প্রথা-সম্পাঁকত, আলোচনার জন্য এই ক TSS বথেস্ট। 
RICA সং্গ্রহগুনল দবচার-বশ্লেষণ করে দেখা যাক, এই অঞ্চলের লোকসাহত্যের 
সঙ্গে ওই অঞ্চলের লোক জীবনের কোন যোগসূত্র খুজে পাওয়া যায়। o 
এক £ ওই অণ্তলেও, বিয়ের পণ, বিয়ে না হওয়ার 
প্রধানতম কারণ । ( দ্রঃ রেখতালিকা ৪ ) এই আর্থ-সামাজিক 
সমস্যাঁটকে মানভূম যে ভাবে অনুভব করেছে, হুবহু 
সেই ভাবেই সাহত্যে তুলে ধরেছে। (দ্রঃ সংগ্রহ-৩) 


দুই £ গায়ের রং কালো বলে oat হিসাবে না-মনোনীত 
হওয়া-অর্থনসীতর থেকে অন্তরে চাপ দেয় বেশ | 
এটিও সমাজের একাঁট সমাজ-মানীসক ( SOCIO 
PSYCHOLOGICAL ) | সমস্যা সৃষ্টির মূল | 
এর থেকে যে হতাশার HAY হয়, এই গানে তাও 
NALA লাভ করেছে_ 
এই সমাজে চলতে গেলে 
আমারে বলে কালো 
বাঁচার চাএ মরণ ভাল, 
MO মানুষের অন্তবন্তিবতারই (INNER-REALITY ) 


৯৪ 


পাঁরচয় মাঘ_চৈন ১৪০১৯ 


দিনঃ AWE ২ তে কালো মেয়ে একটি চ্যালেঞ্জ 


“বাবা দাবী দিতে রাজী 
কে রাজী আছে বল? 


এর মধ্যে পারবাঁতিত মানীসকতা ও জীবনবাদী ধ্যানধারণার বাঁলষ্ঠ সংরাটও 


ধরা পড়েছে। 
চার £ সংগ্রহ ১ এবং ৩ এ যে সব দান-সামগ্রশর উল্লেখ আছে তাও 


বাস্তবের fans চিত্র তুলে ধরে। এভন ( AVON ) সাইকেল, 
মটর সাইকেল, হাতঘাঁড়, পাঁচভাঁর সোনা, একশোজন ATA 
খাওয়ানোর দায়িত্ব ইত্যাদি দাবী আজ মানুষের খুব স্বাভাবক 
প্রত্যাশা হয়ে দাঁড়য়েছে_লোক সমাজে | 


ats: পণের 'বধয়গুলির সাম্প্রতিক। সাইকেলের মধ্যেও আছে মডেল 


ফ্যাঁসনেশন-:&৬০0ট ! আরও আছে মটর সাইকেল। এই যে 
TASTE বা FASCINATION এর িছনেও আর্থ সামাজিক 
(SOCIO-ECONOMIC ) কারণ আছে । SIRPA সন্ধানে 
ওই অঞ্চলের বহু মানুষ চলে যায়-টাটা, পান্রাতু, রাউরকেলা, মুসার্বান, 
বালেশ্বর, ইত্যাদি নগর ও শল্পনগরাতে | সেখানে চলাচত্রে'দূরদর্শনের 
স্টার, জি. জেড ইত্যাদ চ্যানেলে এবং বাস্তবে মোটর বাইক বাবুদের 
কেতাকসরৎ দেখে তাদেরও অবদাম্ত মনে জেগে ওঠেহিরো LUT বা 
কাওয়াসাকীর স্বপ্ন! আর সেই স্বপ্নের ভরসা হয়ে দাঁড়ায় মেয়ের 
বাবা! বিজ্ঞাপন-যুগে বেড়ে ওঠা মানুষের চাঁহদার অন্তরালের এই 
মনোগবকলনও, গানগুিতে প্রাতফিত সমসার্মীয়কতার অন্যতম উল্লেখ- 
যোগ্য উপাদান | 


ছয়ঃ পণের বিষয়গ্যালর মুল্য-যেমন আযাভন সাইকেল সাড়ে ন'শ ও মোটর 


oo 


সাইকেল বশ হাজার এও গানগ্ছালর ATDA সাম্প্রাতকতাকে নিশ্চিত 
ভাবে ইঙ্গিত করে। 

কোন প্রচালত প্রথা যখন সমাজে নোতিবাচক ভূমিক: তে শুরু করে 
তখন তা এক সরল রেখায়, দীর্ধাদন একাধিপত্য করতে পারে না। 
সমাজে THESIS-4 বিরুদ্ধে ANTI-THESIS দানা বাঁধে। 
এভাবেই atag পদ্ধাতর ( DIALECTICAL PROCESS ) 
মাধ্যমে নতুন SYNTHESIS গড়ে ওঠে । পণ প্রথা সারা দেশের 


SAAT ১৯৯৫ লোকসাহিত্যে সাম্প্রীতক সমাজাঁচন্ত ১৫: 


মত ওই অঞ্চলেও বেদনাদায়ক THESIS হয়ে বসে আছে। এই 
THESIS কে মানুষ চেতনা দিয়ে মেনে নেয় {ন | এ বড় আশার 
কথা যে এই THESIS "র বিরুদ্ধে মানুষের মনে ANTI-THESIS 
-র উন্মেষ ঘটেছে । এই চেতনা হয়তো বা বিদ্রোহ, বা বিপ্লবের পথে 
ধায় নি, তবে তা লোকমানসে অবদামত বিক্ষোভের পথে গেছে। 
সংগ্রহ_-২তে লোকায়ত মানুষের চেতনার মোড় ফেরার ঘণ্টাধধান শোনা 
গেছে_ 

বাবা দাবী দিতে রাজী 

কে রাজী আছ বল। 
কিংবা সংগ্রহ--৪এ নববধূ বলছে, লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে আম 
দান সামগ্রী সম্পাঁকত প্রশ্নের ষোগ্য উত্তর দিতাম! এখানেও অবদামত 
ক্ষোভ থেকে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা ও তার পাশাপাশি লোক 
সমাজের পণ সম্পকিত erty পরিবর্তনের সুরটিও ap Tet] 
বাক্যে শররা হয়ে উঠেছে | 
এই প্রাতিবাদ প্রবণতাও লোকসাহত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। 
তবে লোকায়ত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা ও ধরণ শহরের থেকে . 
আলাদা | শহর মানুষকে যে EXPOSURE ও মনোবল দেয় 
গ্রামে তা সম্ভব হয় না। এই অভাবটিও সথ্গ্রহ-৪ এ ব্যস্ত হয়েছে। 
“পাঠ পড়া বিঅমু যাঁদ হিত” অংশে এই সুরে স্পষ্ট যে-গ্রাম্য মেয়েরা 
নিজেরা শিক্ষার অভাব বোধ করে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করে। -এ ও সমসামাঁয়ক চলমান জীবনেরই প্রতিচ্ছবি | 


তথ্যসূত্র ও অতিরিক্ত টীকা £ 


`i 


সগ্রহ-১, দাতা £ ALS, ATI বয়স--৪২, গ্রাম £ JAAN | 
সংগ্রহের তারিখ ৪ ৯ ১.১৪। 


২। সংগ্রহ-২, দাতাগণ £ শিবানী (২৭ ), লক্ষন (২০ ), শ্রীমতী (৯২) 


feet (১০), সুকুমারী (ss), সামা (১০), দুঃখী (১২) 
গ্রাম £ বনাঁসমলা, সংগ্রহের তারিথ ৯. ১. a8 | 


"১৬ পাঁরচয় মাঘ-চৈত্র ১৪০১ 


৩। অর্থাৎ একশো জন বরযান্রীকে খাওয়ানোর aie {নিতে হবে মেয়ের 
বাবাকে। 

81 সংগ্রহ-৩ দাতাগণ। | 

-éi সংগ্রহ-৪ কাঁদনাগীত £ এই অঞ্চলে বিয়ের সময় বিবাহিত মেয়েরা, 
শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় কেদে কে'দে বিচ্ছেদ বেদনা প্রকাশ করে। . 
কাঁদনা গানের সাহত্যমূল্যও অপাঁরসীম। মূলতঃ ওড়িয়া ভাষার 
এই গানগুল মাহলাদের দ্বারাই রচিত ও গীত হয়। সংগ্রহ-৪ দাতা 8 
নু রাণ। বেরা (১০) গ্রাম-বোড়াপণ্ডা, সংগ্রহের তাঁরখ- 
১০. ১২. 38 | 

Ul এখানে “জানিস বলতে Tecra দান সামগ্রী । 


জিলেট-কাছাড়ে গণ আন্দোলনের প্রথম NTS 
রাজনীতিক চেতনার TAT 


সত্য ব্রত WS 


তিরিশের দশকে আসামের সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলে রাজনৈতিক ও গণ 

আন্দোলনে যাঁরা সংগঠক ও নেতা ছিলেন, সত্যৱত দত্ত তাঁদের অন্যতম | 

4. বাংলাদেশের কামউীনস্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক বারীন দত্তের তান 

অনুজ। বহু আন্দোলন ও সংগ্রামের আভিজ্ঞতায় সমূ্ধ এই প্রবীণ নেতা 

"বর্তমানে "দিল্লি প্রবাসী । বর্তমান নিবন্ধ তাঁর দীর্ঘ আত্মক্রৈবানক রচনার অংশ । 
_পাঁরিচয় 


দেশের রাজনৌতিক ঘটনাবাঁলর পটভূমিকায় fax পাঁরবারের এাঁতহোর 

"সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাল্যকালেই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে আমার মনে | 

A স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের পঠন পাঠনের পাশাপাশি Bare, বাংলা টনিক ও 
সামায়ক পত্র পাঁতকা পাঠের অভ্যাস সুরু হয় ইংরাজী শিক্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে। একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল জীবনী গ্রন্থ । দেব সাহত্য কুটির 
প্রকাঁশত {তন আনা সংস্করণের সকল জীবনী পাযাস্তকা ক্রয় করে আমার ছোট- 
আলমারতে সাঁজযে রেখোঁছলাম | ক্রমে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক , ইতিহাস 
5 RES পুস্তকে আলমাঁরর সব তাকই ভাঁত হয়ে যায়-এতে গল্প, উপন্যাস ছিলই 
AT) ১৯৩৪ সালে দাদা বারপন্দ্ুকুমার দত্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ যখন 
আমাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করে তখন এ ছোট আলমারি পুঁলশের দৃষ্টিতে 
পড়ে এবং লাল মলাটের একাঁট বই (শ্রামক আন্দোলন AG আব্দুল হালিম 
‘aise ) পলিশ fata যায় । ১৯৩৪ সালেই আম শ্ীসংঘের সদস্যতার জন্য 

2 ‘দরখাস্ত কাঁর। হীতিপূর্কে পীলশের খানাতল্লাসীর ঘটনার আগে আমার পড়ার 
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. টোবলের নীচে একটি বেতের সুটকেসে বই পাথর সঙ্গে কাগজের প্যাকেটে পিস্তল 
এবং গল রাখতাম দলের দাদাদের নির্দেশমত। দাদার গ্রেপ্তারের পর একটু. 
সাবধান হলাম। আম কোন বিপ্লবীদলের সঙ্গে Ae হতে পার এটা আমার 
চালচলন কথাবার্তা বা ব্যবহারে বুধবার কোন উপায় ছিল না। বস্ততঃ fates 
দলতৃন্ত বন্ধুরা দুইটি প্রকাশ্য সংগঠনের সঙ্গে Te ছিলেন-তরুণ সথ্ঘ ও 
ছাত্র ART বন্ধদদের অসন্তুষ্ট করতে না পেরে আম কখনও তরুণ সংঘের 
আবার কখনও ছাল্ল সংঘের মাঠে যেতাম । পরে দাদারা এর কারণ বুঝতে - 
পারেন। 

১৯৩৪ সালেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রথম বিভাগে Gata’ হয়ে সিলেট” 
মুরারিচাঁদ কলেজে STS হই | এদিকে বপ্লবীদলের অনেকেই তখন ধরা পড়েছেন_ 
বারন দন্ত, আময় গুপ্ত, শিলচরের Sine ভট্টাচার্য, সিলেটের রমাকান্ত দাস, 
হবিগঞ্জের সত্যেন রায়, গোপেন রায়। সুপারকাঁজ্পত চাঁদপুর মেল ডাকাতির - 
সাফল্যের পর তিনসবাকল্না মেল ডাকাতির অসাবধান্তায় অনেক ক্ষাতর সম্মুখীন 
হয়ে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দলের মধ্যে অবিদ্বাসও সৃষ্টি করে।- 
কয়েকজন বসে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছাই যে জন সমর্থন ছাড়া কোন, 
বিপ্লব সফল হতে পারে না-আলোচনায় আমার বোন বীনা দত মজুমদার 
ঘোষ এবং প্রণেশ (বিশ্বাস 'ছিলেন। Tere তখনও কোন সঠিক পথ নির্দেশ ছল: 
না আমাদের সামনে । ১১৩৬ সালে প্রথম বিভাগে ইন্টারামাডয়েট ( আই, এ ) 
পরীক্ষা পাশ করে বি এ ক্লাসে ভীর্ত হই কলকাতায় স্কাঁটশ চার্ট কলেজে 
ইকনামক্স অনাঁস নিয়ে। তখন কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে বি 'এ. এর 
ইকনমিক্স-এ পাঁলাটক্যল সায়েন্স ও ইকনাগ ( রাষ্্রাবজ্ঞান ও অর্থনীতি) উভয়ের 
সতমশ্রণ ছিল। fe এ (তৃতীয় বৰ্ষ ) পাঠকালে হ্যারজ্ড লাস্কির সমাজবাদ 
আমাকে আকৃষ্ট করে এবং সমাজবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপলাব্ধর জন্য. 
মা্ক্স-এঙ্গেলস ও লোঁননের প.ুস্তকাঁদর অনুসম্বানে রত হই | এই সময় কলকাতায় 
wine আন্দোলন, বিশেষভাবে চটকল ধর্মঘটের ঘটনাবলীর সঙ্গে বেআইনী 
কম্যানস্ট AGS গোপন ইস্তাহারও হস্তগত হয় | 

৯৯৩৪থেকে ১৯৩৬ GA প্রথমভাগে আমার মধ্যে রামকৃষ্ণ 
িশনের-রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অদর্শের প্রচণ্ড প্রভাব গছল। ১১৩৬. 
ও কলকাতায় যাওয়ার পরেও সেই ভাব থাকে । এই অবস্থায় বৈজ্ঞানক 
সমাজবাদের বাস্তববাদী চিন্তাধারার সঙ্গে রামকৃষ্ণ ধিবেকানদ্দের. 


জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ রাজনোতক চেতনার উন্মেষ ১৯ 


মানবতাবোধের আধ্যাত্বক চিন্তায় aq সৃণ্ট হয়। ১৯৩৩ এর শেষ ভাগে 
একাঁদন কলকাতার বাদুর বাগান ATG থেকে একাকী MAH বেলুড় চলে যাই। 
সারারাত গোপনে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মান্দর কাটিয়ে পরাদন বাদুর 
বাগান বাসায় ফিরে আঁস। সকলের মনেই জিজ্ঞাসা, fee কেউই শকছুজিজ্ঞাসা 
করতে সাহস পায় না। তথন বাদুর বাগানে আমরা মাসতুতো ভাই বোন অনেকে 
এক সঙ্গে থাকতাম | যাই হোক, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ওটাই ছল আমার 
শেষ সংযোগ । ১৯৩৭ আবার শলেটে ফিরে এসে মুরাঁরচাঁদ কলেজে fa. এ 
(চতুর্থ aa) ক্লাসে ols হই। কলেজের অধ্যাপক fate দত্ত এ সময় 
এক ROF সভা আয়োজন করেন। বি এ ইকর্নামক্স ( তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ > 
বাঁধক শ্রেণী ) ক্লাসের SM ছাত্রীদের মধ্যে আমার সঙ্গে আমাদের পুরান 
পাড়ার বন্ধৃবর আশুতোষ সেন ও এই Faure’ যোগ দেন। উভয়ের মধ্যে ক্রমে 
এক রাজনোতিক সাষজ্য গড়ে উঠে যা দণর্ঘকাল আমার রাজনৈতিক জীবনকে 
গাঁতদান করে। 

কলেজ ইউনিয়ন 'নর্বচিনে প্রাতযোগতা করে সামান্য ভোটের জন্য 
পরাঁজত হই। আগার স্কুল জীবন থেকে সহপাঠী মম্মথনাথ cleat কলেজ 
ম্যাাঁজ্জনের সম্পাদক afie হলে, সেই সুযোগে আম fates নামে সমাজ্বাদ 
সোভিয়েত সমাজে নারণর স্থান প্রভৃতি বিষয়ে প্রব্ধ প্রকাশের জন্য দেই । আমার 
ছোট ভাই CHATS দত্ত সেই সময় এই ম্যাগাজিন সম্পাদনার কাজে মন্মথ চৌধুরীকে 
আপ্রাণ সাহায্য করে। এই বছরেই ভারত শাসন আইন ১১৩৫ এর ভাত্ততে 
সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনযৃষ্ঠত হয় । সদর Ted ( উত্তর ) থেকে নিবচিত 
শ্রঁহরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ীনবচিনে সাহায্যকারী কর্মাদের আর্থিক সাহায্য” 
করতে প্রস্তুত হলে বন্ধুবর আশ: সেন একটি গ্রচ্ছাগার প্রার্তষ্ঠার প্রস্তুতি করেন 1. 
১৯৩৭ সালেই বাপন চন্দ গ্রন্থাগার প্রীতাষ্ঠিত হয়। আমি সম্পাদক হই | 


বিপিন চন্দ্ৰ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও ছাত্ত আন্দোলনে নতুন যুগের BEAT 


১৯৩৭ সালে নয়াসড়কে একাঁটি দু-কামড়া যুক্ত ঘরে AA গ্রচ্ছাপারের 
প্রীতষ্ঠা হয়। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আ'থক সাহায্য দিয়েই তার সুচনা i. 
আরও অনেকে MBP দান করে গ্রচ্ছাগারের কলেবর বৃদ্ধি করেন। ক্লমে 
. গ্রন্হাগারটি স্থানীয় ষুবছাত্রদের আকৃষ্ট করে। প্রত্যহ অপরাহ্নে অনেক EET 
আসত | অনেকে লাইন্রেরীর সদস্যভুন্ত হয় । Tefen সামাঁয়ক পর্রপাত্রকাও রাখা 
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হত। অনেকে বিকালে গ্রন্হাগারে বসে মনোযোগ সহকারে সামাঁয়ক AAF, 
পাঠ FAS | মাঝে মাঝে আলোচনা সভারও আয়োজন করা হত। ইতিমধ্যে 
“স্বাধীনতা, শাস্তি ও প্রগাঁতস্র আদর্শ অবলম্বন করে সারাভারত ছন্ ফেডারেশন 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্ধৃবর আশু সেন সহ প্রান্তন শবপ্লবীদল সমূহের সদস্য বা 
সমর্থক ধুবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে "বাঁপনচন্দ্র গ্রচ্ছাগারে. এক সভায় "সুরমা 
উপত্যকা ছান্র ফেডারেশন” গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং চ্ছানীয় সংবাদপত্রে এই খবর 
প্রকাঁশত হয়। হাতমধ্যে দেখা যায় স্থানীয় পাঠাঁনকেতনকে কেন্দ্র করে স্বাধীন 
তরুণ সঙ্ঘের সদস্য ও সমর্থকরা অরেকাঁট ছাত্র সংগঠন স্থাপন করেছেন 
“সুরমা উপত্যকা QR এসোঁসয়েশন” একই আদর্শ অনুসরণ করে- “স্বাধীনতা, 
শাস্তি ও প্রগাঁত 1৮, 

ইনতমধো RAM সভাপাঁত পাঁন্ডত জবাহরলাল নেহরুর আসাম 
ভ্রমণের তোড়জোড় সুরু হয়। সিলেটে নেহরুর সম্ক্ধনরি জন্য উভয় 
ছাত্র সংস্থার তরফ থেকে দ্যাট পৃথক স্বেচ্ছাসেবক Teal তৈরী হয়। প্রবল 
প্রাতদ্ধদ্দ্িতার মধ্যে পন্ডিত নেহরুর সম্বর্ধনা 'বরাট সাফল্য এবং উৎসাহের 
AGS করে । আমাদের উদ্যোগে মুরারিচাদ কলেজে নেহরুকে সন্বর্ধনার ব্যবস্থা 
হয়। সরকারণ কলেজে কংগ্রেস সভাপাঁতর সম্বর্ধনা এক অভূতপূর্ব আলোড়ন 
সৃষ্ট করে। কলেজ 'প্রান্সপপাল স্বয়ং সভায় সভাপাঁতত্ব করেন। কলেজ ইউনিয়নের 
সহসভাপতি জাহবী মিশ্র AWS নেহরুকে সম্বর্ধনা জানান। পাঁল্ডতজ্জীর 
অনেক অনং্ঠানে উপাচ্ছীত নির্ধারিত ছিল। সহর থেকে আড়াই মাইল দুরে 
কলেজ প্রাঙ্গণে পেণছাতে দেরী হয়। সেখান থেকে আবার Preis যাওয়ার 
পথে আরও অনুষ্ঠান fet! ছাত্রীরা তাঁকে প্রথমে সম্বর্ধনা জানান চন্দনের 
fears ‘দিয়ে ও ফুলের মালা পাঁরয়ে। প্রারম্ভে সঙ্গীত সরু হওয়ার আগেই তান 
, তা বন্ধ করে দেন এবং বলেন? “I am 20857] am angry because 
Iam lare“-তারপর OMIS তার ভাষণ সমাপন করে Pree, পথে 
রওয়ানা হয়ে যান | 

এর কছাদিন পরে বন্দীমুত্ত আন্দোলন সুরু হয়। 'িপ্রবীদল 
সমূহের হাজার হাজার যুবক বিনাবিচারে বন্দী জীবন যাপন 
করাছলেন। তাদের সকলের এবং feo আন্দামানের বদ্দদের sites জন্য 
গসলেটে বন্দামুন্ত দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। দিগেন দাশগৃপ্তের উদ্যোগে 
“পাঠাঁনকেতন? ভবনে ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র এসোসিয়েশনের কমাঁদের এক AB 
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বৈঠক হয়। acts দিবসে স্কুল ও কলেজে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয় । 
PONG সহর থেকে আড়াই মাইল দুরে অনেকগুলি টিলার উপর মুরািচাঁদ 
RAG । সেখান থেকে ছল করে (সাইকেলে) স্কুলের ছাত্রদের 'মাঁছলের 
AF যৃন্ত হয়ে গোবিন্দচরণ পাকে গিয়ে সকালে ছান্নরা জমায়েত হন। সেখানে 
মিলন শশ মজুমদারের সভানেরীত্বে EM সভায় সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্ত 
দাবীতে, আন্দামানে বন্দী fant, রাজনোতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে 
সর্ব সম্মতভাবে প্রস্তাব ARTS হয়। এবং রাজবন্দীদের মাস্তি না হওয়ায় সংগ্রাম 
চালিয়ে যাওয়ার সদ্ধান্ত গৃহণত হয়! ১১৩৮ সালে আমার দাদা বারীন দত্ত সহ 
অনেক রাজনোতিক বন্দ মুক্ত হয়ে সিলেটে fea আসেন। এই সময়ে প্রাতিন্দশ 
দুই ছাঘ সংস্থাকে এক্যবদ্ধ করার জন্য ছান্্ সম্মেলনের আয়োজন করা TA | 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রান্তন বিপ্লবী দল শ্রাঁসজ্বের নেত্রী লীলা নাগ (রায়) 
এবং সভাপতিত্ব করেন মাক্সবাদশ অধ্যাপক সুরেন্দ্র গোস্বামী । দীনেশ 
চৌধুরীকে এক্যবদ্ধ ছাত্র সংস্থার সভাপাঁত নিব্চিত করা হয়--সংস্থার নাম হয় 
সুরমা উপত্যকা ফেডারেল স্টুডেন্টস এসোসয়েশন। ( পরবর্তী বাঁক 
আঁধবেশনে ( ১৯৩৯এ *শলচরে অনুষ্ঠিত ) সংস্থার নামকরণ হয় সুরমা উপত্যকা 
ছাত্র ফেডারেশন | 

এই সম্মেলনের মাসদুয়েকের মধ্যেই আমার বি এ' পরীক্ষা । চতুর্থ 
শ্রেণীতে সারা. বৎসর পড়াশুনার বশ্য সুযোগ পাইনি। তাই এই দুই 
মাস গভীর মনোযোগ দদিয়ে বিশেষভাবে ইকনমিক্স অনার্সের পড়া চালিয়ে 
নিলাম! ইত্রাজীর জন্য চিন্তা ছল না। সংচ্কৃতে (পাশ) পাশের নম্বর 
_ পেতেও অস্াবধা হবে না এই fears ছিল। অনার্স পরীক্ষায় রচনা ( Essay ) 
পত্রে ভারতীয় অর্থনীতির উপর রচনা মনোমত লিখতে পারায় আত্মবিশ্বাস 
এল অনার্স ডিগ্রী পাব। অবশেষে ইকনামক্স অনার্সে আসামের সব ছাত্রের 
মধ্যে বেশী নম্বর পেয়ে “প্রতিভা মোমারিয়াল মেডেল পেলাম" । বি এ. পাশের 
পর কলক তা গেলাম এম. এ, এবং অথবা আইন (f এল) পড়তে। 
কয়েক মাস থাকার পর আমাকে ফেরত আসতে হল। পাইওনীয়ার Wes 
শক্ষানবীশ হিসাবে যোগ 'দলাম। এই কাজে কয়েক মাস সুনামনপ্ত শাখা 
উদ্বোধনের জন্য সুনামগঞ্জ সহরে ছিলাম । এসময় রবীন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে 
ঘানষ্ঠতা হয়। উভয়ে মিলে তখন এডগার CHA রেড ষ্টার ওভার চায়না" 
মনোযোগ সহকারে পাঠ কার এবং তার অন:বাদের জন্য BAM দাসকে উৎসাহত . 
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কার। সুনামগঞ্জ থেকে {সলেটে ফেরার পর ব্যাঙ্কের এজেণ্ট উপেন্দ্র ভদ্র 
আমাকে হবিগঞ্জ থানায় এঁসণ্ট্যাম্ট একাউট্ট্যাট {হসাবে নিয়োগ করে সেখানে 
পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে ?শলচরে ছাত্র সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে | 
TOM দাশগুপ্ত আমাকে সম্মেলনে যাওয়ার জন্য বিশেষ জোর দিলেন। 
ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে আমাকে বললেন। 
আম উভয় সংকটে পড়লাম । অবশেষে চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে শিলচরে 
সম্মেলনে যোগ দেওয়ার Peeves নিলাম Gora ভদ্র neis হলেন । আম 
সবক্ষিণের রাজনৈতিক কমণতে পাঁরণত হলাম | তখন থেকে ছাত্র আন্দোলনের 
কাজে সবক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম | 


কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ বসুর আসাম ভ্রমণ 


১৯৩৮এ সিলেটে প্রথম ছাত্র সস্মেলনে এবং ১৯৩৯ এ শলচরে দ্বিতীয় ছার 
সম্মেলনের মধ্যবতাঁ সময়ের কতগ্যাল RPT ঘটনা উল্লেখযোগ্য! সুভাষচন্দ্র 
বসুর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আসাম ভ্রমণ সিলেটের পক্ষে 
খুবই গুবৃত্পূর্ণ ছিল। তান প্রথমে হবিগঞ্জে জনসমাবেশে ভাষণ দেন। 
গসলেটের পথে কুলউড়া জংশনের কাছে রিলকুল বিদ্যাশ্রমে কংগ্রেস কমর সভায় 
যোগদান করেন। পরে গসলেটে কংগ্রেসের সাংগৃঠানক ধিরোধের মীমাংসার 
জন্য সারারাত কমণ সম্মেলনে উভয় পক্ষের মতপার্থক্য ধৈষের সঙ্গে শোনেন। 
ভোরবেলা Tela মীমাৎসার যে ফরমূলা পেশ করেন উভয় পক্ষ তা” মেনে নেন। 
সুভাষ বসুর এই মীমাৎসার ভিত্তিতেই Pret জেলা কংগ্রেসে বামপ্ছণদের 
প্রাধান্য দক্ষিণপচ্ছশীরা মেনে নেন। বাঁরেন মিশ্র সর্ব সম্মতভাবে জেলা , 
কংগ্রেসের সম্পাদক হন। এর অঞ্পকালের মধ্যেই আসামে AMT মন্ত্রীসভা 
সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সৎকটকে আরও ঘনীভূত করে ?সলেটের কৃষকদের 
কৃষকসভার নেতৃত্বে শিলং আঁভষান। কৃষক সভার নেতা ও কংগ্রেস সদস্য 
করুণাঁসম্ধু রায় কর্তৃক উপস্থাপিত সলেট amy সংশোধন’? বল আসাম 
বিধান সভায় পাশ করায় জন্য সহস্রাধিক কৃষকের ছল রাজধানী {শলঙের 
রাজপথে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে দাবী তোলেন এবং অন্যথায় সাদল্লা মন্ত্রীসভার 
পদত্যাগ চান | অভ্যন্তরীণ দ্বন্দব ও কৃষক আন্দোলনের চাপে AMT MAASTA 
পতন ঘটে। | 

তখন আসামে HCY এম. এল. এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বংগ্রেস সরকার 


রণ 
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গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস সভাপাঁতর কাছে পাঠান হয়। সুভাষ বসু এবং 
-পালামেপ্টারী বোর্ডের সদস্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরজমীনে তদন্ত 
-নামে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিলং আসেন । এটা সুভাষ বসুর কংগ্রেস সভাপতি 
হিসাবে অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার আসাম সফর ছিল। প্রধানতঃ সুভাষ 
বসুর WON আসামে কংগ্রেস কোয়ালশন সরকার গঠিত হয় গোপীনাথ 
বড়দলইকে প্রধানমন্ত্রী করে । কাছাড়ের নেতা অরুণ চন্দ আসাম পালামেন্টারী 


' -পা্টর ডেপুটি লীডার হলেন কিন্তু তান মন্ত্রীসভায় যোগ দেন ন-সলেটের 


AG সদস্যরা TPC স্থান লাভ করেন। ware আইনের দাবীতে 
কৃষকদের শিলৎ আঁভযান সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতনের অন্যতম কারণ। কগগ্রেস 
কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সরকারের তরফ থেকে বিধিবদ্ধ করা হবে এই অঙ্জশকার 
শদয়ে করুণাঁসম্ধু রায়কে তার বিল প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন । কৃষক 
সভার সম্মতি নিয়ে করুণাসিষ্ধু রায় বিল প্রত্যাহার করেন। কিন্তু কংগ্রেস 
.কোয়ালশন সরকার গদশীতে থাকা কালে সিলেট প্রজাসত্ব সংক্রান্ত কোন বিল 
প্রণয়নে ব্যর্থ হন এবং ১৯৩৯-এ সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর কংগ্রেস 
নেতৃত্বের Ce MENT কংগ্রেস কোয়ািশন সরকার পদত্যাগ করেন | 


ame উপত্যকার সঙ্গে সংযোগ এবং অসম ছাত্র 
i ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা 


আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্তে ডিগবয় ছিল আসাম ওয়েল কোম্পানগর 
তৈল কূপ ও শোধন কেন্দ্র । কলকাতায় শ্রীমক নেতা AATA প্রামাণিকের GEX 
ভিগবয়ের তৈল কোম্পানীর শ্রমিকরা AASS হয় এবং শ্রমিকদের দাবা আদায়ের 
জন্য আঁনাঁদষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে করে। ধর্মঘটী শ্রামকদের afte সহানভীত 
প্রদর্শনের জন্য সূরমা উপত্যকা থেকে মনি গুহের সঙ্গে ডিগবয়ে বাই। সারা 
সহর লাল ঝা'ডায় আচ্ছাঁদত। শ্রামক ইউনিয়ন সহরের উপর সম্পূর্ণ অধিকার 
কায়েম করে রেখেছে! কর্তৃস্থানীয় সাহেবরা সপাঁরবার িনকটবতর্ণ চা-বাগান 
অঞ্চলে পলায়িত--চা-কর সাহেবদের আশ্রত। নিকটবর্তী চা-বাগানের শ্রামকরা, 
গ্রামের কৃষকরা এমন কি বাজারের ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটপ শ্রামকদের সবপ্রকার 
-সাহায্যে অগ্রসর হন। আমরা যোঁদন বিশাল শ্রমিক সমাবেশে সুরমা উপত্যাকার 
শ্রামক, কৃষক ও ছাত্র যুবকদের তরফ থেকে সহানুভূতি ও সমর্থন জানয়ে ভাষণ 
TÈ তখন হাজার হাজার শ্রমিক হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। সেখানে সুদুর 
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পাঞ্জাবের শিখ শ্রামক;আবার সিলেটের মুসলমান শ্রাসক আমাদের আঁলঙ্গন করেন 
ডিগবয় থেকে আমরা 'ডিব্রুগড় যাই । সেখানে ডাঃ {বিনয় চক্রবতর্শর সঙ্গে সাক্ষাৎ" 
হয়। ‘তান তখন চা-বাগান শ্রামকদের সংগঠনে রত। সেখানকার কংগ্রেস 
নেতা কেদারনাথ গোস্বামশর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। ডাঃ নয় চক্রবতাঁর মাধ্যমে" 
রেল কর্মচারী সংগঠনের নেতা নীলমাঁণ বড়ঠাকুরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়। . 
পরবতরঁকালে ডাঃ বিনয় চক্ষবতী ও নীলমণি বড়ঠাকুর কাঁমিউীনস্ট পার্টিতে 
যোগ দেন | 

কছযাদন পর শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামীর উদ্যোগে যোরহাটে অসম ছান্ন 
সামমলনীর আঁধবেশন অনাষ্ঠত হয়। fea মুখারঁজর সঙ্গে এ ছাত্র 
সাঁ'মলনীতে যোগ দেই এবং সুরমা উপত্যকা ছান্র ফেডারেশনের তরফ থেকে 
শুভেচ্ছা জানাই সম্মেলনের সদস্যের জন্য । “স্বাধীনতা শান্ত প্রগতি” আদর্শ 
গ্রহণ করে খল ভারত ছান্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক শাখা হিসাবে অসম ছাত্র 
ফেডারেশন গাঠত হয় গৌরী শঙ্কর ভট্টাচাের সম্পাদকত্বে ১৯৩৯ সালে যোরহাট 
FR সেই সম্মেলনেই দাঁধ মহস্ত, RE, নন্দেশ্বর তাল+কদার এদের 
সঙ্গেও ঘাঁনষ্টতা হয়। ছাত্র সম্মেলনের পর বিশ্বনাথ মুখাঁজর সঙ্গে আবার ' 
TWANG যাই এবং ডাঃ বিনয় চক্রবতর ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, এবং. 
আলাপ আলোচনা হয়। অসম ছাত্র ফেডারেশনের আলদা ইউনিট হিসাবে 
স্বীকৃত হয়। যোগাযোগ আরও ঘাঁনষ্ট করার জন্য HATS TAA ১৯৪০ সালে: 
শিলং শহরে 'নাখল আসাম ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে 
fale আসাম ছাত্র ফেডারেশন গাঁঠত হয়। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই ছান্র: 
ফেডারেশন সাম্রাজ্যবাদ" যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য ছান্র ফেডারেশনের উপর 
FACTSET জারী হয় এবং অগ্রণী অৎশ আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। অনেকে- 
গ্রেপ্তার হয়ে অন্তরণাবন্ধ বা কারারুদ্ধ হন। 


ছাত্র আন্দোলনের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা 


সাম্রাজ্যবাদ িরোধণ সংগ্রামে শ্রীমক শ্রেণীর যেমন অগ্রণী ভূমিকা আছে, 
ব্যাপক কৃষক শ্রেণী যেমন সংগ্রামের মল শান্ত, তেমাঁন আগামী দিনের বুদ্ধিজীবী 
হিসাবে ছাত্রদেরও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সুরমা উপত্যকার ছাত্র আদ্দোলনের- 
ক্ষেত্রে আমাদের আঁভজ্ঞতা হল শহর অঞ্চলে কলেজ ও স্কুলগঠীলর ছাত্র-ছাত্রীদের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের স্কুলগ্ালর ছার ছার্রীদেরও এই প্রগতিশীল আন্দোলনে সামিল। 


জানুয়ারী মার্চ ১৯৯৫ রাজনোতিক চেতনার উন্মেষ ২৫ . 


করতে পারলে আগামী দিনের কৃষক আন্দোলন সংগঠনের SISTA এই RIE 
ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করতে পারেন। PER সিলেট ও কাছাড় জেলায় বারাট 
কলেজ ছাড়াও শহরের ও গ্রামের আঁধকাহশে স্কুলেও ছাল ফেডারেশনের সদস্য 
mae হয়েছিল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছাত্র ফেডারেশনের শাখা ও 
গড়ে উঠেছিল। feat কনভেনশনে ১৯5০ সালে এই আঁভজ্ঞতার 'ভাঁত্ততে ছান্র 
আন্দোলনে স্কুলে MITA ভূমিকা এবং স্কুলের ছাত্রদের দাবা দাওয়া সম্বালত 
প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন কাঁর তখন সকল প্রদেশের সদস্যরাই এটা সমর্থন করেন এবং 
বিভিন্ন প্রদেশে এটি কার্যকর করার প্রচেষ্টারও আশ্বাস দেন। কারণ বেশীর 
ভাগ প্রদেশেই ছাত্র আন্দোলন 'বধ্বাবদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল. আমাদের আঁভজ্ঞতা তাদের কাছে ছিল এক দষ্টান্ত স্থল | 

স্কুলের ছাত্র সমস্যা নিয়ে স্থানীয় বিরোধ ও ধর্মঘটেরঘটনায় ছাত্র ফেডারেশনের 
হস্তক্ষেপ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। শ্রীগোরী, বড়লেখা, মাঁটয়াজরী 
সকুলগৃলিতে বিভিন্ন সময়ে যে সংকট দেখা দেয় তাতে ছাত্র ফেডারেশন সময়োপ- 
যোগী ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়। তবে ছান্ন ফেডারেশনের মূল কর্তব্য 
ছল ছাত্রদের রাজনোতক চেতনাকে জাগ্রত করা, প্রগাতশখল চিস্তাধারায় Ptr 
করে শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রাম সাথে ছাত্র সংগ্রামের যুস্ত করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ 
গণসংগ্রামের পথে ব্যাপক ছান্রসমাজকে এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়া | Teles কলেজে ও 
ছু foe, স্কুলেও ga ইউনিয়নে ছাত্রদের গণতাদল্তিক আঁধকার প্রাতিষ্ঠিত হয় | 
ছাত্র ইউনিয়নের কার্য পাঁরচালনায় ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যরা TR অংশ গ্রহণ 
করে এই MTSE আঁধকারকে সুদ্‌ঢ় করেন। 

১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হয়। ১৯৩৯ এর 
অক্টোবর মাসে ওয়াধায় যুদ্ধ সম্পর্কিত নশীত নিধরিনের জন্য নাঁখিল ভারত কংগ্রেস 
PGT সভা বসে । একই সময়ে সকল দলের বামপন্হণদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধণ 
সম্মেলন বসে নাগপুরে যাতে মূল বস্তা ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী সহজানন্দ, 
অজয় ঘোষ। আর নাগপুরেই খল ভারত Sra কাউনন্সিলের সভাও অনুষ্ঠিত 
হয়। বাংলাদেশের বিশ্বনাথ মুখাঁজ, নিতাই গাঙ্গুলী, এদের সঙ্গে সুরমা 
উপত্যকা থেকে আম অংশ গ্রহণ sig সভায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধশ যুদ্ধের - 
বিরোধিতার সিদ্ধান্ত গৃহত হয়। ছান্র কার্তীত্সলের সভায় কাজ সমাপ্ত করে,' 
ওয়াধয়ি গাম্ধীজীর আশ্রমে দর্শনারথাঁদের ভিড় দেখে দূর থেকেই গাঞ্ধীজনর দর্শন: 
সেরে নেই। নাগপঢুরে বামপন্হণীদের সাম্রাজ্যীবরোধাী সম্মেলনে কংগ্রেস সমাজ-- 
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eat দলের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুপার্চ্ছাত বিশেষ কৌতুকের সঙ্গে 
লক্ষ্য কার। 


ছাঞ্জ ফেডারেশনের কার্যক্রম ও গণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনি ঠতা 


সরা উপত্যকায় ছান্র আন্দোলনের এই নতুন পর্যায়ের Rs হল ছাত্র 
সাধারণকে ছাত্র ফেডারেশনের দৈনান্দন কাজে আকৃষ্ট করা । ২৬শে জানুয়ারীতে 
স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ, ৬ এপ্রল থেকে ১৩ এঁপ্রল জাতীয় এক্য 'সপ্তাহ এবং 
জালিয়ানাবাগ দিবস পালন করার কাজে সাধারণ ছাত্রদের যেমন আগ্রহ ছিল 
অনুরুপ আগ্রহ দৈনন্দিন কাজে সৃষ্টির চেষ্টা ছল ছাত্র ফেডারেশনের । তাই 
ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিটি ইউানটের wine হল নিজ নিজ এলাকায় 'নরক্ষরতা 
দূরীকরণ আভিষান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা । গ্রামাঞ্চলে {বাভন স্কুলে ছান্র ফেডারেশনের 
ইউনিট ছল সলেট ও কাছাড় জেলার সর্বত্র সেই ইউানটগদীলর দায়িত্ব ছিল 
শনরক্ষরতা দূরীকরণ আঁভযান পরিচালনা করা। জেলা সহর সিলেট ও 
শিলচর সহর এবং মহকুমা সহরগতীলতে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবাবাজার, 
কারমগঞ্জ, হাইলাকান্দি সহরগর্সতে বিভিন্ন ইভীনটগ্ীলকে পৃথকভাবে এবং 
যুস্তভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ , আঁভযান পাঁরচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। 
{সিলেট সহরের নিকটবতাঁ মৌদনীমহল গ্রামে একটি 'নরক্ষতা দূরীকরণ আভিযান- 
কেন্দ্র খোলা হয়। ` 

সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশন SSS শুরু থেকেই q iE আন্দোলন 
“ছল একট প্রধান কার্্রম। আন্দামান বন্দীসহ বিভিন্ন জেলে, গ্রামের এবং 
গ্রামে বন্দী ও অন্তরীণ রাজনৌতিক বন্দীরা মুস্ত হওয়ার পরও আসামের 
বন্দীশালায় আবদ্ধ ছিলেন নাগা উপজাতিদের নেতীম্ানীয় রানী গুইদালো | 
স্রমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে নাগারাণী গুইদালোর মুক্তির দাবী 
জোরদার করা হয়। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে, ছাত্র সমাবেশ থেকে, কৃষক সম্মেলন 
থেকে, শ্রামক সমাবেশ থেকে জোরদার দাবী উত্থাপিত হয় নাগারাণী গুইদালোর 
আঁবিলদ্বে মন্তর জন্য । জনগণের এই দাবার প্রতিধ্ান করে তদানস্তন কংগ্রেস 
সভাপাঁত জবাহরলাল নেহরু এবং তার পরবর্তী কথগ্রেস.সভাপাঁতি সুভাষচন্দ্র বসু 
নাগারাণণ গুইদালোর মান্তির দাবী.কংগ্রেসের V থেকে উত্থাপন করেন | 

ছান্রদের দাবীদাওয়ার ভাতে আন্দোলন পাঁরচালিত হয় ছান্র ফেডারেশনের 
নেতৃত্বে । এই দাবীদাওয়ার প্রধান ছিল প্রীতঁটি স্কুল ও কলেজে নবাচিত ছাত্র 
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ইউনিয়ন গঠনের | ছিলচর গুরুচরণ কলেজ, সুনামগথ্থ কলেজ এবং 
হবিগঞ্জ বন্দাবন কলেজে ইউনিয়ন গঠন হলে ছান্র ফেডারেশনই ইউনিয়নে সথখ্যা- 
গাঁরণ্ঠতা অর্জন করে এবং কলেজগ্ুলিতে প্রগাঁতশশল সংস্কাতর কর্মধারা কার্যে“ 
aortas করতে সচেষ্ট হয়। Pers মুরারচাঁদ কলেজের ইউনিয়ন শন্তিশালী 
হয়। সিলেট মাঁহলা কলেজের ছাত্রীরা কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশে উদ্যোগী হন। 
হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজে ছান্রফেডারেশনের কর্মীরা ছাত্র ইউনিয়নের 'নবচিনে 
সংখ্যা্গারদ্ঠতা অর্জন করলে কমীণরা আমার সাথে এসে মিলত হন নরপাঁত 
গ্রামে যেখানে আম তখন অস্তরীণাবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম | 

গ্রামাঞ্চলে STE আন্দোলনের প্রসার ঘটে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতনার সন্ারের MAKII বেদুড়া স্কুলে ছান্রফেডারেশন গঠনে মৃণালকান্ত 
দাসকে সাহায্য করেন সুরমা উপত্যকা ছান্রফেডারেশনের অন্যতম অগ্রণী নেতা 
মহবুবুর রব চৌধুরী | মান্দারকান্দ স্কুলে ছান্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী 
ছিলেন মনীশ ভট্টাচার্য, আজমিরীগঞ্জ স্কুলে ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিট গঠনে 
সাহায্য করেন হবিগঞ্জের. ছাত্র নেতা নৃপেন্দ্র বর্মণ । ছাবরা স্কুলে ছাত্র ফেডারেশন 
গঠনে সুনীল দেবকে সাহায্য করেন অন্যতম ছাত্রনেতা আর্গরা শমাঁ। 'দরাট 
স্কুলে ছাত্র ফেডারেশনের ইউনিট গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন ছাত্রনেতা যাঁমনী 
রায়। SEET দশকের সুরু থেকেই গ্রামাঞ্চলে 'বাভন্ন স্কুলে ছান্র আন্দোলন 
দানা বাঁধতে থাকে । ফলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন কোন জায়গায় সংঘর্ষও ঘটে। 
ফল স্বরুপ কয়েকটি স্কুলে ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করেন | 
কাঁরমগঞ্জ মহকুমার বড়লেখা স্কুল ও শ্রীগৌরী স্কুলে ধর্মঘট দীর্ঘকাল চলে! 
পরে ছাল্রফেডারেশনের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলাপ আলোচনায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করা 
হয়। হবিগঞ্জের মাটিয়াজুরী স্কুলে ধর্মঘটকালে আম are নরপাতিতে 
অন্তরপণ ছিলাম । অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করে ছাত্রদের ধর্মঘট পাঁরচালনায় সাহায্য 
করতে মাটিয়াজুরীতে াই। সেখানে গ্রাম্য দলাদাঁলর ফলে ধর্মঘটে জাঁটলতা 
বৃদ্ধি পায়। ছান্ ফেডারেশনের aT aT সঠিকভাবে ছাত্রদের মূল দাবী আঁকড়ে 
'থাকেন। অবশেষে গ্রাম্য দলাদীলর জটিলতা আঁত্রম ধর্মঘটের সফল 
মীমাৎসা হয়। i 
১ ছান্র আন্দোলনের শান্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃতির কার্যকলীপ . 
বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন স্কুলে হাতে লেখা পাত্িকা প্রকাশ করা হর। সঙ্গীত, 
, -নাটকের মাধ্যমে ছাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের চেষ্টা হয়। বিভিন্ন 
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অঞ্চলে গানের স্কোয়াড গঠিত হয়। দেশাত্মমূলক সঙ্গীত, আস্তজীতিক সঙ্গীত, 
লোক গতি ও গণসঙ্গতের মাধ্যমে ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির 
সফল প্রচেষ্টা সুরু হয়। স:রমাভ্যালী কালচারল স্কোয়াড গঠনের অনেক 
আগে থেকেই এই সমস্ত স্কোয়াড AIEN সমাবেশে গণজাগরণের চেষ্টা করে? 
গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর নিবিড় ঘানন্টতা সৃষ্টি হয় । অনুরূপভাবে 
সহরাণুলের ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে সহরের শ্রামক শ্রেণীর 
সঙ্গে এবং সহরের নকটবতর্ণ চা-বাগানসমূহের শ্রীমক শ্রেণীর সঙ্গে । এবং 
সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ SOMA সংগ্রামী এঁক্য গড়ে উঠতে থাকে গ্রামের সংগাঠত 
কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে নিকটবতাঁ বাগান অঞ্চলের চা-শ্রীমকদের | 

সুরমা উপত্যকা ছাত্র আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'বাভন্ন পর্যায়ে - 
ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রীদের আঁধকতর সংখ্যায় যোগদান! স্কুল কলেজের ছাত্রীরা 
নিজ Tae স্কুল ও কলেজে ছাত্রী কাঁমাট গঠন করেন ছাত্র ফেডারেশনের পারপুরক 
গহসাবে। ফুলবাড়ী স্কুলের ধর্মঘটের সমর্থনে সলেট রাজকণয় উচ্চ ইংরোঁজ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সহান_ভুতমূলক ধর্মঘট একাঁট স্মরণীয় ঘটনা। 
১ SE ফেডারেশনের পতাকায় তার প্রধান কাষক্রম পাঁরস্ফুটই রয়েছে স্বাধীনতা 
শান্ত ও প্রগতি এই বাণীতে । তাই ছান্রকমণদের মূল কাজ ছল সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সমগ্র ছাত্র সমাজকে এঁক্যবন্ধ করে এাঁগয়ে 
নিম্নে যাওয়া । 'বদ্বশাস্তর বিঘাকারী হিসাবে হিটলারের নাৎসীবাদ, 
মুসালনীর ফ্যাঁসবাদ এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী নীতর বিরুদ্ধে 
ছান্রসমাজকে সচেতন করে তোলা | সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মূল শান্ত 
কৃষক শ্ৰেণী এবং অগ্রণীশস্ত শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে এঁকবদ্ধ হয়ে Sl ফেডারেশন 
প্রগাতর পক্ষে সমগ্র জনগণকে এঁগয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল সৎকম্পবদ্ধ। তাই 
ছাত্রুকর্মারা সিলেট কাছাড় জেলার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘানিষ্ট সম্পর্ক গঢ়ে 
তোলেন-অনেক ছাত্রকমাঁ পরবর্তাঁকালে কৃষক সভায় সংগঠক হিসাবে কৃষক 
আন্দোলন পাঁরচালনার দা'য়ত্ব পালন করেন । সিলেট ও কাছাড় জেলায় চা বাগান 
শ্রীমকদের সংগ্রাম, রেলকমাঁদের সংগ্রাম, WI কোম্পানীর কর্মচারধদের সংগ্রাম 
farè কারখানার শ্রীমকদের সংগ্রাম, দোকানকর্মচারীদের ' সংগ্রাম, 
ধাঙ্গড় (সাফাই কর্মচারী ) দের সংগ্রাম, দিন মজুরদের সংগ্রাম-বিভিন্ন স্থানে. 
এই সব সংগ্রামের সঙ্গে স্থানীয় ছাব্রকমণদের ঘাঁনষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। 
অনেক ছাত্রকম্শ এই পদ্ধাঁতিতেই ক্ৰমে শ্রামক ইউানয়নের সংগঠক হিসাবে শ্রামক- 
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আন্দোলন পাঁরযালনার দারিত্ গ্রহণ করেন। নাৎসীবাদ, ফ্যাঁসবাদ, AJARA 
বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ছান্রকমাঁরা। এই উপলক্ষে 
শবভিন্ন সময়ে megier ঘটনার পরিপ্রোক্ষতে ছাত্র ‘সভা অনুষ্ঠিত হয়_ 
যাতে নাৎসীবাদ-ফ্যাঁসবাদ-সমরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ন্ত হয়ে স্বাধীনতা 
অর্জনের সাথে সাথে বিশ্বশান্ত অক্ষ-প্ন রখার কাজে ভারতীয় জনগণ তার দাঁত 
পালনে ব্যর্থ না হয়। সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধণ সংগ্রামের একটি বিশেষ অঙ্গ হল 
MVPS আন্দোলন। ছান্ন ফেডারেশনের কমণরা জাতীয় সংগ্রামের এীতহ্যকে 
বহন করে দেশাত্ম মূলক সঙ্গীত পাঁরবেশনের জন্য ছান্র ছাত্রীদের 'গানের স্কোয়াড 
গঠন করে। তার সঙ্গে E হয় স্থানীয় লোক সঙ্গীত এবং কমরেড জ্যোতিম'য় 
অন্দী রাঁচত ও সরারোপত আস্ত্জাতক সঙ্গীত | তারপর হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সুরথ 
পাল গণসঙ্গগতের রচনাকে সমদ্ধ করেন । AAT ঘোষ চা-বাগান RRIA 
গান রচনা করেন। ছাত্র ফেভারেশমের এই স্ব গানের স্কোয়াড থেকেইষ্টাশস্পীদের 
সংগ্রহ করে পরবর্তীকালে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে স:রমাভ্যাল কালচারাল 
স্কোয়াড গঠিত হয়। সারা আসামে ছান্ন আন্দোলন প্রসারে যেমন সুরমা - 
উপত্যকা ছান্্র ফেডারেশনের HOR অবদান রয়েছে, তেমন সারা আসামে 
প্রগাতশশল সাৎস্কীতক আন্দোলনের বিকাশেও সুরমা উপত্যকার ছাত্র ছাত্রী, 
কমর্ীদের বিশেষ অবদান রয়েছে । মূলতঃ ছান্ছাত্রীদের মধ্য থেকে শিল্পীদের 
বাছাই করেই সুরমা উপত্যকা কালচারাল স্কোয়াডের গোড়াপত্তন হয়। ক্রমে 
সারা আসামে গণনাট্য আন্দোলনের ভিত্তি হ্থাঁপত হয় | 

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ (বিরোধ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রধান 
অন্তর্বস্তু ছিল নারী জাগরণ । এই নারী জাগরণকে অগ্রসর করে নিয়ে চলে 
ভারতবর্ষের প্রগাতিশশল নারী আন্দোলন। সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশন 
গঠনের AA, থেকেই LSTA স্থানীয় 'মাহলা সংঘের বয়স্কা মাহলাদের সঙ্গে 
'ঘাঁনষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ছান্র কর্মীদের একাংশ 'বাঁভল্ন 
অঞ্চলে নারী সংগঠন, মাহলা আত্মরক্ষা সাঁমাত গঠনের ও পাঁরচালনার wi 
'গ্রহণ করেন। এই সব ছান্রশরা একাদকে সাৎস্কৃতিক আন্দোলনের যেমন পুরোধা 
ছিলেন, তেমান প্রগাতশীল নারী আন্দোলন গড়ে তোলায় Whe পালন 
করেন। 'বাঁভন গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলনেরও, MAA পালন করেন। 

ছান্্কমাঁদের মধ্যে যারা পরবতাঁকালে কৃষক আন্দোলনের দা'ঁয়ত্বে আসেন তার 
মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুনামগঞ্জের রাঁব দাস ওরফে সাধু দাসের কথা | 


৩০ পাঁরচয় মাঘ-চৈন্ন ১৪০১ 


{তান সিলেট ময়মনীসংহজেলার সমান্ত অণ্যলের হাজৎ কৃষকদের সংগাঠত করেন r 
পাকিস্তান প্রাতত্ঠার পর এই সংগ্রাম পারচালন কালে পূর্ব পাঁকপ্তান সামারক 
বাহনীর আক্রমণে গৃল্পীবিদ্ধ হয়ে শহীদের অমরত্ব লাভ করেন। সুনামগঞ্জের 
ছাত্র নেতা ait রায় 'দিয়াই অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের দায়িত্ব পরবতাঁকালে 
গ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জের জনীপ্রয় নেতা করুণাঁসম্ধু রায়ের পত্র প্রসূন 
রায় ওরফে বরণ করুণাসম্ধুর পরই কৃষক অন্দোলনের TİE গ্রহণ 
করেন সুনমাগঞ্জ মহকুমায়। পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার নির্বাচনে তিনি 
কাঁমউীনস্ট প্রার্থী হিসাবে আইন সভা সদস্য নিবচিত হন। 

হ’বগঞ্জ মহকুমার CART গ্রামের ছান্র নেতা মৃনালকান্ত দাস ১৯৪০ সালেই 
কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কাঁরমগঞ্জ মহকুমার পাহাড়কান্দি অণ্চলে 
যান। পাহাড়কাঁন্দ কাবাবাঁর অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার Foe দাবী 
করতে পারেন মনালকান্ত। পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলে কৃষক বাঁহনপর সঙ্গে 
সেনা বাণহনীর অনেক সংঘর্ষ ঘটে। ছাত্র নেতা গোপেন মালাকারও এ অঞ্চলে 
কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। উভয়েই বিধান সভা 'নবচিনে কাঁমউীনিস্ট' 
প্রার্থী হিসাবে প্রাতিান্বতা করেন। 

কাঁরমগঞ্জ ও সদর মহকুমার নানকার আন্দোলন যে বিরাট আলোড়ন NÂ 
করে তার পুরোভাগে 'ছিলেন কাঁরমগঞ্জ জেলার ছান্র নেতা অজয় ভট্টাচার্য 
পাঁকস্তান প্রাতষ্ঠার পর নানকার আন্দোলনের উপর দমননণীত তারতর হয় এবং 
আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়। সেই পর্যায়ে সানেনবরে নানকার কৃষকদের 
সমাবেশের উপর ont গাল চালায় । সেই সময় যারা পুলিশ’ নিষতিন ও 
কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন এক কালীন ছাত্র ফেডারেশনের 
মাহলা কর্ণ অর্পনা ধর (পাল চৌধুরী ) আমতা পাল চৌধুরী, সুষমা দাস 
ARAN যারা এসময় নানকার আন্দোলনে সক্রিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। সদর 
মহকুমার চাপাদাক্ষণ অঞ্চলে তখন আন্দোলন পাঁরচালনায় জিতেন ভট্টাচার্যের 
সহযোগণ হলেন সমকালীন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অমৃত ভট্টাচার্য্য ( আন্ত 
ভট্টাচার্যের ভাই )। অমৃত ভট্টাচার্য ও এ সময় সদর মহকুমার নানকার আন্দোলন 
পাঁরসালনা করাছলেন-কালাগঞ্জের যোড়শণ ভট্টাচার্যের সহযোণগতায় | 

QM ফেডারেশনের প্রথম শাঁরর কমাঁদের অনেকে আবার alae আন্দোলন 
অংশ গ্রহণ করেন 'দিগেন HARG ও বারীন দত্তের নেতৃত্বে । ছাত্র ফেডারেশ- 
মের নেতৃস্থানীয় মাঁনকলাল চৌধুরী, বিনয় মজদার চা বাগান শ্রীমকদের মধ্যে 


SAAT ১৯১ রাজনৌতিক চেতনার উন্মেষ oy. 


আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। করিমগঞ্জের am নেতা বারীন ola 
ITA কোম্পানীর শ্রীমকদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলেন কালপ্রসম্ন দাসের 
সহযোগিতায় | বারীন চৌধুরী পরবতর্ণকালে তিনসহকিয়া থেকে আইন সভায় 
দনবাচিত হন। 'সলেটের অন্যতম ছান্ন নেতা বিনয়েল্দ্রনাথ দেব আসাম সরকারের 
কর্মচারীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন পাটির TROT পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
পর তান স্বেচ্ছায় টাকায় যান option WA পার্টির দেশে । সেখানেও 
সরকারী কমঁদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলায় আত্মীনয়োগ করেন প্রাতকূল ' 
অবস্থার মব্যে। 

সিলেট জেলায় কমন্যানস্ট পাঁটর অন্যতম প্রীতত্ঠাতা চণ্তলকুমার শমারি 
খুড়তুতো ভাই, সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের অগ্রণী নেতা আঁ্গরা 
wat সিলেট জেলার একমান্র আধ্বানক শিল্প প্রাতষ্ঠান ছাত্রক ford 
কোম্পানীর শ্রামকদের সংগঠিত করেন এবং এক Wee ধর্মঘটে নেতৃত্ব 
দান করেন। ছান্রকের অনেক ST তার নেতৃত্বে শ্রীমক আন্দোলন শান্তশালী 
করার কাজে নিযান্ত হন। 

১৯৪০ সালে নির্বাচিত খল আসাম ছাত্র ফেড়ারেশনের সাধারণ সম্পাদক 
প্রাণেশ বিশ্বাস ১৯৪২ থেকে গোয়ালপাড়া জেলায় কোমগাঝাড় অঞ্চলে কৃষক 
আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মীনয়োগ করেন। এই সময়েই প্রাণেশ বিশ্বাস 
তদানিস্তন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপাঁতি ভাসানির মৌলানার 
সঙ্গে পারাঁসত হন এবং মৌলানা ভাসাঁনকে কৃষক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ 
{রোধ সংগ্রাম এবং সমাজবাদ? চিন্তাধারার সঙ্গে পাঁরচিত করান! পরবর্তী- 
কালে ভাসানর মৌলানা পূর্বপাঁকন্তানে কম্যানস্ট পাঁটর সহযোগিতায় 
ন্যাশনেল আওয়াম পাট গঠন করেন। 

কাছাড় জেলায় BG ফেডারেশনের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা এবং অজয় ভট্টাচার্যের 
সহযোগপ ও সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের ১৯৩৯ সালে "নিত সাধারণ 
সম্পাদক মহাঁতোষ প্ুরকায়স্থ চাল্লশের দশকের প্রথম দিকেই গান্ধীবাদশ নেভা 
পৃণেন্দু সেনগুপ্তের সহযোগিতায় গাম্ধীবাদশ ট্রেড ইউানয়ন কার্ষপাঁরচালনায় 
ট্রোনৎ নেওয়ার জন্য আহমেদাবাদ যান। ট্রেনিং শেষের পর ভারতীয় জাতনয় 
দ্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেসের (আই এন, ট ইউ TA -র ) সংগঠক forma কাছাড় 
জেলায় চা-বাগান শ্রামকদের সংগঠন কাজে falas হন। পরবর্তীকালে 
মহাঁতোষ পুরকাক্সস্থ আসাম বিধান সভায় সভ্য নিবচিত হন আসামের মন্তী 


- ৩২ পাঁরচয় মাঘ- চৈন্ন ১৪০১ 


Tee হন! তিনি দীর্ঘকাল পালামেন্টের সদস্য ছিলেন-একবার লোকসভায় 
এবং পরে রাজ্যসভায় নির্বচিত হয়েছিলেন 'তানি। 

কাছাড় ছান্র ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, হবিগঞ্জ ছাত্র ফেডারেশনের 
এককালীন নেতা তারাপদ ভট্টাচার্য দেশ বিভাগের প্র কাছাড় জেলায় 
উ্বাস্তুদের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিষুন্ত হন। অনেক পরে 
আইন সভার সদস্য নিবণিত হয়েছিলেন কাচিগড়া অঞ্চল থেকে। 
PAG ছাত্র নেতা প্রেমেন্দ্র গোস্বামী ১৯৪২ সালে ছান্র ফেডারেশনের সঙ্গে 
নশীতগত মতভেদের জন্য ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু 
সিলেটের প্রগাতশশল সংস্কীতি আন্দোলনে 'তান ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে 
সর্বদা সহযোগিতা করেছিলেন। পরব্তাঁকালে তান কছাড় জেলায় শিক্ষকতা 
কার্ষে রত হয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সংগঠনের ভার পেলেন এবং কাছাড়ের ভাষা 
.অনন্দোলনে অগ্রণী ভূঁমকা গ্রহণ করেন। 

সুরমা উপত্যকা ছান্ফেডারেশনের GG প্রতিষ্ঠাতা আশ্দতোব সেন 
দেশাবভাগের পর কলকাতার পার্ম্ববতর্শ অঞ্চলে বসবাস কালে পশ্চিমবঙ্গে গণনার 
'আন্দোলন পুনর,জ্জীবনের কাজে নিয়োগ করেন: নিজেকে । এই কাজে তার 
প্রধান সহায়ক ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের এককালীন কর্ম দেবব্রত দত্ত। উভয়ে 
দীর্ঘকাল একসঙ্গে এই কাজে রত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে স, পি, এম গঠনের 
পর আশুতোষ সেন সি, পি, এমের প্রাদেশিক নেতৃত্বে উন্নীত হন। দেবব্রত 
দত্ত গণনাট্য আন্দোলন পাঁরচালনায় আশুতোষ সেনের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত 
হন এবং দস, পি, আই এর নেতৃত্বাধধন গণনাট্য আন্দোলন পাঁরচালনায় প্রচেষ্টা 
করেন । , 
হবিগঞ্জের ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম কর্মাঁ, সায়েস্তাম্কুলের, তৎকালীন 
ছাত্রনেতা সুখময় সেনপুপ্ত পরবর্তী জীবনে প্িপুরার বিধান সভায় কংগ্রেস 
দলের পক্ষ থেকে সদস্য নিবচিত হন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে fag কংগ্রেস 
PAT UAT গঠন করেন। | 

গসলেট জেলার ছান কমঁদের অন্যতম ইলা ব্যানাজাঁর 'ববাহ হয় Paha 
মুরারচাঁদ কলেজের অধ্যাপক নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে । অধ্যাপক নরেন্দ্র 
ভট্টাচার্য যখন দেশাঁবভাগের পর আগরতলা কলেজে অধ্যাপনায় Tew, তখন ইলা 
ভট্টাচার্য ভ্রিপুরার মহিলা আন্দোলনে অগ্রণণ'ভূঁমিকা গ্রহণ করেন | পরবতাঁকালে 


+4) 


EAT ১৯৯৫ রাজনোতিক চেতনার উন্মেষ ৩৩ 


ইলা ভট্রাচার্য সি, পি, এম প্রার্থী হিসাবে পালমে ণ্টের সদস্য felipe হয়ে 
-পালামেন্টে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন | 

ছাত্রী কমাঁদের মধ্যে হেনা দত্ত (দাস) সিলেট জেলায় মাহলা আন্দোলনে 
অগ্রণী ভুমিকা নেয়। পাঁটর উপর পূর্বপাকস্তান সরকারের দমন নাত 
অগ্রাহ্য করে আত্মগোপন করে পাঁটর দায়িত্ব পালন করে। ১৯৫০ সালের 
ভয়াবহ দাঙ্গার দিনে সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে সলেট থেকে ঢাকায় গয়ে 
পাঁটর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। পরবর্তা সালে সলেটের কৃষক নেতা মোহন? 
দাসের সঙ্গে তার বিবাহ হয় । হেনা দত্ত (দাস) প্বপাকিস্তান এবং স্বাধীন 
রাখনাদেশে শিক্ষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা হন। শিক্ষক সাঁমাতর নিজস্ব 
ofa পারিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে শিক্ষকতা থেকে অবসর 
গ্রহণ করে সে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন নারায়ণগঞ্জ 
'সহরে বসবাস করে। 

সুরমা উপত্যকায় (1সলেট ও কাছাড় জেলায় ) ছাত্র ফেডারেশন গঠনে ও 
ছাত্র আন্দোলন পাঁরচালনায় যারা সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখ 
“যোগ্য ; দীনেশ চৌধুরী, আঁঙ্গরা শর্মা, অনাঁদ দেব, রাঁব দাস, সত্যব্রত দত্ত, 
আশুতোষ সেন, মানক চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, প্রাণেশ বিশ্বাস, saa 
দত্ত, মহশতোষ AAI, অজয় ভট্টাচার্য SIT ভট্টাচার্য. তারাপদ ভট্রাচার্য 
-মখদুদুর রব চৌধুরী, যতীন দাস, মৃণালকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র গোস্বামণ, 
গোরাঙ্গ দত্ত, দেবেন শ্যাম, পুঁলন দাস, 'বিনয়েন্দ্র নাগ, রমেন নাগ, গোপ্নে দেব, 
ROY বর্মন, দু্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, AIP সেন, 'বিনোদবন্ধু সেন, কৌশিক 
ভট্টাচার্য, গন্ধের দাস, আজত বমণিফণী বর্মণ, প্রসূন (বরুণ রায়, নির্মলেন্দু 
চৌধুরী, আনল দত্ত, বীরেন্দ্র দেব, Alsat রায়, মোয়াজেজম হোসেন, 
আকাদুর রহমান, অরাবন্দ দেব, অনন্ত দেব, বিধান নাগ, দেবব্রত দত্ত, মণান্দর 
ভট্টাচার্য নরেন দত্ত, সুনীল দেব, জ্যোতির্ময় সেন, হমাংশ: দাস, বিজন 
পূরকায়স্থ, প্রবীর সেন, দেবব্রত সেন, গশবেন বদ বাস’ অরুণ নন্দী, গোপেন 
মালাকার শ্যামসাধন CCU, সুখময় সেনগুপ্ত, FH দত্ত, দেবাঁপদ দত্ত, 
অশোক গুপ্ত, রাধেশ দাস, দয়াময় দাস, প্রকাশ সান্যাল, শৈলেন সেনগুপ্ত, 
"পাশ্চমবঙ্গ থেকে আগত দেবব্রত ভট্টাচার্য, নিতাই গাজুলী | এ 


ছাত্র আন্দোলন পারচালনায় যে সব ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে = a 
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৩ | | + 
৮ 
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৩৪ পাঁরচয় মাঘ-চৈন্ন ১৪০১. 


উল্লেখযোগ্য £ 

বেলা সেন, বাঁপা দত্ত মজুমদার ( ঘোষ ) মিলনশশাঁ মজুমদার, হেনা দত্ত, 
(দাস ), মায়া গৃপ্ত (দাস ), কাঁণকা দাস, শান্তা সেন (বস), মাঁণ দত্ত (বসু ), 
ছায়া চৌধুরী (দত্ত), কল্যাণী (হাসি) চৌধুরী (দত্ত), অঞ্ধীল দাস 
(লাঁহড়ী ), Pera আরাঁত দাস (দন্ত), অপর্ণা ধর (পাল ), সুষমা দাস 
(দে) আনমা দাস, শাস্তি ভট্রাচার্য (দত্ত ), শান্ত ভট্াচার্য (আসাম ), মস্ত 
ভট্টাচার্য (মিশ্র), মালতা ভট্টাচার্য, মাধুরী ভট্রাচার্ষ, সন্ধ্যা দাস, পূরবী শর্মা, 
গৌরী tf, (মহাপাত্র ) তুলসী eprom’, গৌরী wa (শ্যাম), অনুপমা 
ভট্টাচার্য (বিশ্বাস ), সাধনা Ora, সাধনা গুপ্ত, সামতা সেন, বাপী রায়. 
(WS), লক্ষী রায়, উমা দাস, কল্যাণী দত্ত, বেলা ব্যানাজন ইলা ব্যানাজ” 
(ভট্টাচার্য ), কনক পুরকায়স্থ, মায়া সান্যাল (লাহিড়ী )। 


I 


উভেচ্ছা সহ 
দামোদর SIG কর্গোরেশন 





নিজের মুখোমুখি 

শাস্তিকুমার ঘোষ 

হোক না 'বপজ্জনক বয়স। 

পার VE খদ, 

পাকদম্ডী বেয়ে 

ওঠা যাঁদ গেল See শিখরে, 

নিজেকে সম্বোধন ছাড়া আর FY থাকে । 
' যেমন চিরকাল মানুষ পাঠ করে কাঁবতা 
গভীর সমুদ্র কিংবা ভয়াল মরুর বুকে । 


পাহাড়তাঁলতে যত “Lit যুবতী নেকড়ে হোক, নেকড়ে যুবা 
করুক পারব্রাজকের সর্বস্ব হরণ রাতের চাঁটতে | 
এই মহার্ঘ মূহুর্ত তবু £ জীবনের উল্লাস যখন 
শান্ত হয়ে গেছে । হও তুম দীপ্তাশর 
' নিজের মুখোমুখি ॥ 


কী আনন্দ 
হুশীস্ত বনু 


শীতে হি fz করে কাঁপছে 

তবুও লোকটা চেশ্চয়ে উঠছে খরা - খরা" -- 
MA বুকে মুখ লুকোলো এক সোঁতা 
গঙ্গোন্নীর গস্প বুকে য়ে ঘুমোচ্ছে --- 


A 


ষ্ঠ 


পরিচয় মাঘ-চৈত্র ১৪০১ 


পড়োশিদের বাদ্য বাজনার আর শেষ নেই। 
ওখানে জমে উঠেছে মোচ্ছবের পালাগান 1 


_ ওদকে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ানো বিশ্বাসের মা- 


তার কানের কাছে হাঁরনাম শোনাচ্ছে 
ROTA পুরুতের OT -- 


কে যেন গেয়ে উঠলো 
আহা ! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে! 


তিন পুরুষের আমগাছ 
প্রদীপচজ্ঞ বনু 


বয়স হয়েছে বলে 'তনপদরুষের আমগাছ 

বেচে THOS হল। 

পাঁরবেশ সচেতন খুব আমাদের হাঁপধরা বুকের পাঁজর, 
আলপথে Ty আছে 

পতা, পিতামহ আর প্রাপতামহের ছবি, 
আগামীদনের Terr, ধার কর্য-ভাঁবয্যৎ। 

বক্ষ পেলে সতী হবে, সহমরণের ATS 

অকস্মাৎ ALG দিয়ে ফেলে অবসন্ন প্রিয় মানবতা 
আমাদের ভয় হয়, চোখ Ales, চোখ খুলে 

নদী ও বাতাস, অরণ্য পাহাড়, বাঘ, সহ 
সবাইকে বাল, “কাছে এসো | এসো ভাল থাকি, 

পরস্পর প্রয়োজনে আস্তত্থ aio ফোঁল ভিড়ে 1” 

ফল চাই৷ ছায়া চাই। চাই পূজ্রা-উপাচার, কোকিলের ডাক 
হম, অলস PRI 

এসব নাহলে তবু বৃক্ষপ্রেমে জমে ওঠে ধুলো, ধুলে, কাল- 
বয়স হরেছে বলে পোড়ে ছবি, শিশুাটও যায়, 
তিনপুরুষের আমগাছ শ্মশানে জবালান? হয়ে গেল। 


জানুরারী- মার্চ ১৯১৫ কবিতা ৩৭, 
সারোয়ভোর সৈন্যরা! 
আহা! তাদের মুখোশগৃি যাদ খুলে নেওয়া CAT | 
মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে আমি সারোয়ভোর সৈন্যদের কথা ভাবি 
উদর কনুইয়ে তাষ্পি, র্যাশনের দেওয়ালে পিঠ, 
গোড়ালি বরফে ডুঁবয়ে যারা হলুদ ভোরের প্রতীক্ষা করছে | 
বাল যুদ্ধনা সন্ধি, ATY না যুদ্ধ? 
দু'মাসের কান ফাটানো যুদ্ধের পর ওয়াকটাঁকর নির্দেশে 
হঠাৎ স্ধ হয়ে যায়, তারপর felve ক্যামেরায় 
কাঁধে কাঁধ মেলানো, রাঙা ওয়াইন, সমাধিতে উপচে পড়ে 
FAS SAS কান্না ও চুম্বন | 
নিবেধিও জানে, বিকেলেই পাশা উল্টে যাবে, 
সবে শিশুকে স্তন দিয়েছে নারী, অমান বাজ্জারের ধারের 
রাস্তায় প্টেনগান বেজে উঠবে নিমেষে 
মূখ থুবড়ে পড়বে ধোঁয়া, চীৎকার ; নিমেষে 
গশশুটি মরা মায়ের চুল নিয়ে খেলছে AH STS ধারেঃ 


সারোয়ভোর সৈন্যরা নিত্যকমের মত রোজই মৃতদেহ 
HAR, টাঙায়, কবর খোঁড়ে, হাতও ধোয় না 

আনন্দ করে হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে । 

মধ্যরাতে, AWTS জাগরণে তাঁলয়ে যাবার আগে 

তারা, সম্ভবতঃ একবার আঁনাশ্চিত আগামণ সকালের 

কথা ভাবে, ভেঙেচুরে 'মাঁলয়ে যাওয়া গতকালের 
যুগোশ্রাভিয়ার কথা, 

এত ঘৃণা দুঃস্বপ্ন ও রক্তের হিমবাহ কোথায় ছিল এতাঁদন 
কারা গেয়োছল এই ব্যবচ্ছেদ, শিশুরা, মায়েরা, প্রেমিক-- 
প্রোমকা, কৃষক অথবা কেরাণীকুল ? 

কারা বানায় বুলোটনের পুবভাস-যুদ্ধ না সন্ধি, সন্ধি না-যুদ্ধ,. 
কারা এই হাজার হাজার আঁম্থর জীবনকে দেশপ্রেমের ফিতে 
দিয়ে বারুদব্যবসার জোয়ালে জুতে রেখেছে 

হায়, তাদের মুখোশগ্াল ধাঁদ খুলে নেওয়া যেত | 


op 
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অনিতা অগিহোত্রীর ছুটি কবিতা 
হারিয়ে যায় 


আচমূকাই ডাকে হাঁরয়ে যায় প্রিয় কাবতা । 

তুলোয় মুড়ে যাকে বু্ঘুদের মত রেখোঁছলাম 

তার বুকে এসে বসে AM বাটখারা, পালকের 

মত যাকে 'নশ্বাসে ডীঁড়য়েছি, ডাকগাঁড়র 

আঁশটে গন্ধ ভরা তাকে সে শুয়ে থাকে, অনায়াসে 
গা ঘষাঘাঁষ করে ক্যাঁনঘ এর যূবতী-বেগুনের সঙ্গে । 
ঘুমের মধ্যে ঘেমে উঠি, এক দীপ্র চীৎকার 

আমার রন্তু বেয়ে নেমে যায়, FACA দেখি, 

কারও বুট তাকে মা'ড়য়ে যাচ্ছে জি. পি. ও-তে। 


কবে কি বলোছ, ata, কোলে ইন মাথা, 
গিলনসম্ধ্যায় উদ্বেল হয়ে এসোঁছল, আমি চলে 
গোঁছলাম চাল বাছতে কি গা ধুতে, এই ভাবে 
তার শোধ নেয় বুঝ, হারিয়ে যায় প্রিয় কবিতা 
গা থেকে স্ট্যাম্প, শশলমোহর খুলে সে এই 
দুপুরের ভিড়ে একটি অচিহিত কালো মাথা 
হয়ে বায়, লক্ষ লক্ষ ফেরানো মুখের একটি U 


জান্ুয়ারী-মার্চ ১৯১৫ কাঁবতাগুচ্ছ ৩৯ 
জ্বলধি হালদারের দুটি কবিতা 
'এই নাবিকজম্ম | 


‘সামান্য ধূল্গাঘাতে যখন কষ্ট পাই, জল আমাকে ডাকে 
সমার্পতার কানে কানে সে ডাকের কথা বাল 
বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিই ছড়ানো কেশদাম | 


তার অঙ্গাস্থাত হঠাৎ শীর্ণ হয়ে ধায়, আমাকে জাঁড়য়ে 
স্বরে MONTS 

নানা রঙ্গে ছঁড়য়ে দেয় মমতার কাঁড়খেলা 

ঘরের বাতা বেয়ে চাঁদের আলো কান্না হয়ে ধরে 
জনের শরীরে | 


ঘরের সামনে ওই দব্যনদীটর প্রাত তার ষত রাগ 
কেন না সে-ই তো আমাকে বারবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় 
সাগরে, যাঁদ পারে 

যেন আঁচলে শুষে নেবে সব ঢেউ, প্রবাহিত সব জল 
চারপাশে AG কাটে না, AT | 


বুকের মধ্যে বাজছে জাহাজের ভোঁ, আমি তো উভচর 
না জলে না দ্থলে কোথাও বেশপক্ষণ থাকতে পার না 
আমার শবাসকম্ট হয়। 

তখন নীলাম্কুতে না ভাসলে ক করে বাঁচি 

Fara বাঁচাই আমাদের এই গৃহবাস। 


জন্নরাক্ষস 

পাপ ও পণ্যের ANTE ছাড়িয়ে তুমি একহাতে ধরে রেখেছো PLT 
অন্য হাতে পাতাল । | 

এবং আমি প্রকৃত AKL এক অবোধ মাল্লা 

তিনশো যাটাট irae নিয়ে এই লৌহনোকায় ভেসে আছ 
AAAS জলে | 
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. দাগ কাটি জলে, সেদিকে স্থল 
পাঁখপাখাল্স, গাছপালা, ঘরবাঁড়, রাশকৃত মানুষ, জীরন 
ও লাইটহাউস | 


আমার কাছে চ্ছল মানে নার, সে আমার রুদ্রুতা 

মুছে নিতে পারে 

এলোমেলো চুল আঁচড়ে দিতে পারে। 

আমার কাছে স্থল মানে সবুজ বৃক্ষের সার, যারা আমার 
লবণ-জারানো শরীরের RERIT দিতে পারে | 

জল মানে ওহে বরুণ দেবতা আম সেই পুরুষের বিবেচনা দিই 
নারীর কাছে যে কাঠিন্য ভেঙে জল হতে ভালোবাসে | 


তুমি অনন্ত জানো হে অপর্না, প্রকৃত দিকশুন্য আঁম(এক অবোধ মাল্লা; 
পাপপ্‌ণ্য কিছুই বাঁক AT | 

অশরণ খড়কুটোর মতো জলের দাগ ধরে সাঁতার কাট 

সে face স্থল, সারাজীবন সাঁতার কাটাছ আমি। 


বিনয়ের সঙ্গে বলে যান 
পার্থ বস্তু 


আমার BASHA অনাদর পছন্দ করে AT | 
আমার কাঁবতাগহীল সমাদর পেলে খুশী হয়। 
আমার কাঁবতাগুাল “fale, চীৎকার করে না। 


অথচ আপনাকে দেখে সোঁদন সে খেপে উঠল কেন? 
আপাঁন তাকে না SHS OIR মন্তব্য ছড়েছেন। 
আপাঁন তাকে না দেখেই বলেছেন-কাবিতা আসে না ॥ 


SHG AA নয়, ঠোঁট উল্টে, উন্নাসকভাবে। 

আমার কাঁবতাগ্যাল ফু'সে উঠল-কি আসে তাহলে ? 

খাপ খুলুন | সবাই কাঁবতা বুঝবে, না হতেই পারে। 

সবাই HAT বোকে ? অথবা সৎগাঁত বোঝে ? সাৃষ্টতত্ বোঝে ? 


জান্দয়ারী-মার্চ ১৯১৫ BATT 8১. 


কাঁবতা বুঝ না এটা জনারণ্যে সকলকে শুনিয়ে বলার মতন কিছু ? 
কাঁবতা না বোঝা কিছু গর্বের বিষয়? 


‘এই যে'মশাই’-আমার কবিতাগুলি হয়ে উঠল হঠাৎ মন্তান, 
‘কাঁবতা বাঁঝ না--এটা বিনয়ের সঙ্গে বলে যান!” 


কঙ্কালের কণ্ঠস্বর 
নন্দিতা চৌধুরী 
> 


মা আমাকে বললেন. জানো তো ওলগা, উনি এমনই একজন মানুষ যাঁর - 
শরীরে আজও হেমন্তের হিমেল হাওয়া গতর fear করে কাঁপে আর সেরকম 
কাঁপে বলেই আম তার মধ্যে পা ঢোকাই বুলেটের চাপা মুহূর্তগনুলোকে 
দাঁত দিয়ে ছিড়ে আমারই ভেড়ার রক্তে তোমাকে 'ভাঁজয়ে দেবো বলে | 
তারপর হঠাৎ আমরা গভীর ভ্যবে ভালোবাসতে শুরু কার সেই সব 
পালতোলা জাহান্দ্রে বয়ে আনা কঠিন মৃত্যুসত্বাদ। হণ্যা, জানো 
ওলগা, মনে হয় একটি গোলাপ হাতে 'তানও যেন সাগ্রহে অংশ নিয়েছেন 
সেই সব যুদ্ধক়েদীদের পাশে-আমারই একতাড়া পুরোনো প্রেমের চিঠি, 
নীল ঘোড়া এবং ওদের হারিয়ে ফেলার আগে। 

Re 

তারপর একাঁদন আমিও মাকে চিঠিতে জানাই বেলচা কোদালের গোপন" 
সংকেতে-কেন এত ক্কালের কণ্ঠস্বর, কেনই বা তার প্রিয়তমা নতুন করে - 
খুজে পাবে না কোনো অজানা বসন্তে ae নক্ষত্রের গান। বিজ্ঞান- 
আশাবরীর অন্তরঙ্গতায় সে বোধহয় আড়াল করে রেখোছল RATAA সেই 
হারানো চাঁদ | সুতরাং ভালোবেসে এখন জলের নৃপুরের মতন আলগা হয়ে 
যাও। ঝর্ণা তোমার কণ্ঠস্বরের অনুভবে কখনো কি বুঝেছিল তুমি একাঁদন 
খামারবাঁড়র অভিশাপে পালিয়ে যাবে হঠাৎ কোন রাস্তম আলোর সন্ধানে 
আমাদের হাতের পর হাত কাঁধর পর কাঁধ বদলে দিতে? এসময় নদী 'ও? 
নৌকোর চুম্বন নিয়ে একই মাঠে আবার গাভপদের উদ্ভাসিত করে তোল .. 
তখন কেবল ঘাস নয় ফুল নয় (সোনাল" বুকদুটো অথচ আমরা আর 
ওদের ভালোবাসতে পাঁরনা লাল কালো রন্বের দাগে Mics মোহ. 
আত্মসাৎ করে। 


জনপদের ইতিহাস-(বহান। 
বাসব সরকার 


জনপদের Sear একাট জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের কাঁহনী। কলকাতার 
- দাক্ষণ-পশ্চিমে যে বিস্তীর্ণ অণ্চলে একদা “বাঈ মহল’ নামে পাঠান মোগল আমলে 
- এবং তার পরেও সেরেস্তায় নাথভূন্ত থাকতো RT রাজস্ব আদায়ের সময় লোকের 
মুখে ফিরতো, সৈটাই যে আধুনিক বেহালায় পাঁরণত হয়েছে, একথা বহু 
মানুষেরই অজানা | তেমনই বোঝার উপায় নেই একালের শহর কলকাতার 
চৌহান্দর মধ্যে সেই বাঈ মহলের এলাকা কতোদুর ছড়ানো ছিল । বাঈমহল 
নামকরণের মধ্যে রয়েছে কোন এলাকার রাজস্বের শেষ একটা 'বালব্যবস্থার 
ধারণা । সংগৃহীত রাজস্ব রাজপরিবারের জেনানা মহলের শেষ কোন নারীর 
বা কয়েকজন বষায়সশ শ্রদ্ধেয়ার ভরণ পোষণের জন্যই নিদিষ্ট থাকতো । মহলের 
যারা দেখাশোনা করতো কিম্বা ভাগ্য পাঁরবর্তনে তারাও যাঁদ মহলের দখল পেত 
* সেক্ষেত্রে এই নামের সহজে পাঁরবর্তন হতো না। ভৌগোলিক দিক থেকেও 
আজ বোঝার উপায় নেই যে জল, মাটি, বন, মানুষজন এবং গঙ্গার প্রবহমানতা 
অনুসারে এই এলাকা 'একদা বজব্জ থেকে বোড়াল হয়ে বর্তমান কলকাতা 
- ময়দানের ছু অংশ পর্যন্ত 'বোড়াল 'ছল | 

নৃতাতুক, আর্থ-সামাজিক এবং সাহস্কৃতিক বিচারে বেহ্যলা এলাকা ছিল 
এই প্রদেশ বা রাজ্যের আদি ইতিহাসের অঙ্গ যখন সুদ্দরবন এই কলকাতার মধ্যেই 
ছিল। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন, সেই সব বিদগ্ধ মানুষদের 
গবেষণায় সেই তথ্য আগেই জানা গেছে । বেহালা অঞ্চলের স্থাননাম, লৌকিক 
* দেবদেবী, মানুষের পূজা অর্চনা, জ'বনচর্যা, সংস্কাতর Gree বিশ্লেষণ করলে 
' দেখা যাবে দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগনার আরণ্যক পারচয়ের অনেকটাই এই এলাকার 
* বস্তুনিষ্ঠ পাঁরাঁচাতর সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং নৃতন্তু, সমাজতন্ত্, অর্থনীতি 
সমাজবিজ্ঞানের যে কোন শাখার দৃক্টকোণ থেকে বেহালা অঞ্চলের যে পরিচয় 
মেলে তাতে এই এলাকার সুপ্রাচানতা, জনজীবনের ধারাবাহিকতা, এবং জীবন- 
স্যান্রা ও সংস্কৃতির প্রবহমানতার একটা বিরামহীন ছাঁব পাওয়া যায়। ats . 
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মানুষের জীবনে হয়ে উঠা, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের একটি পাঁরণাঁতর কথা যেভাবে বলা 
যায়, এই এলাকার 'িকাশ 'ববর্তনও :তেমনই এক RER হয়ে ওঠার কাহিনী | 
প্রোগ্রে সিভ রাইটার্স stew প্রকাশিত ও APA বন্দ্যোপাধ্যায় রাচত বেহালা 
জনপদের ইতিহাস, আমাদের আঁত পরিচিত এক শহরাণ্লের সেই হয়ে ওঠার 
একাঁট নিপুণ তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ তুলে ধরেছে। 

পশ্চিম বাংলায় Mates ইতিহাস রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ মহৎ প্রচেষ্টা 
ইদানীৎ সুরু হয়েছে । বেহালা জনপদের ইতিহাস সেই প্রচেষ্টায় একাঁট 
{বিশিষ্ট সংযোজন । আমাদের দেশে এই ধারার গবেষণা খুব পুরানো নয়। 
এমনিতেই ইতিহাস চেতনার বিশেষ ঘার্টাত থাকার জন্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
অবহেলা GATE LAA ষায়। তার উপর যা পাওয়া যায় সেখানেও গ্রহণ বর্জনের 
প্রশ্ন থাকে। কারণ আশ্চালক ইতিহাস হলো মূলতঃ লোকসমাজের কানা, 
যেখানে বড়ো মাপের সকলকে ATTRA দেওয়ার মতো ঘটনা কম, আর যাঁদও বা 
কিছ থাকে সেগুলর fates সমকালধন'কম্বা পরবর্তাঁকালীন তথ্যপ্রমাণ পাওয়া 
না গেলে লোকশ্রুত সহজেই আঁতরপঞ্রনের পর্যায়ে পেশছায় । অথচ লোকসমাজও 
বদলায়। সেই পাঁরবর্তন Wie দিন ধরে একটু একটু করে ঘটে। ব্যান্ত মানুষ 
যেমন দেখে শেখে, ঠেকে শেখে, অনুকরণ ও অনুসরণ করে, লোকসমাজও তেমনই 
দেখে, ঠেকে নিজেকে বদলায় । সেই প্রক্রিয়া ধারে, দীর্ঘীদন ধরে চলে । এটাই 
মানুষের সমাজ জীবনের Cabos | 

বাঁজ্কমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’, Wea পরে রাঁচত প্রতাপচন্দু 
ঘোষের দুই খণ্ডে foes এঁতহাসক উপন্যাস 'বঙ্গাঁধপ পরাজয়’ সর্বপ্রথম বেহালা 
বাঁড়শা, সরসহনার বহু প্রাচীন তথ্য পেশ করে। এ্ীতহাঁসকের 'নষ্ঠায় তান 
এই তথ্যগুলি সংগ্রহ ও উপস্থাপন করোছলেন। শুধু তাই নয় এই উপন্যাসে 
বেহালা অগ্চলের যে বাস্তব Da তানি দিয়ে (ছিলেন, আজো এই এলাকায় বেশ 
পিছু ক্ষেত্রে সোঁট অপারবর্তিত রয়েছে । তান উপন্যাসের কাহনীকে তিনশ 
বছর আগেকার প্রতাপাঁদিত্য-বসম্ত রায় দ্বন্দের পটভূমিতে দ্থাপন করলেও তাঁর 
দেখা বেহালা সরসুনা বাঁড়শার চিন্ররুপেই সেখানে আরোপিত হয়েছে । কল্পনার 
রাশ ছেড়ে দেওয়া আতকথন তান স্থান বর্ণনায় দেনান। লেখক এই অঞ্চলের 
মে 'রায়গড়’ দুর্গের Too দিয়েছেন, যা ছিল রাজা বসন্ত রায়ের আবাসস্থল, সেট 
তাঁর দেখা রায়গড়েরই প্রার্থীমক রুপ । 

বেহালা এলাকায় বেহালা নাম WA অনেকগুলি জায়গা পাওয়া যায়। « 


88. পাঁরচয় মাঘ-চৈন্ন ১৪০১৮ 


যেমন বাজারবেহালা, বাঁড়শা বেহালা, তামলেত বেহালা সাহাপুর বেহালা, সস্তোষ- 
পুর বেহালা ইত্যাঁদ যার থেকে যেমন এলাকার বিস্তীত বোঝায় তেমনই বাঈমহল” 
[হিসাবে এই অঞ্জলের একটা বিশেষ গুরুত্ব ও বোবায়। তেমনই দেখা যায় 
সুন্দরবন অঞ্চলের স্থান, নাম যেমন গাছপালা, জীবজন্তুর নামের সঙ্গে তলা বা 
চক বা পোতা শব্দ যোগ করে করার রীতি আজো রয়েছে এই এলাকায় সেই রকম" 
নামের ছড়াছড়ি। স্থাননামের পিছনে প্রাকীতিক প্রভাব ও জনমনস্তত্ব যে বশেষ- 
ভাবে কাজ করে লেখক সেই AGT থেকে বেহালার বহু স্থাননামের ব্যাখ্যা 
করে একদিকে তার OR এবং অন্যাদকে তার প্রাচঈনস্ব ও পার্্ববতী” 
এলাকার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেছেন | 

বৈহালার লোকসমাজের মূলগড়ন ছিল সমাজের 'নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে । 
আরণ্যক জীবনের কঠোরতা, আঁনশ্চয়তা তাদের নিত্য সঙ্গী fer) সমাজের 
উচ্চকোটর মানুষের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম কিম্বা আদপে ছিল না। পুরানো 
জাঁমদার সাবর্ণ চৌধুরপরা কুলীন রাহ্মণ পাঁরবারে কন্যাদান করে এখানে বসতি 
গড়েছিলেন। কুলাীন কায়ন্থরাও (কহু ছিল আবার সরে গগয়োৌছল কাছে দূরে 
অনুকূল পাঁরাস্থাতর জন্যে । এখানকার একটা পুরানো ছড়ায় আছে “আকনাতে 
গেল ঘোষ মাইনাতে বসু / বাঁড়শায় রহিল মিত্র দুঃখ রহে কিছু ৮ এই মিত্র 
বথশের ধুই বা ধনপ্রয় মির বাঁড়শার SR আদ পুরুষ, ষাঁদও এখন আর 
তাদের Toe খুজে পাওয়া যায় না। আসলে উচ্চকোণটর মানুষ সে ষূগেও তাদের 
শ্ৰেণীগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্থানীয় নিম্নবর্গের মানুষদের উপর যতো'দন পেরেছে 
শাসন ও শোষণ চালিয়েছে জামদার হিসাবে, রাজপুর্ষ হিসাবে। নিম্নবর্গের 
জীবনে তার আভঘাত এসেছে নানা ভাবে। তাদের জীবনধারায় তার ছাপ 
পড়েছে কিন্তু মূলতঃ সেই জীবনের মধ্যে নিহিত প্রাণশীল্ত তাদের fice থাকতে, 
সাহায্য করেছে। 

বেহালার লোকসমাজে কুলীন aH হালদার পাঁরবার এই অঞ্চলে সামাজিক 
মর্যাদায় সেরা ও দণ্ডমূশ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছিলেন আঠারো শতকের মাঝামাকি 
থেকে। তাঁদের পরের থাকে ছিলেন অন্যান্য কুলীন পাঁরবার আর সবার নীচে 
আপামর লোকসমাজ | তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই এলাকায় ব্রহ্মণ্য ধর্মের 
নানা নিদর্শনের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে লোৌঁকক দেবদেবীর অস্তিত্ব, মেলায়, নানা 
পূজা পার্বণে, লোকাচারে । এই হালদারদের অন্মমাঁত কিম্বা অনুমোদন ছাড়া 
বেহালার লোকসমাজে কোন গ্চরুত্বপূর্ণ কাজ করা যেত না। এই পাঁরবারের 
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dominating role বিশশতকের গোড়া পর্যন্ত বজায় ছিল। wR 
শমশনারারা তাঁদের অনুমোদনেই এই অঞ্চলে স্কুল খোলেন ১৮৩১ সালে। তারা 
ধর্মীস্তরে উদ্যোগী হয়েছে দেখে পরে fem মতান্তর ঘটে। যাঁদও শেষ পর্যন্ত 
রাজশান্তর পৃত্ঠপোষকতায় তারা তাদের কাজ চালাতে পারে। লেখক একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ওঁপানবোশক শহর 
কলকাতার এতে, কাছে থেকেও হালদার পাঁরবার বেহালা অণ্টলে তাদের প্রভাব ও 
আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন অনেক দন। শহর কলকাতার সঙ্গে 
যোগাযোগ TAS করে তোলা তখনও তাদের কাছে অপাঁরহার্য হয়ে ওঠোঁন। 
পরবর্তীকালে বেহালার গাবতলা অঞ্চলের খ্যাতিমান মুখুজ্জ্যে পাঁরবারের কৃতণী 
সন্তান আচার্য বেচারাম চাট্রোপাধ্যায় ব্রাহ্ম আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে কাজ 
করেন। মুখুজ্জ্যেরা ছিলেন হালদারদের দৌহিত্র বংশ । 


বাঁড়শার সাবর্ণ চৌধুরীরা এই সমগ্র অঞ্চলে জাঁমদার হিসাবে ইতিহাস 
বিশ্বতে । কারণ ইস্ট Sua কোম্পানীর এই অঞ্চলে কুঁঠ স্থাপন ও শহর 
কলকাতার পনের সঙ্গে তাদের নাম জড়িয়ে আছে। এরা আসলে ছিলেন 
" *জায়গশরদার | এই বংশের সন্তান লক্ষ্মকাস্তকে নিয়ে নানা fewest আছে। 
ক্ষমতা ও প্রতিান্ত কালের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেও বাঁড়শার সমাজ বিন্যাসে সাবর্ণ 
চৌধুরীদের প্রভাব বিশ শতকেও যথেষ্ট দেখা গেছে সাবর্ণ চৌধুরীরা ছিলেন 
গ্রামীণ সমাজের প্রধান। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অঞ্চলে নগরায়ণ ও 
স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার Bias বিকাশ ঘটলে তাঁরা তার সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে 
'পারেননি। মাঝে মাঝেই সংঘাত ঘটেছে। j 


বৈশ্য জাঁমদারদের সঙ্গে সামন্ত জাঁমদারবর্গের যে পার্থক্যের কথা শোনা যায়, 
বাঁড়শা বেহালা অঞ্চলেও সেটি লাঁক্ষত হয়েছে। সামন্তরা যতোই শোষক হোক না 
কেন যে এলাকায় তারা বাস করতো সেখানকার প্রজাবর্গ সম্পর্কে তাদের একটা 
বিশেষ মনোভাব দেখা যায়। সেটি হলো প্রজ্জাদের সীমিত ভাবে হলেও কিছুটা 
সহৃদয়তার সঙ্গে দেখা | সাবর্ণ চৌধুরীদের আচরণে অন্ততঃ তার বেশ কিছুটা 
আভাস দেখা গেছে। তাই ওপ্পানবোশক যুগে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থায় সঙ্গে 
বৈষাঁয়ক ও বাঁপাজ্যক নানা সূত্রে যোগাযোগের জন্যে কলকাতার দেব, ঠাকুর, ঘোষ, 
মল্লিক, ঘোষাল, দত্ত প্রতি জাঁমদার পাঁরবারের যেরকম শ্রীবৃদ্ধি হয়, সামন্ত 
ai মদার সাবর্ণ চৌধুরপদের তার কিছুই হয়নি। কোম্পানীর নির্দেশে এইসব 


৪৬ পাঁরচয় ম।ব_চৈত্র-১৪০১৯ 


পরিবারের মধ্যে দুটি বাঁড়শা বেহালা ও সরশুনায় বাস করতে আসেন, তারা 
হলেন বাঁড়শার দত্ত ও সরশুনার ঘোষ পারবার। এই অঞ্চলের এবং শহর 
কলকাতার বহু শিক্ষায়তন ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে তাদের ঘাঁনষ্ঠ যোগ 
ছিল। এরা 'ছিলেন উাঁনশ শতকের সেই নতুন ধারার জাঁমদার যারা ইংরেজদের 
সঙ্গে সহযোধগতায় নিজেদের চিত্ত, বিদ্যা ও বুদ্ধ কাজে লাগিয়ে কলকাতার, 
সমাজে শিরোমাঁন হতে পেরে ছিলেন, যেখানে সাবর্ন সৌধুরীদের দেবোত্তর, 
SARA দানে অকুপণতা সীমিত ভাবেই তাদের প্রভাব বৃদ্ধিতে সাহায্য. 
করোছিল। 

বেহালায় খুষ্টান মিশনারী সক্রিযনতার অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ 
হয়েছিল, সোট হলো রেভারেশ্ড জেমস লঙের প্রায় ২২ বছর ধরে ঠাকুর BT 
অঞ্চলে স্থায়শভাবে বসবাস। লঙ সাহেবের যে অবদান তাঁকে উনিশ শতকের 
শহর কলকাতায় 'বাশণ্ট করোছল, তার স্থায়ী প্রভাব বেহালার লোক সমাজেও 
পড়ে। 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পষন্ত যে বেহালার রক্ষণশীল জীবনচষরি নিস্তরঙগ 
রুপ অব্যাহত ছল, পরবর্তী Ge বছরে সেখানে পাঁরবর্তনের ঢেউ এসে লাগতে 
খাকে। এই এলাকার ciate প্রদায়না সভা, বেহালা ara সমাজ, স্থানীয় নানা 
বিদ্যালয়, বেহালার পৌরসভা ও নানা গণ সংগঠনগবীল তাতে বিশিন্ট ভূমিকা 
নেয়। হরিান্ত প্রদায়িনী সভার ইতিহাস বেহালার নঘজাগরণের ইতিহাস 
বলেই লেখকের মূনে হয়েছে। কারণ গতানু গাঁতকে অর্থে এই হারসভা দৈব 
শান্তর কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের বাতাবরণ AGA জন্য কাজ করোন! শহর 
কলকাতায় AGA প্রচারে রাজশন্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদৎ থাকায় যুব 
সমাজ তার দিকে যে ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়াছল, তাদের দ্টিভাঁ্গর পাঁরবর্তনের 
জন্যই হরিসভা কাজ করে। অর্থাৎ একটা denationali sation এর প্রবণতা 
রোধ করতেই তার সূচনা । হাঁরসভা প্রাতষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই প্রাতীষ্ঠত 
হয় বেহালা ব্রাহ্ম সমাজ, মুলতঃ রামমোহন দেকেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের ধারা 
অনুসরণ করে। কিন্তু বরাহ্মধর্ম বেহালায় বিশেষ প্রসার লাভ করে fa, অর্থাৎ 
দীক্ষিত ৱাহ্মর সংখ্যা বেহালায় বেশি ছিল না। কিক্তু স্থানীয় সমাজের পতারা 
চার মাধূর্য ও ব্যন্তগত যোগ্যতা ও গুণাবলীতে সাধারণ মানুষের জীবনে 
দবশ্ষভাবে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন, যা এই অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কাতিক 
মানোন্নয়নে সাহায্য করে। 


জানুয়ারী-মার্ট ১৯১১৫ জনপদের ইতিহাস-বেহালা + ga,- 


বেহালা পৌরসভায় উনিশ শতকের শেষ থেকে বিনা শতকের প্রথম তিন 
দশক পর্যন্ত এমন অনেক 'বাশষ্ট মানুষের নেতৃত্বে পাঁরচালিত হয়েছে, যাঁদের 
কারো কারো দূরদার্শতা দেশের রাজনৈতিক জশবনকেও সমৃদ্ধ করেছিল। 
প্রাদোশক আইনসভার স্দস্যরূপে তাঁদের কাজ কর্মের অনুপুজ্থ আলোচনার 
যে সুযোগ এই গ্রচ্ছে দেওয়া যয়েছে, এই প্রদেশের রাজনীতি চচরি CHAS তা 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। শহরতলীগদুির মধ্যে বেহালা সম্ভবতঃ কলকাতার সেসব 
বিস্তারের সমস্ত উদ্যাগের সমান্তরাল ভাবে এলাকার পেশাগত মানোন্নয়নে সচেষ্ট 
হয়োছল। উনিশ শতকের চিন্তা চেতনা অন্ততঃ এক্ষেত্রে কলকাতা ও বেহালার 
মানুষদের মধ্যে একটা মননগত যোগ সূত্র গড়ে তোলে যা নিয়ে বিস্তারিত 
আলোচনার সুযোগ আছে। 


বেহালা জনপদের লোকসমাজ; লোক এ্রাঁতহ্য ও লোকায়ত সৎস্কাঁতর বিস্তৃত 
বিবরণে সমন্ধে এই গ্রন্থটি জনপদ ইতিহাস রচনার একটি বিশেষ fee তুলে 
দরেছে। মানুষের সামাজিক মনস্তত্ব যে সমাজ ইতিহাসের বাঁনয়াদ teat করে, 
লেখক সেই বিষয়ে আগাগোড়া বিশেষ সচেতন বলেই লোক সংস্কৃতি নিয়ে এমন 
বিস্তারিত আলোচনা কয়েছেন। লোক দেবতার নানা কাহনশী যে জনজশবনের 
মানস দর্পণ, লৌকিক দেবদেবীর তুলনা মূলক আলোচনা করে এক অগ্চলের 
সমাজের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক পার্থক্য বোঝা যায়, লৌকক দেবদেবীর 
পৃজা ও অর্চনার মধ্যে যে সমাজ মানসের বিবর্তন ধারা নাহত, বেহালা জন- 
পদের এই দিকটির মুল্যবান আলোচনা সে কথা বুঝতে সাহায্য করে। শুধু 
তাই নয়, লোক সংস্কৃতির বিস্তারের মধ্যে যে একটি এলাকার ভিন্ন ধর্ম, 
সম্প্রদায় ও সামাজিক স্তরের সম্পর্কের পারস্পারকতা বোঝা যায়, এই আলোচনায় 
সেটা সহজেই চোখে পড়ে। কলকাতার কাছে এই অগ্চলে হিন্দু ও মুসলমান 
দুটি স্বতন্ম সম্প্রদায় হিসাবে পাশাপাশি বাস করেছে, এলাকাগত জীবন যাঘ্রার 
অংশ হিসাবে সুখ দুঃখের শাক হয়েছে, তারও তথ্য আছে এই গ্রচ্হে। সমাজের 
রাত্যমন আর উচ্চ কোটির মানুষ সে অনুষ্ঠানে পরস্পরের নিতান্ত কাছাকাছি 
আসতো, শহর কলকাতার এতো কাছে এই অঞ্চলের লোক জীবনে তার বর্ণনা 
মানুষকে নতুন করে অনেক কিছু ভাবতে শেখায় | তারই সঙ্গে রয়েছে এবান্ত 
আম্পীলক কিছ; পুজা ও সাংস্কাঁতক অনুষ্ঠানের কথা, যা একালের আঁত আধুনিক 
জীবন ভাবনার মধ্যেও টিকে থেকে প্রমাণ করে মানুষের জীবনচর্যরি কতো গভীরে 


“By পরিচয় মাঘ- চৈত্র ১৪০১ 


" তাদের শিকড় প্রসারত। বস্তুতঃ বেহালা জনপদের মনন ও সং্কাতর জগং 
' আলোচনার জন্যই একটা পূণঙ্গি প্রবন্ধ রচনা করা দরকার। 
সুধীন্দ্র বন্ব্যোপাধ্যায়ের দশর্ঘ গবেষণার ফসল “বেহালা জনপদের হীতহাস* 
-আম্মীলক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন । তাঁর অনুসৃত পদ্ধাততে 
- বেহালার লোক সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির বিস্তারত পরিচয় পাওয়া যায়। 
- পাঁরশেষে লেখকের কাছে একটি প্রত্যাশা না জানিয়ে পারাছ না। সেট হলো 
এই অঞ্চলের মানুষদের যথা সম্ভব একটা অর্থনৈতিক ও জাঁবকাগত আলোচনা, 
যা PAS পর্ণতা দেবে। আশা করা যায় গ্রচ্হের পরবর্তী সংস্করণে সেই 
"প্রত্যাশা পূরণ হবে। প্রোগোঁসভ রাইটার্স গীজ্ড মাত্র একশ টাকায় এই বড়ো 
2 গ্রন্ছটির প্রক!শনা সম্ভব করতে পারার জন্য, তাঁরাও ধন্যবাদের পানর! 


আরও এক মৃত্যু 
শুভমানস ঘোষ 


বেশ গভীর খাদটা | পাঁচ-ছশো ফুট কম করেও । হু হু করে নেবে গিয়ে 
মুখ থুবড়ে পড়েছে নদীতে | একটু এদিক ওদিক হলে রক্ষা নেই। নদীর 
কুকের গণনাতাঁত রাক্ষুসে পাথরের পিঠ চুম্বকের মতো টেনে নেবে। তারপর 
নিতান্ত পাগল ছাড়া কেউ বাঁচার আশা করে না। সংরেশবাবুও করেন না । তাঁর 
ভাল করেই জান্য আছে পড়লে আর উঠতে হবে না। খিল: থেতরে যাবে। মর্ত 
লীলার ইতি ওখানেই | সংরেশবাবুর মনে হল বড় মণ্দ হয় না সেটা । বেশ 
একটা গৌরবজনক মৃত্যু ক্ষতাঁবক্ষত দেহটা কালো পাথরের গা বেয়ে গাঁয়ে 
“পড়বে নর্দীতে ৷ লাল হয়ে যাবে জলটা । বেশ রোমাণ্টিক। সমস্ত ব্যাপারটায় 
একটা বীর বীর ভাবও থাকবে । শহরে বাসের তলায়, ট্রেনের চাকায় কিংবা জলে 
ডুবে মবায় সে 'জ্রাীনসটা আসে না যেন। এইভাবে আত্মহত্যার মধ্যে মৌলিকতার 
লেশমান্ন নেই । বড়ই দুগন্ধিময় মৃত্যু। আবার যাঁদ বিষ খাওয়া যায়, ফ্যানে 
সসিহেকের দাঁড় বেধে ঝুলে পড়া যায় সে-ও যেন সেই রকমের নিন্দাভাজন মৃত্যু | 
একটা কাজ করা যায়। মুখের ভেতর পিস্তল গজে ফায়ার করা। চোখে 
পড়ার মতো ঘটনা হবে সেটা, সন্দেহ নেই। তাতে TST আছে। ব্যান্তত্বও। 
বীরত্বও fou, কম নয়। বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে ফুটপাথে মরণ বাঁপে ষেমন। 
কদ্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যবে, এ জাতীয় তেজ্ঞোদ্দীস্ত আস্মহননে মৃত্যুর 
-পবিন্রতা জিনিসটা থাকে না মোটেই ৷ বড়ই উগ্র ও ভীষণ এইসব মৃত্যু । Rul 
"{থলারের অনন্যর্গাত অপনায়কদের জন্য এই জাতীয় মৃত্যু সংরাক্ষত থাকা উচিত 
বলে মনে হয়। 
O ঘাঁড়র দিকে চাইলেন সুরেশবাব,| পাঁচটা এগারো । কলকাতায় হলে এই 
সময় দুধের মতো ধবধবে গবকেল। কিন্তু এই পাহাড়ি দেশে সে-সবের বালাই 
TAR সূর্য আকাশে তো রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে দশ দিগন্ত | দিনের অপ্রাতহ ত 
রাজপাট | কিন্তু আগুনের গেলাটা পাহাড়ের নিচে গেল কি, ঝুপ করে রাত্তির। 
মাঝে অবাঁশ্য বড় অল্প একট: সময় রয়ে যায়। সে একটা আশ্চর্য ঘটনা । এক 
দণ্ড "থর নয় এমান একটা বাচ্চা মেয়ের মতো হয়ে ওঠে সমস্ত প্রকৃতি। OATH 
করে আলোর গা ভাঁজে দিচ্ছে রাশি রাশি অন্ধকার 'ছিটিয়ে। খানিক পরে 

৪ 
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অন্যখেলা। আঁধারের গায়ে আলোর ছিটে দিয়ে ঘরে ফেরা 'টয়ার-বকের পাখায় 
আকাশ জুড়ে খল খল হাসিতে ফেটে পড়েছে। এই রকম কিছুক্ষণ । তার 
পরেই আঁবস্মরণীয় কয়েকটা মুহ! দিগন্ত পাঁরব্যাপ্ত আঁধার ঝুকে পড়েছে 
শেষ সূ্যের রাঙা আলোর ওপর । যেন কৌত্‌হল' তা 'প্রয়ার কোলের ওপর: 
মাথা TBA দেখছে তার সদ্যভূমিষ্ঠ FATS সম্তানকে। 

সেই বিরল সন্িক্ষণের অপেক্ষায় আছেন সরেশবাবু। সেই সময় যাঁদ এই 
টিলার চুড়ো থেকে শরীরটাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় হাতের মুঠোয় স্বর্গ এসে 
যাবে! তারপর রাতভর বুকের মধ্যে হাঁপর টেনে মরতে হবে না আর ! ভান্তারের 
পরামর্শে ছেলের প্রবল Teale উৎপাদন করে এই পাঁশ্চমে চেঞ্জে আসতে হবে AT | 
আগাগোড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করা জীবনের মতো মূত্যুর ক্ষেত্রেও দাগ কেটে রেখে 
যেতে পারবেন। লোকে বলাবাল করবে, মানুষটা যাওয়ার সময় রাজার মতো 
মাথা Gy করে চলে গেলেন | তারপর তাঁর কতকগুলো দুরন্ত কীর্তির কথা 
আবার নতুন করে স্মরণ করবে। যেমন এই সুরেশ পালন মানু্যাট তাঁর পাঁচ 
বছরের শৈশবে-তখন থাকতেন হাজারিবাগে-একাট বালিকাকে সাক্ষাৎ চিতা- 
বাঘের থাবা থেকে বাঁচিয়ে সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ৌছলেন। 
ষোল বছর বয়সে বাহাত্তর ঘণ্টা এক ডজ্নের বোঁশ কালসাপের সঙ্গে সহবাস করে 
করে খবরের কাগন্জের অফিসে চাণ্টল্যের কারণ হয়োছলেন। আরও আছে৷, 
অনেক অনেক । তার মধ্যে নিবচিত একটা । তখন 'তান এক 'ৱাটশ ফার্মে 
সবে ঢুকেছে ন! খোদ বলেত থেকে উড়ে আসা তার এক সংপারভাইজারকে 
ais মেরে শুইয়ে দিয়োছলেন আজেবাজে কথা বলার জন্য। এসব তাঁর ক্ষমতার 
পাঁরচয়। আ্াঁবালাটি। এহ বাহ্য। তাঁর মেপ্টাল আ্াবাঁলাটির স্বপক্ষেও দ্টাস্ত 
বড় কম নেই । ওই ব্রিটিশ ফার্মের কথা ধরা যাক। সেটা নাইস্টিন সেভেশ্টির 
কোনও সময় হবে। কোম্পানির তরফ থেকে িরেকটর হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় 
তাঁচে। কিন্তু সুরেশবাবু পত্রপাঠ না করে দেন। তাঁর অজহাত, ও সব 
ঝামেলায় আম নেই বাবা। বেশ আছি। 

চোয়াল ঝুলে পড়োছল সকলের । সমস্ত জীবন ঝামেলার সঙ্গে ঘর করে এই 
কথা? অতএব সবচেয়ে নিন্দুক মানুর্ষাটরও বুকের পাটা ছল না এটাকে অক্ষমতা 
বলে নিচে নামায়! বরং সকলে সমস্বরে এই বলে ধন্য ধন্য করে উঠোছিল যে, এ 
আাবাভ আযাভারেজ মানুষের Coy কাজ বটে। 

আরও একটা আ্যাবভআ্যাভারেজ কাজ সূরেশবাবু করেছিলেন । 'নজের স্ত্রীর 


j 
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মৃত্যুর কারণ হয়োছলেন। সঙ্জনেরা এরও একটা ঘাতসহ ব্যাখ্যা দিয়োছলেন, 
'আযান আনউইলিং অফেন্স’। আসলে সুরেশবাবু স্লীকে মারতে চানান | আঘাত 
দিয়ে শাসন করতে চেয়োছলেন। অকারণে নয়। ছেলে আর মা মিলে পৃত্র- 
বধুকে জ্যান্ত পড়িয়ে মারতে চেয়োছল ! ছেলে কিসের এক কোম্পানি করে তখন 
দুহাতে পয়সা কমাচ্ছে। বাবার সামান্য উপার্জনের ধারই ধারে না । বেজায় 
ব্যস্ত তার পার্ট, fea আর অর্বাশ্যই নিজের বউকে অর টোপ হিসেবে যন্ত্র 
এগৃঁজাবিট করার গুরুতর ব্যবসাকর্মে। সে সবে না চলে না। চলে নি! তাই 
ছে'টে দেওয়া হচ্ছিল বউকে । সময় মতো গয়ে পড়োছলেন সুরেশবাবু | প্রথমেই 
আযাটেম্পট 'নয়োছলেন FATE | যত নষ্টের গোড়া এই মাঁহলা। ছেলে লায়েক 
হওয়ার পর বোলচাল বদলে গয়েছে তাঁর। নররস্তের স্বাদ পাওয়া বাঁঘিনীর 
মতো রাতারাতি অতীব দংঃসাহসী হয়ে উঠেছেন। বব চুল, হাতকাটা খাটো 
ব্লাউজ, সপ্ত-হে সপ্তাহে বিউটি পালরি আর শাদা উলের গোলার মতো 'বদোশ 
কুকুরের বাচ্চ' বুকে করে আকাশপাতাল দাঁপয়ে বেড়াচ্ছেন । সংরেশবাবু এখন 
এক পা SBI CSA একটা | গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। তাতে অবাশ্য ক্ষাত 
ছিল না। লাভই হচ্ছিল । কেন না বিপদের চোখরাঙাঁনকে যে মানুষ রেয়াত 
করেন fa জীবনে তাঁর পক্ষে দুযে গের অপেক্ষার কাল যত উদ্কানমূলক হয় তত 
সুবিধে | তাই সাধারণ মানুষের জন্যে যতটা প্রস্াজনীয় তার চাইতেও 
অস্বাভাবিক রকমের We’ একটা সময় অপেক্ষার জন্য নীরবে ব্যয় করে বস্ছিলেন 
সুরেশবাবু | তার পরেই প্রলয়। মাটির গভীরে বহুকালের প্রাকৃতিক 
অসন্তেষ পাথরগলা আগুনে TS হয়ে উঠে আসে । যেমন হল স্রেশবাবুর 
সৌঁদনের রাগ । তাঁর ব্যায়ামপুণ্ট ডানার প্রবল এক ঝাপটায় ছিটকে গেলেন A | 
তার পর টাল সামলাতে না পেরে উপুর হয়ে পড়লেন জলন্ত হিটারটার ওপর । 
বোধ হয় তার কানেকশনের তারের কোথাও একটা মরণফাঁদ ছিল। তা-ই দিয়ে 
উঠে এল একের পর এক মৃত্যুর ছোবল | 

-আচচ্ছা লোক তো একটা । এখনও বসে আছো? 

চমকে উঠলেন ALA, । কোনও অত বিশিষ্ট মানুষের স্মরণসভায় কেউ 
কেউ যেন sta হান্দ গান ধরে বসল । তীঁড়ঘাঁড় লাঠিটা শক্ত করে মুঠো করে 
ঘুরে দাঁড়ালেন। পাহাড় জঙ্গল হলে কী হবে, উচ্চাকাজ্্ষার ডিমে তাপাড়া 
মুখাঁজ মঙ্জুমদারেরা এখানেও আছে এক দুজন | খানিক তফাতে তাদের 
কোনও একজন AIS দাঁড়িয়ে বিলাত কায়দায় হাত নাড়ছে তাঁর cake হ্যাঁ 


GR পরিচয় মাঘ_ চৈন্ন ১৪০১ 


তাঁরই স্ত্রীকে । সেই স্ত্রী একটু আগে মনে মনে যাকে হিটারের ওপর মরে কালো 
হয়ে যেতে দেখোছলেন। তাঁরই একমান্ন সন্তানের মা। সেই সন্তান যে তার 
মায়ের যোগ্য সম্পাদনায় তার স্তীকে খুন করে fects বিবাহের জন্য অপেক্ষাও 
করোন। আর সেই মায়ের সামনে লাঠি হাতে বার্ধক্যের ভরে অবনত 'ব্লাটশ 
ফার্মের অবসৃত আজীবনের স্টোরকশপার সুরেশ পান্র। খান তাঁর পাঁচ বছর 
বয়সে চিতাবাঘ কাঁ তা-ই জানতেন না। এত বয়স হল এখনও সাপের কথা 
ভাবলেই আতঙ্কে রন্তু হিম হয়ে আসে তাঁর । সূপারভাইজারের নাকে ela মারা 
দরে থাক, নিজের STC গলা তুলে দুটো কথা IAA আগেও যন WTA করে 
ভাবেন। 

বুকের ভেতর বাতাস ফ্দীরয়ে এসোছল । কিন্তু সাহস পাচ্ছিলেন না সুরেশ- 
বাবু মস্ত করে শ্বাস টানেন। লেজ্জ কাটা-পড়া গিকাঁটীকর মতো আঁত অকক্মাৎ 
Teast চঞ্চল হয়ে পা চালিয়ে দিলেন sala দিকে । কারও চোখে না পড়ে এমন 
সঙ্গোপনে ছোট্র ছোট শ্বাস টেনে নিচ্ছিলেন! আঁবকল প্রেতচ্ছায়া একটা | 

এই সময় ছোটনাগপুরয় বন-পাহাড় MS পুঞ অন্ধকারে ঢেকে গিয়োছল। 
দে!লাচল 'বকেলটা পাহাড়ের নিচে GA গিয়েছে । ডুবে গিয়েছে পাঁচ-দুশো ফুট 
fats ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আশ্চর্য ইচ্ছাও । এ-ও তো মৃতুর চেয়ে কিছু কম নয়। 
তবে_ 

সুরেশবাবুর জীবনে এটাই সবচেয়ে সাহসী মৃত্যু সন্দেহ নেই । 


ঘাগনধ্যান 
সমীর ধর 


মোড়ের মাথায় দাঁড়য়োছল আঁমতাভ বচ্চন। 'দীওার-এর 'ছিপাঁছপে চেহারা ॥ 
চলে বেলবটম নয়, সে জায়গায় টাইট জিনস । কোমর বড়জোর afer । স্টিলের 
আওটা বসানো CABS । দূর থেকে মনে হবে সার সার কার্তুজ রাখা । আঙটা- 
গুলোই কলের মত। অমন দেখায়। গায়ে ফেডেড িনস-জ্যাকেট। 
চেনখোলা। মাঝ-সিপথ চুলে লম্বা চোয়াল কালো চাপ দাঁড়। কাছ থেকে 
দেখলে তাতে খরগোশের লোমের মত কয়েকটা সাদা রেণয়াও চোখে পড়ে। বড় 
ফ্রেমের সানগ্লাসে আঁমতাভ বচ্চন আমার দিকে ঘুরে তাকাল ৷ ওর হাতে পড়ছে 
উনসত্তষ মাঁলাঘটারের িদোশ ফিল্টার । ডান কবাঁজতে ঢলে ঘাঁড়। Zr 
উপরে উঠতেই aia পড়ল নীচে । আঁমতাভের sie খুব চওড়া নয়। তবুও 
আমরা ভয় পাই। আম ধকংবা আমরা-মানে শ্রীমান রাতুল আরমান। শ্রীমান 
বলে আমাকে সবাই ডাকলেও আসল নামটা আমার খোলসের নীচে । স্কুল 
ATS TRG বাঁধানো । আনম বলব না। বলব না কারণ মোড়ের মাথায়: 
আমিতাভ। সেই মোড় গোল চৌমাথায়। গোল চত্বরে অবশ্য জাতির জনকও 
আহে। বয়স খুব বেশ নয়। গত সরকারের দয়ায় তার জন্ম হয়েছে । A 
বোঁশ হলে বছর বাইশ । মহাত্বার চোখের চশমা এখন নেমে গেছে । তাতে আরও. 
কুচকে গেছে চোখ। আধবোজা মতন। না হলে অমিতাভকে দেখে 'তানও 
সরে পড়তেন। হাতের লািতে ভ্যর বাড়িয়ে দাঁড়য়ে থাকতে তাঁরও কষ্ট হত t 
কিংবা বৌশক্ষণ দাঁড়ালে তার শ্বেত পাথরের শরীরটা শুদ্ধ 


আঁমতাভ আমায় ডাকল । ডান হাতের ঈশারায়। বাঁহাত নিখুত ভাবে 
কোমরসান্ধতে “ তোর করেছে । আমরা ওটাকেই গলো'টন বাঁল । আঁমতাভ 
ওভাবে আমাদের এলাকার অনেককেই ধরেছে । আরমানকেও | তার কারণ 
আঁমতাভের বোন । ওর নাম শীল । সুগন্ধ শ্যাম্পুতে চুল ফাঁপানো হলুদ 
হেয়ারব্যণ্ডের সেই মেয়েটা । হায়ার সেকেস্ডার স্কুলে যায়। ওয় কাছে তা 
কলেজ | বড় হয়ে যাওয়ার প্রাতষ্ঠান। আম তিনধাক্কায় সেখান থেকে বোরয়ে 
সেকেন্ড ইয়ারে ডোনট কেয়ার। পড়ার চেয়ে প্রেম ভাল লাগে | 'শউলির সঙ্গে L 
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সেখান থেকেই আমতাভ আমাদের শত্রু । আমাদের মানে প্রথম নদ্বরে আরমান 
আম দুই । ছাপোষা দু নম্বর প্রেমিক । 

আমার পিছনে সাইকেলে আসছিল রাতুল । সঙ্গে আরমান। তিনবার fee 
টিং ators আম পেছন না ফিরেও চিনতে পেরেছি | ওরা আমার কাছে আসতেই 
মুখ ঘোরালাম। অমিতাভ দেখল । মুখ ঘোরাতেই ঝাঁটাত নামল আরমান । ওই 
চালাচ্ছিল। দমের ঘাটাতিতেই বলল, শ্রীমান THis কটি পোঁ- 

মানে? 

সটকে পড় । রাতুল যোগ দল । 

এশউলি fe তবে”, কোনক্রমে আমার মুখ দিয়ে বেরোতেই বাকিটা গলায় হোঁচট 
"খেল l 

সে আমরা জানিনে। তবে সটকে পড় । পাড়ায় জানাজাঁন হওয়ার আগেই 
‘দাওয়ার’ এসে পড়বে । 

পড়বে কি? এ তো গোল মোড়ের মাথায় । আঙ্গুল তুলে ওদের দেখালাম | 
শ’ গজ তফাৎ বড়জোর | {শুর পানের দোকানের LTA খদ্দের জমছে | তাই 
হয়তো রাতুলদের চোখ পড়োন। 

সব্বোনাশ। আরমানের চাঁদের দোষ। বহাঁদন। ছেলেবেলায় ভূতের স্বপ্ন 
দেখত বোধ হয় । নইলে সবটাতেই চন্দ্রীবন্দুর নাঁক-সুর কেন। 

কথা না বাঁড়য়ে সাইকেলে চেপে বসলাম | রাতুল চালাবে । আম রডে। 
আরমান পেছনে | দু ঠ্যাঙে প্যাডেল ধরবে রাতুলের হাঁপ এলে । ঘুরে দাঁড়িয়ে 
আঁমতাভকে আর দেখার সাহস পেলাম AT | 

'বলো ক সেই চিঠিটাই'-গলা খামচে এল আমার। 

কপাল ছাড়া আর কি? 

মূল গাছের ছালে নখ বসাচ্ছিল শিউীল। সফনের শাঁড়। স্কুলের ড্রেস 
নীল পাড়। ATT | কোরা জামন। দুপুরে দুজনের ডেট থাকলে সফন। 
লম্বা হাতার ব্লাউজ । হাতে পাইীপিৎ। বেশ মানায়। বন্িশ সাইজের সঙ্গে 
বুকের ওপর সফনের পর্দা নজরে Taw কাটে । আমাদের বাঁড়র পেছনে পুকুর 
পাড়! ঘোলা পুকুর | সবাই বলে দুধপুক্র। পাড় ঘেষে আশ-শেওড়ার 
বাদাড়। ঢোল কমালর ফুলে বিক্ষিপ্ত বেগ্ণীন বন! তার মাঝেই মাথা উঁচয়ে 
হামবড়া শিমুল গাছ। দুচারটে দুপুরডাকা পাঁখও। একটা চেনাগ্বর | 
কৃহং। সেসবে এখন আর মন মজল AT | 
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ক আশ্চৰ্য Toss তোমার বইয়ে থাকে? 
চিঠির আর দোষ ক? বললাম না কপাল। কলেজের তাড়া ছিল। 
যকোনক্রমে বইপত্রর গাঁছয়ে_ 


তো? 'িউালর mises মুখখানায় ওর দাদা আমিতাভের eA 
ইয়াৎম্যান ফোঁবয়া | এ অল্পাটের শাহেনশা । মুকুন্দ মিত্র! নামেই মুকুন্দ 
"সারা শরীর যেন আকন্দ পাতার মত রোঁয়া রোঁয়া । ট্যাবকা দিলেই কষ গড়ায় । 
তাও গাঢ় । দুধের মত মাঠোমাঠো। মুকুদ্দের সে রসের স্বাদ যারা 
পেয়েছে 

সেই বইয়ের ভাঁজ থেকেই হয়তো । অত জাননে তবে দাদা বেণী টেনে 
সপাৎ করে এক চাটা_এই দ্যাখো গালে ভাসছে= 

শিউাল আভমানে ফুলে শেষ শ্রাবণের মেঘ কাটানো রোদে তেতে ওঠা 
“গালটাই এঁগয়ে আনল । সত্যই ভানগালে হারমোনিয়াম রডের মত জেগে 
আছে আঙ্গুজ-বসা দাগ । আমার ইচ্ছে হল শিউর সেই গালেই একটা চকাশ 
করে। নাঃ, অন্য সময় হলে নিঘাঁৎ করতাম । এরকম সুযোগ হাতছাড়া করলাম 
তবুও ইচ্ছে করেই। সে ইচ্ছেটা একটা ভয়ের মোড়কে বাধা । সেখানে মুকুন্দ 
Fates মানে আঁমতাভ বচ্চন! 

আঁচলের খঃটে ঢোখ মুল শীল! মাথা নত। দাদার ভয়ে কিংবা আমার 
ভাঁবষ্যৎ কোনটার জন্য ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তার আগে জিজ্ঞেস করলাম | 
শুক বলল তোমায় মুকুন্দদা? 

_ক আর-সে তোমায় বলবো AT | 

[শীল দুপায়ের বুড়ো আঙুল নিচে ঘাস-মাটিতে বুলোতে থাকল! ওর 
মুখের ভূগোল "পাল্টে গেছে! সংক্লামিত হতে হতে অধৈর্য হলাম, আঃ, তাসল 
‘কথাটা কি বলবে'তো, না হয় বুঝব কি করে। 

শিউলি জবাবশদল না। কয়েক মুহূর্ত। শিমুল গাছের পাতা খসল কোন 
smp পাথর পায়ের আঁচড়ে। বেশ কাঁচা পাতা । এখনই পেকে ডাল থেকে 
বরে পড়ার সময় হয়ান। ডালিম রঙা রোদ্দুর মেখে আরও কিছ্‌কাল গাছের 
'স্মখটুকু নিতে পারত | 

সেই পাতাটাই নিজের দুহাতে তালুবন্দী করল শিউলি। এমনভাবে আড়াল 
করল যেন, আমিও সেই পাতার মত থসে পড়তে পার ওর জশবন থেকে। অকালে। 
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আঁমতাভের রোষে। শিউলির চোখে জল, fee তুমি কোথাও পালাও | দৃ- 
একাঁদনের মধ্যেই | 

শিউলির মধ্যে নিজেকে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল আম অকুলে ভাসাঁছ 1১ 
আবার বলে উঠল শিউলি, অনেকটা আপনমনে, দাদাটা যে গি-_ওর দেখবে 
একাঁদন--শিউালর রাগ অসংলগ্ন হয়ে পড়ল । আম ওর কাছে ঘন হয়ে এলাম। 
দ জনের মাঝ খানে শিমুলের বড় কাণ্ড । ওপ্রান্তে শিউলির গালে গাছের ছালের; 
দাগ বসছে মুকুন্দের চড়ে র পাশে | 

প্রিজ শীল. সবটা না জানলে শেষে আমাকেই হয়তো-- 

শীল হাত বাড়িয়ে আমার শব্দ আটকালো। ভার মিষ্টি গন্ধ ওর- 
তালুতে | হয়তো সব মেয়েরই হয়। আমার কিন্তু মনে হল ?শউাঁল শুধু : 
আমার। সেখানে আরমানের ব্যর্থ প্রেম কিৎবা আমতাভ বচ্চনের ক্রোধ কোনটাই 
বাধা হতে পারবে AT | 

চড় মেরে দাদা বলেছে- 

fe িউীল ? কি- 

বলেছে শ্রীটুকু বাদ দলে মান 'নয়ে সারাজীবন থাকতে পারাঁব তো? 

চমকে উঠলাম | আঁমিতাভ তাই বলেছে। শ্রী সরে যাওয়া মানে কঃ তবে: 
দক ওর আযাকশান পাটির ছেলেদের 'দিয়ে- | সেক্ষেত্রে সারাজীবন মান-আভমানের 
স্মৃতিটাই হয়তো MSTA থাকবে । তাহলে_ 

তুমি fee সাবধানে থেকো | পারলে Teele এলাকা থেকে পালাও p 
foie এলে সব ম্যানেজ হয়ে যাবে ৷ বাবা থাকলে অত দক ভাবতাম । বিধবা 
মা-টা আম না থাকলে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরবে । দাদাকে তো জানো, আম 
তোমার সঙ্গে ঘর ছাড়লে সেই শোধ তুলবে মায়ের ওপর | জানোয়ার কোথাকার 
শিউলির মুখ দিয়ে বৌরয়ে আসা শব্দটাতেই মুকুন্দকে ওর STAT ভয় বোঝাযায় p 
কিন্তু আম fe কার । তিন বোনের পর বাবার একমাত্র ছেলে । অনেক আশা- 
ভরসা । হায়ার সেকেন্ডারিতে তিন ধাপ আটকে কোনরুমে বি এ পার্টটু। 
বড় জামাইবাবু বলেছেন গ্রাজুয়েশন হলে প্রাইমার স্কুল টিচার কোটায় ঢোকাবার. 
চেষ্টা করবেন। কো-অভডিনেশান কাঁমাটির হোমরা জামাইবাবু | থাকেন মসলন্দ_- 
পুরে। আশা ভরসা তবুও পাকা নয় | 

বাবার মুখখানা তাই মনে পড়ল । দহ Taira বিয়ে এখনও বাঁক। অন্রাণে, 
মেজ জনের জন্য তোড়জোড় চলছে । সেইসঙ্গে মাটির গাঁথান দিয়ে খাড়া করা 


=- 
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চারটা দেয়াল। মাথায় টাল । বাবার প্রাভডেন্ট ফান্ডের শেষ সম্বলটুকুও ফতুর ৮ 
মেজবোনের বিয়ে কিংবা দোচালা টালির ছাদ বসলেও তৃতীয় জন UR 
ভাসবে- 1 আম না দাঁড়ালে তিনবছর পর বাবার 'রটায়ারমেন্ট। না, আম 
আর ভাবতেই পারছি না। একটা দলটল করতে পারলে তাও যাঁদ কিছু একটা 
জুটত। তারও উপায় নেই । আম আঁমতাভ হতে পাঁর atl কোন দলের ' 
ভরসা এখন নেই। আজ এই তো কাল সেই। বারবার ছাতা বদল করে আর . 
যাই হোক পিঠ বাঁচানো যেত না। সেক্ষেত্রে মুকুন্দ flea হতে হত। মোড়ের 
মাথায় দাঁড়িয়ে ষণ্ডা মার্কা সাকরেদ িয়ে-ওসব আমাদের হবে না। অন্তত বাবার 
মান-সম্মানের কথা ভেবেই । সেইসঙ্গে উটকো ভাবে বসেছে শিউীল | কোনাদনই - 
ভাঁবান বেকারজীবনে প্রেমের অনুপ্রবেশ হবে। যত্ত দোষ ওই আরমানের। প্রথম 
প্রথম ওর চিঠি লেখা । সেই চিঠি মাঝে মধ্যে ডেসপ্যাচ করা । তখন fe আর 
অতশত ভেবেছি। বন্ধুকৃত্য বলে কথা । ভাল লাগত। তিনমাস যেতে না 
যেতেই মুকাদ্দর কা গসকন্দর হয়ে গেলাম । 'শিউীল সব জেনে গেল। ব্যাস, 
তখন আরমান নয় শ্রীমান। বেচারা সেদিন আমার শার্ট খামচে খুব কে*দোছিল 1) 
আরমানটা যেন কেমন। সব মেয়েদের মত। তবুও প্রেম করবে। কাঁদতে; 
কাঁদতে বলেছিল, শ্রীমানরে বাঁত্কমচন্দ্রই ঠিক। নারী ছলনাময়শী | 


how 


বেশ গাঢ় SIE) আমাদের বাঁড়র সামনে । বুকের ভেতরটায় হাজার 
ঘোড়ার এককা টানার শব্দ উঠল। মধ্যে জল একটা গাঁড়য়ে গেল ! ব্যাপারটাই 
বাকি? অমিতাভ তবে কি আমার খোঁজে 

গাঁড়িটাকে দেখেই ঠোঁট জিভ সব শুকিয়ে গেল। আমাদের গেটের কাছে b 
খুব চেনা। লাল রঙের anges) হানসড্রেণ্ড স সি. প্লিক। িরো set 
ome | বাবা হস্তদন্ত হয়ে বলে উঠল, এটা কি মগের মুলুক নাক, আমার: 
সীমানায় আম কি বানাবো না বানাবো সেটার জবাবাঁদীহ করতে হবে? 

রোগাটেপানা চশমাঅলা বয়স চাল্লশের মাথায় ঈষৎ চুলের একজন বলে উঠল; 
করতে হবে বইীকি। মিউীনীসপ্যালিটির পাঁমশান তো দরকার | 

পাঁমশান, িসের? বাবার সপ্তম স্বর। 

নতুন কনস্ট্রাকশন | এই যে আপ্ান নতুন ল্যাট্রিন বানাচ্ছেন ? 

সেতো পুরানোটা ভেঙে, তাও ক অপরাধ নাক? 
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আইন তো তাই বলে। 

ভিড় ভেঙে এবার সেই এগিয়ে এল। সেই মোবাইকের মালিক । আঁমতাভ। 
খাঁটি egr মাক পোজ নিয়ে বাবার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আপান পাঁচশ 
ছাড়নন। ওসব মউীনাসপ্যালাটি আম দেখে নেব। ক সরকার বাবু 

ইয়ে মানে-চশমা-মানন্যাঁট কাঁচুমাচু করতে করতে বলল | 

আরে আমার আঁফসে আসুন, আম সব নয়মকানুনগুলো বাঁঝয়ে TE | 
আর শুনুন হাঁরপদ বাড়ুজ্জ্য, আপনার ছেলে শ্রীমানের হাত Trew বিকেলের 
মধ্যেই সেটাকা পাঠিয়ে দেবেন। নাহলে একটা ঈশ্বর হু বসে যেতে পারে নামের 
আগে 

রো হোণ্ডা বোরয়ে গেল হুল করে। এত জমায়েতের মানুষজন কেউ কোন 
টু শব্দটও করল না। আমতাভের পিছনে মিউীনাঁসপ্যালিটি ডেভল্যাপমেস্টের 
হীঞ্জনয়ারও উড়ে গেলেন। 

বাবা আমায় দেখতে পেয়ে ঝালঝাড়ার ভাঙ্গতে বলল, রাসকেল এতক্ষণ ছাল 
কোথায় ? 

মাথা নিচু করলাম। ক জবাব দেব? 'শ্উীলর সঙ্গে দুধপকুর পাড়ে 
শিমুল গাছের তলায়-ভাবতে ভাবতে নকুড় মিত্তির লাঙ্গর ford বাঁধতে বাঁধতে 
এাঁগয়ে এলেন, খাল গা, বুকের মাঝখানটা মনে হয় দেরাদুন উপত্যকা | হাড় 
, গোনা যাবে নামতা পড়ার মতই | | 

আঃ শ্রীমানের উপর চটছেন কেন হরিপদবাব, ছেলের আর দোষ ক? ওর 
- হাতে বরং বিকেলে পাঁচশটা টাকা পাঠিয়ে দেবেন। 

কেন দেব? পয়সা ক খোলামকুচি না তে'তুলাবাচ ? বাবা খ'চড়ে উঠলেন। 

না দিয়ে আর যাবেন কোথায় । খুব মিনামনে মেয়েলি সুরের মত গলা 
বেরুল। ননীবাবু। বাবার তাসের পার্টনার । এত Garg মধ্যে তানি মেয়ে- 
সুলভ ঠান্ডায় বললেন, পাড়াতে থাকতে হবে হাঁরপদবাবদ, মুকুন্দকে তো 
, চেনেন। আমরা সবাই কমবোঁশ ভুক্তভোগ.। ওর ল্যাঙ্জে পা রাখলে- 

fe করবেটা শুন? আমার ফাঁসি দেবে? 

তাহলে তো বে'চেই যেতেন। রাতুলের বাবা পাশ থেকে বোরয়ে এলেন । 
ধৃত পাঞ্জাবী নিপাট | বোধ হয় মেয়ের *বশররবাঁড় যাচ্ছিলেন 1 ডায়মপ্ডহারবার | 
“তামাশা দেখে তানও ভড়েছেন। ছেলেটার কথা ভাবুন হরিবাব। মুকুন্দর 
সব রাগ যাঁদ গিয়ে ওর ওপর পড়ে তাহলে ? গেল মাসে আমার ওপর হয়েছে। 


. জানুয়ারী মার্চ ১৯৯৫ মাসলম্যান ৫৯ 


fe বলব মশাই ? মেয়ের বিয়ে য়ে বেশ ধার-দেনায় ভাসাঁছ, তার সাত দিনের 
মাথায় মুকুন্দ রাতুলকে ডেকে বলল, তোর বাপকে বাঁলস বান পয়সায় মেয়ের 
বয়ে দিয়ে (ক আয়েশ করছে! পাড়ার রীতি,রেয়াজ সারবে না? বিয়ের সময় 
বালান, মান-সম্মানের ব্যাপার feat আত্মীয় কুটুমদের ভিড়-। বাঁলস গিয়ে 
হাজার টাকা বাস্তি উন্নয়ন খাতে দিয়ে যেতে। যন্তসব পাটোন্নয়ন ! 

FS মুখের ওপর বলবেটা কে? পাঁটর শেলটার আছে না! পাড়ায় 
“থাকতে না চাইলে যান সেকথা বলুন গয়ে মুকুন্দ মাত্তর কে! 

আরমানের সন্তুরে জ্যাঠা চেশচয়ে উঠল ।- বয়সে গলার স্বরও কাঁপে একটু । 
‘আঁমতাভের ভয় যেন আরও আগেই মেরেছে তাকে | 

বাবা এতক্ষণ চুপ ছলেন। এবার ওদের কাউকে জবাব না 'দিয়ে 'মাম্মদের 
বললেন, তোমাদের কাজ আজ শেষ । কাল করবে কিনা আম খবর দেব | শ্রীমান 
Bin ঘরে যাও কথা আছে। 

পা চালালেন বারান্দার উদ্দেশ্যে । সেখানে মা আর দু বোন উৎকণ্ঠায়। 
পড়শপ দু চারজন মুখে কাপড় ঢাকা বিস্ময় নিয়ে স্টল শট । বাবাকে দেখে 
আস্তে আস্তে ওরা সরে পড়লেন! মাথা নিচু করে আমিও বাবার পদাঙ্ক নিলাম। 


॥৪ 


পনেরই আগস্ট হয় বরাবরই ধুম করে। সারাদেশে | আমাদের এলাকায়ও। 
পাড়া থেকে বেরোলেই চৌ-মাথার গোলমোড়ে দাঁড়ানো গান্ধী স্ট্যাচুকে তাই সাফ 
সুতরো করে জাতীয় পতাকায় সাজানো হয়েছে, চাব্বশ কাঁটার চরকা 'নিরে তেরঙ্গাও 
গড়ায় অপেক্ষায় | বছরের এই সময়টাই জাতির 'পতার স্নানের কিংবা নায়ক 
নায়ক হবার। বাঁক সময় শুধু দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা । বড়জোর জন্ম- 
“দিনে পাওয়া গাঁদা ফুলের মালা । তাই হয়তো সামনের 'দকে বাড়ানো ডানপা' 
আর এগোয় না মহাত্মার ! হয়তো আঁমতাভ রাস্তার ওপারে অফিস খুলে বসে 
আছে, তাই। দল করে আমিতাভ। যে সে নয়। ক্ষমতাসীন দূল। পার্ট 
হারলে যাদের পাড়া ছাড়া কিৎবা পাঁথবীছাড়া হতে হয় তেমন দল নয়। ওর দল 
সবসময় ক্ষমতায় থাকে । কিংবা ক্ষমতায় থাকা দল তাকে দলে টানবেই। এ 
-তল্লাটে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা শুধুই ager মিত্তিরের হাতে। তাকে তাই সব দল 
BE) AA দলই ক্ষমতায় আসুক কিৎবা যাক। 

স্বাধীনতা জয়ন্তীর সব যোগাড় আমাদের ক্লাবের | মবতরুণ সত্ঘ। আমি 


so পরিচয় মাঘ_চৈন্ন ১৪০১- 


রাতুল আরমান ছাড়াও পাড়ার সবাই । আগের Tra থেকে প্রভাত ফোঁরর সব 
তোড়জোড় 1 মিছিলের পুরোভ!গে থাকবে মেয়েরা । আমার WAAS |, 
শিউলিরও থাকার কথা ছল, গতকালের ঘটনার পর তার থাকা না-থাকাটা 
অনেকটাই আঁনশ্চিত। 

আরমানদের বাঁড়র সামনে বুড়ো অন্বথ। সেই ফাঁকে তারের ফলার মত 
নেমে এল সূর্য গকরণ। সাতটা বেজে গেছে । সব প্রোগ্রাম সিডিউল ভালো 
মত দেখে Tae | সাড়ে সাতটায় প্রভাত ফোঁর। মেয়ের দল গান গাইবে 
পুরোভাগে | সুর মেলাবে ছেলেরা। সেইসঙ্গে জাতির জনকের উন্দেশ্যে 
IKA শেমাগান, স্বাধীনতার দীর্ঘ জীবনেরও | সারা পাড়া ঘুরে সেই 
প্রভাত ফোঁরর দল এসে থামবে মোড়ের মাথায়। MRITA স্ট্যাচুর সামনে | 
সেখানে হাঁজর থাকবে বড়রা । তাদের বন্তুতা বা স্মৃতিচারণের সঙ্গে মাল্যদান 
ফ্ল্যাগ হয়োস্টৎ | প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লব অনন্ত সিংহের সহকারী 
কানাধীবকাশ মজুমদার জাতির 'পতাকে মাল্যদান করবেন । শুরুতে সুতোর 
টানে ফুল-বাঁধা তেরঙ্গার মাথা উাঁড়য়ে পুষ্প বর্ষণ করাবেন । তাঁর স্মৃতি থেকে 
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের সেই বিস্মৃত অধ্যায় তুলে আনবেন। এক ঘষতে. 
লৌহমানব অনন্ত সিংহের অস্ত্রাগারের তালা ভাঙা | কিৎবা যে সাহেব সাকাসের, 
ভেতরে এক সুতোর লোহার শেকল 'ছ'ড়ে গর্বের সঙ্গে চেশচয়ে বলৌহলেন, কোন 
নেটিভ ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ান fe তার মত শক্তিধর ? অনন্ত fre উঠে দাঁড়িয়ে সেই 
সাহেবের মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ নেবেন। এরপর ম্যাঁজস্ট্রেটের দুটি গাঁড় দু 
হাতের কবাঁজতে আটকে রাখার সেই বিরল রোমহর্মক ঘটনাগুলি। 

প্রীতবারই কানু Calo, আমাদের শোনান । স্বাধীনতা দিবসের দিনে । 
শুনতে শুননে আমাদের সারা রোমকৃপ কেপে ওঠে । মনে মনে অনস্ত সিংকে 
শত কোট প্রণাম কার । সেই মুহূর্তে মনে হয় আমরাও দেশের জন্য লড়তে 
পাঁর। আমাদের পূর্বসৃরশদের TS) TS সেসব ফানুশ-ভাবনায় ভাগ. 
বসায় অমিতাত বচ্চন। ওদের মাইকে চড়া মেজাজের 'হান্দ গান। জাতির 
জনকের উদ্দেশ্যে রঘুপাঁত রাঘব নয় | ফেত গয়ে পাপা, বাজার গয়ে যা---। 
এসব এখন সৎস্কৃতির অঙ্গ | 

আমার বুকে অঞ্জাণনত ভয়। গতকাল বিকেলে বাবা আমায় পাঁচশ টাকা" 
ধদরেছিলেন। আম তিনবার অমিতাভের পার্টি আঁফসের মুখে পা বাঁড়য়েও 
পাঁচ ফুট ন’ ইপ্তির মাঝাঁর শরীরটাকে পেশছে দিতে পাঁরান । সেখানে শিউলির? 
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ভয়। পাড়া ছেড়ে পালানোর fate) শিউলি আমায় alee ভালবাস । 
“কিন্তু ওর সেই ভালবাসায় আমাকে হারানোর ভয়। সেই সঙ্গে মুকুন্দকেও। 
হাজার হোক বড় ভাই। এক এক সময় ভাবি, শিউলির জায়গায় আম হলে ক 
করতাম। আম কি সত্য পাড়া ছেড়ে পালাবো? কেন? মুকুন্দ 'মান্তররা 
প্রাণে বাঁচতে দেবে না, তা না হলে অনেক প্রগ্ন। এগুলো নিতান্তই প্রেমঘাটিত 
কিবা শিউলিকে পাওয়া-না-পাওয়ার ভাবনায় । এরর বাইরেও আমার জীবন 
আছে। সেখানে বাবা-মা আর আববাহত দু বোন। Tara বেকার RA 
সাতাশ শতাংশ কোটায় চলে যাওয়ায় আমাদের আশা ভরসা এক রকম শেষ। 
চাকার এখন স্বপ্নে দেখা ক্রাইম িলারের জেমসবন্ডু | যাকে ঘুমের ঘোরে 'নজের 
‘মধ্যে দেখতেই ভাল লাগে। fee পাওয়া দূর অন্ত। আম রাতুল অথবা 
-অ'রমান তবুও কলেজ কার। এক চান্স দু চাস্স বা (তন চান্সে পাশ 
RAS এমপ্রয়মেণ্ট একসচেঞ্জে যাই | কাগজ দেখে ত্যাপ্লাই কার । ale সপ্তায় 
পেস্ট অফিস থেকে একটাকার অনেক ডাকাঁটাঁকট Teta | মোড়ের মাথায় গবশুর 
"পানের দোকানের পাশে চাকার নানা ফর্ম কান। ফি আপ sia) ডাকবাকসে 
জমা দিতে দিতে সেই চাকার পাওয়ার হিসেব কাঁর। কত স্কেল। গ্রেড 
1 প্রসপেকট কিবা স্ট্যাটাস কেমন | আমার দহ বোনের বিয়ের টাকা ক’ 
বছরের মধ্যে জোগাড় হবে। শালিকে পাকাপাঁক কুমুন্দর হাত থেকে আমার 
বাড়তে দিয়ে আসতে কত সঞ্চয়ের প্রয়োজন । বাবা স্বান্ততে কখন হাত পা 
ছাঁড়য়ে তার বহুনঁ্দনের শখ ভাগবৎ পুরাণ পাঠ করবেন। মা কথন তামাক 
সাজিয়ে বসে বাবার সঙ্গে পানের কষে সংসারের খোশ্গল্প করবেন । মেয়ে জামাই 
নাতি-নাতান-ছেলে-ছেলেবৌ নিয়ে সেসব চাঁবতচর্বন। কিংবা আমার আঁফসের 
তাড়া । Pte দুত হাতে হে*সেল দেখা । বিকেলে সিনেমা হলের মধ্যে 
স্ত্রীকে আদর করে বলা, এই তো চেয়ৌছলাম | জীবনে সব চাওয়া-পাওয়া ঠিক 
এইভাবে পূরণ হয়। এইভাবে ভাবতে ভাবতে একাদন আ'মও বাবা হয়ে যাব। 
এখন আমার বাবা যেমন তেমান । ঠিক এরকমভাবে আমারও চিন্তা হবে ছেলে 
PRAT মেয়ের জন্য। চাকরি গকখবা "বয়ের ona জোগাড়ের। টার ছাদকে 
সিমেন্ট ঢালাই করা যায় (কনা । খাটা পায়খানায় চেম্বার APRA ফ্লাশ টানা। 
এমনি অনেক হিসেব | বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেগুলি হাতবদল হয়ে এক প্রজন্ম 
‘থেকে আরেক প্রজন্মের হাতে আসে | 

আরমান আমার কাঁধে হাত রাখতেই দেখলাম জমা হচ্ছে মেয়ের দল। 
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নীল পাড়ের শাঁড়তে শিউীলও। আমার দু বোনও চান সেরে এসে গেছে। 
ওরা হয়তো জানে! কিৎ্বা শিউিই ওদের বলে থাকবে । দঃ’ বাঁড়র যাতায়াত 
নেই । তবুও কলেজে কিংবা নিছক cart গোপনীয়তাই জানিয়ে দেবে আমি. 
শিউলিকে ভালবাসি। তবুও ওর দাদার ভয়ে সাহস পাই না | 

চল, সব রোড । রাতুল এসে তাড়া দিল | | 

কানু জোঠুর AG থেকে বেরুব। ওকে সঙ্গে নিয়ে। আম বললাম বুড়ো 
মানুষটাকে সারা পাড়া হাঁটা শ্রীমান। খামোকা ও'কে কষ্ট দেয়া 

আরমান বাধা দেয়ার চেস্টা করল। 

আম দড় গলায়,বললাম, ওসব ভাঁবস aT, Cay পারবে । খুশী হবে। 

মনে মনে ভাবলাম অনন্ত PAT অত সহজে কাবু হয় না। বয়সের 
সঙ্গেও ওরা লড়াই করে বে'চে থাকে। ইতিহাস তো ওদের য়েই | 


lo él 
গেরুয়া রঙের রোদ ছাঁড়য়ে পড়ছিল সারা আকাশে । সকালের সূর্যটা 
উঠতে উঠতে গোল চৌরাস্তায় “Le স্ট্যাচু ধুয়ে দিচ্ছে। আজ এক 'ছিটেও 
মেঘের লক্ষণ নেই । সোনালী তাতে ঝলসে উঠছে শ্বেতপাথবের AIS) অনেক- 
faa এভাবে MIATA ও’কে! নিতান্তই চোখ চলে যাওয়া অন্যাদনগীলতে 'তানও 
হয়ে ওঠেন সাধারণের একজন | সাদামাটা কিৎবা একপেশে দৃষ্টি দিয়ে দেখা 
পাঠ্যবইয়ের মানুষের মত। কানু জ্যেঠু এখন স্ট্যাচুর পাশে চাঁদোয়ার নিচে । 
মাইকের কাছে তান এাঁগয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে প্রভাত ফোরতে যোগ 'দয়ে 
সারাটা সকাল এপাড়ার আঁলগাঁল হয়ে ঘুরে এসেছেন সদর AB তার 
ফর্সা শরীর তাই তামাটে রঙে শান দিচ্ছে । বন্দু বন্দু ঘাম সাদা তুলোট 
কাগজের মত চুলগ্‌লোয় এলোমেলো সূর্য প্রতিফালত করে তুলছে। চোখের 
পুরু চশমা নামিয়ে কান? CG ঘাম মুছে নিলেন। তার আগে জাতির জনকের 
পূণবিয়ব মুর্তিতে মাল্যদান করেছেন । তেরঙ্গা ঝাণ্ডাও তাঁর হাতে মুক্ত হয়েছে। 
উড়ছে পত পত। পাথর ডানার মত ।'হালকা হাওয়ায় দাপটাচ্ছে | আমরা সবাই 
জন্মায়েত গোল চত্বর ঘিরে । যানবাহনের ভিড় ART জন্য রাস্তার পুরো- 
ভাগের মুখগৃলিতে ব্যারকেড। সেখানে বিক্ষিপ্ত কয়েকাট গাড় দাঁড়ানো । 
কানু YA বন্তুতাই অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন । আমরা প্রতি বছরের মত 
একাগ্র শুন | 
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কানু জেঠু শুরু করলেন, আমরা স্বাধীনতা ভিক্ষে করে পাইনি । এর জন্য 
আছে শহীদের রন্ত। বাপুজশীর বীজমন্দের দণক্ষা ডু আর ডাই । দেশমাতৃকার 
শৃঙ্খল মোচনের সেই তরুণ সম্প্রদায়। তাদের অনেক নাম। ইতিহাস কাউকে 
খুজে পেয়েছে । তারা সূর্য সেন, ক্ষাদরাম, কানাইলাল, অনস্ত সিং --। 
খুজে পায়ান যাদের তারাও হারিয়ে যায় fa) প্রাতাঁদন প্রাতমূহূর্ত স্বাধীন- 
তার স্বাদ {নিতে fare তারাও অলক্ষ্যে এসে পড়ে HANS পাপক্ষয়ের আয়নায়। 
আমাদের খুব কাছে | এই বুকের ধুকধুক শব্দের মত | হাজার হাজার লাখো 
হাতুড়ির ঘা! তাই আজও তোমাদের সেই কথাই বলব। বহুবার বলার পরও 
যা বাসি হয় না সেই বীর শহপরদদের লড়াই । আমি যাদের দেখোঁছ। রন্তান্ত - 
BEATS, পাহাড়তলী ক্লাব, প্রীতিলতা ওয়ান্দেদার, WAAT দত্ত, অনন্ত সংদের 
অস্মাগার লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা আনার কয়েকটা ATS | 

গায়ে হাত পড়তেই অচেনা স্পর্শ । ঠিক না-ঢেনার মতই ঘুরে দাঁড়াতে একজন 
লবা চেহারা আমায় ডাকল | কিছু না-বলে রাস্তার ওপরে আঙ্গুল উচিয়ে দিল! , 
সৌঁদকে দৃষ্টি ফেলে চিনতে oan? হল না 1 আঁমিতাভ বচ্চন । ওদের মাইকে 
তখন, তু রূপ ক রাণী, ম্যায় চেরে; কি রংজা---। 

গা বাঁচিয়ে বৌরয়ে এলাম । আমার পাশে রাতুল আরমানর।ও ছল | ওরা 
ঠিক বুঝতে পারল না। THAT এমনও হতে পারে কানু CH ওদের সম্মোহত 
কয়ে রেখেছে । আঁমও ছিলাম | 

আজ একা নয়। একাই একশো RAT একশো পণ্চাশ। সেখানে আজ 
আঁমতাভ একশো ছাপান্ন। আধডজন সারেদ । আমাকে ডেকে নিয়ে আসাটা 
মালয়েই। পরনে সেই জিনস। ফেডেড জ্যাকেট । চেন খোলা । বোঁরয়ে 
পড়েছে রন্তু রঙের MI কলারের ওপর চওড়া তোয়ালে রুমাল। বুকের 
wey কমসেকম তন ঘর খোলা | ভেতরে গোঞ্জি নেই । লোমশ জন্তুর মত 
tata কালচে জাঁম। গলায় সোনার চেন। তাতে ঝুলছে লকেট । আঁমিত:ভের 
বাঁ হাতে আজও পূড়ছে সিগারেট. সেখে সানগ্লাস নেই । কপাল আর চোয়ালের 
মাঝখানে দুটো গারথাত। বসানো চোখে দুটি তাতেই ভাসছে। AFTO | 
চোখের TAG অপলক । আমায় হাজার ওয়াট বালবের আলোয় দেখহে। 

আমি খুব ধার পায়ে সম্মোহতের মত ওকে দেখতে দেখতে ওর কাছে 
পেশছলাম | আগে ওভাবে ওকে দোখান। সে সাহস কিংবা অভিজ্ঞতা কখনোই 
হয়নি । আজ হবে জানতাম | জানতাম মানে গতকাল ডেডলাইন দেয়ার পর. 
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পাঁচশ টাকা ওর আঁফসে জমা পড়োনি। টাকাটা অমিতাভের বড় কথা নয়। ওর 
টাকার অভাব মেটায় পাটি" িৎবা ব্যবসায়ীরা । পাড়ার "তোলা, আলাদা। 
-SIAT চামুণ্ডাদের খুশ করবার জন্য । ওর কাছে জবানের দাম | ফলন কায়দায় 
দাড়য়ে তাই নিজের ফিচার দেখিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছিল আমায়। আমার দৃক্টি। 
সাহস। বাঁহাত ডানহাতে তিনজন করে বাক্ষপ্ত। ওরাও জানে । গর: আজ এত 
* জনগণের সামনে আবার হিরোইজম দেখাবে । কানু জ্যেটুর বক্তৃতায় অবশ হয়ে 
যাওয়া ভিড় একটু পরে টেনে নেবে একাই । আমিতাভ | শিউীলর দাদা । ও-ও 
দেখবে, ওর প্রেমিক কিংবা ভালবাসার সেই মানুষটা অত কাকুতি 'মনাঁতর পরও 
পাড়া ছেড়ে যায়ান--- 

আম কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার পুরো কলারটাই দুমড়ে ঢুকল 
আঁমতাভের বাঁহাতে। গলায় একটা ফাঁসের মত। দম টানলাম। কোন প্রশ্ন 
নয়। আমতাভ আজ আমায় ওর বোনের সামনে বুঝিয়ে দিতে চার এপাড়া 
FEAT এ-জল্লাটের শাহেনশার ঘরে PH কাটা কত বপক্জ্নক । 

ঝাঁকিয়ে বার করার জন্য হঠাৎ প্রচণ্ড শান্তিতে নাড়াবার চেষ্টা করলাম নিজেকে | 
অশ্রাব্য ভাষায় চেচিয়ে উঠল আমতাভ, শা 

সেই মুহূর্তে ডানাদকে ফাঁকা জায়গায় খুব জোরে শব্দ হল। পেটোচার্জ | 
ছ'জনের একজন হাতে P 'দয়ে বার,দের গন্ধ মাথতে মাখতে গুরুর দিকে 
তাঁকয়ে হাসল! সেই সঙ্গে সমস্ত ভিড় কেপে উঠল । কানু জ্যেঠুর স্মাতমেদুর 
বন্তুতা বোমার শব্দে হঠাৎ প্রলম্বিত হল সৌমকোলন থেকে পূর্ণচ্ছেদে । সবাই 
তাকাচ্ছে আমতাভের Wes) সেখানে শিকার হওয়া নেঙাঁট ইপ্দুরের মত আমার 
শরীর ওর বাঁ হাতে লাট খাচ্ছে। 

মাথায় SIV শক খাওয়া মানুষের মত মত্যুর ঝাপটা 'নিয়ে নিজেকে ধাঁ করে 
ঘোরাবার CGT করলাম । তাতেই কাজ হল। আঁমতাভ আশা করোন ওর হাতের 
[শিকার এভাবে নাড়া খাবে। 'ছটকে বোঁরয়ে এলাম আঁম। অমিতাভ টাল 
সামলাতে না পেরে TAS খেল। ছ' জন সাকরেদ সেই দৃশ্য দেখে ছুটে 
আসাছল। হাতের ঈশারায় তাদের থামিয়ে দল আঁমতাভ। 'ফাল্ম ঢঙে 
ডুয়েল লড়ার আমন্ত্রণ । আমার 'নজের মধ্যেও দুশ মানুষ আমায় তাতাচ্ছে। 
আঁমতাভকে এক বাঁকুনিতে নাঁড়য়ে দিয়ে দেখোছ অনেক হালকা । ওর হাতের 
মাসল ভেবোঁছলাম লোহা পাকানো দাঁড়র মত। আজ টের পেয়োছ ঠিক তা FA | 
. এতাঁদনের বিশ্বাস আমার ভাঙছে। ঘরে দাঁড়িয়ে সামনে ক্ষিপ্ত আঁমতাভকে 
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'ডানচোখে রেখে বাঁহাতে চাঁদোয়ার নিচে কান: জ্যেঠুকে খুজলাম। অনেক ভিড়ের 
"মাথায় তান। মাইকের সামনে দাঁড়য়ে গিলেন। দৃষ্টি আমার দিকেই । কানু 
TERA সঙ্গে চোখ বদল করতেই তান আগের মত চট্টগ্রাম শহণদদের সেইসব রন্তান্ত 
“ঘটনা বলতে শুরু করলেন । দ্বিগুণ উৎসাহে তার মাথার ওপরে উড়ছে তেরঙ্গা | 
স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকা জাতির জনকও হয়তো আমায় দেখলেন। তাঁর শ্বেত 
পাথরের চশমায় ঝুলে থাকা THATS | | , 
হঠাৎ অমিতাভের ডানহাতের একটা প্রকাণ্ড জ্যাব কানের পাশ দিয়ে উড়ে 
খ্যতেই শুনতে পেলাম কানু জোঠুর গলা | বশর ক্রমে অনন্ত সিংয়ের ধীতহাঁসিক . 
সাতে ব্রিটিশ অস্মাগারের প্রকান্ড তালা ভাঙার সেই বিরল মুহূুর্ত-"। 


আলোয় আধারে 
অকিলন 


(আঁকলন-প ভি আধকিলান্দম ( ১৯২২-১৯১৮৩ ) তামিল সাহত্যে একট" 
সংপ্রারতাত্তঠত নাম । লিখতে আরম্ভ করেন ১৯৩৮ সাল থেকে! কালা ITA, 
ses, আনন্দাবকাতন, কুমুদম, att ইত্যাদ পান্রকায় ছোট গল্প "দিয়ে তাঁর: 
সাঁহত্য সাধনা আরম্ভ হয়। তাঁর রচিত উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প সংগ্রহ,, 
প্রবন্ধ, কিশোর সাহিত্য প্রায় প'য়তাল্লিশ খণ্ডে প্রকাশিত। ১৯৬৩ সালে “ভেঙ্গাইন 
ম'ইদান” উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদোম থেকে পুরস্কৃত হন। আঁকলন 
প্রথম তামিল সাহাত্যিক যাঁকে 'জ্ঞানপীঠ? পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৭৬ সালে তাঁর, 
উপন্যাস “চাতরাপ পাভাই-এর জন্য। এছাড়াও তান নানা পুরম্কারে পুরস্কৃত 
হন এবং সোভির়েট রাশিয়ায় তিনবার frre হন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের 
মধ্যে ৪ চিতিরাপ পাভাই, ভেক্গাইল ম'ইদান, পেন, পাবাই Terre, কয়াল ভিজ 
বিশেষ দ্ছান অধিকার করে আছে তামিল সাহিত্যে। কিশোর সাহিত্য “কানানা 
কামান”-এর জন্য তাঁমলনাড়ু সরকার তাঁকে পুরস্কার দেন ১৯৬৩ সালে । ৷ 

নারকেল বাগানের পাশে কুড়ে ঘরটার সামনে দাঁড়র খাটিয়াটায় শম্ষান বসে 
আশা নিরাশায় দূলছে। যে খাটিয়াটায় বসে তার বেশ কছ: দাঁড় গড়ে এীদক- 


ওাঁ দক কুলে পড়েছে | 

এক বৃদ্ধা কুখড়ে ঘর থেকে CATA 'এলে দেখা গেল তার মাথার চুল উশকো 
থুশকো যেন অনেকাঁদন চিরুণী পড়োন। 

“মনে হচ্ছে আজই হয়ে যাবে। সন্ধ্যার আগেই প্রসব হবে বলে মনে হচ্ছে, 
খুব দেরী হলে রানে |”? 

কুড়ে ঘরের {ভিতর থেকে মাঝে মাঝেই আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে। 
শাম্বানের স্ত্রী চেল্লাইয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে | 

“একটু কেরো?সন তেল জোগাড় করতে পাঁরস কিনা দেখু। সারা রাত 
আলোর প্রয়োজন” বৃদ্ধা জানাল | 

“কেরোসিন কোথায় পাবো আম্মা? রোঁড়র তেলই জবলুক। ফুরিয়ে গেলে 
বলো, হয় রেঁড়ির তেল নয় বাদাম তেল জোগাড় করে আনতে চেষ্টা করবো l” 
শহ্বান উত্তর AA | 
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“এটা যে ঝড়ো হাওয়ার সময় । এখন কি রোঁড়র তেলে ging শিখা ঠিক 
থাকে? করাকে গিয়ে সাঁত্য কথা বলে একটু তেল নিয়ে আয়। বাঁলস তোর স্মীর 
প্রসব বেদনা আরম্ভ হরেছে তাই একটু কেরোসিনের খুবই প্রয়োজন। দাম যে 
fie কথাও বলতে কিন্ত ভুলিস না” বলে বৃদ্ধা ভাঙ্গা চিমানতে কাগজ 
লাগানো একটা হারিকেন এঁগয়ে ধরল | তখন শম্বান ঘরে ঢুকে কিছ খুচরো 
পয়সা গাঁটে বেধে হারিকেনটা নিয়ে কেরোসন তেলের দোকানের দিকে পা 
বাড়াল। 

যখন থেকে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয়েছে তখন থেকে শহ্বানের কু'ড়ে ঘরে আর 
আলো জলে না। জৈনমুনশদের মত দিনের আলোতে সব কাজ শেষ করে সন্ধ্যা 
হতেই সবাই শুয়ে পড়ে । যে রানে একাস্তই দরকার হয় সে রাত্রে রোঁড়র তেল 
জবলে | তাও বেশপক্ষণ ধরে জ্বলতে চায় না। নারকেল বাগানের ঝড়ো হাওয়া 


_ ফুটো চালের ছিদুগুলো দিয়ে ঢুকে মুহুর্তের মধ্যে সব অন্ধকারে ডুবিয়ে 


দেয়। 

কেরোঁসনের দোকানের মালিক PORTS) শম্বান দোকানে গিয়ে দেখে 
পিল্লাই নেই। 

যে কর্মচারী তহবিলে বসে তাকে শমবান তার প্রয়োজনের কথাটা জানাল । 
fog কর্মচারী মালিকের অনুমতি বিনা বেচতে পারে না বলে পরামর্শ দল, 
“কতাঁকে গিয়ে বল। কর্তা বললে আধ বোতল কেন তোমায় আম পুরো এক 
বোতলই দেবো |” 

“দাম Taos চাইছি তাও দেখ কেমন ভিখারীর মত ব্যবহার করছে” গজগজ 
করতে করতে শম্বান 'পিল্লাইয়ের বাঁড়র দিকে হাঁটা Tra) কতলোক কেরোসিন 
কিনতে আসছে । কারো রেশন কার্ড আছে, কারো নেই । বড়লোকের বাখড়র 
চাকর; অফিসের চাপরাসণ, পিল্লাইয়ের বন্ধবান্ধব--যারা টাকা ঢালতে পারে 
তারাই ছোট বড় টন ভার্ত করে তেল কনে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আধ বোতল 
তেলের জন্য শম্বানকে 'পল্লাইয়ের কাছে ধর্ণা দিতে হবে | 

অরুণাচলম PRS কেরোসনের বড় এজেন্ট । যুদ্ধের সময় বিধাতা চাল, 
কাঠ, কাপড়, চান ইত্যাঁদ নানারুপ ধারণ করে বহুজনকে কোটপাঁত করে 
দদয়েছেন। তবে *পল্লাইয়ের জন্য তিনি যে রুপ নিয়েছেন তা হলো কেরোসিন | 

শম্বান পিল্লাইয়ের বাড়ি পৌঁছে দেখে 'পিল্লাই বারান্দায় বসে চাকরদের হুকুম. 
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দচ্ছে। তার সামনে বেশ কিছ থালাতে ইলেকীট্রক বাল্ব সাঁজয়ে রাখা হয়েছে। 
একজন পোষ্টার আঁকায় শিল্পা কিছু লিখে প্রত্যেক থালায় গুজে দচ্ছে। 

শববান পল্লাইকে নমস্কার করে, জোড় হাতে তার প্রয়োজনের কথা জানাতে 
পিল্লাইয়ের কপাল কু'চকে গেল। “আমার স্তীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়েছে। 
রাত্রে একটা আলোর বিশেষ প্রয়োজন। আপাঁন ate দয়া করে চার আনা 
কেরো?সন তেল কেনার অনুমাঁত দেন” বলে পয়সাটা এগিয়ে দিলে ‘তোমার পয়সা 
কে চায়? যাদের রেশনকার্ড আছে তাদেরই আমি তেল জোগান দিয়ে উঠতে 
পাঁর না, তার উপর তুমি এসেছ তেল চাইতে? এক ফোঁটাও তেল হবে না,» 
উত্তর এল। | 

“আইয়া, দয়া করুন। আজ Wa যে আমার ঘরে আলোর খুবই 
প্রয়োজন (e 

“তোমার সাথে বক্‌বক্‌ করার সময় আমার নেই । কেরোসন পাবে না ; 
টাকা "দলেও ন্য” বলে সে দোলনা থেকে উঠে পড়ল | 

কথাগুলো শুনে শম্বান যেন পাথর হয়ে গেল। এই ত্যদের প্রথম সন্তান 3 
তাদের ভালবাসার ফল । সে যেমন তার sake ভালবাসে, তেমান তার স্ত্রীও 
তাকে ভালবাসে । এই আগন্তুকের কথা তারা কতবার কত রকম ভাবে আলোচনা 
করেছে । অবশা বাঁড়র যে মানুষট সবচেয়ে বেশী আনান্দত তান হলেন তার 
মা। শন্বানের পল্লাইয়ের বাঁড়র সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথাই মনে পড়াছল। 
আধ বোতল তেলও জোগাড় করতে না পারার অক্ষমতায় তার একটা দঁর্ঘশ্বাস 
AVA | তারপরই ভাবল আর একবার চেষ্টা করে দোঁখ যদি কাকুতি নাত শুনে 
আধ বোতল তেল কনতে দেয়। সে মুখ খুলতেই Prez তেড়ে উঠল, “দরজায় 
দাঁড়িয়ে আছে কেমন দেখ । যেন আমার কাছে ছয় মাসের দেনার টাকা আদায় 
করতে এসেছে 1৮ "কর্মচারী আইয়া কিন্তু বলোছল যে আপাঁন Gate দলে 
সে আধ বোতল তেল দিতে পারবে 1” 

“ওটা কি ওর বাপের সম্পত্তি > লাভক্ষাতর ও “ক জানে । গভণমেন্টের 
কাছে আমায় জবাবাঁদীহ করতে হয়! একবার না করেছি যখন তখন তেল নেই. 
বুঝে নাও 1? : 

শদবান তাতেও ইতঃস্তুত করছে দেখে “তুম সন্ধ্যা পযন্ত দাঁড়রে থাকলেও 
তেল পাবে না। তাতে তোমার পায়েই ব্যথা হবে, আমার নয়,” পানে চুন ঘসতে 
ঘসতে [TE যোগ করল | 
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রাগে দুঃখে শম্বানের চোখে তখন জল এলো | সে সেই খাল হারকেনটা 
নিয়ে অগত্যা বাঁড়মুখো হলো | 

একে বারান্দায় যে থালাগুলো সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার একটা হতে 
নিয়ে দেখে লাল রঙে লেখা হয়েছে "শপল্লাইয়ের অর্ঘ” | 

“রামু বল্বগুলোর গায়ে কলো রং দিয়ে এটা লখে দিলে কেমন হয়?” যে 
লিখাছল তার কাছে জানতে চাহল TENS | 

“হপ্যা, তা করা যেতে পারে |” 

তখন 'পিল্লাইয়ের বড় ছেলে বলে উঠল, “কালো দিয়ে (লিখলে বাজ্বের আলো 
বেরোবে না।” 

“ছোটকন্তা যা বলেছে তাও ঠিক 1 কালো 'দয়ে {লিখলে আলো বেরোবে ক 
করে?” যোগ করল রামু | 

“বেশ, বেশ, তাড়াতাঁড় সব larg ফেল । সাব-কালেন্র ঠিক আটটার সময় 
এসে যাবে৷ মান্দরের Baas লাইটের ব্যবস্থার উদ্‌ঘাটন করতে তাকে 
অনুরোধ করোছি।” 

ব্যাপারটা হলো যে হাজার টাকা খরচ করে 'পিল্লাই মায়ের মান্দরে Betis 
লাইটের বন্দোবস্ত করে 'দচ্ছে। সেই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান হওয়ার কথা । সাব 
কালেকন্রের ALIAS কথা ভেবে অনুষ্ঠানের সময় ঠিক হয়েছে সন্ধ্যা আটটা | 

অষ্টগ্রামের চিনর ব্যাপারী মাকে একটা হীরের হার প্রণাম দদয়েছে । 
কাপড়ের ব্যাপারী দিয়েছে জাঁরর পোষাক, চালের ব্যাপারীর কাছ থেকে এসেছে 
একটা রথ। সবাই যখন এমন সব বহুমূল্য অর্থ পাঠিয়ে নিজেদের নাম চার- 
দদকে প্রচারে ব্যস্ত, তখন 'পল্লাই-ইবা পিছনে পড়ে থাকে কেন? 

তাই সে মাঁন্দরে ইলেকট্ট্রকের ব্যবস্থা করে দচ্ছে। 

পিল্পাইয়ের বাড়তে মহা শোরগোল । এই উপলক্ষ্যে বাড়তে এসেছে OT 
স্বজন বন্ধুবান্ধব | এদের জন্য 'পিল্লাই বিরাট উৎসবের আয়োজন করেছে | 
বাড়তে শুধু নয়, মায়ের শান্দর ঘরেও নানা পতাকা, মালার অপূর্ব সমারোহ! 

সন্ধ্যার পর রাশি নেমে এল । শদ্বান ক্লান্ত হতাশা face তার ছে'ড়া খাটিয়ায় 
বসে শুনছে আষাঢ়ের দমকা হাওয়া নারকেলকুণ্ন থেকে মত্তহাতির মত বেরিয়ে*তার 
ভাঙ্গা POM AT দিকে ছুটে আসছে । প্রসব বেদনা তাঁৱ হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। 
কুটিরের মধ্যে শম্বানের at চিৎকার করে চলেছে আর বৃদ্ধা তাকে APT ও 
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আশ্বাস দিচ্ছে, “চেল্লাই, অত জোরে নয় বাছা । আজ রাতেই হয়ে যাবে | ভগবান, 
রক্ষা কর, হায় ভগবান 1” 

ক্রমে রাত্রি বাড়ছে, অন্ধকারও ঘন হচ্ছে। কুটরের ভিতর কুঁপর শিখাটা 
বারেবারে কে'পে উঠছে | শম্বান সেটার দিকে একদৃত্টে তাকিয়ে । রোঁড়র তেলের 
শিখা, আলো নেই বললেই হয় 

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। আর ঠিক সেই সময় শম্বানের Fats মাঁরয়া হয়ে 
চৎকার করে উঠল। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বাঁতটা জবালাল। আলোটা যতবার নেডে 
ততবার সে জবলায়। একবার যেই নিভেছে ওমান চেল্লাইয়ের এক মমাস্তিক 
চিৎকার শোনা গেল। এবার দশটা কাঠি প্দুড়য়েও বৃদ্ধা আলোটা জবালতে 
পারছে না তখন এমন দমকা হাওয়া বইছে । শম্বানের বাইরে থেকে সবই এক 
দেখে যাওয়া ছাড়া করার To, নেই। তার যে ভতরে যাওয়া বারণ | 

পর মুহূর্তে এমন জোরে বাতাস বইতে আরম্ভ করল যে নারকেল গাছগুলো 
মাতালের মত দুলতে লাগল, একটা মরা কাণ্ড ঘরের পাশেই ধৃপ করে মাটিতে 
পড়ে গেল আর তার সাথে আলোটা যেই জৰালয়েছে তাও গেল নিভে | 

একটা কাঠি, তারপর আর একটা আর একটা । কাঠি আর নেই, রাগে TAT 
IA বাইরে ছংড়ে ফেলে 'দয়ে ছেলেকে ডেকে বলল, “শম্ভু, শীগণ্ণীর একটা 
দেশলাই বাক্স কিনে আন্‌ । কাঠি আর নেই।” বৃদ্ধার কথা শেষ হওয়ার 
আগেই GAS এমন এক বকট চিৎকার 'দিল যে বৃদ্ধা তাড়াতাঁড় কাঁটরের ভিতরে 
ছুটে গেল। সেই অন্ধকারে আর একটা গলাও শোনা গেল। সদ্যোজাতের 
চিৎকার দমকা হাওয়া প্রায় CIA য়ে ষাচ্ছিল। তা শুনে শদ্বান দাঁড়িয়ে পড়ল, 
আর বৃদ্ধা আনন্দে চিৎকার করে সংবাদটা ছেলেকে দিল, “শম্বু, প্রসবহয়ে গেছে। 
তাড়াতাঁড় যা, একটা দেশলাই বাক্স নিয়ে আয় 1৮ “ছেলে না মেয়ে?” শদ্বান 
না জিজ্েস করে পারল AT বৃদ্ধা তা জানবে ক করে? সন্তানের মা-ই তা 
জানে না৷ কুটিরের অন্ধকার ও দমকা হাওয়া ছাড়া এই কথা আর সবার কাছেই 
SEN | 

শদ্বান ধূতির গাঁটে বাঁধা পয়সা কটা হাত দিয়ে অনুভব করে দোকানের 
উদ্দেশ্যে মারল এক দৌড় । জোরে দৌড়ে চলল। পথে কাঁটা, পাথর লেগে তার 
পা রন্তান্ত, এমন fe এক সময় তার ধৃতটা একটা কাঁটাগাছের কোপে গেল 
আটকে। এক গর্তের জলে পড়ে তা থেকে উঠে চলতে গিয়ে একটা গাছে খেলো 
ধাক্কা। Tarp কোন কছুতেই তার ভ্রুক্ষেপ নেই! সে জোর কদমে দৌড়চ্ছে 


জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৫ আলোর আঁধারে ৭১ 
আর আপন মনে কথা বলছে, “ছেলে না মেয়ে ? - ফর্সা না কালো ? চেল্লাই কেমন 
আছেঃ আম্মা তো 'দনেই ভাল দেখতে পায় না, তায় এই ঘোর অন্ধকারে 
সামলাবে ক করে। শিশুর গায়ে পা না feta বসে আবার ৷” 

রানি আটটা | মায়ের মন্দিরের ঘণ্টাগুলো গমৃগম: করে বেজে উঠল আর 
তার সাথে অন্যান্য বাদ্যন্্। 'পিল্লাইয়ের নাম লেখা শ’ শ’ বাল্ব জলে উঠে 
মান্দরে আলোর বন্যা বইয়ে দল । পিল্লাইয়ের aT পণ ome toot ঘি ঢালতে ব্যস্ত | 

aod, fa, Boras লাইট সব ছু যেনন' একটার সাথে আর একটা 
প্রীতযোগিতা FKR | VE of E T T EA 
থত্‌ দিয়ে মায়ের কাছে তার সব পাপের জন্য প্রার্থনা করছে। 

পাথরের দেবতা এই মান্দরে বন্দী অবস্থায় যখন টি 
“বোধ করছেন, নর-দেবতা তখন আঁত সামান্য একটু আলো থেকে ATS | 


7 অনঃবাদ- 
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পৃস্তক পরিচয়] 


রবীন্টগার মুল্যবান সংযোজন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির নিত্যস্মরণীয় ; স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়ে আমাদের আগ্রহের অস্ত নেই | শীনত্যস্মরণীয়' একাট সুশোভন ও ope 
অভিধা, কথাটি আমি ধার wale সুপা্ডিত এবং প্রান্তন সাংসদ, শ্রশ্থেয় হীরেন্দ্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। সে যাই হোক. রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শুধু 
Brea ভাষাতেই যত cary অদ্যাবাঁধ প্রকাঁশত হয়েছে, তার পাঁরাধ ও 
taion এতই বিপুল যে, সে বিষয়ে ই স্বতন্ত্র FS রচনা করা যায়। অনেক রবন্দু. 
বিশেষজ্ঞ সে দকে আমাদের PG আকর্ষণও করেছেন | 
R DÍA ধারা শুধু বৌঁচত্র্ে নয় । বৈদপ্ধে ও বিস্তাবে, অনুপূজ্থ গবেষণা, 
Wield পাণ্ডিত্য আবচল আঁভাঁনবেশ 'এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে শাখা 
প্রশাখায় পল্লাবত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে | আমাদের কালের রবীন্দ্রচ্চা নিবোদত 
প্রাণ এক গবেষক, প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বস? বলোছিলেন ; রবীন্দ্রচ্চ যেন আমাদের 
জাবনচযরি অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে । আজও রর্বাচ্দরচ্চা তথা গবেষণা নানা খাতে . 
বহমান। তার অল্প পরিচয় দেওয়াও বর্তমান আলোচনায় অসম্ভব । ধান 
ভানতে শিবের গীত তা হয়তো হ'ত না। কিন্তু কোনো সামাঁয়ক পল্লের সমালোচনা 
প্রবন্ধে স্থান সংকুলানের প্রশ্নটি মাথায় রাখতেই হয়। 
শুধু দ্-চার কথা বলা দরকার । যেমন রবান্দ্রবষয়কে গ্রন্থপঞ্ধীর কথা 
না বললেও রবান্দ্রনাথের নিজের লেখা রবীল্ গ্রন্ছথপঞ্রী বা রবীন্দ্র রচনার পঞ্জী 
fara রবীন্দ্র এক বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে। তারও এক ইতিহাস আছে। 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাঁদত ‘aaa? পত্রিকার মাঘ, ফাল্গুন, Coa ( ১৩২৮ ) 
এব fasts, আষাঢ়, শ্রাবণ (১৩২৯ ) সংখায় “রবীন্দ্র পাঁরচয় গ্রন্ছমালা নামে 
এই কাজের সুচনা করোছলেন প্রশান্ডন্দ্র মহলানাবশ । এরপর ক্রমে এডওয়ার্ড 
টমসন Rebindarnath Tagore Poet and Dramatist (1926), প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায় 'রবান্দ্র PIAP (১৯৩২), বজেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, 
“বন্দর গ্রচ্ছ পারচয়’ (১৩৪৯ ), সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহত্য’ 
( ১৩৬৭ ) AS SNOL রবীন্দ্র রচনার বিস্তারিত পারিচয় দিয়েছেন । প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দশবনকথা" গ্রচ্ছ (প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬। পারবার্ধত 


ar 
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সংস্করণ ১৩৬৮), জর্গাদন্দ্র ভৌমিক-সৎকালিত Atay এবং রবীন্দ্র 
শতবর্ষে সাঁহত্য অকাদোম-প্রকাশত Rabindranath Tagores A 
Centenary Volume (1961) গ্রন্হে পালনবিহারী সেন ও জগাদন্দ্র ভৌমিক - 
সংকাঁলত অনুরূপ একাঁট সূচগও আমরা দেখোছি। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ 
নিদর্শ‘ন, রবীন্দ্র গবেষণায় বিরল প্রতিভা প্রয়াত প্ুলনাবহারী সেনের “aaa 
area? (বিশ্বভারতী গ্রচ্ছথন বিভাগ | কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১৩৮০ )_রবীন্দ্র- 
নাথের জীবনের প্রথম পণচশট প্রকাশত বইয়ের বিবরণ তান 'দয়োছলেন ২৮৬ 
AST জুড়ে] Bibliography যে কত annotated হতে পারে, কী বিপুল 
অধ্যয়ন, নিষ্ঠা আর পাঁরশ্রম এক. ব্রতে মিশে গেলে কাঁ উচ্চাঙ্গের কাজ হতে পারে 
বইটি তার দষ্টান্ত। দুভর্গ্য আমাদের, প্রীলনীবহারী সেন এ পঞ্রীর পর্বত 
খণ্ডগুলর Bet সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। 

রবীন্দ্র শতবার্ধক উৎসবের সময় থেকে অনেক STENT তথ্যে পূর্ণ বেশ, 
‘কিছ ‘অভিধান’ বা ‘কোষ গ্রন্থ’ প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ চিত্তরঞ্জন 
দেব ও বাসুদেব মাই'তির "রবীন্দ্র রচনাকোষ» হ'রেন্দ্রনাথ ঘোষালের, রবীন্দ্র 
সাহত্যের আঁভধান সোমেন্দ্রনাথ বসুর, 'রবীন্দ্রআভধান, নিম'লেন্দু রায় 
চৌধদরীর “রবীন্দ্র নেশশকা” বীরেন্দ্নাথ বিশ্বাসের “রবীন্দ্র শব্দ কোষ’ ইত্যাঁদর 
কথা বলা যেতে পারে। এগ্ালর মাধ্যমে রবল্দচ্চরি এক বিশেষ ধারার সৃষ্টি. 
হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের বিপু কর্মকান্ড, তাঁর দীর্ঘজীবনের নান সৃজন নিয়ে” 
আলোচনা ও ব্যাখ্যা BRA) এখানে অবশ্য তথ্যের চেয়ে SS, বর্ণনার চেয়ে 
বিশ্লেষণ বড়ো হয়ে উঠেছে। সাহত্য এই ধারায় প্রধান জায়গা নিলেও, সংগীত, 
চিত্র কথা, এমন কি রাজনপাতি পযন্ত বাদ যায় নি । প্রয়াত aoe আবু 
FRY আইয়ুব থেকে বর্তমানে সব্যসাচীসম কাঁমন্ঠ শঙ্খ ঘোষ এই ya 
Cat | এই মৃহূর্তে মনে পড়ছে চিত্রকলা নিয়ে সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের > 
সংলাখত বইয়ের কথা । কিংবা, যা স্বতল্্ভাবে উল্লেখের যোগ্য, তেমন দুটি বই।. 
নিষ্ঠাবান গবেষক চিন্মোহন সেহানবীশের, রবীন্দ্রনাথের আস্ত্্জাতক মনে না" 
পপোবে না !নেপাল মজুমারের একাধিক খন্ডে ‘জাতীয়তা, আক্তজরতিকতা ও. 
রবীল্দ্রনাথবিষয়ক বইগ্রাঁলর কথা | 

রবীন্দ্রচনার পাঠ ভেদ সম্বালত সৎস্করণ প্রকাশ করে আর একটি দিকের" 
সূচনা করেছিলেন প্ালনাবহারী সেন, তাঁয়ঃ?কছু সুযোগ্য সহ কার্মবৃন্দেরঃ 
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-পোষকতায় । বিশ্বভারতী গ্রন্হন বিভাগ "চাঠিপন্ন' সটীকভাবে প্রকাশ করে সৃষ্ট 
"করেছেন এক স্বতন্ত্র ধারা । এব্যাপারে সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পাল্লকার ভূমিকাও 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । রবীন্দ্র পাঁরজন নিয়েও অনেক লেখা বৌরয়েছে। অনেক 
জানা-অজানা তথ্য এবং নতুন আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে বহু লেখকের রচনায়_ 
-চারুচন্দর বান্দ্যোপাধ্যায়ের ‘alate দুখ, সুকুমার সেনের বাঙ্গালা 
" সাহিত্যের ইঁতহাস’ (তৃতীয় খন্ড ), কানাই সামস্তের Fata প্রতিভা” ননর্মলচন্দ 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি কানাই সামন্ত-সম্পাদত 
'রবধন্দ্রনাথের সঞ্চায়া ও গশীতীবতান (তৃতীয় খণ্ড ) ইত্যাঁদর কথা এই সূত্রে 
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সবশেষে বাল কাঁবজশবনীর কথা । নানা নাট সত্তেও একাজে পাঁথকৃৎ 
হিসেবে সম্মানীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তাঁর চার খণ্ডে রবীন্দ্রজীবনী'র 
জন্য, ও ইংরাজতে কৃষ্ণ .কুপালনীও alates জীবন রচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় 
প্রভাতকুমার যে প্রাতকূলতার মধ্যে কাজ করেছেন, তথ্যের অপ্রতুলভার মধ্যে 
ক্রমাগত অন্বেষণ করে গেছেন, তাঁর তুলনা নেই। যেমন তথ্যের ভাণ্ডারী 
দিলেন পণলনাবহারী সেন। কাছ থেকে দেখোঁছ, কাজের পাঁরচয় পেয়োঁছ দু 
-জনেরই, এ ÅA অভিজ্ঞতা আমার আমত্যু থাকবে । তবে জীবনীকার হসেবে 
* এখন অনেক বোঁশ কৃতিত্থ দাঁব করতে পারেন অধ্যাপক প্রশাস্তকুমার পাল, তাঁর 
We খন্ডে প্রকাশিত 'রাঁবজশীবনণ'র জন্য, আশা কাঁর একাঁদন তা সম্পূর্ণ হবে। 
বাঙাল সমাজ আধুনিক বাংলার মহত্তম বাঙালির জশবনকথাও সাবশদ 
STATS | 

সম্প্রতি প্রবীণ লেখক, গ্রচ্ছাগারিক এবং গবেষক শ্রীচিত্তরধ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ সম্পাদিত "রবীন্দ্র প্রসঙ্গ’ নামে দদ খাঁন গ্রন্হ আমাদের হাতে এসেছে । সম্পূর্ণ 
"আলাদা ধরনের বই। উপকরণের সমাবেশ এখানে যেমন ঘটেছে, সমকালের এবং 
-জপবন-ইীতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দাঁললের যে প্রাচুর্য গ্রচ্ছ দুটিতে, তাতে ভাঁবষ্যৎ 
-রাঁব জীবনকার তো বটেই, যে কোনো রবীন্দ্র গবেষকের পক্ষে “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ 
aria | সূত্র হিসেবে এই গ্রন্হের বিষয়বস্তুর প্রামাঁণকতা প্রগ্রাতীত। 
*উচ্চাঙ্গের সম্পাদনাগুণে অজন্্র টিকা সহযোগে RKA হয়েছে প্রাথীমক আকর, 
"তথ্যের স্বর্ণথান। সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' গ্রচ্ছ- 
_ মালাকে সাদরে বরণ কারি! 

“রবীন্দ্প্রসঙ্গ আনন্দবাজার oleae প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ -সম্পাঁকত সংবাদ, 


জানুয়ারী-মা” ১৯৯৫  রবীন্দ্রচচরি মূল্যবান সংযোজন at 


সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সংবাদের DO ইত্যাঁদর বিষয়ানুসারে সাজানো সংকলন। 
১৯২২ ্রিস্টাব্দের ১৩ মাচ দোলপাঁণমার দন থেকে "আনন্দবাজার পাকা, 
প্রকাশ আরম্ভ হয় এবং মাঝখানে রাজরোষে 'ন্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ শাসনের যুগে 
ছ'মাস বন্ধ থাকা বাদ দলে ( ইমে-৩১ অক্টোবর, ১৯৩০ ) এই পন্রিকা অব্যাহত- 
ভাবে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। কোনো সংবাদপত্র একজন ব্যান্ত বা একটি 
"ঘটনা সম্বম্ধে সকল সংবাদ পাঁরবেশন করবে, এমন আশা করা যায় না, তা হয়ও 
না! তব, প্রাতীষ্ঠত, দীঘ্যারণ এবং জনাপ্রয় সংবাদপন্লে পারবোশত সংবাদের 
প্রামাণিকতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য । পেশাদার এীতহাসকদের wie source 
বা সূত্র হিসেবে Contemporary এবং primary চাঁরন্রের আয়কর-দালিল- 
নাথ সবপেক্ষা গুরুস্থপূর্ণ চীরব্রের উপাদান | TAB সমালোচনা সাহত্য পাঠ 
করেই করা যায়, fee জীবনীমূলক ইাঁতহাসে এসব দালল খুবই সহায়ক । 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ধীদনের অনুসন্ধান, পাঁরশ্রম ও 'নহ্ঠায় ১৯২২-এর 
মার্চ থেকে ১৯৪১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উীনশ বছরের রবান্দ্রজীবনের শেষ 
পর্যায়ে ও সমসামায়ক যুগের সংবাদগলি যেভাবে টাঁকা-টিপ্পনীসহ সংকলন 
করে দিয়েছেন, তাতে ভবিষ্যং লেখক-গবেষকগণ বিনম্র শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞ থাকবেন। 
সাধারণ পাঠকাপাঠিকারাও অনেক চিন্তাকর্ষক সৎবাদপাঠে পুলকিত হবেন। 

অনেক তথাকাঁথত Bis সমালোচক সর্বদাই মৌলকতা খোঁজেন, তাঁদের কাছে 
নিজস্ব ব্যাথ্যা-বশ্লেষণ িৎবা নিছক বর্ণনা হলেও JOATA অনুমোদন ও বাহবা 
পায়, ততখা'ন স্বীকৃতি জোটে না তথ্যের কণ্টকাকীর্ণ, ধৃলধূসাঁরত পথে হে+টে 
যাওয়া পাঁথকের ভাগ্যে । ফলে গ্রন্ছপপ্রী রচনাকার, টণীকাকার, পাঠভেদ সন্বাঁলত 
সৎস্করণ বা সাধারণ সম্পাদনা ও সৎকলন-কর্ম, Belgie যাকে বলে 
Thankless job, তাই থেকে যায় । অথচ, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, এই কাজ 
কত কাঁঠন, বা অন্য কাজের তুলনায় কঠিনতর। আর ভাঁবষ্যৎ পাঠক গবেষকগণের 
কাছে এতে যে কতখা'ন সাহায্য হয় তাও বলে বোঝাবার দরকার নেই ! বরং 
আমাদের দেশে বঙ্গভাষায় যে-সব ‘original’ কাজের নমুনা দোঁখ, তা এতই 
ক্লাশ লেকচর সুলভ যে মন্তব্য নিত্প্রয়োজন ৷ তার চেয়ে “AT PRA ধরণের বই 
যত প্রকাঁশত হয়, ততই মঙ্গল | 

আগেই raie রবীন্দ্রজীবনের শেষ উনিশ বছরের উপকরণ হিসেবে ‘sata 
প্রসঙ্গ অমূঙ্য- প্রধানত জীবনী রচনার উপাদান হিসেবে, রবীন্দ্ু-চিস্তার 
এক্ষেত্রে ও কর্মের ক্ষেত্রেও উপকরণ হিসেবে । আমাদের যে সব সংবাদ বা তথ্যের 


ab পাঁরচয় মাধ-চৈত ১৪০১, 


জন্য লাইব্রেরী যেতে হয়, দূর দূরান্তে গয়ে feos পান্রকার অনুসন্ধান করতে. 
হয়, সম্পূর্ণ ফাইল না পেলে ছ:টতে হয় অন্যর, তারপর মাসের পর মাস পাকার 
পাতার পর পর তন্ন তন্ন করে খুজতে হয়, ধূলো-পোকা-হাঁচি সব উপেক্ষা করেও, 
তাতে লাভ সর্বদা হয় না। কোনো বিশেষ পাব্নকার লেখক সি বা বিষয়-সুাচ 
ধরণের index গেলেই আমরা কত খুশি! সেখানে সংকলন যাঁদ পাই, তা যাঁদ 
সুসম্পাঁদত হয় তবে সপাদক সংকলায়তা অবশ্যই ধন্যবাদাহ্হ। ae প্রসঙ্গ- 
গবেষণা প্রকল্পে SEISA বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী স্বপ্ন: ঘোষও আমাদের 
কুতজ্তাভাজন | 

রবীন্দ্রনাথ ও 'িশবভারতীর সংবাদ আনন্দবাজার পাঁত্কার অনেকখানি অংশ 
জুড়ে ছিল ১১২২ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত | এরপরও বহ: প্রসঙ্গে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, 
সম্পাদক সঙ্গতকারণেই তা BSS করেন 'ন। আনন্দবাজারের সহযোগী 'দেশ্য 
mass রবান্দরচচারয় গৌরবোজ্জবল ভাঁমকা পালন করেছে সে তথ্যও উল্লেখ্য।' 
যাই হোক, সামাঁয়কপত্রে বা সংবাদপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রচ্চর যে বিশেষ 
ধারা গড়ে উঠেছে বা আরও হওয়া Glow. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
আলোচ্য গ্রন্গুলি তাতে অগূল্য সংযোজন । আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 
হিসেবে 'তত্তুবোধিনী পান্রকা'-যার একদা সম্পাদক 'ছলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 
রবীন্দ্র গবেষকদের কাছে অপারহার্য। এই সূত্রে, কোনো সন্দেহ নেই, সবচেয়ে 
tata দরকার প্রবাসী? ও Modern Review পাৰকা। সম্প্রীত শ্রদ্ধেয় বঙ্গ- 
স্াাহত্যের অধ্যাপক ভবতোষ দত মশাই এক লেখায় জানিয়েছেন £ “সৎবাদপন্রে 
রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় Indian Daily News নামে দৈনিক, 
RTA” ৷ ১৮৭৫ ADHA ১৫ ফেব্রুয়াঁর সংখ্যায়, তারপরই.২০ ফেব্রুয়ার 
তারিখে The Bengalee পান্রকায় রবীন্দ্রনাথের খবর বেরুলো। শেষ জীবনে 
অবশ্য আনন্দবাজার যত ALY নিয়ে রবীন্দ্র-সংবাদ প্রকাশ করেছে অন্য কোনো 
টদানকের ক্ষেত্রে তা দেখি না। সামাঁয়ক পত্রের সীমানা ছাঁড়য়ে দানক সংবাদ- 
পত্রের বিষয় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ দোখ ১৯১৩-তে 
নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে। 

“রবশল্দুপ্রসঙ্গ' প্রথম খন্ডে খবরের কাগজ থেকে কাঁতকা ( Newsclipping ) 
FROM সংবাদ সংকলন করা হয়েছে ১৩ মাচ, ১৯২২ থেকে ২১ মার্চ ১৯৩২ 
পর্যন্ত; RUA খন্ডে ২২ মার্চ ১৯৩২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪১ পর্যন্ত ।' 
Ea Ò ছাড়া প্রথম খন্ডের HOT সংখ্যা ৬৮৬, দ্বিতীয় খন্ডের vos; Wiens 


জান রারী-মার্চ ১ ৯৫ RTR মূলাবান সংযোজন aa 


“এই আয়োজন হত না যাঁদনা আনন্দ পাবালশার্স নয়ন-শোভন-কাগজ, ছাপা, 
বাঁধাই সত্তেও মোটামুটি আজকালকার বাজার মূল্যে MINTA প্রকাশ করতেন। 
"একশো পণচশ এবং দেড়শো টাকা এই মাঁগ্যগন্ডার বাজারে, ছ'শো পাতার 
PTS-এ ছাপা বইতে বোশ বাল কী কারে। 

সৎকাঁলত সংবাদগহীলকে সম্পাদক মশাই কয়েকটি 'বযয়ানুসারণী শ্রেণীতে 
fies করে সাজিয়েছেন, ফলে আমাদের সংবাদ পেতে সুবিধে ANTA 
হলো জন্মোৎসব ; বিশ্বভারতী ; সংগীত, আঁভনয় ও patea ; চিন্রকলা ; ব্যান্ত 
ও ব্যান্তত্ব ; দেশ সমাজ সরকার ; সভাসামাঁত ; শ্রদ্ধ্জীল ; গ্রন্ছপাঁরাচীত ; 
ভ্রমণ_দেশে ; ভ্রমণ বিদেশে ; বিবিধ প্রসঙ্গ। এই দিষয়বিন্যাস অবশ্য শুধু 
প্রথম খন্ডে! দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ ১৯৩২-১৯৪১ কালপবে" তথ্য এতই বিপুল 
যে এঁ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে পাঁচটি মান্র বিষয় £ ‘জন্মোৎসব’, “বিশ্বভারতী” 
‘সংগীত, অভিনয় ও চলচ্চিত্র ; Toner এবং “দেশ সমাজ সরকার । প্রথমে 
খৃতনখণ্ডে আনন্দবাজার AAST থেকে “রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ সংকলনের পাঁরকল্পনা নেওয়া 
হলেও সম্পাদক মশাই SPA চাপেই, প্রকাশকের সানুগ্রহ সম্মাত ও 
সহযোগিতায়, চার খন্ডে বিষয়াট পেশ করতে মনস্থ করেছেন। তাই পরবতঙ্ 
খ'ভগুলিতে আমরা শ্রদ্ধপ্রীল, গ্রচ্ছথপারাচাত, ভ্রমণ-দেশে, ভ্রমণ-বিদেশে, বিবিধ 
প্রসঙ্গ ইত্যাঁদ পাব। শুধু একাঁট কথা বলার আছে। প্রথম, খণ্ডে দেখাছ 
সম্পাদক 'ব্যন্তি ও ব্যন্তস্ব শশর্ষক যে বিষয় রেখেছেন, যেখানে বিশেষ করে কবির 
ব্যীন্তজশীবন এবং চাঁরান্রক বৈশণ্ট্যগ্বালর 'বশ্লেষণমূলক সংবাদের সংকলন করা 
হয়োছল দ্বিতীয় খণ্ডে সেই ase অন:পাস্থিত। এট কি তৃতীয় খণ্ডে থাকবে? 
প্রশ্নাট মনে এলো, কারণ ‘দেশ সমাজ সরকার, অংশটি প্রথম খণ্ডে aig ও 
ব্যন্তিত্বের পরে ছিল অথচ দ্বিতীয় খন্ডে ‘দেশ সমাজ সরকার’ ছাপা হয়ে গেছে। 

সম্পাদনা কর্মে চিত্তরৱন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ afew) তদুপরি [তান 
রবীল্দ্রানরাগী, সুপাণ্ডিত এবং শাম্তীনকেতনে কাজের আভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। 
ফলে সংকলিত সৎবাদগণশ্লতে প্রয়োজন বিশেষে যুস্ত করেছেন TAA টাকা | 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সম্ভবত আট পয়েস্টেরও ছোটো. অক্ষরে, TAS এই টাঁকাগ্যীলর oredr 
সংখ্যা প্রথম খণ্ডে ৬২, দ্বিতীয় খন্ডে ২৬। যেসব বিষয়ে প্রথম খণ্ডে টকা 
যুস্ত করা হয়েছে, সেগুলি RON খণ্ডে পাঁরহার করা হয়েছে। এই টীকাগুি 
রবীন্দপ্রসঙ্গের বিশেষত্ব এবং গ্রন্ছের মুল্য ও মর্যাদা এতে বহ: বাঁধত হয়েছে, 
আমরা সেগ্রসঙ্গ পরে আলোচনা করব । ÅAS প্রথম খণ্ডে সংযোজন দেবে 
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যুস্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুশট রচনা, একাট বড় বন্তৃতার অন্দীলখন এবং 
সম্পাদক-াখত একাট বিশেষ আলোচনা “রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দবাজার, | 
শেষোস্ত চিতরপ্ষন বন্দ্যোপাধায়ের নাতিদীর্ঘ রচনাট থেকে পাঠকরা লক্ষ্য 
করবেন, কাঁবর সঙ্গে এই পত্রিকার সম্পর্ক কত GAS ছিল। ১৩ মার্চ ১৯২২ 
শুরু হলেও সান্ধ্য পান্রকা ছিল আনন্দবাজার, একথা বোধহয় অনেকেই জানেন 
না। প্রভাতী দৈনিক হিসেবে এর আত্মপ্রকাশ ১৯২৩ fas ১ জুন থেকে ; 
রবীন্দ্রপ্রাতিভা তখন মধ্যাহ্ন গগনে । প্রথমাবাঁধ আনন্দবাজার যেমন ছল কাঁবর 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁর আদর্শ প্রচারে ব্রতী, রবীন্দ্রবাণীর মধ্যে খুজে পেয়োছল 
এ নিয়ে চলার প্রেরণা, তেমান রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রীত ছিল পাকার ate । 
যাঁরা দুজনেই ছিলেন বিশেষ রবধন্দ্রানূরাগণ । সোঁট বড়ো কথা নয়, পান্নকার 
উ'চু মান, সাহাত্ক দৃষ্টিভঙ্গী, ভাষার আ'ভজাতা, প্রসাদগুণ, জাতীয়তাবাদশ 
দৃপ্তচঙ্গী, নিরপেক্ষ সংবাদ পাঁরবেশন, রবীন্দ্র আদর্শে অনুরাগ ইত্যাদি 
রবীন্দ্রনাথের প্রণীতর কারণ। রবীন্দ্রনাথের সতবাদ তাঁরা কত যত্নের সঙ্গে 
পাঁরবেশন করতেন তার পরিচয় DEWA বন্দ্যোপাধ্যায় Tree | রবীন্দ্রনাথের 
_ একেবারে শেষ জীবনের চমকপ্রদ দুটি ছোটো গল্প 'রাঁববার' এবং 'ল্যাবরেটার” 
প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া আনন্দবাজার পন্রিকায় { যথাক্রমে ১৯৩৯ এবং 
১৯৪০) সে কথা তো বহুজনাঁবাঁদত | তবে হ্যাঁ 'বলা দরকার, রবান্দ্রনাথেয় 
সঙ্গে গান্ধীর যে-সব বিষয়ে মতভেদ হয়েছে ( একটি যেমন ‘চরকা’ নিয়ে ), সেক্ষেত্রে 
আনন্দবাজার গান্ধীকেই সমর্থন করেছেন, এমনাক রবান্দ্র সমালোচনাও | তবে 
আনন্দবাজার গোষ্ঠীর রবীল্দ্রপ্রেমে খাদ ছিল না, তার বহু প্রমাণ পাই । দুটি 
খন্ডে চমৎকার SARNY ভূমিকা লিখেছেন সম্পাদক, স্বস্থ ও সাবলীল ভাষায় | 
RAAR দৃখণ্ড পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ, 
রবীন্দ্রৃগের যে উষ্ণ পারমস্ডলে প্রাতবেদকরা পশ্রিকায় লিখতেন সেই উষ্ণতাও যেন 
অনুভব করা CAT | ১৯২২ থেকে ১৯৩২ এবং ৯৯৩২ থেকে ১১৪১ আনন্দবাজারের 
প্রথম দুই দশক, রব'ন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্রীবনের তাৎপর্যপূর্ণ কাল, ভারত ও faq 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেও এ পর্ব বিশেষ ঘটনাবহুল, গুরুত্বপূর্ণ AII গ্রন্ছে 
সৎকাঁলত নানা খবরের প্রত্যেকাঁট কোনো না কোনো "দক থেকে রাঁব-জীবনীকে 
নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে, ইতিহাসের এব-একটা APPA সামনে তুলে 


আনে। 
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প্রথম কালখণ্ড দেখুন, গান্ধশীজর আঁহৎস অসড়যোগ শৈষ,চলছে স্বদেশ" BAT. 
সরকারণ, স্বরাজের ডাকে সারা দিয়ে ছাত্র সমাজ ত্যাগ করেছেন শিক্ষা প্রাতণ্ঠান ৷ 
কর্ম পাঁরতাগ চলছে, স্বরাজ্য দল গঠন করেছেন দেশবন্ধু আবার সরকারের TE 
নীতি চরম আকার নিচ্ছে, কংগ্রেসী আর বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়িয়ে পড়ছে আইন 
অমান্য বা বোমা-বন্দুক-পিস্তলের পথে। তার মধ্যে আপন সৃজনশীল কাজে 
TLS থেকেও ABIA ভারতীয় শিক্ষার্শের সঙ্গে আধানিক 'িশবজনীনতাকে Te 
করে রবীন্দ্রনাথ afoot করলেন 'ধিশ্বভারতী। (আনন্দবাজার শুরু হওয়ার এক . 
বছর আগে), পল্লী-সংগঠনের কাজে স্থাপন করলেন শ্রীনকেতন। কাঁব দেশের 
সামাজিক,অর্থনৈতিক বা রাজনৌতক কোনো মূল সমস্যা থেকেই দূরে থাকেন ন- 
তাই সাম্প্রদায়িকতার বিপদে বা ব্রাশ অন্যায় নিপণড়নের প্রতিবাদ দৃপ্ত আহ্বান 
জানিয়েছেন কাঁব। সাহত্য সৃষ্টির বহুমুখী স্রোত অব্যাহত রেখেও তুলে 
নিয়েছেন তুলি, এই দশকে । আবার দ্বিতীয় কালখণ্ডে দেখুন, ফারতে জাতীয় 
আন্দোলন তুঙ্গে, কঠোরতম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী পীড়ন, ফ্যাঁসবাদের বিষান্ত 
faery পৃথিবীর বাতাসকে পরছে sales) অনুভূতি প্রবণ কাব সংঘাতে 
যন্দণায় জর্জর ৷ গোল টেবিল বৈঠক, খসড়া শাসনতন্ত্র, পুণা Ele, সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোয়ারা, রাজবন্দীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার, গান্ধী-সুভাষ মতদ্বৈধ, 
কথগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর বাঁহৎ্কার-এমান অজন্প ঘূুণাবিতে উদ্বেল যুগে 
কবি দুরে থাকেন ia) তাই অন্ত্যপর্বে স্হত্যকৃতি যেমন পূণ মোহনায় গিয়ে 
{মশেছে, সংগীত চিন্তায় ও সৃাষ্টতে দেখা যাচ্ছে নতুন ভাবনা, চিন্তাশস্পে ঘটছে 
অসামান্য ক্ষরণ, তেমাঁন নানা আভষোগের বিরদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তান 
ধরছেন কলম। সেগ্দাল পড়তে পড়তে আঁভিভূত হয়ে যেতে হয়। তাছাড়া, এ 
তো ব্যন্তিগত স্মাত froma কাঁহনী নয় এমন কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ধরনের গৌণ 
সুর থেকে ALARTS তথ্যমালা নয়, আগেই তো জানিয়োছি afr একেবারে 
থাকে বলে Contemporary primary $০০০৪-সমকালশন ইতিহাসের 
সাক্ষ্য | 

'জন্মোৎসব' শিরোনামে যে ঈবভা্গটি করা হয়েছে তাতে নানা বৎসরের জন্ম- 
দিবস পালন ও নানা অনুষ্ঠানের বিবরণ পাচ্ছি। দুটি খণ্ড মিলিয়ে পড়লেই 
শেষ জীবনের ( ১৯২২-১৯৪১ ) নানা জ্শ্মোৎ্সরের কথা পাওয়া বায়। ১৯২২ 
বা ১৯২৩ এর পঁচশে বৈশাখের কথা অবশ্য আনন্দবাজারে নেই, ১৯২৪ এ 
জন্মাদন সাড়ম্বরে পালত হয়েছে চীন দেশে, তার খবর পাঁচ্ছ। দুটি খবর 
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বিশেষ করে মনে রাখার মতো । প্রথমটি ১১৩১ এর মে মাসে বক্সা দুর্গে 
“সমবেত রাজবন্দী'দের দ্বারা 'রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন (বিস্তারিত তথ্য পাঠকরা 
পাবেন 'পাঁরচয়' পাকার বৈশাখ, ১৩৭৬ সংখ্যায় প্রমথ ভৌমিকের লেখায় ), যায় 
উত্তরে কবি পাঠিয়েছিলেন তাঁর সুপাঁরাঁচত 'প্রত্ব-ভিনদ্দন, যার প্রথম দু-লাইন- 
গনশীথেরে লজ্জা (দল অন্ধকারে রবির PHR | 
frac বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন ॥ 
আনন্দবাজার প্রথম সংবাদটি দেয় ২৬ মে, 'প্রত্যাভনন্দন কাঁবতাট প্রবাস”? 
থেকে উদ্ধার করে ছাপায় ( সংবাদ সহ ) ১৬ই জুন। অথচ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় দেন নি। অর্থাৎ আনন্দবাজার iter বেরোয় নি যে ১৯৩২ এর ১৫ 
জানুয়ার হিজল জেলে আটক বন্দশরাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জন্মজয়ন্তী পালন 
করে আঁভনন্দন পাঠান, প্রত্যুন্তরে রবীন্দ্রনাথ রাজবন্দীদের উদ্দেশে পাঠান বাণ 
(দ্র দিলীপ মঙ্রমদার. বন্দণ হত্যা, বন্দীমুক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ. প্‌ ১৪২-৪৩ ; 
নেপাল মজুমদার, পুবেন্তি গ্রন্থ, ৩ খণ্ড, পৃ ২৭৩-৭৪)। অবশ্য ১৯৩১ fae 
কাঁবর ৭০ তম জন্মোৎসব বিশেষ আড়-নরের সঙ্গে কলকাতায় উদযাপনের "বিস্তৃত 
খবর 1দয়োছল আনন্দবাজার MAST | 

দবশ্বভারত" প্রসঙ্গ ১৯২১-৪১ পর্বে আসবেই-শিক্ষার্শ, শিক্ষা সংগঠন, 
পল্লী সংগঠন, বৃক্ষরোপন, হলকর্ষণ, সমবায় আন্দোলন সব কাজেই রবান্দ্রনাথের 
পণঠস্থান বিশ্বভারতী । আনন্দবাজার তার কালানুক্রামক অজস্র বিবরণ দিয়েছে | 
সেই 'বম্বভারতী যখন খাণচ্জর, কাব বোঁরয়েছেন সাহায্যের আশায়। অজ্ঞাত 
দাতার কাছ থেকে পেয়েছেন আশাতীত টাকা (১৯৩৬)! আজ এতাঁদনে 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন নিষ্ঠাবান গবেষকের প্রচেষ্টায় জানলাম সেই 
অজ্জাতদাতার নাম | egoo ta ইতিহাস 'কত দুঃখ ও সমস্যার ইতিহাস, 
সে ইতিহাস কবে লেখা হবে কে জানে? আজ এীতিহাঁসকরা তাকে ভগ্রনখড়' 
বলেই থালাস। 

‘সভা সাঁমাত’ এবং ‘দেশ সমাজ সরকার, এই AIG ভাগে নানা ব্যাপারে রবীন্দ্র 
নাথের কৌতুহল আর তার ভূঁমকার বর্ণনা পাই । কিছু খবর চিত্তাকর্ষক, fare 
{কিছু খবর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । তার কয়েকটির este বর্তমান সমালোচনার 
স্থক্ষপ্ত পাঁরসরে দেওয়া যাবে না। তেমান গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ’ এবং ‘Talay 
প্রসঙ্গ অংশ । আসলে রবীন্দ্রজ্জীবনের প্রথমাধে জীবন সম্পর্কে তথ্যের 
অপ্রতুলতা যেমন সমস্ত রবীল্দ্চ্চইি জানেন, রবীন্দ্রজীবনের 'দ্বিতীয়াধে তথ্য 


Ey 


wd 
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ক্রমেই বিপুল ও বৈচিন্রযময়। এর মধ্যে নানা কাগজের কার্তকা অবশ্যই সংরক্ষণ 
NG | চিত্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আনন্দবাজার থেকে সংকলন করে TE 
প্রসঙ্গে এমন তথ্য সংগ্রহের AVS রাখলেন। 

আর একাঁট কথা, রবীল্দুজীবনের ব্যাপ্ত ও talon সমকালীন ও উত্তরকালণন 
OM, সমাজ ও সভ্যতার উপরেও কম প্রভাব-প্রীতীক্রয়া সৃষ্ট করোন। তান 
প্রশঘসা- নিন্দা দুই পেয়েছেন। NS তার সাক্ষ্যও পাই। জলি 
বন্দীশালায় এবং চট্টগ্রামের দাঙ্গায় Talon সরকারের হৃদয়হীনতা ররীন্দ্রনাথের 
kan, fo, মুসলমান বরোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যুক্ত সম্মত মতামত থেকে 
জীবনের প্রাস্তসীমায় ‘সভ্যতার সংকট’ রচনা সবই সমাজে STA প্রভাব ফেলেছে। 
সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন দেখি। আনন্দবাজারে নেই এমন সৎবাদগঢুলি অবশ্য 
এই সংকলনে থাকার কথা নয়। “সংগীত, অভিনয়, only এবং গ্রন্থ 
পাঁরাচাত'তে বহু কৌতুহলকর কথা জানলাম | 

আগেই লখোঁছলাম, ‘sate প্রসঙ্গ বইতে সংকলিত সংবাদ কর্তিকাগ্ছালর 
সঙ্গে সম্পাদক যে সব টীকা যুন্ত করেছেন তার ফলে গ্রহের মযাদা, মূল্য, 
প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বাঁধত হয়েছে । WoT মূল থেকে তথ্য সংকলন করে 
কাঁ বিপুল অধ্যবসায়ে, পারশ্রমে, পাণ্ডিত্যে এবং নানা জনের সানগ্রহ সহযোগিতায় 
সম্পাদক একাজ করেছেন তা দেখলে {বিনম্র কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। টীকাতে 
বহু প্রার্সাঙ্গক তথ্য পাই যা পাঠ করে মন তৃপ্ত হয়। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন কত 
শভন্নধরনের তথ্যসূত্র থেকে সম্দাদককে টকা রচনা করতে হয়েছে। অথচ সেই 
সূত্রের বিস্তারিত বিবরণ, পাঁরচয়, পঞ্জী তিনি দেন নি। তথ্য যাচাই করছেন, 
প্রয়োজনে অন্যসূক্পের সঙ্গে মালয়েছেন, ভ্রম সংশোধন করেন অথচ 'নজের 


মন্তব্য বা বচারে যান fa, পাশ্ডিত্য দেখাবার চেণ্টা করেন নি। অথচ আমাদের 


সমাজে এখন pedantic দের কত আস্ফালন | সম্ভবত ব্যান্তপারিয় পরবর্তী 
কোনো খণ্ডে থাকবে তাই এই দুই খণ্ডে দেখা হয়াঁন | সম্পাদক নিজেই জানয়েছেন 


' সকল ক্ষেত্রে সূত্রের সাহায্য নিরূপণ করা সভব হযীন।, ফলে সব কিছু সঠিক 


বলা যায় না। যেমন, প্রথম খণ্ডে (পৃ ৬৫৭) ব্রাঙ্মসমাজ বিষয়ে পাদটীকার 

জন্য তান নির্ভর করেছেন ‘ভারত কোষ এর উপর, অঞ্চ ভারত কোষের লেখাই 

aise নয়। আক্ষারক অথেইি সহম্রাধক টীকা রচনাই তো দুরূহ, তদ.পাঁর 

এত for ভিন্ন (বিষয়ে যে বইখান মর্যাদা বেড়েছে ; দু-চারাটি তথ্যের ভুল যাঁদ বা 

“থাকে (আমার চোখে পড়োন ) তাতে দিছুই যায় আসে না। আনুাঙ্গক তথ্য 
v 


৮২ পারচয় মাঘ- চৈত্র ১৪০৯ 


হয়তো বাড়ানো যেত, তাহলে গ্রন্থের কলেবর এবং মূল্য দুইই বাড়ত। সব 
মিলে “রবীন্দপ্রসঙ্গ আনন্দবাজার’ রবাল্দষ্চয়ি স্থায়ী আসন করে নিয়েছে; আমরা 
বাঁক দু-খন্ডের দিকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম | 


গৌতম নিয়োগী 


রবীল্দ-প্রসঙ্গ ; আনন্দবাজার AAP / সম্পাদনা চিন্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম 
খণ্ড (১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২ ), আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা , ১৯১৩, 
মূল্য ১২৫ টাকা; ২য় খণ্ড (২২ মাচ? ১৯৩২-৩১ ডসেন্বর ১৯৪১), দ্বিতীয়; 
খণ্ড, সম্পাদনা সহযোগ স্বপ্না ঘোষ, আনন্দ MAMA, কলকাতা,১৯৯৫, মূল্য 
১৫০ টাকা | 


অনুবাদে “রেবেকা” 
রঞ্জন ধর 


v 


দাফন দয মাঁরয়র ইংারজণী সাহিত্যের একজন জনাপ্রয় লেখক এবং মাহলা 


লেখকদের মধ্যে META আগাথা SS ছাড়া আর কেউ বোধহয় তাঁর সমবক্ষ- 
নন; অবশ্য বাঙাল পাঠকদের কাছে তাঁর পাঁরচিতি আগাথা কৃষ্টির তুলনায় 
অনেক কম। মুস্টমেয় শিক্ষিত লোক ছাড়া বেশির ভাগ বাঙালির ot 
সাঁহত্যের সঙ্গে পারচয় অনুবাদের মাধ্যমে | রেবেকা" দাফন দ্‌ মারয়রের' 
একাটি বিখ্যাত উপন্যাস! fae দশকের শেষ 'দিকে তাঁর এই উপন্যাস প্রথম 
প্রকাশিত হবার দশ বছরের মধ্যে এক্রশাঁট সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এমন 
সৌভাগ্য কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটে ! মাঁরয়র রন্তের বিচারে ইংরেজ নন, ফরাসণ 
fagga সময় তাঁর কোন AS OA দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। মারয়র সেই দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করে ইতখরজশর মাধ্যমেই 
সাহত্যচর্ শুর, করেন। 

আমাদের আলোচ্য 'রেবেকা’-র বাংলা অনুবাদ নিয়ে। অনুবাদক শিউলি 
মজুমদার । অনুবাদের ক্ষেত্রে তান নতুন নন। প্রিশ-প'য়প্রিশ বছরে তিনি 
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বেশ কয়েকাঁট বই অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে ইবসেনের 'গোস্টস» ভেরা 
পানোভার “পতা ও পত্র? হল কেইনের “শাশ্বত নগরী” দাফন দ্য মারয়রের 
“রেবেকা” ক্যাথারন আ্যান্ড পোর্টারের ‘se পলাশ, হেরমান হেসের অমৃত 
আলোতে’ ইত্যাঁদ। ভাল অনুবাদ একাট দুরূহ কাজ। একমান্র সার্থক 
অনুবাদের মাধ্যমেই অন্য ভাষার মানুষের পক্ষে বিশ্বের নানা ভাষার ATDA 
সঙ্গে পাঁরাচত হওয়া সম্ভব | মূল বই-এর ভাষার সাবলালতা, প্রকাশভাঁঙ্গ, শৈল 
তার রস ও ব্যঞ্জনা oly সহ ভাষান্তারত করে অন্য ভাষার পাঠককে মূল বই 
পড়ার আনন্দ 'দতে পারার মধ্যেই অনুবাদের সার্থকতা । অনুবাদক তাঁর এই 
দায় ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হলে শুধু মূল লেখকের প্রাতই আঁবচার করা 
হয় না, পাঠককেও প্রতারিত করা হয়। “রেবেকা” প্রসঙ্গে এ কথা বলার কারণ, 
মূল বইটি আমার পড়া ছিল এবং সেট পড়তে গিয়ে আনন্দ, বিস্ময় ও 
রোমাঞ্চকর অনুভাঁত face রুদ্ধানঃ*বাসে আমাকে এর পাঠ শেষ করতে হয়োছল F 
এর পর 'দব্যেন্দ; বন্দোপাধ্যায় FSS অনহাদত “রেবেকা” হাতে পেয়ে আবার 
পড়োছি, কিন্তু পড়তে গয়ে দুববলি অন:বাদের জন্য দারুণভাবে হতাশ হয়ৌছি। 
এর পর স্বাভাবিক কারণেই সমালোচনার জন্য িউীল মজুমদার Fas অন্যাদত 
রেবেকা’ হাতে পেয়ে কিছুটা সংশয় নিয়েই পড়তে শুরু করোছিলাম, যাঁদও তাঁর 
অন্য অনুবাদগীল আমার পড়া ছিল এবৎ তাঁর অনুবাদ ক্ষমতা সম্পর্কে আম 
যথেষ্ট উচ্চ ধারনা পোষন কার। আনন্দের কথা, তান রাশ করেন নি। 
অনুবাদের ব্যাপারে অন:বাদকের কহু স্বাধীনতা থাকে-এ অস্বীকার করার 
উপায় নেই। অনুবাদ আক্ষারক হবে ক ভাবানুসারী হবে, এটা অবশ্যই তাঁর 
সেই স্বাধধনতার BUSSE! ভাষাস্তীরত করতে গয়ে সেই ভাষার পাঠকদের 
AGATA কথা ভেবে প্রয়োজন বোধে অনুবাদক কিছ; কাটছাঁট বা ডিটেলস বাদ 
দিয়ে থাকেন। কিন্তু যাই করুন, অনুবাদের একাঁট শর্ত লগ্বন করা চলে না। 
মূল বই-এর ঘটনা-বন্যাস, ভাষার Teal, RARA বৈশিষ্ট্য ও মেজাজ 
অক্ষু্র রেখেই পাঠকের প্রীত দায় পালন করতে হয়। এ ব্যাপারে শিউীল 
মজুমদারকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। তান যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ 
করেছেন; তাঁর অনুবাদ হয়েছে ভানানুসারী ; অনেক ডিটেল্‌স সক্ষপ্ত 
হয়েছে ; ipo মজার বিষয়, তাঁর ঝরঝরে অনুবাদের ভাষায় মূল বই-এর 
ঘটনা প্রবাহ, পাঁরপাশ্বকতা, ভাব, সুর ও ছন্দ এমন সাবলীল ও স্বাভাবক- 
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ভাবে উঠে এসেছে যে একবারও অনুবাদ বলে মনে হয় না। অনুবাদের এই 
-যাদুবিদ্যা তাঁর প্রত্যেকাট অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। 

“রেবেকা? উপন্যাসটি চাঁরত্রের দিক থেকে রোমাপ্টিক হলেও এর মধ্যে শুরু 
“থেকেই রয়েছে এক প্রচ্ছন্ন রহস্যের আভাস | 'ম্যাপ্ডারলে' নামক এক বিশাল 
প্রাসাদ-বাঁড়, তাকে "ঘরে নিবিড় অরণ্য আর পার্ববতর্শ সমুদ্র এই উপন্যাসের 
পটভূমি | প্রাসাদের অধিকর্তা মিঃ ডি উইস্টারের প্রথমা স্বী রেবেকা । সে. 
দেখতে যেমন সংদ্দরশ, তার গুণাবলীরও শেষ নেই। এই বিশাল প্রাসাদাটকে 
সে সাজিয়োছল মনের মতন করে! আসবাবপন্ন ও প্রতিটি কক্ষের সাজসঙ্জা 
দর্শনীয়। তার জীবনযান্রার প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। সে জানত 
জীবনকে কেমন করে উপভোগ করতে হয়। ম্যাশ্ডারলে সারা বছর ধরে লেগে 
থাকত উৎসব, আঁভজাত সমাজের নর নারীর আগমনে জম-জমাট থাকত প্রাসাদ | 
রেবেকা ছিল নৃত্যে, ঘোড়ায় চড়া ও সমুদ্রে নৌকো বিহারে পারদশ”। সমুদ্রের 
'পাড়ে ছিল তার একাঁট নিজস্ব স:সাঁজ্জত কুটির, আর একটা নৌকো । খন খুশি 
সে গয়ে থাকত সেই কুঁটরে, এমন ক ae | একদিন ঝড়ের aa নৌকো 
বিহার করতে গিরে সে আর ফিরে এলো না। সবাই বুঝল, নাশ্চত AA 
তাকে গ্রাস করেছে, এ হল TATA পশ্চাৎপট । এর এক বছর পর উদঘ্রাস্ত মঃ 
fe উইন্টরের জীবনে এলো আর এক নারাঁ, তারই আত্মকথনে রচিত 'রেবেকা 
উপন্যাস। অথচ সেই নারীর নাম কোথাও উল্লিখিত নেই, তাঁকে মসেস 
ডি উইপ্টার বলেই উল্লেখ করা হবে। সে অত সাধারণ ঘরের মেয়ে, সুন্দর ও নয়, 
আভিজাত্যের কোন ছাপ তার জীবনে ও চাল চলনে STAMPS | অনতাবিলম্বেই 
‘সে বুঝতে পারল, ম্যাপ্ডারলে ও তার পারপাশ্বিক আভিজাত সমাজে সে নিতাস্তই 
বেমামান। তবু মিঃ গড ইউণ্টার তাকে ভালবেসেছেন, কারণ তার মধ্যে রয়েছে 
সহজ সরলতা, শালীনতা, বিনয় এবং নির্মল মাধুর্য ar একান্তভাবে তাঁর কাম্য | 
অন্যাদকে ম্যা'্ডারলের তত্থাবধানের দায় যার, রেবেকার অতি প্রিয় ও অনুরন্ত 
সেই মিসেস ডানভারস মন থেকে মিসেস fe উইণ্টারকে মেনে নিতে পারোন। সে 
আঁত সুকেশিলে গ্রতাঁনয়ত Tier fe উইণ্টারের সঙ্গে রেবেকার আ'ভজাত্যগারমা, 
ব্যান, নানা TAA দক্ষতা ও গুণাবলণর প্রভেদ তুলে ধরতে BS এই প্রাসাদে 
TA এখনও বজায় রেখেছে রেবেকার প্রচালত নিয়মকানুন, এমন ক খাবার টোবলের 
মেনু প্যস্ত। গৃহসজ্জায় ঘটেনি সামান্য পারবর্তন। প্রাতীট বস্তু আছর মতই 
রয়েছে গনজের নিজের হ্থানে। ম্যাশ্ডারলের পাঁশ্চম মহল সমযদ্রমুখী, সাজসজ্জায় 
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সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও স্ন্দর। এই মহলেই রেবেকা থাকত । কিন্তু মিঃ 
ডি উইপ্টার নতুন বধু নিয়ে বাস করছেন পূর্ব মহলে। পশ্চিম মহলের দিকে 
তিনি ভুলেও পা বাড়ান না। মসেস ডি উইণ্টারের কাছে এটা একটা রহস্য l 
রেবেকা সম্পর্কে যে-কোন আলোচনা তান এাঁড়য়ে যান, যেন রেবেকা বলে কেউ 
তাঁর জীবনে ছিল না। অথচ 'মসেস fe উইণ্টারের কাছে acces আস্তত্বই 
প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে, সে যেন মৃত হয়েও ভীষণভাবে বেচে রয়েছে এই 
বিশাল প্রাসাদ জুরে । ম্যাশ্ডারলের জীবন থেকে তাকে বাছ করা যায় না, 
তার কত্ত স্ব এখনও তেমাঁন অব্যাহত! সেই অদ্য শক্তিই যেন ধীরে ধীরে মিঃ 
ডি উইন্টার ও তার মাঝে গড়ে তুলছে একটা প্রাচীর যা দু জনকে সম্পূর্ণ একা 
হতে OR না। একাঁদন বেড়াতে গিয়ে মিসেস fe উইস্টার ঢুকে পড়োছল 
রেবেকার সমুদ্র তীরবত'" সেই পাঁরত্যন্ত কুঁটরে, যা শুনে মিঃ ভি উইস্টার ভীষণ 
রেগে তিরস্কার করোছিলেন স্রাকে। এর মধ্যে দোষের কী থাকতে পারে বোধগম্য 
হয়নি তার। এমাঁন খুটিনাটি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে রহস্য দানা বাঁধে! কিন্তু 
একবারের জন্যও পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে না যে, রহস্যের মূলে রয়েছে একটা 
হত্যাকাণ্ড । তাই চমক লাগে, যৌঁদন বাহরাগত একাঁট জাহাজ্জ তীরে ভিড়তে 
গয়ে ধাক্কা খায় জলের তলায় ডুবে থাকা একাঁট নৌকার সঙ্গে এবং সেই নৌকাটিকে 
উদ্ধার করার পর তার কোঁবনে পাওয়া যায় রেবেকার কঙ্কাল। কোঁবনের দরজা ছিল 
বাইরে থেকে বন্ধ, যার থেকে আন:সঙ্গীক সূত্র ধরে অনুসন্ধানের ফলে আবিস্কৃত 
হল, দুর্ঘটনা নয়, এট একাট পাঁরকাঁষ্পত হত্যাকশ্ড। প্রার্থীমক প্রমানাদ থেকে, 
সন্দেহের অঙ্গীলসথকেত নির্দোশত হয় রেবেকার স্বামণ fas ডি উইন্টারের দিকে | 
শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে আঁভযোগম্যন্ত হলেও মিঃ fo উইন্টার অকপটে স্বীকারোক্তি 
করেন স্পীর কাছে। রেবেকাকে তন ভালাবাসেননি। রেবেকাও না। তার 
সম্পর্ক ছিল বহু পুরুষের সঙ্ষে। যথেচ্ছাচারের মধ্যেই ছিল তার আনন্দ | 
বিয়ের পণ্চম দিনে সে সরাসার এ সব কথা জানয়োছিল স্বামীকে । আভিজাত্য 
ও পাঁরবারক মাদার জন্য মিঃ fo উইন্টার প্রকাশ্যে তাকে বাধা দিতে পারেন 
WI একদিন ঝড়ের রানির অন্ধকারে তান রেবেকাকে হত্যা করতে বাধ্য হলেন, 
এর 'িছনে ছল তারই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ও প্ররোচনা, at আগে 'তাঁন বুঝতে 
পারেন নি। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে {নাশ্চত মৃত্যু জেনেই প্ররোচনার 
মাধ্যমে এক রকম স্বেচ্ছামৃত্যু আহবান করোছল সে। মৃত্যুর পূর্বমূহূর্তে তার, 
ers ফুটে উঠোছল এক রহস্যময় বিজীয়নীর হাঁস | 
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উপন্যাসের এই জাঁটল মনস্তাঁত্বক কান’ সাবলীল অনুবাদের গুণে সম্পূর্ণ 
একাট দেশজ কাঁহনীতে পাঁরণত হতে পেরেছে। এর give অবশ্যই ‘উলি 
মজুমদার দাবী করতে পারেন। 


প্রাপ্তিস্থান ; আইডিয়াল বুক হাউস 
১৩, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 
দাম ৪ আশ টাকা 


দুই কবি e ভিন্ন দুই মেজাজ 


“otter রায় ( আগে সেনগুপ্ত ) উত্তর কলকাতার এক মধ্যাবত্ত পাঁরবারে 
১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। MA আঠারো বছর বয়সেই ছমাসের ব্যবধানে 
দাদু ও তার মৃত্যুতে পড়াশোনায় ছেদ ঘাঁটয়ে অসহায় মা ও ছোট ভাইবোনেদেয 
দায়িত্ব নিতে তাঁকে সদাগরী আঁফসে কনিশ্ঠ করাণকের কাজ নিতে হয় | 
aa কিড়ু পরেই শুর; হয় তাঁর কাঁবতা লেখা । প্রথম কাঁবতা প্রকাশিত হয় 
HEGIA ANA দেশ পন্রিকায় পরে আনন্দবাজার দোল সৎখ্যায় | 

তারপরে থেকে প্রীতমার Ce কাঁবতা বোঁরয়েছে নানা পত্রিকায় । সাতখান 
কাবাগ্রন্হও প্রকাশিত 1” 

UGE জরুরী গোদা এই তথ্যগনীল এভাবেই পাঁরবোৌশত হয়েছে গ্রন্ছটির 
আরস্ভে । অবশ্য ইতোমধ্যে বাংলা কাঁবতার নিয়ামত পাঠকের কাছে প্রাতমা 
রায় কাব হিসেবে বেশ পাঁরাঁচত নাম। 

_ ২৫ বৈশাখ ১৪৯১-এ প্রকাশিত 'বালকারন্ত ও কৃষ্ঞগহবর-এ অতএব তাঁর 
বেশ পারণত ASST পাঁরচয় থাকারই কথা । এমন একটা প্রত্যাশা অবশ্য 
গ্রচ্ছটর aise কাঁবপারচিতি থেকেও উঠে আসে। এমন দ্ুপ্রত্যয়সমূন্ধ 
ঘোষণা সেখানে স্পষ্ট, যে, “তান তাঁর যোগ্য মর্যাদা পেয়েছেন কিনা এটা নিশ্চয় 
করে বলা শন্ত ৷ 

এমন ঘোষণার পাঁরপ্রেক্ষিতে পাঠক প্রত্যাশা করতেই পারেন,এ GAT কাব্যগ্রন্ছে 
. তান পেয়ে দাবেন এমন বহু Coat উচ্চারণ যা তাঁর অস্তিত্বের ভিৎকেই কাঁপিয়ে 
দেবে আমল | 


জানুয়ারী মার্চ sees দুই কাঁবঃ (ভিন্ন দুই মেজাজ va 


প্রথম কাঁবতাটি অবশ্য এমন প্রত্যাশাকে আরো একটু উশকেই দেবে, যেখানে 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা few করেছে কাঁবচেতনাকে । “ভাস্কর্য 
OPT শতক’-এর বর্ণনায় কাব নির্মম, তাঁর চোখে সেই প্রতিমা “প্রথম বিশ্ব ও 
দ্বিতীয় বিশ্বাশক্পীরা এক কোট /, শিশুর মেদ fra যাকে গড়ে তুলেছিলেন / 
'একুশ শতকের জন্যে । / 

এ নির্মমতা স্বভাবতই পাঠকের প্রত্যাশিত visio টেনে আনে কাঁবতাটির £ 
হঠাৎ ম্যাজিক প্রাচীরে পৌছে miot কিন্তু / ভয়াবহ শুন্যতা ও অদেখায়, 
শান্ত, বস্তুর ভোঁল্ক হয়ে গেলে | নিজেদের ল্যাজ, যৌনাঙ্গ, ধারালো বাঁকা নখ 
চটতে চাটতে | হতভম্ব Tage 'রশ্বাশল্পীরা বলতে শুরু করলেন! ভেলভেট 
চাদরে ছড়ানো শাদা নুনের LST দেখে / 

একবার যাঁদ বাগে AR: 'মদুড়ো 'চাবয়ে খাক-- / 

বস্তুত শশর্ণ তনু তাঁর এই কাব্যগ্রচ্ছের শীর্ণতর কাঁবতাগহলর অনেকগদীলই 
এভাবে কালচেতন A বিদুপতীপক্ষা মন্তব্যের সমাহারে রচনা করেছেন প্রাতমা 
IAL এসমন্ত মন্তব্যের অবলম্বনও যেহেতু ব্যঞচনাময় forse, পাঠক এ সমস্ত 
কবিতায় তন্তু অনুভবের সাথে পেয়ে বান এক রম্য আবেশ £ “বিপন্ন পিকাশো 
দেখেন feat / বাটতে ae নিয়ে সূর্য দুলে ওঠে | দোয়েলের শিসে। / 
'সোনাঝুরি । হেসে যায় একা | বধ্যভুমিতে | /’ কিংবা 

‘ola জোয়ালো ‘বিষের বাটিতে আঙুল ডুবিয়ে / কপালে একাঁট করে গেরুয়া 
মাটির ফোঁটা এ'কে চলেছে / যোগেন চৌধুরীর কনে ! মৃত্যু ও জন্মের, আর | 
যোনি ভেদ করা সৌর অন্ধকারে টলতে টলতে / মিলিয়ে যাচ্ছে ঈশ্বর 
টোপর পরা / আহা s এভাবেই, কবিতাগঁলর নির্মাণে নিজস্বতার ছাপ 
আনতে ভাবনার শৃৎখলাবদ্ধ পারুপর্যকে খুযই স্মার্ট কায়দায় অবজ্ঞা করতে 
DURE] | সচেতনভাবেই যে, তার প্রমাণ বইটির কবি fails বিধৃত 
এই মন্তব্যঃ “সহৃদয় পাঠকের প্রথমে যেটা মনে পড়বে তা প্রাতমার চিন্নকথা রচনার 
বৈশিষ্ট্য। এবং পান্ত থেকে otis CARE) মাঝে মাঝে সেজন্যে তাঁকে 
খানিকটা সুরারয়ালাস্টক মনে হতে পারে ॥ 

এই 'স্্রারয়ালাস্টক মনে’ হওয়ার সুই ‘চা’ nit কৃষ্ণকথা’ ‘রাগ, 
কুহক’, Tee বা ‘আদর’-এর মত PAOA পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে 
প্রারে। আপাতত ‘চা'-এর থেকে উদ্াহরণের এক টুকরো £ 


৮৮ পাঁরচয় মঘ- চৈত্ত ১৪০৯৮ 


ছয় থেকে কুঁড় ভাগ্র মেলাসয়াসে / রহস্যময়ী এসে দাঁড়ালো এক কাপ 
চা হাতে / 

ঝোড়ো বাতাস ; | Sia সৌরভ ; analy জ*ুইফুল ঘুরপাক দিতে Tow: 
উঠে গেলো / বারোশো ফুট উ*চু পাহাড়চ্‌ড়ায় 1 

“সাম্প্রদাঁয়ক'এর মতো কোনো কোনো কবিতায় এই স্যরারয়ালিজম-প্রবণতা 
Stp কালচেতনার সঙ্গে মিশে সফল প্রতিমা তোর করে। শীর্ণ, তীক্ষ] আর 
অন্তরস্পশাঁ | 

প্রায় সমস্ত উচ্চারণেই fay এক কোতৃকবোধের পরিচয় থাকে তাঁর । কখনো 
কখনো একেবারে ব্যান্তগত সূত্রে সে কৌতুকবোধকে আস্বাদ্য ও করে তুলতে পারেন৷ 
Teta ঃ 
সময়ের দাঁড় কামাতে বামাতে--'! ধোঁয়ার মতো পাঁথবী নামে এই 
বৃদবূদকে | জ্যাব্রাস্ক পয়েন্টে নিয়ে গয়ে বারবার আছাড় দেয় / ait রায়, 
নামে এক উদ্মাদ। পাঠকের তো জানাই আছে 'মর্পীন্্র রায়কে তাঁন বিবাহ 
করেন অতএব-_ | 

বিপজ্জনক এই গ্রশ্হনামাট পাছে নানা অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গ বা ভ্রান্ত অর্থ 
রোপন করে পাঠকের মনে, প্রীতমা রাখা তাই বুক না নিয়ে অর্থ স্পষ্ট করে: 
দিয়েছেন £ ‘এখানে মৈথুন হয় বাঁলিকারন্ত ও অদ্য ব্রাক ম্যাটারে । 


ব্রাক ম্যাটার এই শব্দ থেকেই উঠে আসে. আর একাঁট কথা-_এই' কাক 


তাঁর hongi ভেতরে মহাকাশবিজ্ঞন, জীববিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখার পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে স্থানকালব্যাপ্তির এক বিশেষ অনুষঙ্গ আনতে 
চেয়েছেন। সম্ভবত এজন্য কোথাও কোথাও যে অবাঞ্চিত কৌতুকাবহতার সৃষ্টি 
হয়েছে, তার তোয়াক্কা না রেখেই £ কশোরীকে প্রেতসহবাসে দ্যাখে ডোকরা 
FE ! ভাইনোসরের স্তনে ঠোঁট trav 

এমন ae, কিছ প্রমাদ তো থাকতেই পারে, কাব এখানে কাঁম্পউটার-নখশুত 
নন যেহেতু | তবু সফল অতি সফলদের Gla রলরোলময় কাব্যচ্চার পাশে বিনীত 
- অথচ নিষ্ঠাময় প্রয়াসে এভাবে যে জুড়তে চাইছেন হালাদনের বাংলা কবিতায়, 
আরো নতুন ABT কোনো TAL, তাতে পাঠকেই লাভই বাড়ে, সন্দেহ নেই | 

aig হিসেবে দশপপ্রন রায় চৌধুরী এখনও কাঁবতা পাঠক সমাজে তেমন 
পাঁরচিত নন হয়ত, তবু একজ্রন ভাল ছার ও রাজনৈতিক art হিসেবে কলকাতায়; 
অনেকের কানেই তাঁর নাম পেশছে গেছে। মেধাবী রাজনৈতিক কর্মীদের, 


জানুয়ারী- মার্ট ১৯১৫ দুই কাঁব £ TOR দুই মেজাজ ৮৯০ 


{বিশেষত fries রাজনৈতিক দর্শনে অননপ্রা্ণত রাজনৌতিক কর্মীদের কেউ কেউ. 
যেহেতু পাঁরণত বয়সে সাহত্যকর্মে নিজের চেতনার মত্ত ঘট্যন, এবং যেহেতু - 
এমন রাজমৈতিক দর্শন ও তার কর্মীদের সম্পর্কে 'শাক্ষিত সাধারণের মনে 
সম্দ্রমবোধ আজো ক্রিয়াশীল, অতএব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্ ‘সখের পাথর ও অন্যান্য 
কাঁবতা'য় শাঠক স্বভাবতই খ'ুজবেন বিষয় ভাবনা ও ভাষার নব 'দগন্ত। 

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, নীর্দষ্ট ওই রাজনৈতিক দর্শনে অনপপ্রাণত 
কবিদের বহু দশকের লালিত অভ্যা্সটিকে সযত্রে THT করে চলেছেন TINAR ৷. 
রাজনৈতিক বাস্তবতার আপাত নৈরাশ্যজনক অবস্থাকে অদ্ভুত আত্মাবশ্বাসে (নাক 
আত্মপ্রব্নায়ই ) উঁড়রে দিয়ে, রাতের সব তারাই থাকে,দিনের আলোর গভীরে’ 
গোছের প্রত্যয়কে ইষৎ বিষ আর স্মৃতিময় অনুযঙ্গে চাঁরয়ে দিতে, 
চেয়েছেন যেন। : 

একে অবশ্য 'অপরাজেন্স প্রত্যয় ঘোষণা ভাবার স্বাধীনতা যেকোনো 
" ইচ্ছক পাঠকেরই আছে তেমন স্বাধীনতা নিয়েই আমরা বরং দেখতে থাকি 
সেই রাজনোৌতিক বিশ্বাসে আজো কেমন নিষ্ঠাবান থাকতে চাইছেন HINE £ 
“তবু ভোরের অন্ধকারে LEFT ছোঁয়া জাগে দুরের পাহাড়ে, / অদৃশ্য জাহাজের 
ধোঁয়া দেখায় দিগন্তে, / অজ্ঞাত শিশুর কাঁপনের মত টলোমল অগোচরে / অন্য 
দিন আসে এক, / অন্য এক দিন আসে ।, (আগাম+? এ সব alate বামপন্থী 
কবিতায় OTS আশ্বাসের ব্যঞ্জনা যেমন অক্ষ, তেমন দেখতে পাই আরও - 
কোনো কোনো কাঁবতায় S নাপামে ধান পোড়ে, / হৃদয় পুড়ে পুড়ে হখরার কঠিন 
আলো হয়ে জমে ; | যন্তুণার রামধনুর পাশে দিগন্তেয় নীচে | সোনার মঙ্গলঘট" 
গচ্ছিত সময়ের কাছে; | মানুষের উত্তরাধকার py ( আঁবন*্বর ) কিংবা একটু 
পরোক্ষত কোথাও কোথাও s হঠাৎ বাতাসে জ্যনালার শাঁস নড়ে, তেতে ওঠা - 
শানে । ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল, ঝড় আসে, ! গ্রীক্মের অবরুদ্ধ সম্ধ্যার শেষে 
বড় আসে, বমবম ঝমবম করে / এক বৃষ্টি নাচে রাজপথে মাঠে, নাচে / আনলক 
বিজয়ের তালে (‘oem ) এসব পর্থীজতে হয়তো তথাকাঁথত বামপন্হশী: 
অভ্যাসের অনুবর্তনই দেখতে পাবেন অনেকে, তবু যেসব জায়গায় দীপাঞ্জন- 
রায় চৌধূরণর প্রত্যয়ধ্দ্ধ উচ্চারণ তাঁর নিজস্ব ন্যায়লব্ধ উপলব্ধিকে আশ্রয় করে, . 
সে সব জায়গায় পাঠকের আপেক্ষিক মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয় তা / যেমন». 
'আক্ষেপের কাল নয় এ-| আমার তোমার হাত ক্ষয়ে যায় তবু / অন্য কাঁরগর 
কাজে লাগে।/ তোমার আমার কপালে বছরের পাঁরক্রমা লেখে বরসের রেখা, | 


৯0 পরিচয় মাঘ চৈত্র ১৪০১ 


-সেথানে সময় তধু চলে দুত তালে: আমাদের স্বপ্নের বেগে, / আমাদের স্বপ্নের 
বেগে ইতিহাস লেখা হয়ে চলে, লেখা চলে আঁচড়ে অচিড়ে। ( Tifa ) 

হয়ত কারোই নজর এড়াবে না যে, ওপরে উদ্ধৃত সমস্ত পথাজ্জগুচ্ছ তার সমস্ত 
প্রত্যয় ঘোষণার অভ্যাস সত্তেও কোথাও উচ্চকণ্ঠ নয়। বোঝা যায়, এক অনাহত 
-কাঁবঙ্বভাব রয়ে গেছে তাঁর ভেতরেষা সথথতবাক এবং অভ্যাসগত নানা সীমাবদ্ধতা 
সত্তেও Trem উচ্চারণের ate নিষ্ঠাবান থাকতে উৎস্মক। তাই নির্মম আত্ম- 
দুবশ্লেষণও Tela পুরোপুরি sites চলেন না। তার স্ন্দর প্রমাণ “রীচিকা” 
কবিতাটি | সেখানে , এমন অনুভবেও তাঁর সংকোচ নেই £ ‘হৃদয় যাদের হাতেই 
রাখতে দিয়োছ / ফেলেছে মাটিতে, অজান্তে / অনাদরে। যত পতাকা উড়িয়ে 
:হেখটোছি | মানুষের ভাবষ্যং জিতে এনে দিতে | 'নয়ে গেছে বিপক্ষে / মানুষেরই 1৮ 
শকন্তু এমন নির্মম আত্ম বিশ্লেষণের গরেও সহজ সিদ্ধান্ত তাঁর ‘তবু নেই অপ্রত্যয় / 
‘জ্ঞান জয় হবে অনাগত 'দনে, / শিকলভাঙা মানুষ বাড়াবে দু হাত ! গ্রহে গ্রহে 
নক্ষত্র OT 1১৮ পাঠক তাহলে ভাবতে পারেন, প্রত্যয়ের জন্য কার্য কারণ ন্যায়ের 
প্রয়োজন নেই আর, 'বন্বাসের জন্যই বিশ্বাস, কারো কারো গোমেদে, A TOTS. 
পলায় AT মাদীলতে বিশ্বাসের মত ? 

এ সব জাঁটল প্রপ্নের অবশ্য উত্তর দেয়ার দায় নেই ফাঁবর । অমন সরল প্রত্যয় 
ঘোষণারও | বিশেষত fala কোথাও কোথাও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেশছোতে 
পারেন অনুভূত সত্যে। এ ভাবেই, 'স্বপ্ল-এর মত কবিতায় আমরা পেয়ে যাই 
-দৈনান্দনেও ক্রিয়াশীল এক কাঁবমনকে | সেখানে তাঁর আভজ্ঞতার বরণের শেষে 


"পাঠককে নাড়া TAS পারে কবিত্বেরই গুণে | 

অর্থাৎ, কাঁব তাঁর দেশকানের প্রতি দায়বন্ধ, দায়বন্ধ মানুষের চুড়ান্ত বিজয়ের 
ORAS | কবির যোগ্য সংবেদনও যে তাঁর আছে।’ ওপরেয় আলোচনা থেকেই 
"সে কথা স্পম্ট। ভব: এতেই কি কাঁবর সমস্ত দায় শেষ? তাঁর আরো বড় দায় 
"তো থেকে যায় ভাষাঁটিরই কাছে। বাচ্যার্থ সর্বস্ব ভাষা, কোথাও কোথাও 
“pare হলেই ক কবিতার দায় পূর্ণ হয়? ভাষাতো কাঁবরই হার্তে খোঁজে 
স্াভগরের NINI িদেনপক্ষে বাচ্যের বদলে বাকস্পন্দন | 

শুভ Az 

বাঁলকারন্ত এ কৃষ্ণগহবর--প্রীতমা রায় 

প্রকাশক 2 HEPAT, দাম দশ টাকা 

সুখের পাথর ও অন্যান্য কবিতা-দশপাঞ্জন রায় চৌধুরী 

প্রকাশক ক্যাম্প, দাম কুঁড়ি টাকা 


চরকাশেষ ফিরে দেখা 


সম্প্রাত ফের প্রকাশিত, অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' উপন্যাস প্রথম প্রকাঁশত 
হয় ১৯৪৯-এ। এখন এ বই প্রায় বিস্মৃতির পায়ে পেশছে গেছে, যাঁদও এক সময় 
aÈ বাঙাল পাঠকসমাজে আলোড়ন ভুলোছিল। বর্তমান সমস্যাসংকুল 
পাঁরাম্ছাততে wives মনে হয় চিরকাশেম"এর মত উপন্যাসের দিকে পুনরায় ফিরে 
THAT প্রয়োজন | | 

অসাম্প্রদায়িক উদার মানাবকতাবোধ এ উপন্যাসের সম্পদ । সমাজের নিচু- 
"তলার মানুষদের কঠোর জীবনসৎগ্রাম এবং সমস্ত প্রাতকূলতাকে তুচ্ছ করে বেচে 
থাকার প্রয়াস এর বিষয়বস্তু। এই জাবনসংগ্রামের শারক হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের শোষিত, নিগৃহগত AAT । আসলে সমাজে মানুষে মানুষে 
বড়ো পার্থক্য হল অর্থনশীতর। চিরকালই সমাজের 'বিত্তশালী মানুষ শাসক ও 
-শোষকের ভূমিকা নেয় এবং সমাজের বিশাল RELTA, অভাবক্লিষ্ট মানুষের ভাগ্যে 
‘জোটে অত্যাচার, অবিচার_ এখানে হিন্দু-মুসলমান বলে কোন পার্থক্য নেই। 
এই বিষয়টি চরকাশেম' উপন্যাসে স্দীনপণভাবে তুলে ধরা হয়েছে । এ উপন্যাসে 
তাই দু শ্রেণীকে মুখোমুখি দাঁড় করান হয়েছে। একাঁদকে ফুলমনের বাবা, 
‘কাকা এবং নিবারণের মত তালুকদার মহাজনদের দল ; অন্যাদকে কাশেম, রহম, 
সময়, হাফেজ প্রভাত সমাজের শোষিত মেহনতা মানুষেরা | শেষ পর্যন্ত এই 
“মেহনতা NS মানুষগ্বীলরই জয় হয়। পদ্মার বাঁকে কাশেমের 'নানাভাইর 
নিরানব্বই কানি’ জাগে যার নাম হয় চরকাশেম। কাশেম ফুলমনদের বাঁড়র 
চাকরাঁগাঁর ছেড়ে পাঁরণত হয় চরের 'হাওলাদারে' | হিন্দু-মুসলমান নাবশেষে 
সমাজের এ অগ্চলের সব মেহনত মানুষ ঘর বাঁধে এই চরে | এরা চিরকাল 
ওপারে ফুলমনের বাবা, কাকা, নিবারণের মত মানুষদের কাছে AS হয়ে এসেছে। 
"তাদের জমি গ্রাস করেছে মহাজন | চরকাশেমে এসে তাই এরা নূতন করে বাঁচতে 
চায়। তারা কাঁধে কাঁধ 'মাঁলয়ে কঠোর জীবনসংগ্রামে নামে। পশুর মত 
পরিশ্রম করে, Pp শোষণমূক্ক জীবনের আনন্দে তারা SLA) তাই কাজের 
অধ্যেও তারা গান গায়, গল্প বলে। প্রকৃতির প্রীতিকুলতাকে তুচ্ছ করে বাঁচতে 
DAI এই ব্রাত্য ANA fea মধ্যেও আছে প্রেম, ভালবাসা, CHE | 
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এই উপন্যাসে হিন্দ্‌-মুসলমানের সম্পর্ককে গভগর সপপ্রণীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়েছে। 'বিপদে-আপদে তারা পরষ্পরের বন্ধু, পরামর্শদাতা | তাই দেখা 
যায় কাশেম এবং অন্যান্যরা ধান কাটতে যাবার পথে প্রমীলা নামে এক হিন্হু 
রমণাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করে এবং তার প্রাতদান স্বরূপ তারা প্রমীলার কাছ 
থেকে পায় প্রাণঢালা FY ও।ভালবাসা | পরবতাঁকালে প্রমীলাই কাশেকে তার 
চরের জন্য বিপদে-আপদে একাধকবার সাহায্য করেছে। রসময় হিন্দু বলে 
কাশেম কখনও তাকে উপেক্ষা করোনি । রসময়ের পরামর্শ সে বরাবর শুনেছে । 
চরে কাশেমের প্রধান পরামর্শদাতা ছিল রসময়ই । আর জীবন পত্তনও fern, | 
কিন্তু সে বারবার চরকাশেমের বাঁসন্দাদের বিপদের মুহূর্তে CAS হয়েছে এবং 
সাহায্যের হাত বাঁড়য়ে দিয়েছে । সে হন্দ-মুসলমান-এঁক্যের কথা বারবার 
বলেছে। সে বোঝাতে চেয়েছে যে সব মেহনত মানুষ জোটবদ্ধ না হলে জাঁবন- 
সংগ্রামে তারা জয়ী হতে পারবে না। ছন্দ মুসলমান উভয়ে যাঁদ কাঁধে কাঁধ 
শমলিয়ে না চলে তবে তাদের ধর্মীয় বিভেদের সুযোগ 'নয়ে সমাজের উচ্চুস্তরের 
মানুষেরা তাদের শোষণ করে শেষ করে দেবে । জীবন পিওন তাই বলে--"সব 
গরিবের হুক্কা এক করতে হইবে I” 

‘চরকাশেম’ উপন্যাসাঁটকে লেখক বৃহত্তর রাজনোতিক পটভূমিকাতেও স্থাপন 
করেছেন। তাই এতে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ্রাসী, ধহংসাত্মক ভাঁমকার 
কথা । এতে স্থান পেয়েছে সেই সময় ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলন এবং আজাদ- 
গৃহন্দ-ফৌজের ভারত-অভিষানের কথা, -জাপানী আক্রমণের কথা এবৎ সবচেয়ে' 
বড়ো বিষয় হল এই রাজনোতিক আঁস্থরতায় ইৎরেজ এবং দেশের বাঁধষহ মানুষেরা 
মন্বস্তরের যে দাবানল জবালিয়োছিল তার কথা । এই দাবানল থেকে a fe পায়ীন 
চরকাশেমেরও বাঁসন্দারা। বাংলার এই নিভৃত প্রান্তেও হানা 'দয়োছল মন্বস্তর b 
, মহাজন তাদের আর খণে সূতো দিতে রাজী হয় না। কেরোসনের অভাবে 
রাতে চরে আর আলো জবলে না। ক্রমশ তাদের ATS অর্থ, শস্য সব শেষ হয়ে, 
ষায়। ঘরে ঘরে চলে উপবাস । চরে থাকে শেষ ORS চারাট মানুষ-_আঞ্ষু, 
কাশেম ফুলমন ও রসময়। অনাহারাঁরুট এই মান্ষগ্ল যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় 
{দন গুণছে তখন আসে জীবন হালদার | সে তাদের আহার করার, নূতনভাকে 
বেচে ওঠার মন্ত্রে উজ্জশীবত করে তোলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাবার 
প্রেরণা জোগায় । আঁবচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর নিয়ে উপন্যার্সট শেফ 
হয়েছে। 
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সমাজের নিচু স্তরের ব্রাত্য মানুষদের বেচে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তাদের 
সুখ-দুঃখ অমরেন্দ্র ঘোষের রচনায় বার বার ফিরে এসেছে । চরকাশেম' তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অন্যায়, আচার, অসাম্যের বিরদ্ধে প্রীতবাদ 
উপন্যাসাটিকে বলিষ্ঠ করেছে । কাশেমের চরাট তো শুধু প্রকাতির একটি বিষয় 
নয়, তা যেন শোষণহণণ অসাম্প্রদায়িক, উদার মানীবকতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এক' নূতন সমাজের প্রতীক! আর এই সমাজের কর্ণধার কাশেম, রাহমদের মত 
খেটে খাওয়া মানুষেরা। কালের অমোঘ নিয়মে সমাজকে এতাঁদন যারা শাসন 


॥ করে আসছে তারা একাঁদন না একাঁদন পরাঞ্জত হবে এদের কাছে। এ উপন্যাসে 


তাই দৌঁথ পদ্মা মহাজনদের জামগ্দীল গ্রাস করে তাদের দেশাস্তরী করে তোলে 
আর অন্যদিকে কাশেমের চর দিল দন আরতনে বেড়ে চলে । মানবসভ্যতার রথের 
বাহক তো হবে এরাই । সেই সত্যকে লেখক এখানে তুলে ধরতে চেয়েছেন | 
হন্দু-সৃসলমান-প্রীষ্টান প্রভৃতি ধমীয় পারচয় মানুষের আসল পারচয় নয়, 
আসল পাঁরচয় হল মানুষের, মন[ষ্যহ্থের পাঁরচয়। সেই সত্যটি আজ আমরা 
'ভুলতে বসোছ। তই আমাদের সমাজে সাংপ্রদায়ক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের 
জয় জয়কার। আজকের এই সমস্যাসৎকুল পাঁরাগ্থিতিতে প্রয়োজন চরকাশেম'_ 
'এর মত রচনাকে ঘরে ঘরে CHI দেওয়া | 
ইন্দ্রাণী ঘোষাল 


চরকাশেম। অসরেন্দ ঘোষ । ane লাইরেরী, কলকাতা-৬। 
আঠারো টাকা | = 


বিভুতিভ্ষণের ‘পথের ADIN কেমন করে গিনেঘা হম 


বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী গ্রন্হাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। 
gatherers এই উপন্যাস পাঠ করার জন্য বিভীতিভূষণ উপহার দেন। বলা- 
বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ “পথের পাঁচালী, মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। তারপর 
feta পরিচয় পান্রকায় (বৈশাখ.১৩৪০ ) “পথের পাঁচালী” সম্পর্কে আলোচনা 
ata | [তন সেখানে িখোঁছলেন, “এই বইথানাতে পেয়োঁছ যথার্থ গল্পের 
স্বাদ। এর থেকে 'শক্ষা হয়ান কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূবে' এমন করে 


৯৪ পাঁরচয় o মাঘ-চৈত্র ১৪০৯ 


দেখান । এই গল্পে গাছপালা পথ ঘাট মেয়ে পুরুষ সুখ দুঃখ সমস্তকে 
আমাদের OTA TE অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পাঁরবেষ্টনের থেকে TIA প্রাক্ষপ্ত করে 
দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে এক নতুন জানস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন, 
পারচিত 'জানসের মতো সুস্পষ্ট |” 

'পথের পাঁচাল?” বাংলা সাঁহত্যে যথার্থই “এক নতুন জানস ৷? ipio- 
way যাঁদ আর Tex, নাও লিখতেন তবে এই একটি গ্রন্ছের জন্য তান বাংলা ও. 
বাঙালণর কাছে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যাঁজৎ রায়, 
‘পথের পাঁচালী’ পাঠ করে মুগ্ধ হন। তাঁর কাছেও 'পথের পাঁসলীর' আভিনবন্ধ, 
ধরা পড়ে | ১৯৪৪ সালে সগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় ‘আম আঁটর corre |? 
বইটির প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ইলাস্ট্রেশন করোছলেন সত্যজিৎ রায়। এই প্রচ্ছদ 
বং ইলাসস্ট্রেশন দেখেই বোঝা যায় িভূতিভূষণকে সত্যাঁজং কোন্‌ দৃষ্টি কোণ 
থেকে গ্রহণ করোছিলেন। বিভূতিভূষণের লেখন” ও সত্যাজতের তুলি-এ দুয়ের 
যেন মানকাণ্চন যোগ ঘটেছিল “আম আঁদটর ভে'পুতে । | 

বিভূতিভূষণ সিনেমা দেখতে ভালোবাসতেন । তাঁর নিজের লেখা vafa 
এবং তাঁর সম্পার্কত স্মাতাঁচত্রণ গল পাঠ করলে আমরা তার খবর পাই। 
দুঃখের বিষয় তাঁর জীবতকালে তাঁর কোন উপন্যাস বা ছোট গল্পের সিনেমা 
হয় নি। বিভূতিভূষণ নিজে একটি AAN পান্রকার সম্পাদনা করেন। তার 
নাম ছিল “ঁচঘলেখা’। এটি ছিল চলাচ্চ্ বিষয়ক সাপ্তাহিক। অনুমান করা 
হয় “চন্রলেখা’ই নাকি প্রথম চলচ্চিত্র {বিষয়ক প্রথম পান্নকা | 

১৯৪৭ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিনন পরিচালক wast বসুর সহকারী বিজন 
সেনগুপ্ত বিউুতিভূষণের অনুবর্তন' ছায়া চিত্রে রুপান্তীরত করবেন বলে fea 
aaa! 'বভূতিভূষণের সঙ্গে তান আন.ষ্ঠাঁনক ভাবে চুক্তিবদ্ধ হন স্বল্প অর্থের 
fala | দুর্ভাগ্যের বিষয় 'অনুবর্তন শেষ পযন্ত চলাচ্চত্রাঁ়িত হয়ান। এমন 
কি তাঁর খাবতকালে তাঁর কোন গ্রন্হ বা গল্প চলাচ্্রায়িত হয় নি। ১৯৫০ 
সালে তাঁর প্রয়াণের পর 'বভূতিভূষণের রচনা চলাচ্চ্রায়ণ শুরু হয়। ১১৯৫২ 
সালে তাঁর একটি গল্প 'আঁভশপ্ত, কিশীতিগিড়া নামে চলচ্চনায়ত হয়। এরপর 
স্বনামধন্য আভনেতা বিকাশ রায় ‘আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র সিনেমা করার জন্য 
অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে যান কারণ SOMA আদশ" fea, হোটেল রঙ্গমণ্টে 
অভিনীত হয়ে আলোড়ন তুলেছে! ১৯৫২ সালের শেষ 'দকে lapis পাঁরবার 
[সগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলশপকুমার গৃপ্তর কাছ থেকে জানতে পারেন আম 


জানুয়ারপ-ম1৮ ১৯৯৫ বিভীতঃ-পথের store? কেমন করে Pea হল aG- 


আঁটর ভেম্পুর প্রচ্ছদাঁশজ্পী সত্যাঁজৎ রায় পথের পাঁচালণী' নিয়ে সিনেমা করার 
কথা ভাবছেন। শুধু তাই নয় “পথের পাঁচালীর সঙ্গে তান বিভূতিডুষণের 
একটি তথ্যাভীত্তক জীবনী fons করেন। feels পাঁরবারের সঙ্গে Beas 
সত্যাঁজতের লেখক ও শিল্পী পিতামহ Gord কিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার 
রায়ের পরিচয় ঘটে গেছে | সত্যজিতের শিল্পণ প্রাতভার পারচয়ও তাঁদের কাছে 
উদঘাঁটিত | ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকেই সত্যাজং রায় বিভূঁতভূষণের স্মী রমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনোবাসনার কথা ব্যস্ত করেন। বলাবাহুল্য 
রমা দেবী সত্যাজৎ রায়ের প্রস্তাব উদার মনে আনাঁন্দত চিত্তে গ্রহণ করেন। 
‘পথের পাঁচালার’ সিনেমা করার জন্য az, ব্যান্ত বিখ্যাত লেখকদের পাঁরগয়পন্রপহ 
রমাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে পথের পাঁচালপর - 
PA AY পাওয়ার জন্য নানা আর্ক প্রলোভন দেখান । কিন্তু রমাদেবী 
সত্যাজৎ রায় ছাড়া আর কারোর সঙ্গেই “পথের পাঁচালণ'র parler স্বস্থের FIRS 
আবদ্ধ হন {ন ! অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সত্যাঁজত রায়ের পাঁরচালনায় 
‘পথের পাঁচালী” sclera পথের পাঁচালণর' ম্বীন্তর তারখ-২৬ আগষ্ট 
১৯৫৫ শুক্রবার লেখক শ্রীন্ডণদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর “পথের পাঁচালীর' নেপথ্যে 
কাঁহনণ গ্রচ্ছে দেখিয়েছেন কেমন রোমাঞ্চকর পারাস্থাততে পথের পাঁচালীর for 
স্বত্ব রমাদেবী সত্যাঁজৎ রায়ের হাতে তুলেদেন। শুধু তাই নয় সত্যাঁজৎ রায় 
কেমন করে দানবার মন সংযোগ দ্বারা দৃঃখ দারিদ্র্য ও বিদ্রুপকে তুচ্ছ করে 
পথের পাঁচালী চলচ্চতরূপ দেন, তাঁর কাঁহনপ বিবৃত করেছেন লেখক।, 
আমরা ইতিপূর্বে সত্যজিৎ রায়ের লেখা থেকে জানতে পেরোছ তানি কোন 
পাঁরাদ্থাততে “পথের পাঁচালণ' চলাচ্চত্রায়ত করেন । এর সঙ্গে পেলাম শ্রীচপ্ডীদাস 
চট্রোপাধ্যয়ের নেপথ্য কাঁহনী 1 চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিত্তুতভূষণের নিকট 
আত্মীয় বলে নয় একজন “নিষ্ঠাবান fasts গবেষক । তাছাড়া তান ‘পথের 
পাঁচালশ'র bera ব্যাপারে আগাগোড়া জাঁড়ত ছিলেন! তিনি ছিলেন 
রমাদেবগ ও সত্যাজৎ রায়-উভয়ের মধ্যে প্রধান যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্বে । তাই 
‘পথের Abeita চলচ্চত্রায়ণ ব্যাপারে তাঁর সব ছু ছিল নখদর্পণে। এই 
ব্যাস্ত যখন “পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী লেখেন, তখন তার NAA 
অপ্পারসীম বলে 'ববেচিত হবে 1 

আলোচ্য গ্রচ্হে শুধ: “পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী বিবৃত হয় নি, 
হয়েছে অশান সংকেতের নেপথ্য কাঁহনীও। ১৩6১ সালের বিখ্যাত মন্বস্তরের 
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= পটভীমিতে লেখা এই উপন্যাসখান ছিল দিভূতিভূষণের fem ai 'অশীন 
সংকেতে'র আগে সত্যাঁজৎ রায় বিভাতভুষণের ‘পথের পাঁচালণ ছাড়া ‘অপরাজিত! 
উপন্যাস থেকে দূ চিত্রনাট্য রচনা করেন | তাদের নাম 'অপরাজিত ও ‘অপুর 
সৎসার। এবং [তান বিভূতিভুষণের 'অশানসথকেত অবলম্বনে আর একাঁট 
চিত্রনাট্য রচনা করেন। 'অশাঁন সংকেত মুক্ত পায় ১৯৭৩ সালে । অঞ্চ তার 
৬ বছর আগে সত্যজিৎ রায় রমাদেবীর কাছ থেকে 'অশান সংকেতের জন্য চিন 
স্বত্ব ক্রয় করেন । কিন্তু চিনরস্বত পেয়েও স্ত্যাঁজৎ রায় কেন দোর করোছলেন 
শান সংকেত ছবির জন্য? তান নাক মনের মত আঁভনেতা আঁভনেত্রী খুজে - 
পান নি। বলাবাহূল্য সত্যজৎ রায় স্টার সিস্টেমে বিশ্বাসী ছিলেন না। তানি 
গল্পে বাণত নায়ক নায়কা বা অন্য চরিত্রের কথা বিবেচনা করে অভনেতা 
আঁভনেত্রীর সন্ধান করতেন! অবশেষে যখন তান সেইসব কুশপলবের সন্ধান 
পেতেন তখনই 'তাঁন ছাঁব তোঁরর কাজে অগ্রসর হতেন। তাঁর অন্যান্য ছবির 
ন্যায় অশান সংকেতের বেলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটোন। লেখক শ্রীচট্রোপাধ্যায় 
সুললিত ভাষায় ‘পথের পাঁসল? ও 'অশান সংকেতের নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'অশাঁন সংকেত’ উপন্যাসের চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় 
Teor প্রকাশক । তান 'অশান সংকেত’ উপন্যাসখান সত্যাজৎ রায়কে উপহার 


দদয়োছলেন | 

সবশেষে একটা ক্ষোভের কথা বলা যাক। সত্যজিৎ রায় ‘অপরাজিত’ 
উপন্যাসের PANN ক্রয় করোছলেন। এই উপন্যাস থেকে সত্যজিৎ রায় 
‘অপরাজিত’ ও 'অপুর সংসার নামে দুখান চিন্রনাট্য তৈরী করেন। একথা 
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু লেখক শ্রীচট্রোপাধ্যায় এই দুখানির নেপথ্য 
কাঁহনখ অকাথত রেখেছেন | অবশ্য তিনি বলেছেন, “অপরাজিত ছবি তুলবার 
গল্প অন্য গপ। CLR আপাতত অকাঁথত রইল ।৮» আমাদের প্রশ্ন কেন 
'অকাঁথত' থাকবে? আর অপুর সংসার সম্পর্কে ‘তান কি কিছুই বলবেন না? 
আমরা চাই, তান যথাশীন্্র 'অপরাজিতও ‘অপুর সংসার’ এই দুটি সিনেমার 
নেপথ্য কাহিনী িখুন। বিভতিভূষণের বিখ্যাত কাহিনণ নিয়ে সত্যাঁজৎ রায়ের 
খ্যাত ?সনেমা কেমন করে feta হল এই নেপথ্য সংবাদ জানার কৌতুহল 
লেখক শ্রীচট্রোপাধ্যায় যে ভাবে 'মটিয়েছেন তাতেই আমরা খুশি। আমরা তাঁর 
MA বিপুল প্রচার কামনা করি। প্রবীর সেনের প্রচ্ছচ্ছদ দ:ষ্টনন্দন। 


জগন্নাথ ঘোষ 


পথের পাঁসলীর নেপথা কাহিনী £ চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় আনন্দ পাবালশাস 
প্রাঃ লিঃ কলকাতা-১ মূল্য ; ৯২ ০০ টাকা 


কবিতার APNG গ্রত্যাবত মের চেষ্টা 


FNM গৃপ্ত-র কাব্যগ্রচ্ছ 'জন্ম-জন্মান্তর-এ সংকাঁলত হয়েছে ৪৯টি 
কাঁবতা 1 ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৩, অর্থাৎ মোটামুটি ৩০ বছরের মধ্যে রচিত হয়েছে 
কাঁবতাগ্ছাল বছরে গড়পড়তা একটি বা দুটি কবিতার রচায়তাকে নিশ্বয় 
বহপ্রসূ TAT যায় না। 
উপরোন্ত কথাগুলো বলার একটি কারণ আছে। এই সমালোচকের স্মৃতি- 
শান্ত যাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে পঞ্চাশের দশকেই সুধাহশু গুপ্ত র 
কবিতা তৎকালীন প্রগাঁতশশল দু-একাটি সামীয়কপন্নে প্রকাশিত হতে দেখোছ। 
তারপর আলোচ্য BATT হাতে আসার আগে পর্যন্ত দীর্ঘকাল তাঁর কাঁব- 
আঁন্তত্ব সম্পর্কে আম অন্তত কোনো কছুই টের পাইনি । আর. একদা প্রগগাতশশিল 
AROS আন্দোলনের সহযাল্লী Tle সুধাৎশু গৃপ্তও হারিয়ে গিয়েছিলেন 
প্রায়ীবস্মৃতির অন্ধকারে | 
এই কাব্যগ্রন্থ সুধাৎশু গুপ্তর Balas পুনবরি উপলব্ধি করার যেমন 
সুযোগ করে দল তেমনি তাঁর উপর থেকে সরিয়ে নিল 'বস্মাতির অন্ধকার 
‘ome | এই পারিপ্রোক্ষতে এবার আমরা সুধাৎশু গুন্ত-র কাব্যগ্রন্থের প্যলো- 
চনায় প্রবৃত্ত হতে পাঁর। 
প্রথমেই একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'তাঁরিশ বছরে যে-কাঁব মান ৪৯টি কবিতা 
পাঠকদের উপহার দেন, সেই কাঁবর সঙ্গে কাঁবতা নায়ী প্রোমকার ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক 
থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার | কাঁব এবং কাব্যানুরাগণদেয় এটা বোধহয় অজানা 
নয় যে, কাঁবতা সাঁতাই এক আঁভিমানিনগ প্রেমিকা । একবার বিচ্ছেদ ঘটলে সেই 
আভমানিনী সহজে আর ধরা দেয় AT) ALAR গুপ্ত-র কাব্যগ্রন্থটি পাঠ 
করার পর এই সত্যাট সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 
পণ্যাশের দশকে সুধাথশ£বাবু যখন কাব্যচ্চ শুরু করোছলেন তখন রবীন্দোন্তর 
আধাঁনক বালা কাঁবতার উপর চাঁল্লশের দশকের কাঁবদের প্রভাবই ছিল সব্ণীধক। 
তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দায়বদ্ধ কাঁব, অন্তমুখী” আত্মমগ্ন চেতনার পাঁরবর্তে = 
তাঁরা বাঁহমুখাঁ সমাজ চেতনাকেই কিছুটা সহজ-সরল প্রকরণ কলায় কলীরতার- ৩৮১২, 
å al CENTRAL 
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৯৮ পরিচয় মাঘ-চৈত্র ১৪০১. 


কেউ তাঁদের কাব্যে বেশ কিছু স্মরণায় Ole সথযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন | 
আবার কেউ কেউ নিছক Gerd বিবৃতি-ধামিতার মধ্যেই নিঃশোধত হয়ে 
গয়েছেন। 

FAIR, ধেহেতু দীর্ঘকাল নিরলসভাবে কাবচ্চয়ি নিমপ্ ছিলেন না, 
‘তান মোটের উপর বিবৃতিধমী” কাব্যচচারি জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, 
সঠিকভাবে বুঝতে পারেনান গত তন দশকের মধ্যে আধ্বানক বাংলা কাঁবতার 
ইতিহাস-ভুগোল এবং ব্যাকরণেও ঘটে গেছে কী বিপুল পারবর্তন। কত জঁটল 
হয়েছে কবিতার প্রকরণ-পদ্ধাত ; এমন ক একজন কাঁবর উপলব্ধিগত নিছক ব্যান্তক 
সত্যও পেয়ে যাচ্ছে প্রতীকীব্যপ্চনার মর্যাদা | 

যাহোক, কাবাগ্রচ্ছে সৎকাঁলত প্রথম চারটি sizer তাঁর আত্মকথন মান্র। 
বিবৃতিধমর্ঁ গদ্যের oie ভেঙে একটু কাব্য করে বলার মধ্যেই এর তাৎক্ষাণক 
আবেদন 'নঃশোষত। যেমন, জন্ম’ কাঁবতায় তাঁন তাঁর জন্মভীমর উদ্দেশে 
প্রণাম জানিয়ে উচ্চারণ করেছেন, “জন্মভূমি, / আমার প্রণাম নয়ো, / আমার 
মাথা তোমার মাটিতে ঠেকাই,» ইত্যাদি শব্দানচয় । কিন্তু একজন কবির আতি ও 
শ্রদ্ধা ব্যঞ্চনাহগন এই সাদামাঠা শব্দে উচ্চারত হলে আর যাই হোক কাঁবতা 
হয়ে ওঠে না। একবার এই প্রসঙ্গে ভাবুন তো স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্নাথএর 
সেই হৃদয়-মাত মন আকুঁল-বিকুল করা সহজ-সরল অথচ গভীরতর সত্য 
উপলাব্ধজাত মহত্ৰম কাব্যোন্ত, “ও আমার দেশের মাঁট, তোমার পরে ঠেকাই 
মাথা / তোমাতে শবম্বময়ীর, তোমাতে বদ্বমায়ের আঁচল পাতা |” ব্যগ্ধনাধমী 
এই শব্দগুলি তাৎক্ষাণকতার সমা আঁতক্রম করে পেয়ে যায় অন্য মান্তা। গানের 
সুর-লয় বাদ দিয়েও রবীন্দ্রনাথের Rin "ক হয়ে ওঠে না চিরন্তন এক 
স্মরণীয় উক্ত? 

মোটের উপর এই গ্রন্হের প্রায় সব কাঁবতাই রচিত হয়েছে সমসামাঁয়ক ঘটনা 
এবং কোনো ব্যান্ত-মানূষকে কেন্দ্র করে। সুধাৎশুবাবু এই তাতক্ষাণতা আতক্রম 
করে তাঁর কল্পনা প্রাতভাকে নাঁবশেষ কবিতার fazer, উপমা আর উৎপ্রেক্ষায় 
পাঠক মনে Avge করে দিতে পারেন নি। তাই তাঁর কাঁবতা পাঠ করার পর 
ভুলে যেতেও সময় লাগে না। 

আমরা জানি, সহজাত প্রাতভা কোনো মানুষকে বৌশ দুর এাঁগয়ে face 
যেতে পারে না। 'নয়মিত চেষ্টা আর পাঁরশীলনের মাধ্যমেই প্রতিভা বিকশিত হতে 


জানুয়ারী মাচ ১৯৯৫ কাঁবতার স্বর্ভীমতে প্রত্যাবত নের চেষ্টা ৯৯, 


পারে। ঠিক যেন ইস্পাতের মতো। ইস্পাতে শান দিলেই তবে তা তীক্ষধার 
হয়ে ওঠে। শ্রীতভার স্বভাবও অনুরূপ | 

সুধাৎশু গঢুপ্ত-র মধ্যেও কবি-প্রাতভা একেবারে দৃলক্ষ্য নয়। মাঝে মাঝে 
কোনো কোনো কাঁবতার পর্থান্তর মধ্যে তাঁর কাবমনের স্পর্শ আমরা অনুভব 
করতে পাঁর। যেমন, “সারাদিন সংসারে কত অভাব, / তবু রাতে বিছানা ছেড়ে 
are 'গয়ে জ্যোতল্লার বিছানায় [ মায়াবী আয়না ] কিৎবা, 'ঝুল-বারান্দায় 
লম্বা হয়ে / কী সুন্দর শুয়ে আছে রোদ» [ রোদ দেখা ] অথবা, “ভয়ের সঙ্গেই 
ভালোবাসার আড়াআঁড়, ! আম এখন সবার দিকেই / ভালোবাসার হাত বাড়াতে 
পাঁর।॥ [ভালোবাসার হাত ] 

পৃবেন্তি কাব্যময় orienta যান লিখতে পারেন, তাঁর কাঁবমন এখনো 
সজীব_একথা বোধহয় বলা যায়। 'কচ্তু কোনো সমগ্র কাবতায় অথবা আরও 
অসংখ্য কাঁবতার ATIS এমন কাব্যের দুতি বিচ্ছ্ারত হলে আমার মতো অন্যান্য 
পাঠকও নিঃসন্দেহে GM হতেন। এতদসত্বেও বলবো, প্রবীণ বয়সে কাঁব 
সুধাশু LIA কাঁবতার SÅS এই প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা অবশ্যই আভনম্দন 
যোগ্য | 


ধনঞ্জয় দাশ 


জন্ম-জন্মান্তর। সুধাৎশু গুপ্ত । পারবেশক £ প্রাইমা পাবলিকেশন্স d 
৮১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কীলকাতা-৭ ) দাম £ বারো টাকা | 


মৃত্যু-উগত্যকা গেরিয়ে 


১৯৯২-এরর ৬ ডিসেম্বর আগ্রাসী te, মৌলবাদশীরা অযোধ্যার বাবার মসাঁজদ 
ভাঙে। সেই সঙ্গে, আশাতীত সফলতায় ও ক্লীব কেন্দ্রের পরোক্ষ প্রশ্রয় ভেঙে 
দেয় ভারতবর্ষের তথাকাঁথত ধর্গীনরপেক্ষতার অহৎকার-কেও। উত্তরপ্রদেশের 
Be বিজোঁপ মুখ্যমন্তর কল্যান সিংকে ছাড় দিতে দিতে ততক্ষণে আমাদের 
' প্রধানমন্ত্রী নরাঁসত্হ রূপান্তীরত হয়েছেন AAT ACS | 
সাংবাদিক ও কাঁধ বাহারউান্দন থাঁনকটা দিনালাপ লেখায় ঢঙে এ কালো 


"১০০ পাঁরচয় মাঘ- চৈত্র ১৪০১ 


ধদনটিকে কেন্দ্র করে গোটা Toor মাসাঁট তাঁর কাছে ক ভাবে আবার্তত 
হয়োছল, তারই কয়েকটি শোণিতপ্রাবী পৃষ্ঠা আমাদের উপহার দিয়েছেন 'নয় ছয় 
Twa গ্রচ্ছটিতে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রদেশিকতা ও যে কোনো ধরণের 
সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে এই জেহাদ তরুণাটর লাগাতার লড়াই বার বার আমাদের 
অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে । অসম, পাঞ্জাব, কাম্সীর, অঘোধ্যা-যেখানেই 
দুদদহনের আগুন জবলে উঠেছে, বাহারউাঁদ্দন (নজ্জেকে সেখানে ছ:ড়ে দিয়েছেন। 
ফলে যাঁর লেখা শুধু সত্য হয়ে ওঠে না, তাতে এসে লাগে সৎ আবেগপ্রবণ 
এক ব্যান্তমনের তাপ, যা চারপাশের ভস্মের মধ্যে বিশ্বাসের অঙ্গারের মত জব্লতে 
'থাকে। 

৬ ডিসেম্বরের অনেক আগে থেকেই সমূহ সর্বনাশের আঁচ পেয়ে নিজের 
তাঁগদেই বার বার অযোধ্যায় যাচ্ছিলেন বাহারীদ্দন। নানা লেখায় সতর্ক 
করে দিতে চাইছিলেন, আঘাত করাছলেন আমাদের আত্মসন্তুষ্ট ও উদাসীনতাকে। 
কোনো ফল হয়ান। যথারীতি পাশার দান পড়েছে । এবং এই প্র্গাত-অভিমান? 
"পাঁশ্চমবাংলা ও তার হৃতাঁপণ্ড কলকাতার ওপরেও শেষমেশ কালো ডানা মেলে 
উড়ে এসেছে এ অশুভ ঘটনার ছায়া। 

টুকরো টুকরো SIS বাহার্উদ্দিন তুলে ধরেছেন আমাদের চারপাশের সেই 
দুঃস্বপ্নের দিনগুনলকে, যা একটানে প্রশান্তর চাদর ডীড়য়ে দিয়ে অনেকগুলো ক্ষত 
মুখ স্পষ্ট করে প্রকাশ করে। 

‘নয় ছয় ডিসেম্ব্র'-এ বাহারউীন্দন বিপনন ভাবে উতোচিত করেছেন হত্যা ও 
ধ্ৰংসকাণ্ডের অসুরদের প্রস্তুতিপব? ঘটনা-পরম্পরা, জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে 
‘সে সবের ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া, আদর্শবাদের বুজর্ুদকর নেকাব ঁছ'ড়ে উপদ্ুত 
কলকাতার চেহারা | কলমের কয়েকটি আঁকরে প্রাতবেশশ বাংলাদেশে ৬ ডিসেম্বরের 
ঘটনার diolen Towed ঘটেছিল, তাও BAe ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক । 

পারস্পারিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, গুজবাঁপ্রয়তা ও পাঁরকাঁ্পত ভাবে তোর করা 
আগ্গালক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যে-কলকাতা প্রায় দু সপ্তাহ 'ধাকাধাঁক তুষের অগুনে 
পুড়াছল, সেখানে শুভ বুদ্ধ, সংকল্প এবং মরীয়া সাহস নিয়ে এই সাখবাঁদক- 
কাব এপ্রাস্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে গেছেন। শহরময় বিচারে বানীকে 'নীরবে 
ETS কাঁদতে দেখে আত্মবেদনায় ফেটে পড়েছেন, আবার তারই পাশাপাঁশ 
সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষের গৌরবদ-প্ত, লড়াই-এর 
'উহ্জবদ আলেখ্যও পাঁরবেশন করেছেন | 


জানুয়ারী- মার ১৯১৫ ১০১, 


WH, এইটুকু থাকলেই। ‘নয় দশ ডিসেম্বর” আমাকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু 
বিদ্ধ করতে পারত না। গোটা গ্রচ্ছাটতে বাইরের ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে 
আলো ছায়ার একা দোক্কা খেলতে খেলতে বহে গেছে লেখকের AIMAS জীবন, 
তার দোলাচল এবং এক সন্তানসম্ভবা Sat গায়কার স্বপ্নকে ঘিরে 
ভালোবাসার আশ্চর্য বহতা নদী, যা সমন্ত AVA, মৃত্যু ও কালো-কে প্রক্ষালন 
করে, দুহনের নিষ্ঠুর মুহূর্তগাঁল পার করে আমাদের সুন্দর, সুষমাসবুজ এক 
পারণায়ের কথ্য বলে! সময়ের দায়েই যে ইাঁতহাসের ক্ষয় হয় না, ‘নয় ছয় 
ডিসেম্বর আমাদের শেষমেশ প্রত্যয়ের এই দয় ollie দাঁড় কাঁরয়ে দেয় ॥ 
আপনাকে Wal আভনন্দন, সহযোগী TAC | 


অমিতাভ দাশগুপ্ত 


নয ছয় সের । বাহারউীদ্দন | অনন্য প্রকাশন, 
৬৬ কলেঙ্গ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। Sly টাকা 


“অগ্রগতির কান ও কাহিনী 


সব দেশেই সাহিত্যে আধীনকতার সূচনা হয়েছে সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে b 
সাহিত্যে যুগ feat যুগান্তর aie সাময়িক পত্রের অবদান এদেশেও শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে! আবার যুগ সৃষ্ট নয়, যুগের ধারার বহমানতা বজায় 
রাখার ক্ষেত্রেও এই সব পর mines বিশিষ্ট ভাঁমকা নেয় ॥ ‘কল্লোল’ পরবর্তী 
কালে এই শেষের কাজটি একান্ত 'নষ্ঠায় এবং Te প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পন্ন 
করোছল, ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত অগ্রগতি পাশ্রকা। MA কয়েক বছর তার, 
আয়ু। দ্বিতীয় বদ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রকাশনা কন্ধ হয়ে 
Wl এই wey সময়েও ‘অগ্রগাঁত' তার স্বেচ্ছা-গৃহণত দায়িহ পালন করে 
গেছে সগৌরবে কেবল নয়, বিপুল জনসমর্থন নিয়েও । স্বর্পায়ত অগ্রগতির, 
জীবনে একট। দিন এসোঁছিল যখন কলকাতা থেকে প্রকাশ এই agers পাঠক 
সমাজ ছড়িয়ে পড়েছিল প্‌বে ঢাকা, [সিলেট থেকে পশ্চিমে দিল্লী, লাহোর, 
বোম্বাই HAS | 


১০২ পাঁরচয় মাঘ- চৈত্র ১৪০১ 


অগ্রগাত'র প্রাণ পুরুষ ছিলেন আশু চট্রোপাধ্যায়। তাঁর ঘানষ্ঠ PR 
সুভো ঠাকুরের প্রেরণা তাঁকে গভীরভাবে উদ্ধুদ্ধ করলেও, প্রায় প্রথমেই সুভো 
ঠাকুরের বিলাত প্রবাসের জন্যে সেই সহযোগিতায় কিছুটা ছেদ পড়ে। যাঁদও 
দেশে ফিরে তান সেই males ছেদের ঘাটাত পরিয়ে দদয়োছলেন অকৃপণভাবে | 
আরো যাঁরা প্রথম থেকেই অগ্রগাঁত'র সঙ্গে নিজেদের একান্তভাবে AE করোছলেন, 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন “বিরাম মুখোপাধ্যায় ও 'দিনেশ দাস। এই চারজনেই গড়ে 
'তোলেন অগ্রগাত'র মূল গোষ্ঠী । সবুজপন্র, কল্লোল, কাল কলম প্রভৃতি পূর্ব 
সূরীদের অঁভজ্ঞতা থেকে অগ্রগাঁত'র উদ্যোক্তাদের এই ধারনা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
কোন সামায়ক পত্র নিজস্ব লেখক গোণ্ঠ তৈরী করতে না পারলে তার পক্ষে 
টাকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। আর সেই লেখক গোষ্ঠী এমন হতে হবে যার 
পক্ষে পাঁতকার প্রয়োজনে লেখা থেকে যে কোন কাজ্র করতে সম্মত থাকতে হবে। 
এই প্রার্থমক অনুমাত থেকে বুঝতে কণ্ট হয়না একটা আধহীনকতাপন্হণ 
বৈচিন্রধমণ সাময়িক পত্রের লেখক গোষ্ঠী পাত্রকার প্রয়োজনে কেবল নয়, নিজেদের 
চেতনার, মননশগীলতার তাণগদেই নিজেদের কিভাবে গড়ে নিতে পেরোছলেন। 
আর সেই MAST যাঁদ সাপ্তাহিক হয় তাহলে কাজের চাপ আর কর্মদক্ষতার কাছে ' 
দাবর পাঁরমাণ কতোটা বাড়ে তা সহজেই বোঝা যায়। 

আশ, চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক রচনা 'বল্লোল যুগের পরে’ অগ্রগতি'র 
সমকালকে নিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছে । এখানে পত্রিকা প্রসঙ্গে যেমন আছে 
তার প্রস্তুতির নানা পর্ব ও পর্বস্তরের কথা, প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকেই 
পাঠক সমাজের সাদর অনুমোদন, এমন কি কোন কোন সংখ্যা দু'এক দিনের মধ্যে 
দনঃশোষত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণের কথা ( একালেও খুব নামী দাম পাত্রকার 
কাছেও ঘা অভাবনীয় ), প্রকাশনার দন ভোর থেকে হকারদের কাগজের আ'ঁপসের 
সামনে লাইন 'দয়ে দাঁড়ানোর কথা, তেমনই রয়েছে সাহিত্যে রুচর শুচিতা 
কালাপাহাড়ী ভাঙ্গতে ভেঙ্গে দেওয়ার আঁভযোগ এবং তার বিরুদ্ধে অগ্রগতির 
শাণিত ব্যঙ্গ বিদুপের কথা । পন্িকার বাণিজ্যিক দিক থেকে সুরু করে তার 
বহুমুখশ মননশশিলতার দিককে 'অগ্রর্গাত'র প্রাণপুরুষ, প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক আশু 
চট্টোপাধ্যায় যেভ্যবে তুলে ধরেছেন, তেমনাট বোধহয় আর কারো পক্ষে সম্ভব 
হতো না। 

একাঁদক থেকে রবীন্দ্র বিরোধতাকে মূলধন করেই ‘Sele’ তার AAT সুরু 
করে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, 


জানুয়ারী-মাচ” ১৯১৫ | ‘wanted কাল ও কাহিনী ১০৩ 


প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁরা ছিলেন অগ্রগতির প্রায় নি মত লেখক 
গোষ্ঠী, রবীন্দ্র বিরোধি তাই ছল তাঁদের প্রধান মূলধন | faery একালের সাহিত্য 
সমালোচনায় তাঁদের রবীন্দ্র বিরোধ বলে মানা হয় না। বরৎ বলা যায় এই 
লেখক গোষ্ঠী তাঁদের প্রতিভার স্বকীয়তা স্ফুরণের সেই প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের 
অপাঁরমেয় অবদানে প্রভাবিত না হতে চেয়েই তাঁকে অস্বীকার করে নিজেদের পথ 
খোঁজার চেষ্টা করোছলেন। জশবনকে রোমাধটিকতা ates স্বরূপে দেখার যে 
খনরন্তর প্রয়াস তাঁরা করেছেন তারই প্রথম স্বাক্ষর ছিল অগ্রগতির পাতায়। আর 
শুধু সাহিত্যে নয়, অর্থনীতি, দর্শন, সমার্জীবজ্ঞান, শিপ, যেকোন বিষয়ে 
প্রচলিত শাস্রবাক্য না মেনে, সব কিছু যাচাই করে গ্রহণ বজণনের একটি ধারা 
তাঁরা গড়ে তুলতে চেয়োছলেন। তাই সাহত্যে শ্লীল-অশ্লীল প্রশ্ন নয়, সমাজের 
অন্যান্য ক্ষেত্রে মতবাদের বন্ধনী নয়, নিমেছিভাবে সব কিছুর মূল্যায়ন ছিল 
অগ্রগাত'র লক্ষ্য। তার অর্থ এই নয় যে বিন্ধ পণ্যের পসরা সাজিয়ে, রুচির 
গবকারকে উসকে দিয়ে waste বাঁণাঁজ্যক সাফল্য লাভ করতে চেয়োছল। 
অগ্রগ্গাতর পাতায় যাঁরা গলখেছেন নিয়মিত ভাবে, কিম্বা লিখতে না পাবার জন্য 
আস্তীরক দ-ঃখ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন cette ও অন্নদা- 
শঙ্কর । তাঁদের রবীন্দ্র বিরোধ বলার মতো দুঃসাহস বোধহয় কেউ দেখাতে 
সাহস করবে না। দৃস্টিভঙ্গির আধুনিকতার প্রাত রবীন্দ্রনাথের একটা সঙ্গেহ 
প্রশ্রয় ছিল। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা তানি করেন নি সব সময় 
সবক্ষেত্রে। কিন্তু নিজে যা পারেন ন তার জন্যে অন্যদের বিশেষতঃ তরুণ 
প্রজন্মের স্বাভাবিক প্রবণতাকে নিন্দামন্দ করে থাঁময়ে দেওয়ার মতো কুরুচি তাঁকে 
“কোন কালেই স্পর্শ করোন। 

অথচ অগ্রগাঁতির স্বজ্পকালীন জীবনে ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছিল 'শানবারের 
Pira সজ্জন" দাসের উদ্যোগে । অগ্রগাঁত'র িরুন্ধে তান অনেক মাথা খাটিয়ে 
“বঙ্কিমচন্দ্র মানহানর মামলা" রুজু করিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই তার 
প্রকাশনার PIS করা । কারণ তখন অগ্রগতির সঙ্গে প্রাতষোগগতায় সজনপকান্ত 
‘বেশ 'পাছয়ে পড়ছেন। শুধু মামলা করা না, শানবারের চিঠি'র দপ্তরের 
ঠিকানায় Baokim Defence Fund নামে এক তহবিল গড়ে একদল মাঁহলাকে 
বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করে তিন কোমর বে'ধে লাগতে চেষ্টা 
করেন অগ্রগ্থত'র বিরুদ্ধে। শেষ RS মামলা তুলে নেন ব্কমের আত্মীয়, 
যাঁকে মামলায় বাদীপক্ষ রুপে খাড়া করা হয়োছল। সাহত্যে দলাদালির বৈঠকখ 


১০৪ পাঁরচয় A-E ১৪০১ 


মাঁমাংসা না হয়ে আদালতে গড়ানোর নঙ্জীরও এদেশে ঘটেছে অগ্নগাতকে কেন্দ্র: 
করে। সামাঁয়ক পত্রের জনাপ্রয়তার এটা একটা পরোক্ষ প্রমাণ | 

অগ্রগতির সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, নিজের নাম থেকে ‘তোষ’ শব্দটি 
ছে'টে ফেলেছিলেন seer, আধুনিকতার তাঁগদে। পাক্রিকা প্রকাশের আগেই 
সেই নামগত রুপান্তর ঘটে | সেই খজুতা তাঁর সম্পাদনা থেকে সুরু করে AST 
বিচার ও মূল্যবোধকেও প্রভাবিত করেছিল জীবনের প্রায় শেষ কাল পর্যন্ত। 
প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা oral, অবনীন্দ্রনাথ, কাঁব কান্ত ঘোষ ও আরো অনেক 
fare যে সব মানুষের তান ঘান ষ্ঠ সংস্পর্শে এসোছিলেন, এই বইয়ের পাতায় 
পাতায় তার আকর্ষক নানা কাহনপ বিবৃত হয়েছে। কল্লোল-উত্তর কালে বাঙালির 
চিন্তা চেতনার ধারা একটা 'বশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে বর্ণনা ও মূল্যায়ন করার 
মধ্য দিয়ে আশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সময়ের সমাজ মানসের একট! রুপ প্রকট করে 
তোলার চেষ্টা করেছেন । তাই শুধ: সামায়ক পর্ন অগ্রগাত'র খবর জানার জন্যে 
নয়, তারই এক মুখ্য চারত্রের দৃষ্টকোণ থেকে আধানিক বাঙালির মননের ধারচ 
লক্ষ্য করার সুযোগ দিয়ে আশু ঢট্রোপাধ্যায় পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন, 
করেছেন | 


বাসব HASTA 


1 কল্লোল যুগের পরে £ আশু চট্রোপাধ্যায় প্যাপিরাস, ৩৫ টাক 


সংস্কীত সংবাদ" 


আই পি টি ও-র সর্বভারতীয় সূবর্ণজয়ভী উৎসব 


পতাকা উত্তোলনের মধ্য য়ে পাটনায় গত ২৩ *ডসেদ্বর শুক্রবার আই. পি. 
ঘট. এর জাতীয় সুবর্ণ জয়ন্ত উৎসবের সূচনা হল | পাঁচ দিনব্যাপী আয়োজিত : 
এই উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের অন্যতম প্রীতষ্ঠাতা-সদস্য এবং 
বায়ান নাট্যকার ও আঁভনেতা রাজেন্দ্র রবুবৎশপ ৷ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের, 
সুবর্ণ যুগের অন্যতম দিকপাল এবং দশর্ঘকালীন সাধারণ সম্পাদকের নামান” 
সারে উৎসবস্থল শ্রীকৃষ্ণ মেমোরিয়াল ভবন সংলগ্ম-অঞ্চলের নামকরণ করা হয় 
প্নরঞ্জন সেন মহানগর? লখনউ আই পি টি এ-র অন্যতম নেতা এবং প্রসিদ্ধ 
সংগণতকার রাঁব নাগরের রাঁচত, সুরারোপত ও স্বকণষ্ঠে পারবেশিত 'আজাদী। - 
হি আজাদণ গানটি পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে এক অত্যন্ত আবেগঘন পাঁরবেশ' 
সৃষ্ট করে। দেশের প্রায় সব রাজ্য থেকে আগত দু হাজারেরও আঁধক সংক্কাতি- 
কম এবং পাটনার আরও কয়েক হাজার মানুষ মৃগ্ধাবস্ময়ে তা প্রত্যক্ষ করেন | 

এরপর প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অভ্যর্থনা সাঁমাতর"" 
চেয়ারম্যান প্রখ্যাত KOMAF পণ্ডিত সীয়ারাম তেওয়ার” প্রথমে স্বাগত ভাষণ 
দেন। প্রায় দু হাজার আসন বিশিষ্ট হলে উপচে পড়া ভীড়ে AAT জয়ন্তী 
উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণনাট্যের স্ব্ণযুগের দিকপাল AEA.” 
চৌধুরী । তান তাঁর ভাষণে বর্তমান সময়ের পাঁরপ্রেক্ষিতে অতীত গৌরবোঙ্জহল ` 
ভাঁমকা অনুসরণ করে আই প এ আরও প্রাসাঙ্গক ভাঁমকা পালন করতে সমর্থ ` 
হবে বলে মন্তব্য করেন। অত্যন্ত শাক্তশালশ মায়ার যুগে দেশঙ্গ ও লোক- 
সংস্কৃতির বিকাশে ও প্রচারে দূরদর্শনে আই পি টি এ পাঁরচালিত একাট স্বতন্ছ 
ও স্বাধীন চ্যানেলের জোরালো দাশ জানান 'তান। দেশের বর্তমান সময়ের 
সর্বপ্রধান সমস্যা হল WEI এবং তার বিরুদ্ধে লড়াইকে 'স্তিমত ও দুর্বল করতে 
প্রতিবাদ শান্তদমূহকে মানাঁসক এবং দাৎ্কাতিক দক থেকে পঙ্গু করে দিতে 
শাসকগোস্ঠী এবং কায়েম স্বার্থান্বেফীরা অত্যন্ত সাক্রয়। তিন এর বিরুদ্ধে - 
সংগঠনকে সদাসর্বদা সজাগ ও ATH থাকতে এবং তৃণমূলগ্তরে বন্তব্যকে TANE - 
দিতে আহ্বান জানান। ইতিহাসাবদ পাশ্ডত রামশরণ শর্মা গণনাট্য কমধর্দের-. 


"১০৬ পাঁরচয় মাঘ-১ত ১৪০১ 


দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ কারয়ে দেন। প্রবীণ নেতা এবং প্রখ্যাত আঁভনেতা এ 
কে হাঙ্গল সাম্প্রদায়িকতা এবং বিদেশী প্রচার মাধ্যমের আক্রমণ সম্পর্কে সবাইকে 
সতর্ক করেন এবং গণনাট্য BAY ও শিল্পীদের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবলায় সাহসী 
পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দেন। প্রখ্যাত কাঁব বাবা নাগাজনে আগামী দুষেগি- 
পূর্ণ দিনগুলিতে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষায় আই পি টি এ 
যথাযোগ্য SHAT পালন করলেই এই সবর্ণজয়স্তী সমারোহের সার্থকতা ন্বীকৃত 
হবে বলে মন্তব্য করেন। প্রগ্রোসভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় 
সাধারণ সম্পাদক ডঃ খগেন্দ্র ঠাকুর অন্যান্য বন্তব্যের মধ্যে লেখক এবং শি্পীদের 
সমন্বয়ের ওপর জোর দেন। 

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম আতাঁথ এ আই টি ইউ সি-র সাধারণ 
- সম্পাদক এ বি বর্ধন বলেন, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই আই *প টি এ-র সঙ্গে এ আই টি 
ইউ 1স-র সম্পর্ক অত্যন্ত মৈশ্রীপূর্ণ। শ্রীমকশ্রেণী এবং মেহনতাঁ মানুষের 
" সংগ্রামে গণনাট্টের ভূমিকা স্বর্ণক্ষিরে লেখা থাকবে । অনুষ্ঠানের অন্যতম আঁতাথ 
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার প্রাকমৃহূর্তে এসে 
' ঘোরণা করেন যে পাটনা শহরে আই 'প টি এঁর স্থায়ী কাষলিয়ের জন্য তাঁর 
সরকার আঁবলম্বে বিনামূল্যে জাঁমপ্রদান করবে। সমস্থ সংস্কৃতির প্রসারে আই 
“fs টি এঁর ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেন 'তান। সংগঠনের সভাপাঁত কাইফ 
আজম’ বলেন যে আই পি টি এ কোনও রাজনৈতিক দলের স্তাবক নয়, এটা সমস্ত 
দলাদালর উদ্ধে একটা সাঁত্যকারের জাতীয় সংগঠন | এক আবেগপূর্ণ ভাষণের 
মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘটান তিনি। 

এরপর APIS অনচ্ঠানপর্কে প্রথমেই সালল চৌধুরী এবং সাঁবতা 
চৌধুরী গণনাট্যের কিছু স্মরনীয় গান পরিবেশন করেন। প্রথমাঁদনের শেষ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল কলকাতার রক্ষকমণ প্রয়োঁজত “কোর্ট মাশলি py উষা 
গাৎগুলি পাঁরচালিত এ নাটক সবাইকে অভিভূত করে। রাত ১২টা পর্যন্ত 
পাঁরপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে এ নাটক TSS হয় | 
পরের চারাঁদন সকাল থেকে প্রায় মধারাত পযন্ত হলে এবং সংলগ্ন লনে ও 
সামনের গান্ধী ময়দানের খোলামণ্ডে ভারতের প্রায় সবরাজ্যের নানাধরনের বৈচন্্য 
পূর্ণ সাৎস্কীতক অনুষ্ঠান হয়। খোলামণ্ডে AAD নাটক বা পথনাটিকা হাজার 
হাজার দর্শককে আকর্ষণ করে। পথ-নাটিকার এই অসাধারণ জনীপ্রয়তা থেকে 
“আমাদের রাজ্য পাশ্চমবাৎলায় "থায়টায় জগতেরও শিক্ষা নেওয়ার আছে। বহু 


'জানুয়ারী- মাচ" ১৯৯৫ আই fr টি এ-র নর্ধতারতীয় সবর্ণজয়ন্তী উৎসব ১০৭ 


দবাশষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রয়াত সফদার হাসত্রমর সহধাঁমনী মালাশ্রী হাসামও 
সারাদিন ঘুরে ঘুরে পথনাটিকা দেখেন । 

খোলামণ্ডে এবং হলে ARCS অনজ্ঠান ছিল প্রকৃত আর্থই বৈচিত্রময় । 
উৎসবস্থুল হয়ে ওঠে মহামানবের 'মলনক্ষেন্র । পাঁশ্চমবাংলার বেলডাঙ্গার সৌমেন 
*বশ্বাসের নেতৃত্বে বাউল সম্প্রদায় ছিল অনুষ্ঠানের মধ্যমাণ। মূলতঃ জাঁতভেদ 
ও সপ্প্রীতর ওপর রাঁচত ও পাঁরবোঁশত গানগুলি সারাদেশের দর্শ শ্রোতাদের 
প্রবলভাবে আকাষত করে এবং তাঁদের অনুরোধে চারাঁদনই afer KO বাউলগান 
পাঁরবেশিত হয়। মধ্যপ্রদেশের কবীর ভজন সম্প্রদায় ছিলেন বিশেষ আকর্ষণ | 
‘sets, ভেদাভেদ ও মানবতার ওপর পাঁরবোশত এদের গানগ্ীলও খুব 
জনাপ্রয় হয়। "জরা হাচ্কে গাড়ী টানো” ও 'রামরথওয়ালে' গ্রানাট উৎসবে সবার 
মুখে মুখে ফেরে। আসামের আব্দুল জব্বারের গোয়ালপাড়ার লোকগীত 
সবাইকে বিস্মিত করে। জম্মুর নত্যসহ লোকগীত, মধ্যপ্রদেশের ভোপালী, 
অন্ধের মাখদুমণী গজল, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সুরেলা লোকগণীতি এবং উাঁড়ষ্যার 
লোক নৃত্য ও গাঁড়ীশ নৃত্য আকর্ষণীয় হয়। মাঁনপুরী নৃত্য, এক্লোব্যাট এবং 
আসামের বিহু ও লোকনতত্য ছল জনাপ্রয়। 

দ্বিতীয় দিন সকাল থকেই গান্ধী ময়দানের খোলামণ্ে হাজার হাজার দর্শকের 
উপাস্থাততে মূলতঃ হার এবং উত্তরপ্রদেশের fates শাখার AE নাটক বা 
পথনাটিকা প্রদশিত হয়। অসংখ্য অনুষ্ঠান থাকায় হারের প্রায় সবশাখাই 
"প্রেক্ষাগ্‌হের সুযোগ না নিয়ে খোলামণ্চেই তাঁদের অনুষ্ঠান করেন। যাঁদও 
মানের দিক থেকে সেগীল ছিল খুবই উন্নত। এাঁদন হলে আই পি টি এ লখনৌ 
শাখা পাঁরবেশন করে মুদ্রারাক্ষস রচিত 'আলা অফসর নাটকাঁট। হিন্দী 
অগ্লের নোটঙ্কী ঢঙ্গে পারবৌশত এই নাটকে সব চরিন্নকেই অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠে 
গানের মাধ্যমে FET তুলে ধরতে হয়। নাটকের গান এবং আভনয়-এ দুয়ের 
সমদ্বয় কোন স্তরে পেণছাতে পারে তার শিক্ষা ওদের কাছ থেকে আমাদের গ্রহণ 
করার আছে। asia রবীন্দ্রনাথের প্রাত শ্রদ্ধা জানাতে এন পাশ্চমবাংলার 
আই ?প সি একেন্দ্রীয় স্কোয়াড কাজল সেনগুষ্তর পাঁরচালনায় রবীন্দ্রসংগণত 
পাঁরবেশন করেন। পর্ণ প্রেক্ষাগৃহ তাঁদের উষ্ণভাবে আঁভন'ন্দত করে। 

তৃতীর দন রঙ্গকর্ম'র প্রযোজনয় উষা গাৎগুলীর একক অভিনয়ে ‘ar 
-IGR হয়। এঁদনের আরেক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল পাঁশ্চমবাৎলার আঁত্রম 
“দাসের পারচালনায় আই পি TA এ কেন্দ্রীয় গানের স্কোয়াড । গণনাট্যের পুরানো 


১০৮ পরিচয় ম'ঘ- চৈত্র ১৪০১, 


এবং নতুন বিভিন্ন গান গেয়ে ও'রা দারুণভাবে প্রশথীসত হন। এঁদনের অন্য: 
আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিল রাঁচির ছোঁ এবং সাঁওতালী নৃত্য। অন্ধের 
ফমিটেড শিল্প’ sarti ম্যাজিক দেখিয়ে সবাইকে তাক ANA দেন। 

চতুর্থ দিনও সকাল থেকে felon পথনাটকা পাঁরবৌশত হয়। “কেলে 
লনে বাভিন্ন প্রদেশের সংগত, নৃত্য, পশ্চিমবালার অজিত মণ্ডলের 'হরবোলা" 
এবং শশাংক দাস বৈরাগ্যের অন্ধবিশ্বাস ও, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান, 
জনপ্রিয় হয়। সম্ধ্যায় হলে পাঁরবোঁশত হয় দিল্লীর শ্রীরাম cars Tag প্রযোজনায়, 
fa. fe saad নাটক ‘are? । এরপর ছিল পাঁশচমবাৎলার শান্তিময় রায়ের 
অনবদ্য মৃকাভিনয়। এদিন রাত ১০টা থেকে দুটো পযন্ত প্রেক্ষাগৃহে এক - 
উচ্চাঙ্গ সংগণতের আসর বসে। ধ্রপদ পাঁরবেশন করেন পাঁণ্ডত সীয়ারী তেওয়ারী |, 
- অশীতিপর এই প্রবীণ শিল্পীর গায়কী {বিস্ময় সৃষ্টি করে। বেগুসরাই শাখার 
প্রবাদ-প্রাতম অন্ধগায়ক ater সিংহের গজল ছিল এই আসরের অন্যতম - 
আকর্ষণ । লখনউ শাখার রাবনাগরের কণ্ঠসৎগণতের সঙ্গে কুমকুম ধরের কথক 
নৃত্য সবাই আনন্দে উপভোগ করেন। তবলা লহরা পারবেশন করেন পশ্চিম 
বাংলার শংকর APPS | 

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে বিভিন্ন স্থানে সংগত, নাটক, সাহিত্য, 
ফাইন আর্টস, বিপ্লাল, ছি ভি এবং ইলেকন্রীনক 'মাঁডয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা 
চক্র অনধষ্ঠত হয়। উল্লেথযোগ্যদের মধ্যে অংশ নেন সাঁলল চৌধুরী, এ কে” 
হাঙ্গল, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, উষা গাংগুলী, রণবীর সিংহ, ডঃ পারভেজ আখতার 
জাভেদ আখতার, Aus সীয়ারাম তেওয়ারী, ডঃ খগেন্দ্র ঠাকুর, অঞ্জন শ্রীবাস্তব,- 
রীতা গাথগুলী, সীতারাম সিংহ, তেরা fie চান, কাইফ আজমী এবং মালাম্রী: 
হাসাম প্রমুখ । চতুর্থ দিন মধ্যাহে সমস্ত আলোচনাচক্রের রপোর্ট কেন্দ্রী়ভাবে 
প্রেক্ষাগৃহে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত হয় | 

সমাপ্ত দিবসের অনুষ্ঠান প্রয়াত প্রান্তন রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহের 
অন্ত্যোষ্ট ক্রিয়ার জন্য কিছুটা পাঁরবাঁতিত হয় । সকালে এক স্মরণ সভার আয়োজন 
করা হয়। eter সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অথশ নেন। মৃখ্যমন্তী লাল্প্রসাদ- 
যাদব এবং রাজ্যপাল এ আর ফিদোয়াই উপাম্থুত ছিলেন। পরে প্রেক্ষাগৃহের: 
অনুষ্ঠান এবং বহু প্রস্তুতি নেওয়া সমাপ্তি মিছিল বাতিল করে লনে এক 
অনাড়ম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। সমস্ত বিদপ্ধজনের সঙ্গে বিদায় বেলায় উপস্থিত, 
দু হাজারেরও বেশণ প্রার্তানাধ গান ও নৃত্যে মেতে ওঠেন। সকলের চোখে, 


হজানুযলারী-মার্ট ১৯১৫ আই পপ টি এ-র সর্বভারতীয় সবণজয়ন্তী উৎসব ১০৯ 


-আনন্দাশ্র০ বয়ে যায়। eles রাজ্যের সাংগঠনিক কাজকর্মের স্বীকাতি জানানো 
হয় কেন্দ্রীয় কাঁমটি এবং সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে স্মারক উপহার 
“দিয়ে । পঃ বাংলার রাজ্য সম্পাদক আঁমতাভ চক্রবতঁর হাতে আই ?প টি এর 
“দুটি স্মারক তুলে দেন সংগঠনের সভার্পাত এবং সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে 
-ফাইফি আজমী এবং জাতেন্দ্র FLAT | 

এই উৎসব চলাকালসন আই পি টি এ কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর এক সভাও অন্যাণ্ঠত 
হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে আগামণ বছরের শেষাশোঁষ দাঁক্ষণ ভারতে একাদশ 
কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আই পি টি এ-র পূর্ণ ইাত্হাস প.স্তকাকারে 
“সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রফাশত হবে । আগামী ২৩ মাসের মধো রাজস্থান বা 
“উত্তরপ্রদেশে এক সংগীত বিষয়ক ওয়াকশর্প সলিল চৌধুরীর পাঁরচালনায় 
অন্দুষ্ঠিত হবে। 

এই উৎসবকে সফল করার জন্য বিহারের আই TA টি এ-র সমস্ত শাখা আ'থক 
"ও সাহগঠানকভাবে.অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই উৎসবের পুল 
ব্যয় বহন করে মুলত হারের আই *প টি এর শাখাগাল। প্রায় পাঁচশো 
-স্বৈচ্ছাসেবপ দিনরাত অত্যন্ত সংশ-ভ্খলভাবে পাঁরশ্রম করে এই উৎসবকে সার্থক 
করে তোলেন! শহরের বিভিন্নস্থানে বড় বড় তোরণ নির্মাণ করা হয়, দেওয়াল 
"“ঁলখন হয় অজস্র, এবং বহু ছাপানো ও হাতে লেখা পোস্টার মরা হর। বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করতে হয় পাটনা আই পি টি এ এবং তার প্রাণপুষূষ তনবার 
আখ্তারের কথা । উৎসব উপলক্ষে এক সুদৃশ্য চিত্রকলা প্রদর্শনীরও আয়োজন 
করা হয় Tater প্রদেশের সংগ্রহ 'নয়ে। স্বরচিত কাঁবতা ও প্লোগানের হাতে 
“লেখা প্রোস্টারগ্দালও ছল আকর্ষণীয় এবং অসংখ্য | 


অমিতাভ চক্রবর্তী 


{িয়োগপাঞ্জ 


ALON বিপ্লব-দুহিতা কল্পনা যোশী 


মহাজন ওরা, আমরা ওদের চান ; 
ওরা আমাদের AS য়েছে, 
বদলে দুহাতে শিকল নিয়েছে 
_ গোপনে করেছে খাণী । 
সুকান্ত নির্ভুল চিনোছল । সেষে নিজেই ছল অনন্য মহাজন! ফলে, 
কোনো অসীবধেই হয়ান। আপন বুকের রক্ত দিয়েই সে পূর্বসূরী মহাজনদের 
গোপন খণ শুধে গেছে। সোঁদনকার “কশোর-বাণহনী'র সমগ্র অধ্যবসায়ের 
মাঝে এই রন্তধণ পারশোধের ইতিবৃত্ত সলাঁখত। 
fsa, আমরা fe যথার্থ চিনৌছ তাঁদের! ওই মহাজনবৃন্দকে 2 যাঁদ 
সত্যই আমরা চিনোছি তো, আমাদের ছেলেমেয়েরা চিনলে না কেন? চেনাবার 
মামু চেষ্টাটা আঁব্দ দেখলাম না কেন? এীতহািক নিয়তি ! 
যে বশরবৃন্দ একদা বিপুল কাড়া-নাকাড়ায় ঈশানের বুকে তুমুল বন্ধা 
এনৌছল Storia অন্যতমা, আঁশ্মকন্যা কল্পনা যোশী এই সৌঁদন চলে গেলেন 1 
তাঁর চূড়াস্ত চলে যাবার রাস্তাটা যেভাবে tela হয়োছিল, আমরাই গড়ে 
তুলোছলাম, সে তাঁর যথোচত যাবার পথ ছিল না। যেভাবে তাঁকে আমরা 
OTST বিদায় জানালেম, সেও নয় প্রকৃত-প্রস্তাবে কাথঁক্ষতের কাছাকাছি | 
আরো একবার প্রকাশ হলো আমাদের মানাঁসক দৈন্যের করুণ চেহারাটা । 
প্রকাশ পেলো, আজ আমরা কী নিদারুণ ছন্নছাড়া ! চূড়ান্ত চলে যাবার বিষয়ে 
এইমান বলার যে, সত্য বলতে, মানুষের সত্যমূল্য, তার অমোঘ মযদা আমরা 
এখনো বুঝেই উঁঠান। আর, শেষ বিদায়ের ছবিটা কীরুপ হলে মর্মত সঠিক 
হতো, তার ঈষৎ পক্ষান্তর আভাস হয়তো Wit যোশীরই একট aga 
সমাপ্তিতে বিবৃত দেখি - 
“আরো দুরে-দাঁক্ষণের দিকে একটি গ্রাম । যতদূর মনে পড়ে তার নাম 
ছল 'সাধনপুর | বহুদুর একটানা পায়ে হে'টে তখনই মান্র সেখানে পেশছেছি। 
বসে ছিলাম । হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল । সামনে লদ্বা WA হাতে 


জানুয়ারী-মাচ ১৯১৫ পণতপা বপ্পব-দুনঁহতা কল্পনা ষোশী ১১৯ 


গ্রামের দফাদার। আমরা অনেকটা 'যুদ্ধৎ দেহি'র জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম | 
আমাদের মনের অবস্থা অনুমান করতে পেরে দফাদার বলোছলেন, “ভয়ের কোনো 
কারণ নেই। নিশ্চিন্ত থাক। 'মালটারপর গাঁতাঁবাধ আম তোমাদের জানিয়ে 
দেব। অবিশ্বাস তাঁকে কারান, তবুও পরের দিন আমাদের এই আশ্রয়স্থল 
ছাড়তে হয়োছল--তাদের কাছে খবর পেশছে যাবার আশংকায় । ভোরে ঘুম 
ভেঙে গেলে দোঁখ বাড়ীর চাঁরাদিকে Sto 1 গৃহস্বামণ পাড়ায় পাড়ার গর্বভরে 
বুক ফুলিয়ে খবর দিয়ে এসেছেন-মালটারী ও পুলিশ যাকে খ'জছে, যার 
সন্ধান পাওয়ার জন্য হয়রান-সেই rig WS তাঁদের বাড়ীতে এসেছে । সকলেই 
যেন দেখে যায়। সরল, নিরীহ মানুষগুলো আমাদের যেতে দিতে চায় নি। 
বলেছিল কেউ গকছু করতে পারবে না। আমাদেরও যেতে মন চাইছিল না, তবুও 
চলে যেতে হয়োছল 1, চট্রগ্রাম আঁভযান 8 কল্পনা capt (দত্ত; জানুয়ারী 
১৯৯০, পৃ. ৮৮ 

চলে একদা যেতেই হয়। অগ্গাণত মানুষের কস্পনাঁদও চলে গেলেন। ৯ই 
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ দুপুর দেড়টা নাগাদ । জীবনের শেষ মাস পনের যাঁর grit 
িবাস-পাঁজর উভবার্ন ওয়ডে'র সতের নম্বর কক্ষ । ১০ তারিখ বেলা ১২টা - 
থেকে ২টো পর্যন্ত মরদেহ সাঁপআই রাজ্য-দপ্তর ভূপশ ভবনে শোকশ্রাম্ধা 
নিবেদন মানসে রাখা থাকে। তারপরে, কেওড়াতলা মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক 
pies তিরাশ প্রায় প্রবীণা, পষ্পসদৃশ দেহখাঁন ভস্মাবশেষ। আমরা 
শবানূগামীরা ফিরে গেলাম যে যার মতো । কেউ কর্মে, কেউ ক্রীড়ার, কেউ বা 
কোটরে। চিরকালের মতো চলে গেলেন কল্পনা যোশশ--পিছনে রেখে গেলেন, 
তোতো আর দেবুকে। আরো অনেককেই । পাঁরবারে সমাজে স্বদেশে বিদেশে | 
তোতো-দেবুর পিতামহ", চাঁদ ও সুরজের গভধাঁরণী। উপমহাদেশবাসঈ 
অগাঁণতের অনাবিল শ্রদ্ধা ও অনিবার্য ভালোবাসার জন, অপাঁরমেয় প্লেহময়ী 
Pri | 

কল্পনা দত্তের জন্ম ২৭শে জুলাই, ১৯১৩। পিতামহ দুগা্দাস TENU | 
বিখ্যাত ডান্তার। পিতা ধবনোদাবহারী। সরকারণ চাকুরে | মাতা শোভনাবালা। 
fre মাতৃ উভয় পাঁরবারই উচ্চাশ'ক্ষত। ভাইবোনেদের ভেতরে তানই 
প্রথম কলেজ-পড়ুল্সা | ম্যাট্কুলেশন পাশ করেন ১৯২৯ সালে। ইশকুল-- 
ড. খান্তগীর'স ইখালশ হাইস্কুল ফর গার্লস | 

প্রবোশকা পরীক্ষায় ARS ও গাঁণতে লেটারসহ চতুর্থ স্থান আঁবকার 


“HQ পাঁরচয় মাঘ-চৈতৰ ১৪০১ 


“করে, আই.এসস. পড়তে STS হলেন বেথুন কলেজে | বাসস্থান কলেজ হস্টেল । 
দুটোই একই চৌহদ্দিতে। তাঁর wie arent জুড়ে চলে সাইকিও । প্যাডালঙ 
করে চলেন 'একলব্যা'র তচ্ময়তায়। তাঁর লেখায় = 

“কলারাঁশপের টাকা আর বাড়শ থেকে পাঠানো টাকা দিয়ে সাইকেল কিনে 
॥ চালানো িখোঁছলাম নিজে নিজেই কলেজ কম্পাউশ্ডের মধ্যে ভোর বেলায় অন্য 
'কারোর ঘুম ভাঙার আগে | তদেব £ প্‌ ৪৯ 

প্রায় আবাল্য অভ্যস্ত Pets) অশীতিপ্রায় কালেও এই 'রজ্জুলম্ফন’ 
চালু RHI গুরুতর এক দুর্ঘটনায় তাতে ছেদ পড়ে। তাঁদের বাঁড় চাটগাঁ 
শহরেই । বাঁড়র কোল জুড়ে পাহাড় । যখন তখন চলে যান। ওঠা নাবা 
দুটোই দৌড়ে । পড়ে গেছেন কতোবার ! ঘাবড়াননি। বিস্তর প্রহার জুটেছে 
একটানা দুস্টুমর কারণে । একেবারেই গেছো-মেয়ে বলতে যা বোঝায় আর কী! 
ডাকনাম EL) পোশ্যাক-কল্পপনারাণী দত্তগ্প্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্মে 
রাণী এবং গুপ্ত দুটোই দিলেন ছে'টে ৷ রায়বাহাদুরের পৌন্রশ হলেও, ছেলেবেলা 
থেকেই স্বদেশীর প্রত তাঁৱ Tels আকর্ষণ | ম্যাট্রিক পাশ করেই ঠিক করলেন, 
খন্দর বৈ পরবেন না। ও'র এই সহজ স্বদেশী ঝোঁকে বাবার সরাসার সম্মত 
না থাকলেও, SINS করেন নি। বলেছেন £ পড়াশুনো ঠিকমতো সম্পূর্ণ করে 
সিদ্ধান্ত নিতে 1 স্বদেশ'র প্রত্যক্ষ ও গভাঁরতর প্রেরণা অনুভব করেছেন টুনু 
কাকার সূত্রে ॥ নানাভাবেই এই কাকা কল্পনার মানস-গঠনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন | 
{নয়ত । কলেজে ভাঁত হয়েই যোগ 'দিলেন "ছাত্রী সংঘ’ আর শসমলা ব্যায়াম 
সাঁমাঁতিতে। gat সংঘের শাখাও প্রতিষ্ঠা করলেন বেখুনে | 'সমলা ব্যায়াম 
সাঁমাতর গুতিষ্ঠাতা বিপ্লব অতীদ্দ্রনাথ বসু । শক্ষক-তস্যপুন্র অমর 
বোস। ছাত্রী সথঘের নেতৃত্বে কল্যাণী দাস ও ইলা সেন। ব্যায়াম সাঁমাততে 
শেখেন লাঠি ছোরা Lae, ও ফেনাঁসৎ। মাস্টারদার নিকটতম তত্ত্বাবধানে 
উপনীত হবার আগেই বিপ্লবী ভাবাদর্শে তাঁর দণক্ষা বস্তুত সম্পূর্ণ হয়োছল। 
ক্ষুদিরাম তাঁকে টেনেছে আকৈশোর। BAe Pex স্বপ্নের রবশন হুড | 
মাস্টারদা একান্ত আরাধ্য । সেই থেকেই, এই পৃথিবীতেই স্বর্গের নিমণি অনুক্ষণ 
ছিল ধ্যানের অন্তর্গত | কয়েক বছর হলো, সেই ধ্যানে বিষম চোট লাগে। 

টুনুকাকার সূত্রেই, পৃণেন্দি দস্তিদারের মাধ্যমে এলেন বিপ্লবী মহানায়ক 
সূর্য সেনের সান্নধ্যে। তাঁর তখন অজ্ঞাতবাস । অরুপকাল আগেই-দশর্ঘ চার 
-বছর হ্থায়শ_ চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের প্রথম পর্বের মুখ্য ঘটনা দুটিই অনুষ্ঠিত। 


AMANITA ১৯৯৫ AGEA 1বপ্নব-দুহতা কল্পনা যোশ? ১১৩ 


US সফল অস্াগার আঁভযান ও জালালাবাদ মহারণ। গোটা দেণের 
মানসলোক তখন উথ্থালপাথাল 1 

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম মহলা শহীদ প্রণীতলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা 
দত্তের একভ্রেই পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আঁভযানে অংশ নেবার কথা 
ছিল । ছদ্মবেশে নিরীক্ষ্য ঘট থাকায় এক ধূর্ত ট্যাক্স চালকের মারফত কল্পনা 
গ্রেপ্তার হয়ে যান। 

ফলে, কয়েকজন তরুণ সহযোদ্ধা সহ আঁভযানে প্রীতিলতাই গেলেন, 
এবং সফল সংঘর্ষ অন্তে-পটাঁশয়াম-সায়ানাইড খেয়ে আত্মীবসজন দিলেন। 
সেটা ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর | 

আঁত সংক্ষেপে, অস্ত্াগার আঁভযান ও জালালাবাদ মহাসৎগ্রামের পরবর্তী” 
বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মাঝে কয়েকাঁট উল্লোখত হচ্ছে। ডনামাইট দিয়ে কারাপ্রাচীর 
গুড়িয়ে বন্দামুন্তর-১৯৩১ সালের মে-জুন ব্যাপী-বৈপ্লাবিক প্রয়াস শেষ আঁব্দ 
বিফল, ASY ১৯৩৩-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারী গা রোজমেণ্টের সাঁহত সংঘর্ষে 
গৈরলা, সূর্য সেন শ্রেপ্তার-কলপনা দত্ত প্রমুখের সফল অন্তধনি | ১৯শে মে 
cele বাঁহনীর সাঁহত সংঘর্ষে, গাঁহরা, আশ্রয়দাতা ও এক তরুণ-বিদ্রোহদর 
মৃত্যু এবং তারকেম্বর দাঁস্তদার ও কল্পনা দত্তের আত্মসমপ্পণ। সকল ঘটনার 
পারসমাপ্ততে £ ১২ই জানুয়ারী :৩৪, বিপ্লব মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন ও 
তারকে*বর দান্তদারের শহদীবরণ। মৃতদেহ দুটি আঁত সংগোপনে রাতের 
আঁধারে বংগোপসাগরে নিমজ্জন। কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বাপান্তর । 
যে আদেশ পরবর্তীকালে, রবীল্দ্রনাথ ও গাম্ধীর প্রাতবাদী প্রয়াসে বাতিল । 
বহাল থাকে কারাদণ্ড | হিজল মৌদনীপর প্রভাত জেলে বন্দীজীবন যাপন। 

১৭৬৫ থেকে ১৯৪৬ আঁব্দ ভারতবর্ষের মুন্তি-সৎগ্রামের সমগ্র ইতিবৃন্তে অসত্য 
রোমান্তকর, বেদনাঘন ও উদ্দীপনাময় ঘটনার সন্ধান মেলে । প্রায় প্রতিটি 
বছরই বিবিধ উজ্জ্বল ঘটনা সুত্রে সমন্ধ । সমগ্রের মাঝেও ১৯৩০ খুস্টাব্দ্র্টি 
যেন Bois সংগ্রামী ঘটনার সমবায়ে নিরাতশয় বৈশিষ্টমান্ডত। সেখানেও 
একক ঘটনা হিসেবে ারপরনেই তাৎপর্যপূর্ণ চট্টগ্রাম যুবাঁবদ্রোহ। আর সেই 
Raat বাঁহনীতেও প্রায় সবার শেষে যোগদান করেও, কোনো সফল ঘটনায় 
নেতৃত্ব না দিয়েও, এমনাক দ্বাপান্তরে না গিয়েও চির-ভাস্বর রয়ে গেলেন কল্পনা 
দত্ত । ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ দিবাবসানে বহ মানুষ সাশ্রুনেত্রে যাঁকে চিরাবদায় 
জানয়ে এলেন। 

৮ 


১১৪ পারচয় মাঘ-চৈত্র ১৪০১ 


অস্ত্রাগার অঁভযান ও জ্রালালাবাদের অল্প পরে কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম বিপ্লবী 
দলে আসেন। পরিবেশ ছিল একশ ভাগ অনুকূল । পারপাশ্বিক তো বটেই, 
মায় ব্যাস্ত মনোলোকেরও | 

'১৯১৯-১৯২৯-এর মধ্যে বাংলায় মোট sais সন্পাসবাদশ ঘটনা ঘটে, আর 
শুধু ১৯৩০-এই ঘটেছিল auld এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চট্টগ্রাম 
অস্বাগার ASA, জালালাবাদের যুদ্ধ, লোম্যান হত্যা ও বিনয়-বাদল-দণীনেশের 
রাইটার্স অভিযান ।--.২২ এপ্রিল জালালাবাদের অসমসাহিক সংগ্রামের কথা 
আজ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে । বহু সংগ্রামীর স্মৃতিকথা পরস্পর বিরুদ্ধ 
হলেও সংগ্রামের সত্যতা ছিল সুর্যের মত ভাস্বর ৷" AA সেনের দলে গছলেন 
প্রীতিলতা ওহদেদার, কল্পনা দত্ত ও সূহাসিনপ গাৎগুলী-অর্থৎি 'শাক্ষিতা 
মাহলারা বেশ ভালভাবেই feet কাজে ale পড়েছিলেন, স্বাধীনত 
সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস S অমলেশ Tarts, পৃ. ১৬৩-৬৪ 

গৈরলা ও গাঁহরা উভয় সংঘর্ষেই কল্পনা দত্ত যে সংগ্রামী মনোবল, 
তাৎক্ষাণক তৎপরতা, অসম সাহসিকতা ও অপ্পারসীম কষ্ট সাহফদুতার পরিচয় 
*দয়োছলেন সে এককথায় অসামান্য । অনন্য বা অপূর্ব নয়, কিন্তু, অনবদ্য 
বটেই | 

RAMI আন্দোলনের প্রায় সূচনা থেকেই অস্তরালবাতিনীদের তরফে প্রভূত 
সহায়তা পেয়ে এলেও, তখনো পর্যন্ত, AMAA গ্যাকশনে মেয়েদের অংশগ্রহণে 
বিপ্লবী নেতাদের সম্মতি ছিল না। চট্টগ্রাম এক্ষেত্রে অনেকটাই প্রাগ্রসর ভূমিকায় | 
প্ৰসংগত কম্পনা দত্ত = 

‘চট্টগ্রামের যুবাবদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ে 'গোঁরলায.দ্ধে'র সময়ে মাস্টারদা 
মেয়েদেরও প্রত্যক্ষভাবে সংগঠনের কাজে IRA এসোঁছলেন।-'-মাম্টারদা একক- 
ভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়ৌছলেন এবং শনর্মলদারও সমর্থন ছল: -৷---১৯২৮ সাল 
থেকে ছাত্রদের সংগঠন যেমন গড়ে উঠোছল, তেমন গড়ে উঠোঁছল দুটো শহরে 
ছান্রীদেরও সংগঠন, কলকাতায় ‘ছাত্রী সংঘ’ নামে, আর ঢাকায় “দপাল সংঘ! 
নাম 'দয়ে। দীপালি সংঘের cael ছিলেন লালা নাগ, আর ছাত্রী সংঘ গড়ে 
তুলোঁছলেন কল্যাণণ দাস ও ইলা সেন। সেই যুগের আবহাওয়ায় বৈপ্লবিক 
কার্যকলাপ সকল স্তরের ছেলে মেয়েদেয় মধ্যে উন্মাদনা এনৌছল। মেয়েরা 
স্বাভাবকভাবেই সাড়া দয়োছল ।- তদেব £ পৃ ৪৭-৪৮ 

গনরন্তর প্রস্তুতি অস্তে, দলে যোগ দেবার পরে বত্পনা দত্তকেই যে কাজের 


জানুয়ারী-মার্ট ১১৯৫ AGEA eect কল্পনা ধোশী ১১৫ 


ভার দেয়া হলো, সেটাকে তাঁর কথায় বলা চলে-বদ্দীমন্ত ও সরকারী শাসন 
ব্যবস্থা অচল করার ষড়যন্ম । উদ্যোগাঁট ছিল বিরাট, জাঁটল ও সুদূরপ্রসারী 
সম্ভাবনাময় | সফল হলে, এট বোধকাঁর Tease fees আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 
স্বগৌরবে সমাদৃত হতো । HONS সে পাঁরকল্পনা, বহুদুর এাঁগয়েও, সাফল্য 
অঙনে ব্যর্থই থেকে ষায়। দভগ্যি কপনা দত্তের। OÍ মাস্টারদা ও তাঁর 
সহযোদ্ধাদের । এবং Hela পরবশ ভারতবষা গণের | 

“জেলের বন্দীদের মুক্তর জন্য একটা বিস্তারিত পারকল্পনার প্রস্তাব মাস্টারদা 
পাঠালেন জেলের ভেতরে অনন্ত THAT কাছে । ' এ পাঁরকল্পনা সফল করার জন্য. 
প্রচুর ল্যান্ড মাইন, 'িনামাইট ইত্যাদির জন্য বারুদ দরকার । আর বিস্ফোরক 
দ্রব্য ইত্যাঁদর জন্য দরকার এক মনের Tae ab ও সালাফউারক. 
এাঁসড i আমাকে সর্বতোভাবে এই পাঁরকম্পনায় জাঁড়য়ে নেওয়ার জন্য মাস্টারদা, 
অনভ্তদার কাছে আমার নাম অনুমোদন করে পাঠালেন ।---আমার পাঁরবাঁরিক ও. 
পাঁরিপাশ্বিক অবস্থা আমার অনুকূলে । সন্দেহ কেউ করে না। তাছাড়া স্কুল 
ও কলেজের কৃতী gal হিসাবে সুনাম থাকাতে বাড়ীর লোকেদের ও পালিশের 
সন্দেহের অতীত 'ছিলাম। বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসাবে পড়ার ঘরে বসেই অনন্তদাদের 
পাঠানো ফরমূলা নিয়ে গান-কটন তৈরী Kale যা বোমা Sorte বিস্ফোরণের 
কাজে ব্যবহৃত হয়। আমার উপর ভার পড়োছল কলকাতা থেকে সালাফউারিক ও 
AS GAG সংগ্রহ করে আনার-_৯০ পাউশ্ডের মত। কি ভাবে কোথা থেকে 
জোগাড় করতে হবে সেও আমাকেই বিচারবুদ্ধ দিয়ে ঠিক করতে হবে_ অথাৎ 
দায়িত্বটা সম্পূর্ণরূপে আমার । অনন্তদা ও গণেশদা এই মর্মে জেল থেকে নির্দেশ 
পাঠালেন ।"" "প্রয়োজনীয় TAG সংগ্রহ করতে পেরোছলাম fates সময়ের মধ্যে 
আমাদের অন্যান্য জেলার মেয়ে বিপ্লবীদের সাহায্যে 1-_তদেব £ প্‌ ৫৩-:৪। 

১৯৩৪ সালের পরে বিপ্লববাদদ আন্দোলন সম্পূর্ণ স্তামত হয়ে আসে t 
তারপরে একাঁদন কল্পনা দত্ত কারাপ্রাচীরের বাইরেও এলেন । যোগ দিলেন 
কাঁমীনস্ট পার্টিতে 1 পাঁরণয়সূত্ে ates হলো-পাঁটির তদানীন্তন সেক্রেটারী 
প্রণচাঁদ GMT ও কর্পনা দত্তের জীবন | ভিন্নতর পথে আকৈশোর অভিলাষত 
স্বর্গ-নিমাঁণের সাধনায় মগ্ন হলেন । সেই থেকেই প্রায় সর্বজনীন কম্পনাঁদ। 

যুবতী কাঁমউীনস্ট কষ্পনাদ দাঁড়ালেন বয়সী কংগ্রেস নেত্রী cet 
সেনগুষ্তার নিবচিনত বিপক্ষতায়। চাটগাঁয়েই । গাম্ধী কাঁথত অবিভন্ত বংগের 
একমান্র Tages যতী্দ্রমোহনের বিধবা পত্নীর প্রাতকূলতায়, সম্ভবতই 


১১৬ পাঁরচয় মাঘ- চৈত্র ১৪০১ 


ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সবেত্তিম সুসমপ্তস প্রতভা পৃরণচাঁদের 
অস্তঃসভ্ভা at] জল কাদা বাঁশবন বেতবন ভেঙে চলে_গণ সংযোগ | 
'ভারত-ছাড়-র কারণে তীর Shs, আক্ৰমণ উপেক্ষা করেই। 

সাংসাঁরক যাবতীয় ঝন্ধি নিটোল সামলেও, মহিলা আত্মরক্ষা সাঁমাত, 
স্বাধীনতা সংগ্রামী সাম্মিলনী, মন্বস্তরের বিপক্ষতায় বুক বেধে MA 
আয়োজন, ভারত-সোভিয়েত-মৈন্রী-সাঁমীতর কাজ-এাঁর মাকে স্ট্যাটিস্টক্যাল 
_রুশ ভাষা শিক্ষার সর্বভারতীয় প্রয়াসের পুরোভাগের We পালন, 
সকল কাজেই নয়ত তৎপর 'ছিলেন কম্পনাদি। সপ্তাতপর কল্পনাও রাম্নাই 
নয়, গুচ্ছের কাপড় কেচেছেন, ঘর ধুয়েছেন এবং 'নয়ামত করেছেন স্কিপিৎ। 
নাতি-নাতনীর নিত্য পাঁরুযা। সবাকিছু সামলে, হয়তো সাত সকালেই চলে 
গেছেন দুরবতাঁ মহল্লায় । সভা-সাঁমতি, লেখাপড়া যার মাঝে এমনীক গবেষণা 
মূলক কাজও fe) একাধিক গ্রন্হের লেোখকা কম্পনাদ চট্টগ্রাম যুবাবদ্রোহের 
শণ্যাশ পাতি উপলক্ষে সম্পাদনা করেছেন--[126 Challenge’ বৃটশ-ীবরোধশ 
ভারতবষাঁয় সশস্ত্র সংগ্রামের জীবন্ত এক মুদ্রিত মহাফেজ। এঁর মাঝে 
বাঁসিয়ে দিতেন গল্পের আসর । কাঁ এক সম্মোহক জাদু ছিল জান নে-কিন্তু 
aS seve ফিরে ফিরে শুনতে সাধ হয়েছে। যার হয়তো ভাষাটাও 
গেলোবারের | খুব জমিয়ে খেতে পারতেন। ভীষণ চা খেতেন! কলা দিনে 
কটা খেতে পারতেন বলা মুশকিল ! ভার সংল্দর গাইতেন | অজন্র গান গাইতে 
পারতেন। কাঁবতায়ও aris ছিল ভরপূর। একেবারে শেষের কয়েকটা বছর 
কোনোকোনো বিষয়ে কিছুটা অবসেশন দেখা যায়! প্রাতটি ater মূল্যায়নে 
{ছিল এক উজ্জ্বল ও প্রখর মানাবক দৃষ্টকোণ । সেটা বুঝি, যখন বি. টি. 
রণদিভের প্রসৎশায়ও সহজেই Gee হতেন। যোশশ ও বি. টি আর-এর 
রাজনৈতিক eae বহ্পনাদির মানাবক চক্ষুতমানতাকে মান করতে পারোন। 
মুমূর্ষ পুত্রবধূর কাছে প্রাতশ্রতিবদ্ধ ছলেন। সেইকথা রাখতে, প্রাতজ্ঞা- 
পূরণে লহমার তরেও পিঁছয়ে যানান। কম্পনাদ যে ROMA 
অবাধ বড়োমাপের মহৎ ছিলেন, সেটা আরো অনেক মার খেলে, তবে হয়তো 
আমরা অনুভবে সক্ষম হবো। ওর তুল্য ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে স্বতই বুঝতে 
পার, সদ্যপ্রয়াত 'পদ্য'কার, BORAT fea, শান্ত, কী অমোঘ বলেছে £ “গাছের 
কাছে ‘গয়ে দাঁড়াও দেখবে কতো ছোট ॥ 

যাঁদের কাছে নিজেকে ছোট মনে করলেই বেচে যাই-জন্মস্ূত্রে এবং 


-জানুস্সারী-মার্ট ১১৯৪ ওগ্তপা বিপ্লব-দ:হতা কল্পনা যোশী ১১৭ 


জীবনক্ষেত্রে তেমন কয়েকটি মানুষের ঘাঁনষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য না হলে, 
সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে aad ভয় ছিল জীবনে সত্য । কম্পনাঁদ তাঁদের মাঝেও 
স্বকীয়তায় ভাস্বর | 

অল্প কয়েক বছর আগে আমরা এক বিরাট বাহিনণ দাঁক্ষণের আরকুভ্যালীতে 
গগছলাম-উপত্যকাটিকে কেন্দ্র করে দক্ষিণের আরো বেশ কয়েক হ্থানে। 
AA মাঝে 'বরগৃহালহ" সবেত্তিম সন্দর্শন। বিরাট এক গুহা ! কতোখানি বিরাট 
তা না দেখলে আন্দাজ মিলবে না। *পরমাণ্চ্য প্রাকীতক শিল্পকর্মের এক 
মহৈম্ব্যময় আগার | স্ট্যালেকটাইট ও স্ট্যালেকমাইটে os | গুহার অভ্যন্তরে 
.বহস্থানেই পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল । বৃদ্ধা কম্পনাঁদ কোনোরকম পরোয়াই 
করেন নি। তোতো ও দেবুর ভার পড়েছিল আমার পরে । খুব ME করে বাচ্চা 
দৃটোর হাত এ'টে ধরেছিলাম। জানি ওরা ব্যথা পাচ্ছিল, Temp আমি ছল 
শনরুপায়। কল্পনা নেই, তোতো-দেবৃকে ফের কবে দেখবো জানিনে। তোতোর 
মুখাবয়ব CAPA আদলে মনকাড়া । 

আর কোনোদিনই তাঁকে দেখা যাবে না, মানাবক মূল্যবোধ সংরক্ষণ মণ 
আয়োজিত ৪ “চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযান, সশমান্ত গান্ধী ও ভগৎ সিং’ বিষয়ক 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে । যেভাবে প্রদর্শনীর রুদ্ধদ্বার সবল একটি ধাক্কায় 
কম্পনাঁদ উন্মোচন করোছিলেন, সে RIT মনে হয় ভুলবো না। যেন তখনো এক 
দামাল বালকা! আরেকটি 'দনের তরেও Tel বা কলকাতা কোনো 
মহানগরীর পথে পথে কেউ দেখতে পাবে না-দুই কাঁধে বিশাল দুই ঝোলা 
বয়ে ধাবমান অশশীতপ্রায় এক তরুণীকে । 

দেখতে না পেলে যে চলবে না কম্পনাঁদ ! আরেকাটবার আসুন! হাস্য 
উচ্ছল, সপ্রাণ সেই গাঁতর আবেগ “নিয়ে | তোতো দেবু অক" মুল্লি age ইরাবতী 
এধু্তীদের-ধমনীর অন্তর্গত প্রবাহে আপনাকে না দেখলেই যে নয় 
ক্পনাঁদ | 

আমাদের কাব বলছে-'মানুষ Ft ভাবে মৃত হয়ে আছে গনজেও জানে না? 
এই অরুন্তুদ খত নিজের জীবনে হৃদয়ংগম করেই তো বেদনায় স্মৃতিদ্রংশ 
থেকোঁছলেন? 

আমাদের হয়ে গেছে, কল্পনাদ, আপান ওদের মাঝে আসুন। দের 
করবেন না। গোপন HINTA ওরা ষেন শুধতে পারে | 


প্রবীর সেন 


সাধন HAS 


আঁবভন্ত বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, সাধন দাশগুপ্ত: 
গত ১৫ ফেব্রয়ার হৃদরোগে আক্কান্ত হয়ে চলে গেলেন। চাল্লশের দশক অনেকেরই 
মতে ‘গণনাট্য আন্দোলনের ‘স্বর্ণযুগ’ | সেই যুগের গর্ব কমরেড সাধন APTLY t 
১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার সোনার গ্রামে তাঁর জন্ম। পোগোজ' 
হাইস্কুলে পড়ার সময়েই জাঁড়য়ে পড়েন অনুশীলন দলের কাজে কমে। 
রাজনশীতিতে হাতেখাঁড় সে আমলের ডাকসাইটে আন্দোলনকারী সতীশ পাকড়াঁশর 
কাছে। জগন্নাথ কলেজে ই'্টারামাঁডয়েট পড়তে পড়তে ১৬ বছর বয়সেই প্রগাঁত 
লেখক ACTA সংস্পর্শে । শৈশবেই হারিয়েছেন মাকে | বাবা ডান্তার জ্ঞানরঞ্জন 
দাশগুপ্ত ছেলেকে CTS করবেন এই ইচ্ছে; Sloe হলেন ঢাকা 'মটফোর্ড কলেজ 
হাসপাতালে । সেখানে সহপাঠি হিসেবে See, সোমেন চন্দ | বাড়তে জ্যানতুতো 
দাদা রণেশ দাশগুপ্ত আর দিলীপ দাশগুপ্ত । তখনকার আঁগ্মগর্ভ আবহাওয়ায় 
রাজনোৌতিক কর্মকান্ডে জড়ালেন ভালোভাবেই । FHL সোমেনের সঙ্গেই ১৯৩৯ 
সালে পার্ট মেম্বার । ডান্তার হওয়া তো দূরের কথা, পড়া ছাড়তে হল তাঁকে ;. 
এমন ক আসল নাম দেবব্রত দাশগুপ্ত ছেড়ে হলেন সাধন দাশগুপ্ত ইংরেজ 
প্ঠালশের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে। 

দূত আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ার প্লাস পয়েন্ট গান বাঁধা আর তা গেয়ে 
শোনানো । সাধন দাশগুপ্তের নাম জেনেছেন পাট সেক্রেটারি, fH, যোঁশ ; 
ATs সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে ata অবদান alles আঁচরেই 
যোঁশর wed হয়েছেন fein) ঢাকার আশেপাশে গাঁয়েগঞ্জে তখন 
কমরেড দাশগৃপ্ডের একটি গান ছেলে বুড়ো সকলের মুখে মুখে ফিরত--দে দে 
স্টালন ভাই পায়ে পাঁড় ছাইড়্যা দে। হটলার যে মরে লাজেতে? রাস্তার 
মোড়ে মোড়ে হিটলারের বেশে সাধন দাশগ্ন্ত আর স্টাঁলমের laa 
সন্তোষ Soa) এছাড়া বিপ্লবীদের কাছে প্রিয় ছিল বিখ্যাত এ: 
গানাটও-'কমরেড এতো wer নয় / এষে wigs নাদ / বন্জকন্ঠে হুংকার 
ওঠো /অজাদ আজাদ আজাদ” | নাটক আর গান ছিল তাঁর arte 


জানুয়ারী- মার্চ ১৯১৫ সাধন দাশগুপ্ত S>- 


গণশিল্পীর প্রতিটি শর্ত তান জীবনের শেষ দিন ome নিঃশঙ্কচিত্তে- 
মাথা SE করে পালন করে গেছেন। 'নিরহষ্কার alee «ufos এই 
মান্ষাটর আয্মোপলব্ধি ছিল অতলস্পশর্ধ। লন্বা লন্বা পা ফেলে ছয় ফুটের 
ওপর WE এই সংস্কৃতিক” চষে বোড়য়েছেন আঁবভন্ত বাংলায় । বিহার, আসাম 
মায় পান্জাবের গ্রামে গ্রামাস্তরে পড়েছে তার পায়ের ছাপ। প্রাণের কু স্যেমেন 
চন্দ রাজনো'তক প্রতিপক্ষের হামলায় মারা গেলে গান বে'ধেছেন_তোমার বুকের" 
খুনে পথ কে রাঙায়, বন্ধু একবার বলো না / আহা, ছোবল মারল, প্রাণ হইর্যা 
নিল কোন: সে সাপের ফণা» এই আবেগতাঁরত সাধারণ কথাগুলোই সাধন 
দাশগৃপ্তের গমগমে গলায় মানুষের মর্মে আঘাত হানত। গণনাট্যের সক্রিয় কম 
[হিসেবে কার সঙ্গে না ঘুরে বোঁড়য়েছেন- সুধা প্রধান, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 
সলিল চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, কলম শরাঁফ, মুনীর - 
চৌধুরী, সাঁফউল্লা ছাড়াও অনেকেরই সঙ্গে । 

১১৪৫-এ কলকাতায় ফ্যাঁস বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন আর 
নেত্রকোণায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। নেত্রকোণা সম্মেলনের প্র্তুতিপরে 
দেড় মাস প্রচার অভিষানে কাটিয়েছেন। এখানেই পেয়েছেন বিখ্যাত কাঁবয়াল' 
রমেশ শীল-এর wines) এইভাবে তাঁর এক ভিন্নমান্রার বোধ গড়ে ওঠে 
গণসহস্কীত বিষয়ে । গণনাট্য আন্দোলনের আদ পুরুষ বিনয় রায়, চিন্রীশল্পী 
চত্তপ্রসাদ, কি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকের কর্মধারা দেখেছেন এ দুই 
সম্মেলনে । মনে হয়েছে তাঁর-গণনাট্য আন্দোলনের কর্মীকে হতে হবে সংগ্রামে 
সমাপিতপ্রাণ। 

নেত্রকোণার সম্মেলনে কমরেড ম্‌জফ্‌ফর আহমেদ ছিলেন সভাপাত, সাধনের 
ওপর ভার 'দিয়োছলেন গান গেয়ে প্রচারের | একা গান বাঁধা, সুর দেয়া, গলায় 
হারমোনিয়াম নিয়ে আলপথে হে্টে হেটে গান গেয়ে রেড়ানো. তখন তাঁর- 
নৌমাতক অভ্যাস। বিনয় রায় বা অন্য কোনো কমরেড-রচিত- গান যেমন 
গেয়েছেন, গেয়েছেন স্বরচিত গানও । কৃষক ভাইদের কু'ঁটিরে বা গাঁয়ের তেমাথা 
চৌমাথায় তাঁকে দেখলে আপনা থেকেই জটলা হত ; লোক তাঁর কথা শুনত, গান - 
শুনত-হাল আমলে যাকে আমরা ‘পথসভা’ বলে Toles করে থাঁক। পূব- 
বাংলার রাস্তা তো আর আযাসফল্টের নয়, নদীনালা TATAA রোদে বৃষ্টিতে সাধন 
দাশগুপ্ত তখন সমাজ পাঁরব্তনের চেষ্টায় উৎসগকৃতপ্রাণ । এই সম্মেলন 
উপলক্ষেই তাঁর রচনা-চাষী দে তোর লাল সেলাম / তোর লাল নিশান রে { 
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আন্ধার ঘরে আলো দেয় সে / মুশকিল আসান করে । আবিভন্ত বাংলায় লক্ষ 
লক্ষ মানুষকে উদ্দদীপত করেছিল এই গান। এই পাঁরাচীতর ফলে রাজরোষ 
বেড়ে গেল অনেকগুণ । এরমানতেই সমাজ-সৎস্কৃতিতে দাশগুপ্ত পাঁরবারের অবদান 
ইংরেজ শাসকের চক্ষুশূল, এবারে আর কথা নেই। 'পোিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড 
খারাপ’ এই অজুহাতে ঢাকা, রোডওতে আঁডশনে পাশ করার পরও গান গাওয়ার 
সুযোগ দেয়া হয়ান Stes | 


এতো তাঁর সাৎস্কাতিক আর রাজনোতক জশবনের বারমাস্যা । দুটি ভাল- 
ভাতের যোগাড় করার কথাও ভাববার সময় এসে গেল ! বে-থা নাই বা করলেন, 
নিজের সম্বন্ধেও তো ভাবতে হচ্ছে প্রথম চাকারতে ঢুকলেন ঢাকা রেলওয়েতে, 
বছরখানেকের মধ্যে ছাড়তে হল RA রিপোর্টে, ঢুকলেন ওারয়েপ্টাল 
ইনাসিওরেন্স-এ, স্ট্রাইক করে হলেন ছাঁটাই, 'আজাদ" পান্নকায় সাংবাদিক হলেন- 
আসলে বাংলাভাষার আন্দোলনকে এাঁগয়ে নিয়ে যেতেই এই লেখালাঁথর চাকরি। 
১৯৫০ সাল সেটা । চোখের সামনে দেখেছেন ভীষণ দাঙ্গা-যে দেশভাগ Tela 
'মন থেকে কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি তার চুড়ান্ত ভয়াবহতা দেখে আস্থির 
হয়েছেন । অবশেষে চলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে । ১৯৫১ তে ফুলিয়া Oriel 
মানস্ট্ি অব্‌ িহ্যাবিলিটেশন-এ চাকার ! এখানে ছিলেন অনিল বসাক 
( ওয়েবকুটা )। ফুলিয়া থেকে গান ও নাচের পাটি নিয়ে গিয়েছিলেন পান্জাবের 
নীলোখোঁড়তে-তাঁর কর্মস্থছলের আর এক শাখায় । প্রথম দিনের অন্ুস্ঠানে তাঁর 
দরাজ গলায় গণসঙ্গীত তাঁকে biro করে। সেখান থেকে ফিরে এ গানের 
সুবাদেই কলকাতা রাজভবনে প্রোডাকশন আযাসস্ট্যাপ্ট | এসময়ে দাজীলঙের 
এক অনুষ্ঠানে তখনকার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গান শুনে এবং তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা 
করেন-ওহে ছোকরা তুমি {ক আমার চেয়েও লন্বা P Albis উত্তর পেয়োছলেন-- 
'পদে নাই বা হলাম মাথায় হতে দোষ দক? উত্তরে খুব ait হনান বোধ 
হয় বিধানচন্দ্ৰ রায়। মন্তব্য করেছিলেন_“ছেলোট তো দারুণ কথা বলে 1, 
বছরখানেকের মধ্যে সে চাকার গেছে । এতাঁদন ছল ইৎরেজের কারাগার এখন 
স্বাধীনতার পরেও সেই পোলাটক্যাল আসামীই রয়ে গেলেন_মাঝে মধ্যেই 
শ্রীঘর। জেল থেকে বোরয়ে বেকারত্বের যন্ত্রণা, আর তার চেয়েও বড় যল্তণা-'এই 
fe চেয়োছ সারা জীবন ধরে? সুযোগ পেলেই চলে আসতেন দাদা গদলীপ 
দাশগৃপ্তের ডেরায় মাতৃস্মা বৌঁদর কাছে আসানসোলে। ফুলিয়ার এক বিশেষ 
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বন্ধ এ, এন, রায়-এর সহযোগগতায় চাকার নিলেন বহরমপুর লালবাগ রকে ॥ এক 
সহকমীরি মিথ্যা ষড়যন্ত্রে তাঁকে বদলি করা হয় মুঁশদাবাদের দূর গ্রামের মধ্যে । 
চিরকালের জেদ ঘোড়া তাঁন-মেনে নিলেন না। চাকার ছাড়লেন। ১৯৫৬ 
থেকে ১৯৫৮ 1 চাকার নেই কোনো । তবে গণনাট্য আন্দোলনের কর্ম তিনি ; 
এপার বাংলায় এসে পার্টি সদস্যপদ যদিও নেয়া হয়ান তাঁর, (কিন্তু মানীসকভাবে 
তান তো সাচ্চা কাঁমউানস্টই। স্বস্থ সংস্কৃতির চেতনা আনতে গান-রচনা আর 
নাট্য প্রযোজনা তো কেউ কেড়ে নিতে পারে না। লেখালাঁথর জগতে, শিশু- 
'কশোর-যুবাদের ATIC কাটতে লাগল দিন। শেষে ১৯৫৮-য় জে, এন, ঠাকুরের 
( শমিলা ঠাকুরের বাবা )বদান্যতায় আসানসোলে ইশ্ডিয়ান Seiwa চাকার 
aca কিছুটা থিতু | 

এরপর থেকে কয়লা-শহর আসানসোলেই কেটেছে তাঁর বাকী ata | 
চাকরির সময়টুকু ছাড়া গানের ভিতর দিয়েই ভুবন দেখতে চেয়েছেন। সম্পাদক 
দীপেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় গান নিয়ে বেশ কিছ প্রবন্ধ লিখেছেন 
'পরিচয়-এ। 'কন'ফুলির কাঁবয়াল রমেশ শীল" এবং 'লোককাঁব নিবারণ পাঁণ্ডত 
ও জনযুদ্ধের গান’ (RBE সমালোচনা ) তাঁর অসামান্য রচনা । বটুকদার 
-মৃত্যুতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কাঁবতা লিখেছেন 'পাঁরচয়-এ | রবীন্দ্রনাথের গান 
সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বোধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্তদের আকৃষ্ট করেছে । কোন 
বিষয়ে না আগ্রহ ছিল তাঁর? 'প্রার্থামক শিক্ষা ও ইৎরোঁজ”ীবষয়ে দ্বিধাহীন- 
ভাবে মতামত প্রকাশ করতে দেখোছ তাঁকে 'পাঁরচয়”এর পাতায়। যোগ্াব্যান্তর 
সম্মানদানেও ছিলেন op) চিন্মোহন সেহানবীশের মৃত্যুতে বোবাযুদ্ধঃ 
পত্রিকায় লিখোঁছলেন--প্রকৃত কাঁমউীনস্টের কাছে সৌন্দর্যবোধটাই বড় কথা । 
DAN ফুগলপ্রসাদের মানাসকতা নিয়ে নিজেদের আজীবন সত্য ও সুন্দরের 
সন্ধানে ব্যাপৃত রেখোঁছলেন।, তরুণ বয়সে সমাজ পাঁরবর্তনের প্রতিশ্রাতর 
যে বাঁজ তাঁর দেহে-মনে Oy হয়োছল, জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত অন্তরের কোষে 
কোষে তা সঙ্জীব রেখোঁছলেন। 'গণনাট্য পিকায় তাঁর এক ডজন গান মুদ্রিত 
হয়েছে। ১৯৮৩ সালে ইন্ডিরান অকাঁসজেনের চাকার থেকে অবসর নেয়ার পরও 
আসানসোলেই থেকে গেছেন এই দীর্ঘদেহী, aes. িষ্টভাষা, আজীবন সংগ্রামী 
অকৃতদার mae. শিল্পাঞ্চলের যে কোনো সাধ্কতিক অনুষ্ঠানে তান 
উপাস্থত থাকতেনই আহত AS এমনীক GAS হলেও । 'গণাশস্পীর 
ARD যুদ্ধের জনযুদ্ধের'-এই ছিল তাঁর বিশ্বাস! সরকারী উৎপাড়ন, 
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বাস্তৃহারার কান্না, খাদ্যের বদলে গীল-এসবই তাঁকে বারবার মানুষের মাঝখানে 
এনে দাঁড় করিয়েছে । হাতিয়ার ছিল গান আর নাটক, সঙ্গে তুলে নিয়েছিলেন 
কলম। কারখানা-রেল-খান শ্রমিকদের শোষণের যেন কিছুতেই শেষ নেই। 
গ্রাস ফ্যাক্লীর, সাইকেল কারখানা, আযাল্যামানয়াম ফ্যকঁটার, বার্ণপুর কারখানার ' 
অবস্থা দেখে দুঃখ করে বলেছেন-আমার ঘাম, রন্তু, যৌবন এই আসানসোলের 
কুষ্ণমৃঁত্তকায় মোচন করেছি বলেই TEA লাগে সাজানো বাগান stata যেতে 
দেখে? পাঁরচয়, গণনাট্য, বোবাষ্‌দ্ধ, প্রধানত, বোঁধিসত্তু AAPA লিখেছেন 
প্রবন্ধ, পথ ছড়া, গান। দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দিশেরগড়ের স্মরণসভায় 
বলোছলেন-_ অপসংস্কৃতি অপসংস্কৃতি বলে চাঁৎকায় করে কিছু হবে না, অপ- 
FUSING আঘাত করতে হবে প্রকৃত সৎস্কাতকে চানয়ে দিয়ে-দীপেন সেই 
চেষ্টাই করে গেছে সারা জীবন। এই প্রত্যয়ে অটল ছিলেন সাধন দাশগুপ্তও | 
তাঁর কোনো বই নেই-মান্ কয়েকমাস আগে ছোটদের জন্যে লেখা এক গানের 
সংকলন বোঁরয়েছে। নাম তার-আমার ছোট্ট সোনাটা” È গানটার কয়েক 
RES বোঝা যায় ছোটদের ক aoe উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন Tota | 

আমার ছোট্ট সোনাটার 

ছোট্ট দুটো মুঠি 

বড় হলে ধরবে সোনা 

অত্যাচারণর কাট | 

নিজের জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে লিখেছেন “আত্রো় পৌরয়ে । শেষ - 
লেখা গল্প ‘হঠাৎ বাবুর উপাখ্যান অ-সাধারণ। ১৫ ফেব্রুষাঁরর মেঘলা এবং 
ঝোড়ো 'িবকেলে এই সাহস্কীতিক বিপ্রবশকে চিরাবদায় দিল আসানসোল।, 
বামপন্হপ মতাদর্শে আজীবন বিশ্বাসী এক প্রথম সারির গণনাট্য আন্দোলনের 
gal ও Me তেমনভাবে মূল্যায়ন আর হল কৈ? স্পষ্টবন্তরা 'নভর্শক এই 
যোদ্ধার facie দৃষ্টি বামপন্ছশ বুদ্ধিজীবণদের ভূমিকার ওপরও পড়েছে? 
এ-সম্পর্কে wie প্রবন্ধ লিখেছেন । কারও কারও বিরাগভাজনও হয়েছেন 
সৈ-কারণে। কিন্তু না তাঁর মৃত্যুতে দলীয় রাজনশীতর উর্ধে উঠে আসান- 
সোলের সংস্কতমনস্ক সব মানৃঘই জড়ো হয়েছেন শ্মশানে, ভারতীয় গণনাট্য 
FT আসানসোল শাখার ডাকা স্মরণসভায়, তাঁর দাদা WATA দাশগুপ্তের 
আহ্বানে কমরেড সাধন দাশগৃপ্তের কোট” মোড়ের বাসায় | 
জীবনের শেষ কটা বছর বাঁড়ওয়ালার অত্যাচারে জলহীন, আলোহখন বাসায় 
অত্যন্ত মানাসক যন্ত্রণায় ভুগেছেন। নিজস্ব কষ্টের কথা, প্রয়োজনের কথা কখনও 
বলতেন না কাউকে । প্রচারাবমুখ এই মানূষাঁটর সব লেখা একত্র করলে তাঁকে, 
বোঝা যাবে আমাদের অবস্থানও | 
অমরেশ বিশ্বাস, 





জাতীয় সংহতি 


“,..ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পাশি বৃস্টানকে 
- “এক বিরাট চিত্রক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় 
বিষ্ঠায়তনের প্রধান ste ছাত্রদিগকে কেবল ইংরাজি মুখস্থ 
করানো, WS কষানো, সায়েন্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে 
বীধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙ্গুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও 
বায় না লওয়াও যায় না। ভারতের fas একত্র সঙ্মিবিষ্ট করিলে 
'তবে আমরা সভ্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।৮ 


_ ল্রশ্বীজ্রনা Sta 


ABI সরকার 


আই. সি. এ. ৬২৩/৯৪ 








গঞ্চায়েত 
গ্রামের TACT নতুন জীবন দিয়েছে 


পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য তৃণমূলস্তরে প্রশাসনের বিকেন্দ্রী- 
করণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কারের ওপর বিশেষ জোর 
দিয়েছেন। পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় ভূমিসংস্কারের নানাবিধ 
পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে রূপায়িত হচ্ছে । শ্রামাঞ্চলে, বিশাল 
অব্যবহৃত মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে নতুন 
প্রাণের জোয়ার আনাই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য । পঞ্চায়েতের মাধ্যমে" 
কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব: 
হয়েছে। রাজ্যের শিল্পবিকাশেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা গ্রামের জনসাধারণের নতুন জীবনের প্রতীকস্বরূপ | 


APU সরকার 


আই. সি. এ, ৬২৩/৯৪. 





ভবিষ্যৎ প্রজ্রন্নের স্বার্থে গড়ে তুনুন দূষণমুক্ত গৃথিবী 


বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে 
কঠিন সমস্যার স্থষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্ত একদিনে তৈরি 
হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগ্ডলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক 
জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে 
প্রকৃতির sie হস্তক্ষেপ করেছে | উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে 
মাটি. জল, অরণ্য ও খনিজ্ঞ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে- 
অতিনাবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না কবেই। ফলশ্রুতি 
হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আন্ত বিপন্ন 

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কল কারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল 
ANES রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা .থকে নিঃস্থত বিষাক্ত গাঁস : 
এবং ধোয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের 
শিকার করে তুলেছে | 

কিন্তু আষরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ? 

যদি এই অবস্থ। চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে 
অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে. খরা এন বন্যার কবলে পড়নে পৃথিবী, প্রাণী ও 
উদ্ভিদ জগতের অসংখা প্রক্তাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে আমাদের 
এই সুন্দৰ গ্রহের বাতাস হযে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ 
সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদরশিতা লোড ও প্রাকৃতিক সম্পদের 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য | 

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা 
করতে হবে প্রারৃতিক্চ ভারসামোর হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক 
আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রণুক্তবিদ্ভার সাহায্যে আমরা 
এই বিপদের মোকাবিলা! করতে পারি। 

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে TH হতে হবে আমাদের সকলকেই 
প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের 
wy | 

পশ্চিষবঙ্গ সরকার 
আই. সি. এ. ৬২৩, ৯৪ 
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HMPORTANT PUBLICATIONS OF THE CALCUTTA UNIVERSITY 
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Asutosh Mukhopadhayer Sikkha Chinta 
—Dr. Dinesh Chandra Sinha Rs. 751- 
Purba Banger Kabi Gan—Dr. Dinesh Ch. Sinha Rs. 90j- 


Bama Bodhini Patrika—Dr. Bharati Ray Rs. 150/- 
Mymonsingha Gitika—Ray Bahadur D.C. Sen Rs. 90/- 
Banglar Baul—Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri Rs 30/- 
Agrarian System of Ancient India—U.N. Ghosal Rs. 15/- 
Kavi Kankan Chandi—Srikumar Banerjee Rs, 60l- 


Bankim Smarak Sankha—Dr. Ujjal Kr. Mazumdar Rs. 55/- 
Hand Book of the C.U.—Calcutta University Rs. 15/- 


‘The Science of Sulba—B.B. Dutta Rs. 40/- 


Anchalik Bangla Bhashar Abhidhan— 
Dr. A.K. BandyopadhyayRs. 100/- 


* 12, Bangla Chhander Mulsutra~Amulyadhan MukhopadhyayRs. 35/- 


13. 
14. 
15. 


8ট ১৪১) SEB N p 


Introduction to Tantric Buddhism—Dr. S. Dasgupta |Rs 16/- 
Yoga Philosophy of Patanjali—~H. Aranya Rs. 125/- 
An Introduction to Indian Pbhilosophy— 

Dutta & Chatterjee Rs. 35/- 
Elements of the Science of Language— 


I J. S. Taraporewala Rs. 60/- 
History of Sanskrit Literature— 


Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey Rs, 60/- 

Nabacharyya Pada—Dr. Sasibhusan Dasgupta Rs, 35/- 

Temples of Ranipur Jharial—D. R. Das Rs. 145/- 
Studies in Indian Antiquities— 

H,C. Ray Chaudhury Rs. 55/- 


Vaishnab Padavali ( Chayan )—C. U. Rs. 30/- 
Sakta Padavali— Amarendra Nath Ray Rs. 35/- 
Ekaler Samalochana Sanchayan—C. U. Rs, 304+ 
Ekaler Prabandha Sanchayan—C. U. Rs. 35/- 
Ekaler Kabita Sanchayan—C. U. Rs, 25/- 
Ekaler Chhoto Galpa Sanchayan—C. U. Rs 251- 


For Further Details Please Contact— 
Manager, Book-Depot, Calcutta University, 
48, Hazra Road, Calcutta-700 019 


All the Publications will be available at the Calcutta University 


Sales Counter, College Street Campus, Calcutta-700 073 


“a . 


WITH BEST WISHES 


East India Pharmaceutical 
Works Limited = 


1/6, Little Russell Street, Calcutta~790071 


Phone 3 402262/40307/247509 ` 


Telez—2021-5868 
Gram—SYNTHETICS 





বাংলা অনুবাদে দেশী বিদেশী কথা সাহিত্য ' 


অমৃতের সন্তান | গোপানাথ মহান 

"অনুবাদ £ স্ধাকাস্ত রায়চৌধুরী জ্যোতারন্দমোহন Garey ১২০ টাকা 
THERA আত্মকথা / হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদা 

অনুবাদ £ প্রিয়রঞ্জন সেন ২৫ টাকা 
forty / তাকা'ষ শিবশংকর পিল্লাই 

অনুবাদ £ বোম্মানা দিম্বনাথম্‌ 


নিলীনা আৱাহাম ৭০ টাকা 
দু কুনকে ধান / তাকাঁষি শিবশৎকর পিল্লাই ; 
অনুবাদ-$- RENA -.._ ১৫ টাকা 
গালিভারের ভ্রমণবত্তান্ত / জনাথান সুইফট : 
অনুবাদ £ লীলা মজুমদার 7. টাকা 
মাটির মান্ষ | কাজন্দীচরপ orient ১ io 
অসুবাদ £ সুখঙ্গতা রাও : ৩৫ টীকা 
নগর মন্থন | ও. পি. শর্মা HATA’ 
“অনুবাদ £ প্রবীর ঘোষ ২০ টাকা 
নানার হাতি / ভৈকম মুহম্মদ বশীর 
অনুবাদ £ নিলীনা আব্রাহাম ১০ টাক্য 
প্রফেসার | যোসেফ Tot | শির 
অনুবাদ £ নিলীমা আব্রাহাম ০" ১৪টাকা 
রন্তবন্যা / ইন্দিরা পার্থ সারাথ . | 
CHA £ স্দুত্রমাপয়ন: PRL TS ৪০ টাকা 
সর্প ও Bre, / রাজা রাও 

£ রপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫ টাকা 
উাঁনশ বিঘা দুই কাঠা / ফকশরমোহন সেনাপাঁত : 
অনুবাদ £ মৈরী শুর ১৫ টাকা 
ইয়ারুইঙ্গম / বীরেন্দুকুমার ভট্টাচার্য 
অনুবাদ £ সুকুমার বন্বাস ১৫ টাকা 
হাজার সারস / ARATA কাওআক্তা 
অনুবাদ £ সন্দপকুমার ঠাকুর ও এইকো ঠাকুর ৪৫ টাকা 


ইন সাহিত্য অকাদেমি 


২৩এ/৪৪এক্‌স, ডায়মন্ড হারবার রোড, 
কলকাতা ৭০০ ০৫৩, ফোন ৪৭৮ ১৮০৬ 





With Best Compliments From : 


--Reme Private Limited 
REME FEELS PROUD IN COMING UP WITH 


ITS LEAD PLANT AT BISHNUPUR (BANKURA) 
‘WITH SUPPORT FROM WBIDC AND IRBI 


Registered Office £ ‘Corporate Office : 

i 72, Okbla Industrial Estate 4, Alipore Avenue Extention West 

NEW DELHI-110 -020 “CANAL VIEW” 

Telephone No. 68-30214 Calcutta 700 027 

Telex No: 031 75407 REME Telephone—479-9576 A 
` এ IN 


-Fax No. 011 64 31821 


WORKS 
Industrial Growth Centre, Bishnupur 
Plot No. L-35 & L-36, 
Bisbnupur, Dist : B A N K UR A (W. B) 





গশ্চিমবঙ্গ শিল্পে অগ্রগতির NA 


পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আজ 
এক আদর্শ পরিবেশ বিরাজ করছে। এদের জন্য তৈরি হয়েছে বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ শিল্পের পরিকাঠামো | রয়েছে পর্যাপ্ত বিহ্যৎশক্তি, প্রভূত পরিমাণে 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দক্ষ কর্মীবাহিনী ৷ পশ্চিমবাংলায় আছে প্রগতি- 
শীল সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ ও কাজের পরিবেশ । সব কিছু মিলিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গে আছে শিল্প স্থাপনের আদর্শ ক্ষেত্র। রাজ্য সরকারের 
সংস্থাদ্বয় স্টেট ZARNA ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন aR ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ইগ্ডান্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন শিল্লোদ্ভোগীদের দিচ্ছে 
এক গুচ্ছ আকর্ষণীয় সুযোগ । এর সঙ্গে রয়েছে সুসংহত আনুষঙ্গিক 
পরিষেবা | 

ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে 
ওয়েবে । শিল্লোছ্োগ সংক্রান্ত সাহায্যের জন্ত যোগাযোগ করুন 
স্টেট ইনক্রাস্্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের সাথে । নামী 
শিল্পসংস্থাগুলি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিশ্রুতিকে সার্থক রূপ দেবার জন্য 
এগিয়ে এসেছে। পর্যায়ক্রমে এগুলি যে বাস্তবায়িত হতে থাকবে 
সঙ্গতভাৰেই তা আশা করা Ate | 


API সরকার 


e. আই, সি. এ. ৩৬১৬/2৫ 








IN ASANSOL 
WHEREVER IS SERVICE 


THINK OF US 


From Birth to Death 
Dawn to Dusk 


Sanitation to Streetlighting 
Life saving water supply 


to 


Many other services 
we are with you. 


ASANSOL MUNICIPAL 
CORPORATION 


“ওই যে নগরী» জনতারণ্য--শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য 
কতই বিপনি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি Jone? 


‘ o> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


. তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
কল্পকাতা FAAS 





TPT করে দেখা 


গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাক্কিং-এর সেবায় পূর্ণ! 
নিয়োজিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়েছি।, 
অভিজ্ঞতা আমাদের পথ প্রদর্শক । আজ আমরা আরও. 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি নিজেদের আরও পেশাদার ও দক্ষ 
করে তুলতে । আগামী দিনে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণে, 
আমরা গভীরভাবে নিয়োজিত। | 

এই নতুন দিনের প্রত্যুষে আমরা আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ |: 
কারণ আমাদের প্রতি আপনার বিশ্বাসই হ’ল একমাত্র 
_ প্রেরণাঁ_-যা আমাদের প্রতিনিয়ত দিয়েছে শক্তি, করেছে 
উদ্ভমী | 


| SOF ব্যাঙ্ক 
আপনার বিশ্বাসের প্রতি, 
ASS মর্ধাদাশীল 





THIGH কষ উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য 
eat নির্ভরযোগ্য সরকারণ প্রতিষ্ঠান | 

CCHS CHEER aTe Best SSar কহে ক্লেশন fons 

| { একট সরকারী সংস্থা ) 
ofa, নেতাজণ সুভাষ রোড, ( ৪র্থ তল ) কাঁলকাতা-৭০০০০১ 

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নীলাখত উৎকৃষ্ট মানের কৃষ উপকরণ aaa সঁক: 
মূল্যে সরবরাহ করা হয়। 

ক) এইচ, এম, টি, | মাহন্দর | এসকর্টস | মিৎসাবাশ ট্রাকটরস। 

খ) কুবোটা | মিৎস্বাবাঁশ পাওয়ার টিলারস | 

গা) সুজলা’ ৫ অধ্বশন্তি ডিজেল পাম্পসেট্‌। 

ঘ) 'বাভন্ন কৃষ ফন্্পাঁত, গাছপালা প্রাতপালন AIN | 

ঙ) সার, বীজ ও কাঁটনাশক Say | 

কপোররেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্্রপাত অত্যন্ত উচ্চমানের, তাছাড়া বিক্রয়ের” 
পর মেরামাঁত ও' দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্দ্রপাঁতর গুণগত মানের বা 
মেরামত করার বিষয়ে কোন আঁভযোগ থাকলে জেলা আঁফসে অথবা হেড আঁফসে 
(ফোন AR ২২০-২৩১৪/১৫ ) যোগাযোগ SAA | 

জেলা অফিস £ 

২৪-পরগণা (দক্ষিণ) £ ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কাঁলকাতা-৮৮ 

(উত্তর) £ ২৭নৎ যশোর রোড, বারাসাত 

হুগলী £ সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, চুণচুড়াপুরশুরা- 


বর্ধমান £ 6নং রামলাল বোস লেন, রাধানগর পাড়া, শ্টেশন রোড 
মেমারি, বর্ধমান 
লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, IRORA 


aes Tavis, বড়বাগান 
মালদা £ মনস্কামনা রোড. মালদা 
মৃশিদাবাদ £ ১৬১ শহীদ সূর্য সেন স্টেট, বহরমপুর 
জলপাইগ্যাঁড় £ সবার’ কাছাঁর রোড, জলপাইগুড়ি 
+ দ্বা্জিলিং £ বাঘা যতাঁন পার্ক Petey 
কুচাবহার £ এন, এন, রোড, কোচবিহার 
পৃরাঁলর়া £ নাঁলকুঠী ডাঙ্কা রোড. পুরুলিয়া 
নদীয়া £ ১/১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর, নদশয়া 


SER আর এন. টেগর রোড, নদীয়া 
উত্তর দিনাজপুর £ সুপার মাকেট কমপ্রেক্স 
পশ্চিম Tavera £ বালুরঘাট 








সাক্ষরতার NPA 


RTS শিখতে চাইছে | 
MAM জাগিয়ে তোলার ওই To 
oS এগিয়ে আমন | E 


 শস্ডিসক্ষ AARTE 


C আই সি এ_৩৬১৬/৯৫ - 





With best compliments from : 


M/s Bee Kay Trading Company 


4, Clive Row, 
4th floor, Room No. 405 
Calcutta-700 001 


“ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু ছুঃখ অভ্রভেদী হয়ে দাড়িয়ে 
'আছে, তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা |” 
__ রবীন্দ্রনাথ 


এই অশিক্ষা দূর করতে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 
হাওড়া জেল! সাধিক সাক্ষরতা পরিষদের নেতৃত্বে সাক্ষরতার অভিযান 


সরু করেছে। 
আসুন, আমরা সবাই এই অভিযানের শরিক. az | 


স্বদেশ চক্রবর্তী 
rn: 


4৫08 


হাওয়া মিউনিজিগ্যান কর্পোরেশন 


৩৬/2৫-2৬ 








রায়গঞ্জ গারসতা 


গুরবাসীদের- জন্যই, গুরসভা। 
এই শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে গড়ে FACS 
আমরা প্রতিজাবদ্ধ। 
আপনিও আমাদের সাধী হোন 


দীনদয়াল কল্যাণী মোহিত সেনগুপ্ত 
উপ-পৌরপতি পৌরপতি 
রায়গঞ্জ পৌরসভা রায়গঞ্জ পৌরসভা 


রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর 


With best compliments from : 


AMBAR BROTHERS 
ASANSOL 


খাদি শুষ্ধতার প্রতীক 
রিবেট * fa * faa 
আকর্ষণীয়, মনোরম ও বৈচন্রপূর্ণ 
স্তি খাদি পিক জামদানী ও বাজন্চরণ শাড়ী। 


৩০% কম খরচে 
বাজার সারতে গ্রামীণ-২ as 
“foray রেশম wie ও স্মৃতখাঁদর নির্ভরযোগ্য 
২০% প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ’ | 
--£ আমাদের শোরুম £_ 
স্পানসিজ্ক রাইটার্স বিল্ডিং * ১২ নং বি, বি. ড, বাগ & ভবানীপুর 
৩০% ` * গোলপার্ক * বেহালা (IÒ) * বেলঘরিয়া * 


Hes fare বাঁসরহাট + হলাদয়া + * বোজপ্দর * রায়গঞ্জ * RLS 
২০% BATTS * মালদা | | 


পশ্চিমবন্ত খাদি ও গ্রামীণ শিল্প গর্ষদ 
(হেমন্ত বস ভবন) 
১২, বি. বিডি, বাগ,কলিকাতা-৭০০০০১ 
প্রচার বিভাগ কর্তৃকপ্রচারিত 








With Best Compliments From : | 


W. C. SHAW PVT. LTD. | 


. HUTTON ROAD , 
"HAWKERS MARKET - 
ASANSOL 





With best compliments from : 


A. Saha & Company 
Dealers of Seeds Fertilizer and Pesticides 
Ukilpara, Raiganj . 
Uttar Dinajpur—733134 





Some of Our English Pubfications : 


The Peasantry of Bengal: R. C. Dutt 
adig Today: - R. Palme Dutt (HB.) 
(PB.) 

A Survey of Historical Geography 

of Ancient India: B. D. Chottopad hyaya 
Somenath Lahiri Collected Writings 
Peasant Movements in India 

19th-20th centuries: Sunil Sen 


MANISHA GRANTHALAYA (P) LTD. 
4/8B, Bankim Chatterjee Street, 
Caleutta-73 


N Phone : 


52152 


52753» 





With Best Compliments From ; 


Indian Container Leasing Co. Ltd 
BALMER LAWRIE HOUSE, 6TH FLOOR 


21, NETAJI SUBHAS ROAD 
CALCUTTA-700 001 


m 


Tel: 2424505, 2424336 & 2424583 Fax: 2424999 


সম্প্রতি প্রকাশিত দিন সংস্করণ 


রবীন্দ্র-পরিচয়-জ্ঞাপক রবীন্দ্র রচনা, রবীন্দ্র জীবন, বিশ্বভারতী 
শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এর সংক্ষিপ্ত ও efi ইতিহায়ের 


সংকলন ৷ etree 


+ ete spate | ০ 

“* aata সেনের India’s Nahona Antheni” গ্রন্থের 
ছিন্দি"অমুবাদ )' ' tan aT i 
অনুবাদক : ীদেওকীননদন্রবাস্ব : a ২২০১ 
বিশ্বভারতী পত্রিকা abe a 

o ptas পত্রিকা | এখন থেকে ' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হচ্ছে.। শ্রাবণ cars বর্ষ আরম্ভ । বছরে চারটি RTL! প্রতি 


সংখ্যার মূল্য ২০** টাকা। ATER .১৪০১ সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়েছে। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া Als | 


tea, 
woe ` s Pig doe de Gf 
a > a 4 
5 wa ot চক 








গশ্চিমব্গ-_-ওক aya শক্তির উৎস, , 


এবারে চৈত্র ও বৈশাখের দাক্ণ ate পশ্চিমবঙ্গ এক উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন স্থষ্টি করেছে। 

' বিষ্যুৎ সরবরাহে রেকর্ড করেছে। প্যান্ট লোড, ফ্যাক্টর (পি. 
এল. এফ ) বেড়েছে । এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ যোগান সম্ভব হয়েছে। 

এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন আশা ও উদ্দীপনার স্থষ্টি হয়েছে। 
যেমন প্রভাবিত হয়েছে শিল্পোপ্তোগগ্ডুলি ৷, শিল্পদ্রব্য নির্মাণের প্ল্যা্ট- 
গুলি পূর্ণশক্তিতে উৎপাদন করছে এবং ক্ষমতাও বেড়েছে। কৃষির 
Safed wo উন্নততর সেচও সন্তব হয়েছে। এই নবোস্তম পশ্চিমবন্ধে .. 
শিল্পে নতুন ভবিষ্যতের রূপরেখা রচনা করেছে। | 

লোডশেডিং অতি কম মাত্রায় হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট লাঘব 
হয়েছে | গত ২৪শে মার্চ ?৯৪ পর্যন্ত চাহিদা ছিল ২২৩১ মেগাওয়াট ষা 
মেটাতে সক্ষম হওয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি .হয়েছে। 

এই সার্থক প্রচেষ্টা কোনও অলৌকিক ঘটনা নয়। 
O apaa সরকারের অনমনীয় সংকল্প বিভিন্ন প্রতিকূলতার' বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে নিশ্চিত করেছে বিছ্যাতৈর সর্বাপেক্ষা অনুকুল উৎপাদন) 
Rgs উৎপাদনের বর্তমান প্ল্যান্টগুলির আধুনিকীকরণে' ও রক্ষণা- 
বেক্ষণে নতুন প্ল্যান্টগুলির সর্বোচ্চ উৎপাদনে এবং" নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহে 
এই সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে। আজ দুর-দূরাস্তরে গ্রামেও বিদ্যুতের 
ছোয়ায় অন্ধকার দূর হয়েছে। 

বামক্রণ সরকারের নিরম্তর প্রচেষ্টায় আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ 
এক নতুন শক্তির উৎস হবে। 


ITE সরকার 


***** - আই. সি এঁ_৩৬১৬/৯৫ 





স্টার ইলেকট্রিক 
সরকার অন্মমোদিত কনট্রাকটর 


তি এফ'১১৪, সম্ট লেক, সেকটার ১ (বিধান নগর ) 
| রে | 
ফোন নং--৩৭৭৮৪৫ 





পাত মোদের হ্থাপনা করেছে বড় ভূধরের fete 
শারদীয়ার আস্তারক অভিনন্দন সহ- 


fated samas 


এ ভ ২২২ Ra সাটি 
. কাঁলিকাতা-_৭০০০৬৪ 


রং 3 


শহর অথবা গরম, 





My 4, 
সবার জন্য একটি 


pre ০২ আত ২ 




















নিবিড় অরণ্যের হাতছানি 
“সেই কবে যেন তিস্তার কলরোলে জেগে উঠেছিল অরণ্যের উচ্ছাস। 
| tae ali ll 


CBSA N AIYE রা সব BRB a বনবিড়াগের বাংলোতে 
পেতে চাইলে জ্লদাপাড়া, গকমাবা, হলঃ থাকবার ব্যবস্থা আছে। 


আব চাপড়ামারী EMIUI ভুলবেন না 
হাতির পিঠে গহন জঙ্গলে সফরে যেতে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন - 


‘মন্দির, বা বকা দৃ্গে- সময় যেখানে থমকে 


থেমে! পশ্চিমবসটুরিসট পয়েন্ট, 0/2 বি বিডি বাগ (ইট) 
সজল মেয়ের ছায়ায় ঢাকা ডুয়াসরজাপনাব  কলকাতা- ৭০০ ০০১, ফোন- ২?৮ ৫৯১৭,৫১৬৮ i 


কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে।  টুরিষ্ট ব্যুরো, ফোন- ২৪৮ ৮২৭১ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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“New Addition ‘to our list of Publieation 


l, 
| Communalism In Contemporary India 
| কথাসাহিত্যে গ্রাম বাংলা "মী abr 
| দেবেন্দ্রনাথ সেন : জ্জীবনী ও কাঁব্যবিচার -অধাশচন্দ্র সাহা 
| সুধীন্দ্ৰনাথ we: কবি ও কাব্য _কেকা ঘটক 
| আঞ্চলিক দেবতা : লোক সংস্কৃতি -মাঁহর চৌধুরী কামিল্যা 
| fgat ও মানবভাবাদ_ -মণালকাল্ত ভর 
| নীতিবিস্ভ1 -মৃপালকাঁন্ত ভদ্র 
। অস্তিবাদ s জ'য| পল সান্রের দর্শন ও সাহিত্য 
(হয় সংস্করণ ) -সণালকাঁন্ত SH 
উপনিষদ্‌ প্রসঙ্গ ( কৌষিতকী পর্ব ) — Shae আনব 


The University of Burdwan 


(Publications Unit) 
Rajbati, Burdwan 718 104 (W. B.) 











পড়ুন গড়ান গ্রাহক হোন 


i সম্পাদকীয় দপ্তর £ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-খ 


++ 


t 





কলিকাতার বাইরে যেতে দূরপাল্লার বাসে 


কি ভাবছেন? বাইরে বেড়াতে যাবেন? কাঁলকাতা রাষ্ট্রীয় পারবহন সংস্থা 
দূরপাল্লার্টের বাস সাঁভ'সের মাধ্যমে. আরামে ও স্বচ্ছন্দে 'নয্ীলাথত দুষ্টব্য '' 
স্থানগুলিতে নিয়ামত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে-অগ্প সময়ে এবং কম খরচে । 

TZA আসুন-দীঘা, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটণ, কামারপুকুর, মুকুটমাঁপপুর, 
বক্রেবর, STAAL, ফারাক্কা, নামথানা, মুর্শদাবাদ, হাজারদুল্লারশ, রামপ্ঢ্রহাট, 


sitar, বালুরঘাট, দশঘা, রায়গঞ্জ, রাজগণীর, শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য চালু 
রয়েছে TEREA বাস ATS A | 





এসব ছাড়াও আরো অনেক জায়গায় আমাদের নয়ামত দূরপাল্লা ate Hw; 
< চালু আছে। আগ্রম টিকিট কাটবার ব্যবস্থাও রয়েছে। 


Pie প্রাপ্ত স্থানঃ se ceva বাস চ্টেশন 


A EN | 
দূরভাষ £ঃ ২৪৮৯১৯১৬ 
দশিঘা বুকিং আঁফস £ দ্‌রভাষ £ TIT ৬৬২১৮ 
আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তাক় ব্রতী 


SAPO! রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা 
৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলি-১৩ 





মনে রাখবেন, বিনা টিকিটে ভ্রমন আইনতঃ TET | 
Wise কাটার দায়িত্ব আপনার | 





| শারদার়ার আন্তরিক অভিনন্দন 


প্রীতি 
8 
গুভেচ্ছা 


গ্রহণ করুন 


sareta Fanfa SIRARSA CAE 


গিয়ারনেন 


“শধু সর্ষের আলো নয় 
অন্ধকারেও চাই তন্ময় 
জীবন লেখার আলো | 


- তুমি fame প্রাণের অগ্রদূত ' ' 


তোমাকে চিনেই মানুষকে চেনা হলো ” 


(সমরেন্দ্র CAL BA কাঁবতা থেকে ) 


প্রত্যাশার প্রতীক 


গঞ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ গর্ষদ 


১৮২০ দশকে ভারতে চায়ের কথা প্রথম জ্ঞাত হয়, সংবাদ সহ গাছ, চায়ের 
বীজ সরবরাহ করেন Peer সরদার বোমাবসা গাম, পরে এই ট্রাইবাল নেতা 
“জীবন ত্যাগ করেন ইৎরেজদের জোরহাট জেলে | 

সেই থেকে উত্তরপূর্ব ভারতে চা রোপনের ও উৎপাদনের কাজ শুরু হয় প্রথম 
অসমে, পরে দারাঁজালৎ, সেখান থেকে তরাই ও পরে ডুয়ার্স অণ্টলে। মরনাই চা 
বাগান তৈরা হয় ১৮৮২ সনে । মিশনারী সংগঠন তা কিনে নেন ১৮৯০ সালে I 
বর্তমানে তা নদনি এভেন জেলিক্যাল লুথার্ন চাচের সম্পন্তি। এ বাগানই সারা 
ভারতের একমাত্র ট্রাস্ট পরিচালিত চা বাগান, উৎপাদন হয় ১২ লক্ষ কোঁজ, হেক্টর 
উৎপাদন ৩২ কুইম্টাল; দাম গড়ে ৫০ প্রীতি কেজির উপর | 

সেই বাগানের তরতাজা সংস্বাদু চায়ের প্যাকেট ও পাঁচ কেজর প্যাকেটের 
সম্ভার নিয়ে মরনাই টি এস্টেট এর চা বিক্রয় কেন্দ্র। আপনাদের. সবার সহানুভাঁত 
মরনাই এর একমান্র কাম্য | 

“মরনাই টি এস্টেট” 
সব রকমের প্যাকেট ও অন্যান্য চায়ের জন্য আমাদের কাছে আসুন! অসমের 
চমৎকার ও সুস্বাদু চা একমাত্র পাবেন এখানে। 

লিখুন £_নদর্নি ইভেনজেলিক্যাল লুথেরন চার্চ ( দুমকা ) এর বাগান 

মরনাই টি এস্টেট (অসম) j 


এজেস্টস্‌--ভুটান ডুয়ার্স* টি এসোসিয়েশন লিঃ 
নীলহাট হাউস’ ( ws তল ) কাঁলকাতা-১ 
দ্‌রভাষ-২৪৮-১৬১১ 
টি সেন্টার £- 
` (১) ২৫৭ দেশপ্রাণ শীলমল রোড 
‘brie, কজিকাতা-৭০০০৩১ 
(২. যাদব সমিতি বিজ্ভিং ‘শপ নং-৩ 
গহলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি 
(৩) ৭নং বি. বি. mgran স্ট্রিট 
কাঁলকাতা-১২ 
ফোন £ ২৬-১৪৩২ 








প্রয়োজনে ১ বছর পর থেকে টাকা ভোলা ষায়। 
৩ বছর পর তুললে, টাকা তোলার দিন পর্যন্ত 
১৩% সুদ সমেত পুরো জমা টাকা ফেরৎ ৷" 





ae 





plant 

আগস্ট-অক্লোবর ১১৯৫ শ্রাবণ-আম্বিনি ১৪০২ ৬৫ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা 
প্রবন্ধ ॥ ই, 4 
রবীন্দ্রনাথের দুটি গানঃ. একটি আলোচনা .অনস্তকুমার চক্রবর্তী S |- 
"অন্য হাইনে WTP ১৮। বঙ্গে মধ্যযুগ $ একটি মূল্যায়ন রমাকাস্ত 
' patel “3861 আত্মহত্যার পথে যে. জাতি. প্রমেশ আচার্য ১৬৭। 
' ভারত ভাগ ক অনিবার্য ছিল ? অন্বদাশম্কর রায় ২৪৫৪) টিটি, 
"'. মৌলবাদ প্রসঙ্গে ঝয়েকাট কথা অরুণ বসু ২৬৫. 
নআত্মস্মৃতি ॥ 

স্বাধীনতা সংগ্রামের GAA মনোরঞ্জন ধর ay 
একাংক নাটক ॥ 


. মহামায়া । মুল sea EAT ঠাকুর নাটপ-জবকুমার Ore 
২৭৯... 


“SP ॥ 


ভাঁবয্য“নাধ চিত্ত ঘোষাল 901 সময় am আটচল্লিশ বণ্টা ‘aries 
লাহিড়ী ৫৯। টাকডুমাডুমডুম 'জ্যোতপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৬৫। 
“অন্বেষণ US ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১০৩। শাদা হাওরের WA 
প্রদাঁপ দাশশমম ১১৬। ভারী, বারদবরণ RTO ১২৯। ফিরে 
দেখা অজয় দাশগুপ্ত ১৮৬। বলরাম fend রায় ১৯৩1 দুরত্ব 
AMS as ২১০। ভালো আয়ার .'ভ্রেলা অজয় চট্রোপাধ্যায় ২১৭। 
মনমুকুর : সুদর্শন সেনশমা ২৭০ 

ক্াবতাগ্জ্ছ_১ 
অরুণ মিশ্র । মর্ীন্দ্র রায়। রাম বস্দ। কৃষ্ণ ধর । EA সেন 
১৮৩-১৮৫ i 

FROME- 
শান্ত চট্টেপাধ্যার। শঙ্খ ঘোষ। তরুণ সান্যাল। সুনল গঙ্গোপাধ্যায় । 
আমতাভ APM পূর্ণেন্দু MAT সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত । অমিতাভ 
. চট্রোপাধ্যায়। শ্যামসনন্দর দে।, সুনীলকুমার (নজ্দী। ভূমেন্দ গুহ। . 


Cat) 
শাস্তকুমার বোষ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । মাঁণভূষণ ' ভট্টাচার্য ১ 
setters সিংহ | Tae মুখোপাধ্যায় - ২৩৩-২৫৪ ৪০1 
কাঁবতাগ্চচ্ছ-৩ r 
প্রণব'চট্্রাপযধ্যায় |. শুভ Ae | ঠতালা চট্টোপাধ্যায় । ATS চট্রোপাধ্যয় ॥ 
'জয়া মির. কমল চক্রবর্তী । সংশান্ত, বসু।; আশিস সান্যাল। মঞ্জব, 
:দাশগ্্‌প্ত | প্রফুল্লকুমার দত্ত জিয়াদ আলা । ব্রত, চক্রবতী। তুষার 
চৌধুরী [সত্য গুহ। ,তুলসপ মুখ্যেপাধ্যায়। নন্দদুলাল আচার্য L 
কৃষ্ণ বসু) নীরদ এরায়। amb বসহ। অপূর্ব কর।, গোবিন্দ: 
ভট্টাচার্য । সমরেন্দ্র দাস। অমরেশ বিশ্বাস । রাহুল sey) পার্থ 
Mar; আঁমত চক্তবতাঁ। অনন্ত দাশ। খজুরেখ DETTI safes. 
সরকার । জলধি হালদার | আনমা fae আজত বাইাঁর। আঁনবনি দত্ত ৷. 
সমন গুল। সব্যসাচী সরকার | দেবাশিস চন্দ। প্রদীপ পাল। শংকর 
aac) তারাপদ আচার্য । ' দীপক রায়। মেন ' আচার্য।' অধৈন্দু 
চক্রবতঁ । প্রতিমা রায় । শ্যামল জানা । নাঁণক মাঝ ৩০০+৩৩৫ 


e.’ 
' 


an: bem 
y প্রধান কমধ্যিক্ষ ee 
oa | kk ধর . . . 
TOT দাশ লাহিড়ী বাসব.সরুকার, . বিশ্ববন্থু ভট্টাচার্য; - 
শুভ বসু অমিয় ধর 
হীরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণান্দ্র রায়, - - 
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস ৭, 


OMA TSS: ৮৯'মহাত্মা APRÈ রোড, কলকাতা-৭. 
mat ধর কর্তৃক বাণীকণা খেন, সব বনোসোহন বোন BBB, কলকাতা-৬ ‘খেকে মুক্ত ও 
ৰারস্থাপনা দ্র Vols, AIS তল! রোড, কলকাত1১৭ থেকেপ্রকাশিত , .. ।.. 


TREAT দুটি গান $ একটি আলোচনা 
অনন্তকুমার চক্রবর্তী 


বর্তমান লেখকের মতো আরো কিছু মানুষ এদেশে নিশ্চয়ই আছেন যাঁদের 
স্কাছে রবীন্দ্রনাথের অনুপম গানগ্যীলই যথার্থ “প্রাণের আরাম মনের আনন্দ 
আত্মার শান্তি। কিন্তু এই আনন্দ, আরাম ও শান্তর আশ্রয় নিয়ে কোনো বিচার 
চলে না, এ-রকম মনোভাকঙ্গ বোধহয় খুব শ্রদ্ধেয় নয় । বরৎ চারের রাস্তায় 
“এমন সব নতুন নতুন সৌন্দর্য ধরা পড়তে পারে যা ইতিপূর্ব অনাবহ্কৃতই feet 1 
দুঃখের fess, আমাদের দেশে সংগীত-আলোচনা কোনাঁদনই তেমন তোর হয়ে 
ওঠেনি। গাইয়ে-বাঁজয়ে ও সুরকার মহলে যাঁরা আধুনিক, তাঁরা ‘একটা নতুন 
কিছু করো"-র মোহে এমাঁন আচ্ছন্ন যে এ-দেশের সমৃদ্ধ সংগীত-এীতহ্যের দিকে 
ফিরে তাকানো তাঁরা প্রয়োজনই মনে করেন না! অপর পক্ষে যাঁরা ক্ল্যাঁসক্যাল 
Perot তাঁদের কাছে ATO প্রায়ই কোনো সমস্যা নয়-তাঁদের ব্যস্ততা হয় প্রাচীন 
প্রথার অভ্যাঁসক SAAS, অথবা দু-একটা স্বরের সামান্য ইতর বিশেষে, 
অথবা বড় জোর কহু fer জাতের রাগের কৃত্রিম মিশ্রণ ক্রিয়ায় ও উদ্ভট নাম 
"করণে! রবীন্দ্রনাথই হাতের কাছে এমন একজন ব্যান্ত যান অনায়াসে বলতে 
পেরোছলেন, “তানসেনকে সেলাম করে বলব, ওস্তাদ, তোমার যে পথ.আমারও 
“সেই পথ অর্থাৎ নব সাঁষ্টর পথ।” এই Aho পথ কিন্তু তানসেনকে 
, Bere সেলাম জানিয়েই । রবাঁন্দ্র-স:ণ্টির রহস্য উদ্বাটনের কিছু দিক নির্দেশ 
কাব নিজেই আমাদের সামনে রেখে গেছেন। তান ছাড়া, aa WAAN 
মুখোপাধ্যায়ের ছু আলোচনা FTG এঁদক থেকে খুব মূল্যবান। বিশেষ 
করে তাঁর কথা ও সুর» ‘আমরা ও তাঁহারা”র একাঁট বিশেষ প্রবন্ধ, “Tagore— 
A Study, ‘Indian Music—An Introduction, ‘বন্ধব্যের কয়েকটি 
প্রবন্ধ এবং আরো PER, ছড়ানো প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণ, সঙ্গে সঙ্গে ‘মনে এলো? ও 
শঝাঁলমিলি'-র কিছু টুকরো RATA সবই নানাভাবে আমাদের নতুন 
উপলাব্ধকে উৎসাহিত করে। তথাপি ফাঁক রয়ে গেছে প্রচুর, এবং আধুনিকতর 
"সমালোচক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সংগত কারণেই জানাতে বাধ্য যে 
STATS গবেষণায় অরুণ ভট্টাচাষ? সনজ্গীদা খাতুন রপের দিকে যতটা 


২ পারচয় শারদীয় ১৪০২: 


, আঁভানবিষ্ট হলেন, এই শিল্পের নিভৃত ভাবাত্মার দিকে ততটা ঘনিষ্ঠ হনান b 
পক্ষান্তরে শঙ্থ ঘোষ বা অলোকরঞ্চন [ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও সম্ভবত এই 
দলেই পড়েন এর ভাবাত্মায় AAR হতে যতটা ব্যগ্র এর সাংগাঁতিক রুপ- 
বিচারে ততটা অগ্রসর নন। এই দুটো কাজ এখানো ভাগ হয়েই রয়েছে 1” 
কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন Tre থেকে আবু সয়ীদ আয়ুব, শ্রীঅরুণ বসু ও শ্রীসৃধীর- 
চক্রবতর্ণর কাজও বশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীশাম্তদেব ঘোষের দু খানি গ্রন্থ ও. 
শৈলজারপ্জন মজুমদারের বিশেষ করে “রবীন্দ্রসৎ্গীত চিন্তা নিশ্চয়ই স্বতল্ম_ 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে AT | 
উপাদান-বৈচিত্র্যের দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতে যে নাট প্রভাব বিশেষ কার্যকর, 
তা হলঃ ক. পাশ্চাত্য সৎগণতের প্রভাব থ. দেশী লোকসংগীতের প্রভাব এবং 
গ্র. ভারতীয় ক্ল্যাসক্যাল সৎগণতের প্রভাব । এদের মধ্যে প্রথম প্রভাবাঁট রবীন্দ্র 
সৎগণতে অপেক্ষাকৃত গৌণ, শুধু একাট দিকই শেষ লক্ষণণয় ; সেট হল. 
গ্রায়কের তুলনায় রচাঁয়তার গুরুত্ব? ভারতীয় সংগণতের প্রায় সমস্ত ধারাতেই 
গ্রায়ক বা বাদকের (pertormer) তাৎশণক উদ্ভাবনার ( improvisation-«). 
সুযোগ কম বোশ স্বীকৃত, রবীন্দ্রসংগীতে তানয়। পাশ্চাত্য সংগীতেও এই 
সুযোগ খুব সণমাবধ্ধ। অন্যথা, পাশ্চাত্য প্রভাব গোড়ার দিকে যা-ও বা ছিল, 
পরে ক্রমশ আরো কমে এসেছে | বাঁক রইল দেশ লোকসংগীত ও ক্ল্যাঁসক্যাল, 
হগগতের প্রভাব । কিন্তু এখানেও ধ্‌্জটিপ্রসাদ চমৎকার দেখিয়েছেন, 
“সাধারণত যা সরল মার ষা পাঁরশনলত-তারা চলে দ.টো পাশাপাশ ধারায়, 
কিন্তু উৎসের জল যখন উপৃছে ওঠে তখন সৃষ্টির এক প্রবহমান বন্যায় সব কিছু 
একাকার |” ( Tagore—A Study,’ পৃঃ ৯৩ ; অনুবাদ লেখকের )। তান 
আরও জানালেন, “লোকসংগাঁতের গ্রাম্যতা, ভার অসংযত আবেগ ও চিৎকার যেমন 
এর মধ্যে নেই, তেমাঁন দরবার সংগীতের অজন্র তানের ও তালের নরর৫থক, 
গৃশ্ডাঁমও এর মধ্যে নেই । অথচ তাদের ALT সবই রয়েছে, আনন্দের সব 
উচ্চাঙ্গের উপাদানই রয়েছে, লোকসৎগ্ণীতের ,ভাবস'পদ এবং দরবার সংগীতের 
সুক্ষ কারুকার্য ভদ্রতা ও শালীনতা । তবে এগুলি খাঁট লোকসংগীত নয় মনে 
রাখাই ভালো।* (কথা ও সুর )। বিকাশের প্রক্রিয়ায় লোকসৎগাঁতে নিছক 
প্রত্যাবর্তন সম্ভবই নয়। ' 
ক্ল্যাসক্যাল সংগীত থেকে রবীন্দ্রনাথ শুধু রাগরাগিপীর এশবযই পেয়োছলেন 
তা aa | বিশেষ করে তাঁর আবাল্য আঁজত MOTT সংস্কার থেকে তান পেয়োছলেন 


শারদীয় ১৯১৫ রবীন্দ্রনাথের দুটি গান ২ একাঁট আলোচনা 


দুটো বড় জিনিস--“একাঁদকে তার বিপুলতা গভশরতা, আর একাদকে তার 
, আত্মদমন, সৃসংগাঁতর মধ্যে আপন ওজন রক্ষণ করা,” যা ‘দূর্বল রসমুপ্ধতা 
থেকে আমাদের পাঁরন্রাণ করবে ।” ধরপদশ শিক্ষার এই পরোক্ষ প্রভাবটাই রবীন্দ্র 
জীবনের উত্তর-পর্বে বিশেষভাবে হ্থায়ী- প্রত্যক্ষ প্রভাব, এক্ষেত্রেও, যত দিন 
গেছে, ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে । (তুলনীয় £ হন্দন্থান সুর ভুলতে ভুলতে 
তবে গান রচনা করোঁছ? 11 ফলে পরবতাঁ যুগে ব্যবহৃত রাগরাগিণার সংখ্যাও 
ক্রমশ কমে এসেছে, অল্প যে কট রাগ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের মধ্যেও নানা 
আগন্তুক স্বর হঠাৎ নতুন মেজাজের সন্ধান দিয়েছে, অথবা পাঁরাঁচিত রাগের 
কাঠামোর মধ্যেই ধরা পড়েছে ত্য নতুন রুপের বৈচিত্র্য ও অশ্রুতপূব” সৌন্দর্য | 
শুধু সৌন্দর্য বললেই বোধহয় যথেষ্ট নয়, বলা উাঁচত নতুন আনন্দ, বিশেষ করে 
নতুন বেদনা, যা আমাদের AAG আস্তস্কবেরই সংলগ্ন, এমনাক অনস্তর্গতও, তবু যেন 
দৈনান্দন অভ্যাসের একটু বাইরে-ষেন তাঁর গানের প্থান্তই সামান্য অদল-বদল: 
করে বলা যায়, 'আঁচন কুসুম ফুটে আছে চির-চেনা গভীর বনের ধারে |? 

গবষয়াট গানের ভাষায় কী ভাবে ধরা যাবে? গানের ভাষা বলতে আমরা 
এখানে বুঝছি শুধু কথা নয়, কথা ও সুরের সম্মিলিত ভাষা । fee সোট 
ধরতে যাওয়ার আগে অন্তত দুটি কথা পাঁর্কার করে নেওয়া উচিত £ 

প্রথমত, রবীন্দ্রসৎগীতের সাধারণ স্তবকবন্যাস। বর্তমান লেখক এ নিয়ে, 
অন্যত সবশেষ আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, এখানে কাঁবতাংশে 
সাধারণত BIS থাকে চারটি, ধা ধুপদখ বিন্যাসে আস্থায় অন্তরা Herat 
আভোগ এই চারটি তুকেরই সমতুল্য AAI দক থেকে অন্তরা ও আভোগে 
অনেকটা মল থেকে যায়; এই জন্যে আভোগকে কেউ কেউ দ্বিতীয় অন্তরা বলে 
থাকেন! আস্থায়ী ও সপ্ঠারীর অবস্থান fey একেবারেই ভিন্ন | ` 

দ্বিতীয়ত, গানের অন্তামলের পাঁরকলপনা । দেখা যাবে রবান্দ্রনাথের 
প্রায় আঁধকাৎশ গানে প্রথম স্তবকের (আস্থায়ীর ) সঙ্গে দ্বিতীয় (অন্তরা) ও 
চতুর্থ ( আভোগ ) স্তবকের শেষে মল থাকছে, Ter তৃতীয় ( AOAI ) স্তবকের 
সঙ্গে শেষে সাধারণত মল নেই-অন্তত না থাকলেও চলে। স্চারীর জন্যে 
থাকে স্বতন্ত্র একাটি আভ্যন্তরীণ মিল | এর কারণ আর কিছুই নয়-কারণ 
প্রগালত গায়ন-পদ্ধাত। সেটা এই রকম £ প্রথমে আস্থায়ী একাধকবার গেয়ে 
অন্তরায় যেতে হয়। অন্তরার পর আবার আস্থায়ীতে। সেখান থেকে সপ্ঠারীতে L. 
fare সণ্ডারী থেকে আর আস্থায়ীতে ফিরে আসতে হয় না, সরাসার আভোগে 
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চলে যেতে হয়। আভোগের পর আবার আম্থায়ী | অর্থাৎ অন্তরা ও আভোগ্রর 
পর আঙ্ছায়ীকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তাই এদের মধ্যে থাকে মলের ব্যবস্থা । 
সণ্ডারীর পর কোনো প্রত্যাবত*ন নেই, তাই মলের ব্যবস্থা সেখানে অপ্রয়ো- 
জনীয়। তার মানে, অন্তমিলের পাঁরকঃপনা হুবহু গায়ন-পদ্ধাতকেই অনু- 
সরণ করছে, অথবা তার গাঁতানদেশ করছে। অবশ্য, এট সাধারণ নিয়ম, 
akar আছেই। সাধারণভাবে আস্থায়ীতে থাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, 
সন্টারীতে প্রত্যাবর্তনের অভাব। এর ফলে গানের সমগ্র অবয়বে aorta 
একাট বিশিষ্ট চ্থান নিধতিরিত। যদিও গানের প্রধান Ba তার আস্থায়ী, কিন্তু 
দ্বিতীয় প্রধাম স্থান বলা যেতে পারে Heat) ধ্রুপদী আদর্শ ছাড়া ABATA 
কোনো আস্তত্ই নেই । রবীন্দ্রনাথ এই আস্তিত্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিয়েছেন | 
Tee লক্ষ্য করতে হবে, এখানে সাধারণ “ফর্ম? বা আদলটাই কেবল ধুপদ', 
তার প্রচলিত রাগরূপও নয়, আর মেজাজাঁট তো নিশ্চয়ই FA | 

' এর পর আমরা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পাঁরণত বয়সের we গান 
fata কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করব। গান দুটি হল £ ‘আমার সকল 
দুখের প্রদীপ জেলে’ এবং পপ্রথর তপনতাপে’। কেন এই WG গানকে এক 
সঙ্গে নির্বচন করা হল এ-প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেন না, 'গীতাঁবতানে'র 
পাতা ওজ্টাতেই ধরা পড়বে প্রথমাট ‘পূজা’ পর্যায়ের গান, দ্বিতীষাঁট 'প্রকীত' 
পায়ে গ্রীষ্মের গ্রান--দুয়ের 'সেল্টিমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা । তব: দিকে 
একই আলোচনার BOW করার একমাত্র কারণ £ দুটি গানেরই পিছনে, 
প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবেঃআছে রাগ ভপনপলল্রী (বা ভীমপলাশন )। 
লেখকের কথায় অনেকেই হয়তো আঁতকে উঠবেন, প্রশ্ন করবেন £ (১) লেখক ক 
রবীন্দ্রসংগণতকে রাগসংগণত ASM করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন ? (২) 
. ধৃ্ধতীয়ত, গান দুটিতে কি Shem রাগের শাস্রসম্মত স্বরাবন্যাস সবই 
রক্ষিত হয়েছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর, রবীন্দ্রসৎগীতকে রাগসংগীত প্রমাণ 
করার উদ্দেশ্য লেখকের নেই, কেন না কথাটা মোটেই সত্য নয়-?ক রূপের 
দিক থেকে, দক মেজাজের দিক থেকে। তথাপি একথাও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনার 
যোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বারবার নানাভাবে স্বীকার করেছেন, “ভারতবর্ষের বহু 
যুগের সৃষ্টিকরা যে সৎগ্রীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াবো 
কোথায় P আপন সৃষ্টির অসামান্য আঁভিজ্ঞতায় তান এ-ও বলেছেন যে 
_ “তো দৌরাত্মই কার না কেন, রাগরা?গণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি 
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নাই। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় 
থাকে”। (“সৃগীতের aie প্রবন্ধ দুষ্টব্য)। কাজেই রবীন্দ্রসৎগ্পীতের 
উক্ত পটভূমিকে যাঁদ স্বীকার করে faces হয় তা হলে, ক্ষেত্র বিশেষে, কোনো 
এক fates রাগকে Point of reference হিসেবে ধরে নিলে সুরাবিচারের 
কাজ কিছুটা সহজতর হতে পারে। ভাঁমপলন্রী এখানে সেই Point of 
reference, তার বোশ কিছু নয় । | 

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর £ রাগ {বিশেষ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কত 
সহজে 'িচ্যুত হতে পারতেন আবার সহজেই রাগের মুখে ফিরেও আসতে 
পারতেন এটা বুঝতে পারা এক চমৎকার আঁভজ্ঞতা। তবে MAT 
উদ্দেশ্য হল, এটুকু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা কীভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র গানে 
স্বতন্ম TAG স্বতন্ত্র ‘মুড’ রচনা করতে পারতেন । প্রকৃতপক্ষে এতেই তাঁর 
প্রীতভার দান আমাদের কাছে নতুন করে প্রতিপন্ন হয়। আসলে ভাবের 
সাধারণতা নর, রূপের 'বাঁশস্টতাই রবীন্দ্রনাথের পাঁরণত বয়সের গানের প্রধান 
পাঁরচয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেক গানেই একটা নতুন “প্যাটার্ন বা “ডজাইন' তোঁর 
হয়ে উঠত | বর্তমান প্রবন্ধ সোঁটকে ধরারই এক প্রাথামক চেষ্টা, কোনো ' 
বশেষজ্ঞতার দাঁব একেবারেই নেই । 

কিন্তু পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়ার আগে ভাঁমপলন্লী রার্গাটর একট; 
spate পারচয় নেওয়া উচিত মনে হচ্ছে। পণ্ডিত বিষ্ুনারায়ণ ভাতখন্ডে 
তাঁর, হিন্দুদ্থাঁন সংগীঁত-পদ্ধতি” ( বাংলা সংস্করণ, ষণ্ঠ খন্ড, দশপায়ন, আষাঢ় 
১৩৯৮) গ্রহে ভীমপলাশখ' রাগের স্বরুপ-নির্দেশক যে কটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন তার মধ্যে “রাগসীন্দরকা'র ক্লোকটি বেশ সাক্ষপ্ত এবং সহজবোধ্য । সেট 
È: i 
মনী তু কোমলোৌ গোহাঁপ সমৌ সম্বাদীবাদনৌ। 
আরোহে ন fatal সাহপরাহে, ভমীপলা'শকা ॥ 

ভঈমপলাশন রাগে মা ও বনি কোমল; মা কোমল অর্থে তাঁর নয়, অর্থাৎ শুদ্ধ; 
গ্া-ও কোমল; মা বাদ, সা স্বাদ; আরোহে রে ও ধা বাঁজত--রাগাঁট অপরাহ্ে 
গেয়। স্বর-সমাবেশ থেকে দেখা যাচ্ছে SHIRA কাঁফ ঠাট থেকে উৎপন্ন ওঁড়ব-' 
area জাতির রাগ, অর্থৎ এর আরোহে পাঁচ স্বর সা জ্ঞ ম পণ এবং অবরোহে 
সাতাঁট স্বর। ভতখম্ডেজী আরোহ অবরোহ দেখিয়েছেন এইভাবে £ ণা সা 
জ্ঞামাপাণাসাঁ/সাণাধাপামা,জ্ঞা রা সা (আকারমান্িক); 'পকড়' বাঁ 
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রাগের মুখ্য অঙ্গ পা সামা, | AT BT, প মা, জ্ঞা, মা আআ রা সা। পণ্ডিত 
'বিনায়কনারায়ণ পটবর্ধন তাঁর 'রাগ-বিজ্ঞান' গ্রচ্হের প্রথম খন্ডে জানিয়েছেন 2 
(ক) “বাদণ স্বর মধ্যম হোনে সে তা সা মা’ ইস প্রকার মধ্যম পর ঠাহরতে হৈ ।» 
(a) “পঞ্চম পর আঁধক ঠহরনে সে ভীমপলাশী অঙ্গ কা ধনাস্রী রাগ হো জাতা 
হৈ ৷” (ভাতখন্ডেজশও কার্যত একই কথা বলেছেন) | (গ) “ইস রাগ মে* 
WIT অবরোহণ ন করকে 'মপমণ্মজ্ঞ রে সা’ ইস প্রকার কা স্বর-সমূহ 
'লেকর BOS পর আতে হৈ* 1৮» ঘ) “cate মে মাধ্যম [মা] ওর উত্তরাঙ্গ মে নিষাদ 
[a] চমকতে রহতে হৈ*।৮ শ্রীরবান্দরলাল রায় (প্রান্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী 
সংগাঁতভবন; শ্রীমতী maker কাননের-ীপতা ) তাঁর 'রাগ-নর্ণয়। গ্রচ্ছে 
‘জানাচ্ছেন, “বিশেষ করে এই কথা মনে রাখতে হবে যে পঞ্চম থেকে নিষাদে যাবার 
আগে সব সময় সা স্পর্শ করে যায় এবং কোমল গান্ধারে যাবার আগে মধ্যম 
ছয়ে যায়।” তা ছাড়া ‘তান বলছেন যে “ভীমপলম্রী গাইবার সমর সাধারণত 
অপরাহ্ণ অর্থাৎ দুপুরের পরে, কিন্তু অনেক সময় সন্ধ্যা বেলা গাওয়া SA 
এই পর্যস্ত বিষয়টি বেশ পারক্কার। শুধু ভাতখণ্ডেজী নতুন একটি কথা 
যোগ করেছেন যে “এই রাগে আরোহেতে কখনও কোমল ও কখনও তীর Pex] 
,  শনিষাদের প্রয়োগ হয়েছে এরকম দেখা যায়” "তান এর একটা শাস্ত-সম্মত 
, ব্যাখ্যাও গদয়েছেন; কিন্তু মোদ্দা কথা যেটা দাঁড়াচ্ছে তা হল এই যে ভীমপ- 
লন্রীতে কোমল নিষাদ (ণা) হল “নয়ামত' স্বর, আর শুদ্ধ নিষাদ হল 
ay স্বর. ভাতখশ্ডে নিজেই অন্যত্র ("দ্বিতীয় wo) দোখয়েছেন যে 
FIE রাগের সঙ্গে OAS 'জন্য-জনক' সম্বন্ধ: সেই কাঁফ রাগেও আরোহে 
শুদ্ধ গাম্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ বারবার ORS হয়ে থাকে বৈচিত্য সম্পাদনের জন্যে, 
যাঁদও এই দুটি স্বর “এই রাগের নিয়ামত স্বর নয় 1” কাঁফ রাগের প্রসঙ্গ - 
RAG আলোচনাতেও কিছুটা আসবে। 

এখন প্রথম গানটি, Bele ‘আমার সকল দুখের প্রদীপ coger গানটি নিয়ে 
কিছু আলোচনা করা যাক। গানাটর রচনাকাল ১৯১৮ খুঃ ( আশ্বিন ১৩২৫?) 
কাঁবর বয়স তখন ৫৭। আলোচনা শুরু করার আগে গানাট কোনো ভালো 
গায়কের কাছে শুনে নিতে পারলে ভালো হয় । আরও ভালো হয় যাঁদ স্বর 
ূলাপাটর ওপরেও একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায় । 'স্বরবিতান' ১৬ খন্ডে 
গানটির স্বরালাপ দেওয়া আছে। স্বরলীপকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এর চারাটি 
‘ow 'নয়রূপ £ 
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১। gA £ “আমার সকল দুখের---হয় নি সমাপন ॥৮ 

২। অন্তরা £ “যখন বেলাশেষের'- হবে সমাপন 7৮ 

ol asat: “অনেক দনের অনেক" - উঠেছে আজ ভারে I” 

৪1 আভোগ £ যখন পূজার-* হবে সমাপন U” 

{বিষয়ের Tre থেকে গানাঁটর প্রাণকেন্দ্র বলা যায় ‘ব্যথার পুজা” । এই "পুজা" 
Ses আছে Beet অন্তরা এবং আভোগ এই Teale স্তবকে। এই “পুজা? 
কোনো সাধারণ পূজা নয়-জশবনব্যাপশ ব্যথাই সেই পূজা- প্রথমে 'হয় নি 
-সমাপন, পরে হবে সমাপন? । দ্বিতীয় তুকে আছে আপন জীবনের শেষ খাটি 
জালিয়ে পূজা সমাপনের কথা । চতুর্থ তুকে আছে 'অন্তরবির ছাঁব’র সঙ্গে আপন 
পূজা সমাপনের আয়োজনকে 'মালয়ে নেওয়া । মাঝখানে তৃতীয় তুকে 
( সণ্চারীতে ) আছে সামান্য একটু ভিন্ন কথা £ “বাঁধা বেদন ডোরে ; এই বাঁধন- 
কেই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে পরের স্তবকে ৪ ‘ছুটবে বাঁধনহারা” বাঁধন থেকে মুক্তি 
জশবনব্যাপধ্ পূজার শেষ পাঁরণাম। গানাঁটর আভ্যন্তরীণ গাঁত ও dare 
আস্তে আস্তে গেথে তোলা হয়েছে স্যানবর্চিত কথার সূত্র ধরে। সঙ্গে সঙ্গে 
একটা সন্ধ্যার আবহও তোর করা হয়েছে, যেমন “প্রদীপ জেবলে॥ “বেলা শেষের 
‘ছায়া,’ 'পাঁখরা যায় আপন কুলায় মাঝে, 'সন্ধ্যা-পৃজার ঘন্টা” 'অন্তরীবর ছবি. 
‘a জবলে একে একে oar কিন্তু যেহেতু আবহটি সন্ধ্যার তাই ছবিটি 
কখনোই তেমন OFS নয়। তাছাড়া অনস্তরাবর ছবির সঙ্গে 'আয়োজন” মলে 
AMR কথার এই অল্পষ্টতা মনে হয় যেন আরও সযত্বস্‌ষ্ট কাজেই এ হল 
কাঁবর গানের সেই সুপারচিত “সম্ধ্যা-ভাষা” যা সুরের সঙ্গে মেলবার জন্যে হাত 
বাঁড়য়ে থাকে। এ ছাড়াও আছে পধান্তগ্লির ভেতরে-ভেতরে ছোটো ছোটে 
“কতকগদাল ধ্বানগত মল যারা ated 'শাথিলতাকে পদে পদে বাড়িয়ে তোলে, 
“যেমন “প্রদীপ জ্বলে “দিবস গেলে” "শেষের ছায়ায়’ “পাঁখরা বায়” 'অনেক কথা, 
‘ব্যাকুলতা’ ‘হোমানলে' উঠবে জবলে । আমরা আগেই বলোঁছ গ্রানাটর সুরে 
“মোটের ওপর SMA রাগের একটা আভাস আছে। Stare গাইবার 
"সময় অপরাহ্ণ হলেও অনেক সময় তা সম্ধেবেলায়ও গাওয়া হয়। এই রীতিগত 
-সংস্কারটি এখানে কাজে লেগেছে । রাগাঁট আঁত প্রচালত এবং শ্রাতমধুর । 
“এখানে পূজা নিবেদনের সঙ্গে মাধূর্ষের State বেশ মিশেছে। সরল Seater 
তালের সহজ গাঁত কোথাও বাধা পায় না। লয়ের কথা যাঁদও কোথাও উল্লেখ 
“নেই তব: গানাট যে অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়েই গাওয়া হবে, এ-িষয়ে সন্দেহ 
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নেই, স্বরাবন্যাসে সে সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে । এখন BASAL Te একটু আলাদা 
করে বিবেচনা করা ATS | . 

প্রথম তুকের অর্থাৎ আস্থায়ীর প্রথম 'আমার' কথাটি কাঁবতায় ছন্দ-বাহ্ভূত 
গানেও তাল-বাঁহর্ভুত ; আমার সাম্সা। কিন্তু বিশেষ করে সকল দুখে 
কথাটির ওপর যেভাবে পা, সা-ও মা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে প্রথমেই 
ভাঁমপলশ্রীর আমেজটি প্রাতা্ঠিত হয়ে যায়। প্রথম ব্যাতক্রম দেখা গেল, 'গেলে? 
কথাটিতে। ‘গেলে'=পা ধা। ভীমপলশ্রীতে এভাবে ধৈবতের ব্যবহার হয় না। 
কিন্তু সবচেয়ে গিময়কর হল '“নিবেদনে’ কোমল ধৈবতের (দা) ব্যবহার । 
এখানে শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করলে শাস্রক্ষা হত, AAG হয়তো একেবারে নষ্ট 
হত না, কিন্তু কোমল ধৈবতেই গনবেদনের আণতাটি আরও মর্মস্পশ হয়ে উঠেছে, . 
তার নান্দানক তপ্ত অসামান্য। এই কোমল ধৈবতাঁটকে আরও স্পষ্ট করে, 
পণ্চমের স্পর্শস্বর লাগিয়ে, দুবার দেখানো হয়েছে ব্যথা’ কথাটির ওপর। 
শনবেদন' ও ব্যথা? শব্দ দুটির গুরুত্বের কথা 'ব্যাথ্যা? করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু 
এই গুরুত্বের টানেই স্বর প্রয়োগের স্বাতল্ম্যাট এসে গেছে, এমন অনুমান খুব 
অন্যায় হবে AT] আশ্চর্যের কথা, এরকম আগন্তুক স্বরের প্রয়োগ সত্তেও 
গানের 'মৃড্পট নষ্ট হল না, বরং তা আরও গভরতর অন্তরঙ্গতা লাভ করল । 
গানটি যে সাত্য সাত্যই কাঁবর আন্তীরক উপলব্ধির গান. তা ধরা পড়ে যখন দেখ 
“আমার কথাটি এসেছে আস্থায়ার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে ; পুনশ্চ অন্তরায় এবং 
আভোগে। কিন্তু সুরে ‘আমার’ প্রথমে ছিল সা সা, দ্বিতীয় লাইনে পা পা; 
অন্তরার শেষে সরা সা, আভোগের শেষে সরা এবং খষভের স্পর্শস্বর-যুন্ত সা !- 
যেন ‘আমার’ কথাটিই ক্রমশ আরও অন্তর্ঘখা হয়ে উঠেছে | 

দ্বিতীয় তুকের অর্থাৎ অন্তরার আভ্যন্তরীণ বয়নে আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য, করার মতো । প্রথমত, গোটা তুকাঁটতে মধ্যমের চেয়ে AGA গুরুত্ব ষেন 
একটু বোঁশ । তাতে কি ভাঁমপলশ্রীর চেয়ে ধনাশ্রীর ( কাঁফ ঠাটের ) ভাবটা 
একটু বোঁশ প্রকট হয়? অবশ্য উভয় রাগের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, Tere সেটা 
বড় কথা নয়। 'দ্বিতায় যে বৈশষ্ট্যাট লক্ষ্য করার মতো তা হচ্ছে, বেশ কয়েকাট- 
জায়গায় ছোটো ছোটো TG ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন “বেলা, “শেষে” 'পাখিরা 
যায়, ‘আপন কুলায়'-এর ‘আপন’ অংশ, ‘তখন আপন'-এর ‘তখন’ অংশ,. 
ইত্যাদ। হয় তো শেষের বেলাটি সন্ধ্যার দিকে গাঁড়য়ে চলেছে তারই দ্যোতনা-. 
এই মণড়ের কাজে ধরা পড়েছে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, সুর যেখানে ‘আপন; 
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কুলায় অংশে আরোহণ মুখে চলেছে সে সময় কোমল 'নিষাদের জায়গায় শুদ্ধ 
নিষাদের দ'ঁর্ঘ'স্থায়ী প্রয়োগ । ভাতখন্ডেজীর আলোচনায় এর একটা শাস্তগত - 
ব্যাখ্যা আমরা লক্ষ্য করোছ। 'বশেষ করে রবপন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুর,প স্থানে 
শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার বোধহয় অনেক দিন আগে থেকেই একটা নিদিষ্ট অভ্যাসে 
পাঁরণত হচ্ছিল। তাঁর আরও আগেকার দু গানের কথা এখানে স্মরণ করতে: 
পার £ “বিপুল তরঙ্গ রে. (১৯০৮ ) এবং 'দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রদ্ধান্ড-মাঝে? - 
(১৯০১)। Safer’ এ দুটি গান ভীমপলম্্রী বলেই TIS ( ২৫ ও ৩৬ : 
নম্বর খন্ড)! দুটি গানেই আরোহে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহায় করা হয়েছে, যাঁদও 
দুটিই শাস্তসম্মত প্রুপদাঙ্গ গান। তবু আলোচ্য গানাটতে এই শুদ্ধ নিষাদের - 
প্রয়োগ যেন এক অন্য মান্রা যোগ করে। কুলায়’ কথাটি একাঁদকে শান্তর আশ্রয়ের 
দ্যোতক. অন্যদিকে পাঁখদের এই “কুলায়-মাঝে? ফেরা আসন্ন সন্ধ্যারও দ্যোতক | - 
শুদ্ধ নিষাদের প্রবল ব্যবহারে সেই আলাদা তাৎপর্যাট সূচিত হচ্ছে। চতুর্থ 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ‘মাঝে’ ও “বাজে? শব্দ দুটি এবং জীবন, ও ‘সমাপন’ শব্দ দুটি । > 
(অনুরূপ স্থান পাওয়া বাবে আভোগের ‘তারা’ ও হারা? শব্দ দুটিতে এবং 
‘আয়োজন’ ও ‘সমাপন’ শব্দ দূটিতে )। এখানে শুধু এক একটা আলাদা 
অস্তামলেরই ব্যবস্থা নেই, সেই ens সুরে ধ্বীনত করার জন্যে আছে শব্দের” 
শেষে মধ্য ও তার সপ্তকের সা-তে এবং মধ্য সপ্তকের পাতে দশর্ঘ একটা ৬-মাশ্রা 
ব্যাপী টান। এতেই সমগ্র সুরের 'ডজাইন-ট আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 
আবেদনাটও আরও ঘাঁনষ্ঠ হয়। 

তৃতীয় we অর্থাৎ সগ্তারীতে এসে আমরা নতুন ছু বোশন্ট্য লক্ষ্য " 
করব-রবীশ্দ্রসংগীতে অবশ্য সেটাই প্রত্যাশিত। অন্য সব শিল্পের তুলনায় 
সংগাঁতে বোধহয় পুনরাবৃন্তির সুযোগ সব চেয়ে বোশ, রবীন্দুসংগীতেও তাই | - 
এ- প্রসঙ্গে কেনেথ্‌ বার্ক-এর একটি চমৎকার আলোচনা 'বশেষভাবে স্মরণীয় |. 


আমরা আগেই দেখেছি, সন্চারীতে 
সাধারণত অন্য স্তবকের পৃনরাবৃত্তর সুযোগ নেই । কিন্তু এ একই স্তবকে - 


অন্য ধরনের আভ্যন্তরীণ পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই সম্ভব, এবং এখানে সেটাই ঘটেছে। 
কথার অবশ্য কোন পুনরাবৃত্তি নেই, পুনরাবৃত্তি আছে সুরে । অনেক দিনের” 
‘অনেক কথা’ এবং '্যাকুলতা”_এই তিনাট কথা বা কথাগুচ্ছেই সুর হুবহু. 


Kenneth Burke ¢ ‘Psychology and Form’ in Literary 
Opinion*in America’ edited by M.D. Zabel, Third revised. 
edition, Vol Il, Harper & Row, New york, 1962. 


-১০ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 
“এক ঃসা-রাজ্ঞ -7 -7 -7 রা সনা। বাঁধা বেদন'-ও প্রায় একই, এবং 
"সবটাই দাঁড়িয়ে আছে কেবলমাত্র না, সা, রা, জ্ঞা, এই চারটি পরি ওপর-বেশ 
সহজ সরলভাবেই । এর কারণ বোধহয় এই যে কাঁবর অনেক 'দনের অনেক 
"কথা, অনেক ব্যাকুলতা মর্তলোকের বেদনার ডোরে বাঁধা, তাকে fas করতে গিয়েও 
' ছি করা সহজ নয়, বার বার তারা ফিরে গফরে আসে মনের মধ্যে। সুরটি 
বেশ নিচু পদয়ি--সণ্ডারীতে সেটাই স্বাভাবিক, মাঝে মাঝে মন্দ্র-সপ্তকের নিষাদ 
“কেও (শুদ্ধ ) স্পর্শ করেছে, শেষ হয়েছে মধ্য-সপ্তকের সা-তে, এবং সেখানেই 
"আবার সুরের ৬-মান্রা-ব্যাপী fis) দ্বিতীয় লাইনে সুরাঁট' একটু 
চড়েছে, তার-সপ্তকের সা পর্যন্ত এগিয়েছে, তার পর {ফরে এসেছে 
“Sm কথাটির ওপর পণ্চমে, এবং সেখানে পুনশ্চ ৬-মান্রাবব্যাপশ Peis | 
"মনের মাঝে শুরু হয়েছে শুদ্ধ গাচ্ধার থেকে। এতক্ষণ ছল কোমল 
শ্বান্ধার, এখানে শুদ্ধ গাম্ধার। কাজেই সুর এখানে আর ভামপলশ্রীর 
সামার মধ্যে নেই । এক হিসেবে সপ্টারীর সমগ্র স্মাবন্যাসেই ভীমপলল্রী বলতে 
গেলে THATS | কেন না প্রথম লাইনের প্রথমেই ‘অনেক’ কথাটির ওপর 
“যে ভাবে সা-রা জা ব্যবহৃত হয়েছে, ভীমপলঙ্রীতে তা থাকার কথা নয়_ভামপলশ্রীর 
'আরোহে ধষভ বাঁজত। কাজেই একে বরং কাঁফ রাগের স্বরবিন্যাস বলা যেতে 
“পারে, যাঁদও ভীমপলগ্রী wis ঠাটেরই অন্তর্ভন্ত। কাফি রাগে শুদ্ধ 
“শ্বান্ধারেরও কখনো কখনো প্রয়োগ হয়ে থাকে বৈচিন্্য সাধনের জন্য, ew 
ভীমপলশ্রীতে তা হয় না। কাজেই নানা দক থেকে সন্তারীর সুর-বয়নে যে 
নতুন বৌশঘ্ট্য এসেছে একাধিক আভ্যন্তরীণ পুনরাবৃত্তি সত্তেও--এ বিষয়ে সচ্দেহ 
"নেই । এখানে যেন গানের গাতিও সামান্য একটু পারবতিত হয়েছে। 
চতুর্থ তুক অর্থাৎ আভোগ অবশ্যই অনেকাংশে অন্তরার পুনরাবৃত্ত। 
কথার বদল হয়েছে বলেই সুরও বদলাবে এমন কোন কথা নেই, কেন না সুর 
‘একবার টার হয়ে উঠলে অতঃপর সে অনেকটা নিজের নিয়মেই চলে, সুরকে 
"কথার অনুবাদমান্র মনে করা উচিত নয়। এখানে সুরের আপোক্ষক স্বাধশনতা 
স্বীকার করতেই হয় । তবু খংটিয়ে দেখলে অন্তরার সঙ্গে কিছু পার্থক্যও ধরা 
পড়বে । যেমন 'যখন প.জার হোমানলে’ কথাটি শেষ হচ্ছে পঞ্চমের পর ছোট্ট , 
এক TATA কোমল ধৈবত দিয়ে, অন্তরার অনুরুপ জায়গায় (যখন বেলাশ্রেষের 
ছায়ায়" ) কিন্তু শুধু পণ্চমই আছে। ছায়ায় কথাটির উচ্চারণ যেহেতু হলস্ত 
THE পূর্ববর্তী পণ্চমকেই টেনে রাখতে হয়েছে, (কিন্তু আভোগের 'হোমানলে, 


“শারদীয় ১১৯১৫ | ga Perce দুটি গান £ একটি আলোচনা ৯৯ 


- কথাটির উচ্চারণ স্বরাস্ত, তাই পন্জমের পর সামান্য কোমল ধৈবতটুকু লাগানো 
সম্ভব হয়েছে, এবং তাতে ALAS একট: সুক্ষ স্পর্শ এসেছে । অন্য অল্পস্বজ্প . 
- পার্থক্য উল্লেখ না করলেও চলে । অন্তরা শুরু হয়েছিল ‘যখন’ কথাটি 'দয়ে 
শেষ হয়েছিল “আমার ব্যাথার পৃজ্জা হবে সমাপন" দিয়ে | আভোগ্রে MAS 
এবং শেষও একই | ফলে একটা নতুন কাঠামোগত ভারসাম্য তো feta হয়ই, 
সঙ্গে সঙ্গে এই পুনরাবৃত্তি আবার গানাঁটর ওপর একটা গাঢ়তর সমাণগুর স্থায়ী 
ষবাঁনকাও টেনে দেয় | এখন থাকে শুধু BATT | 


আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় গানটি হল 'প্রথর তপনতাপে'। গানটির 
রচনাকাল ১৯২২ খস্টবদ ( t্যৈষ্ট ১৩২৯), কবির বয়স তখন ৬১। নিশ্চয়ই 
"গীতিকার তথা সুরকার তখন পাঁরণতির চূড়ায়। 'স্বরবিতানে'র ১৫-খন্ডে 
গানটির স্বরলিপি দেওয়া আছে। এখানেও ম্বরালপকার 'দিনেন্দরনাথ ঠাকুর। 
- গ্বানের চারটি Ge নিয়রূপ £ 


১। আম্থায়ী £ “প্রখর তপন তাপে - খোলো খোলে দ্বার ॥৮ 

21 অন্তরা £ “বাহর হয়োছ কবে" ফুলহার ॥৮ 

৩। Herat: “বুকে বাজে আশাহশনা-'না পাই তার” 

81 আভোগ £ “আজ সারাদন-- গানের ভার 0৮ 

গানাটকে কোনোক্রমেই আর সহজ সরল গান বলা যাবে না-িক কথায়, কি 
- সুরবয়নে_যাঁদও জাঁটল থেকে 'দণর্ঘপথের শেষে’ সহজের দিকে পেশছবার একটা 
: কোঁকও হয়তো লক্ষ্য করা যায়। গানাটর বিষয় খুবই Grete, যাঁদও বাইরের 
প্রকীততে তার প্রাতফলন আছে। এর মধ্যে আছে ‘তৃষ্ণা’, হাহাকার? আশা 
হাঁনতা ; গ্রীষ্মের ‘তপনতাপ’ তার অনুষঙ্গ বহন করছে। আছে তীব্র এক 
OPN বেদনা, সঙ্গে আছে আশ্রয়ঙ্গাভের আকাঙ্ক্ষা । ‘এখান মালন হবে'-র ' 
মধ্যে আছে আসন্ন সন্ধ্যার ইঙ্গিত 1 সুরেরও মূল আশ্রয় £ঃ রাগ Steal 
"ভাষা পুনশ্চ সেই "সন্ধ্যা ভাষা’ £ 'খোলো খোলো খোলো দ্বার’ কার উদ্দেশ্যে 
বলা হচ্ছে জানা নেই | তা ছাড়া আছে “বাঁহর হয়োছ কবে” কার আহ্বানরবে” 
‘জানি না কে আছে কি না» ‘একেলা কেমন করে'জাতীয় আঁনাঁদর্টি শব্দ | এই 
আঁনাঁদ্টিতাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ‘গানের Sarai বস্তুগত প্রাতিমা 
' শ্বানের Wa পপ্রেক্ষণাপট নষ্ট করে দেয় । আরও একটি কথা । গানের 
॥ শেষে স্তবকে আছে প্রাণে সুর ভরে ওঠার প্রসঙ্গ যা সারাদিনের ARTE 


3 পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২ > 
ভরিয়ে দিতে পারে। কাজেই এক হিসেবে গানাটর বিষয় বস্তু হচ্ছে গান, যাকে: 
. কবি মাঝে মাঝেই বলতেন তাঁর ‘গানের গান’ | 

কথা ও LACE একত্র বিচার করার আগে কাঁবতাংশের ওপর আর একটু নজর- 
বুলিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমে. ধরা যাক অন্তামল। আলোচ্য গানাঁটিতে সাধারণ 
অস্তামলের পরিকঃ্পনা ছাড়াও রয়েছে সঞ্চারীর সঙ্গেও মিল, যা সব গানে না 
থাকলেও চলে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে রয়েছে আরও অনেকগুলি মিল | যেমন 
আস্থায়ীতে আছে 'তপনতাপে' ও 'তৃষায় কাঁপে; “পথের শেষে’ ও 'মান্দরে এসে’ । 
অন্তরায় ‘কবে’ রবে হবে | সঞ্চারীতে ‘altar ‘কণা’ fear (এই শকনা' তো 
একটি আশ্চষ* মিল) আভোগে ‘ধরে’ ‘ee 'করে’। ছোট্র একটি গানে 
এতোগ্‌ুল মিল-এ শুধু কবির ভাষাগত দক্ষতার প্রমাণ নয়, aT আরও প্রমাণ : 
করে যে কাব তাঁর গানে অর্থময়তার চেয়ে ধ্বানব্যঞ্জনার প্রতিই সমধিক মনোযোগী, 
যেহেতু গান শেষ পর্যস্ত aia শিল্প, অর্থ অনেক সময় তার বোকা-স্বরূপ 
( মানুষের বাক্যটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চাঁরধারে.-.উঁড়তে সে নাহ পারে সংগণতের 
মতন স্বাধীন, ইত্যাদি )। এই কারণেই কাব গানের মধ্যে কথা ব্যবহার করেও 
কথার অর্থগত স্পম্টতাকে অনেক সময় ঘষে ঘষে মান ( blur ) করে দিতে চান। 
এইখানেই তান নতুন “গানের SPA জনক। এখন, গানের APRE একটু 
আলাদা করে বিবেচনা করা ATS | 

প্রথম SS অর্থাৎ আম্থায়ীটি সাঁত্যকার এক বিস্ময়। প্রথমেই “প্রথর 
তপনতাপে-তে যেভাবে স্বর-সাম্ববেশ করা হয়েছে (জ্ঞা রা সা। ণাসামা।. 
মপা-জ্মা-পমা | ম্পাললানা) তাতে ভীমপলত্রী খুবই স্পন্ট। এইভাবে মূল 
সুরাট ধারয়ে দেওয়া হলো | 'প্রখর’=জ্ঞা রাসা। আরন্তে এইরকমই | eee: 
যেহেতু ‘প্রখর’ কথাটি আস্থায়ীর প্রথম শব্দ সেহেতু এখানে সুরকে বারবার ফিরে 
আসতে হয়। এই ফিরে আসার আগের wee eta (প্রায়) প্রাতাট ক্ষেতে. 
HORT ( পাতে ) শেষ হয়েছে । পঞ্চম থেকে কোমল গান্ধারে যাওয়ার আগে 
মধ্যম SLA যাওয়ার রীতির কথা আগেই বলা হয়েছে, তাতেই ভীমপলশ্রীর রূপটি - 
খোলে ভালো | এই কারণে আলোচ্য গানেও প্রখর’ কথাটট প্রথম ব্যবহারের পর 
থেকে বরাবরই হয়েছে IST রা সা। 'তপন'-ণ্য সা মা. ভীমপলম্ত্রীর এট 
ধবাশষ্ট অঙ্গ । তাপে’ কথাটির মধ্যেও Strela স্বর-সমাবেশ স্পষ্ট, তবে 
এটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যে সুরটি আর খুব সহজ রাস্তায় চলছে না। TEs 
“আকাশ Gara কাঁপে’ অংশে এসেই ভীমপলশ্রী খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো- - 
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দেখা দিলো তীর মধ্যম ও কোমল ধৈবতের বেশ কাছাকাছি সমাবেশ-ভামপলত্রীর 
সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই । WaT’ =I পা-7 | এই তাঁর মধ্যমাটি সৃষ্টির 
কোন রহস্যলোক থেকে উঠে এসেছে আজও আমাদের অজ্ঞাত, অথচ Bais যেন 
-স্পর্শ যোগ্য হয়ে উঠেছে । কোমল ধৈবতের প্রয়োগ অবশ্য আমরা আগের গানেও 
দেখোঁছ। এথানে এই প্রয়োগ আরও অনেক বোশ 'বিচিন্র। কাঁপে-্পদা-পদপা- 
ক্ষপা। মজ্ঞ-মা-জ্ঞা । সুরটি এখানে সত্য সত্যই কাঁপছে । এখানে সুরের 
সূক্ষ্ম কারুকর্ম যেমন লক্ষণীয়, তেমান দ্‌রতম কঞ্পনাতেও বলা যাবে না যে এট 
STAN | 'হাহাকারে? আসতে না আসতেই শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার এবং ' 
তারপর তার-সগুকের AT) এথানে শুদ্ধ নিষাদের বদলে কোমল 'নিষাদের 
ব্যরহার হলে “হাহাকারে'র Slayer কিছুতেই ধরা পড়তো না। রবীন্দ্রনাথ 
“এখানে রাগকে মানেন নি, সুরকে মেনেছেন ; আমরা আগেই দেখোঁছ পুরনো 
দিন থেকে এটাই হয়ে উঠোঁছল তাঁর অভ্যাস। "হাহাকার, মান নি ও সাঁদু 
-মান্রার নি ও চার মাতার সা কিন্তু তাতেই হাহা ধ্বানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সরল 
ও জঁটলের, প্রথা ও প্রথাবিরোধের, এই অসামান্য সমাবেশ গানটিকে একান্তই 
ধবাশষ্ট বরে তুলেছে। তাছাড়া আস্থায়শীর MH পরিসরে এই তন সপ্তকের 
ব্যবহার সুরের felon ব্যা্তিকেই সুচিত করে! “দীর্ঘ পথের, কথাটির ওপর 
-সুর তার সপ্তকের কোমল গান্ধার পর্যন্ত চড়েছে, এটা না থাকলে পথের দৈর্ঘ্য এবং 
ব্যর্থ পথপাঁরক্রমার ক্লান্তি ধরা পড়তো ATI “শেষে কথাটিতেও আছে তার- 
সপ্তকের শুদ্ধ ঝষভের ব্যবহার। ‘ডাক কথাঁটতে এসে কথা ও সরের ছন্দ- 
দবভাজনে বেশ কিছুটা আমল দেখা Trane: কবিতায় পান্টি এইরকম ঃ 
“দীর্ঘ পথের শেষে / ডাকি মান্দরে এসে” সুরে সেট হয়েছে Wie’ পথের শেষে 
ডাঁক | মান্দরে এসে" । ফলে 'মান্দরে’ কথাঁটিকে আলাদা করে দাদরা তালের 
পুরো ৬-মাত্রায় বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। “মন্দিরে, কথাটির এখানে বিশেষ 
“গুরুত্ব আছে, বিশেষ অর্থও আছে। এই 'ন্দির নিশ্চয়ই কোনো দেবমান্দর নয়, 
বলা যেতে পারে এ হলো “MTHS, AT পথশ্রাস্তকে আশ্রয় দেবে | সুরেও এখানে 
তার গুরুত্ব প্রাতীত্ঠিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে খোলো খোলোঃখোলো ST 
প্রথম “খোলো? কথাটিকেও পূর্ববতাঁ 'এসে’ (দা দা-পা ) শব্দের তিন মান্রার 
সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ( 'খোলো”-পা পা-ণা)। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
“খোলো”কে বিস্তৃত করা হয়েছে ৬-মান্রায়। "দ্বার এই ছোট্র কথাও বস্তুত 
হয়েছে পুরো ৬-মাত্রায় ( 'দ্বার=দা-পা-7 /-7ন701 এতেই দ্বার খোলার 
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আহ্বানাট দ'ঘায়িত হয়ে বিশেষ sao হয়ে উঠেছে। অনুরূপ কৌশল: 
অন্তরা ও আভোগেও দেখা যাবে, ফলে পাঁরকঙ্পনাটি গোটা 'বন্যাস-প্যাটানেরিই 
অঙ্গ হয়ে উঠেছে এবং বিশেষ বিশেষ শব্দের ওপর প্রয়োজনমতো বিশেষ গুরুত্ব - 
আরোপ করাও সম্ভব হয়েছে৷ 

আমরা আস্থায়ীর ওপর এতোটা কালক্ষেপ RAE এই কারণে যে এখানেই - 
"গানের মুল প্যাটার্নাট নিধধিরিত হয়ে গেছে। হয়তো কেবল সপ্টারীই এর 
কিছুটা ব্যাতক্রম। এরপর দ্বিতীয় Ge অর্থাৎ অন্তরার আলোচনায় আসা- 
যাক। এখানে কাবতার প্রথম লাইনাঁট ছিল বাহির wate কবে / কার 
আহ্বান রবে” THE এখানেও PUM ও AAT আলাদা হয়ে গেছে। 
সুরগুচ্ছাট হয়েছে £ 'বাির হয়েছি কবে কার আহবান রবে!” 'বাহর হয়েছি 
কবে কার’ গানে এতোই স্বাভাঁবক'যে অন্যরকম কিছু ভাবাই যায় না, “কার 
কথা atiga আছে সুরের যেটা স্বাভাবিক দাঁড়াবার স্থান সেই সাঁতে-- 
তিন মান্রা জুড়ে। "আহ্বান" কথাটির গুরুত্ব lacey বলার দরকার মেই। সেই 
গুরুত্বের সঙ্গে সংগাঁত রেখে সুরাবন্যাসটিও হয়েছে অন্ভূত। “আহ্বান, 
কথাটির মধ্যে A দুটি আকার আছে সুরকার তার পুরো সুযোগ গ্রহণ, 
করেছেন। প্রথম 'আ”-টি হলো তন মান্রায়, হবান’ আরও তন মাত্রায় ।- 
প্রথম 'আ”-স্মীড়যুন্ত at af জ্জ-বচিন্র সমন্বয়, হবান,্রলি সাঁ। ‘aaa 
শেষে সাঁ-এর পর ধিচিন্্রভাবে এসেছে কোমল নিষাদ, ভীমপলল্রীর যা নিজস্ব ।. 
কিন্তু এর আগে “বের ওপর ইাঁতমধোই কবির অভ্যাসমতো শুদ্ধ নিষাদ 
ব্যবহার করা হয়ে গেছে । খাঁন মলিন হবে অংশে দেখাঁছ আধার কোমল- 
ধৈবত ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং এবার করা হচ্ছে আদ্থায়'র তুলনায় আরও 
জোরালোভাবে ‘মালন হবে? = ণাদাপা।দাপা-7। “মালন' কথাটির অর্থ: 
এখানে হয়তো 'ম্নান’, এবং নিষাদ ও ধৈবত AD স্বরকে পর পর কোমল রেখেই 
সম্ভবত 'ফুলহারে'র স্লানতাকে সুরের ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রভাতের 
কথাটি পুরো পণমের ওপর দাঁড়িয়ে, কিন্তু 'ফুলহার' কথাটিতে আবার কোমল 
ধৈবত ও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার । অন্তরার শেষে যে খোলো খোলো খোলো ' 
দ্বার শব্দগুলি গানের মধ্যে যোগ করা হয়েছে কবিতাথশে তা নেই, ATAS 
আস্থায়ীর খোলো খোলো খোলো দ্বারে'র সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য। প্রথম. 
খোলো?’ কথাকে SS করা হয়েছে পূর্বতাঁ শব্দ ফুলহারে'র সঙ্গে এবং সরে 
এই 'খোলো” হয়েছে ক্ষা পা-দা। পরবর্তী খোলো খোলো দ্বারে এসে পাওয়া 
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গেলো'ঘার খোলার নতুন এক ক্লান্ত আহবান এথানে খোলো খোলো দ্বার, 
PET পা-জ্ঞা। ক্মা পা-দা! স্ষা পা-7 '-শেষের এই পঞ্চমাট আরও 
তিন মাত্রায় প্রসারত। এতক্ষণে তীর মধ্যম ও কোমল ধৈবতেরও নতুন: 
তাৎপর্য যেন খুজে পাওয়া গ্রেলা। এতো ভাঁমপলন্রী কিছুতেই নয়, Teg 
শাস্ত্রীয় ভাষায় একে কী বলবো? মুলতান ? হয়তো তাই। তোঁড়-ও হয়তো 
বলা যেতো, কিন্তু সময় এবং 'সেন্টিমেন্টত কোনোটিই ঠিক তার অনুকূল নয়, 
_মুলতানের সঙ্গেই বরৎ এর সংগাঁতি আছে, sive মূলতান ( বা মুলতানী ) 
TOY ঠাটেরই VISE | মূলতানও GAME গাওয়া হয় ('মৃলতান্যপরাহ্ণগা” )। 
ভাতখন্ডেজীর মতে “এই রাগকে 'পরমেল-প্রবেশক' বলে ধরা হয়। কাফি 
. ঠাটের আগে সান্ধপ্রকাশ রাগে প্রবেশ করার জন্য মুললতানী রাগ অত্যন্ত সুবিধা- 
জনক ৷” কিন্তু এখানে এই যে মুলতানসংক্রান্ত অনুমান, এট যাঁদ সত্য হয় তা 
হলে আমাদের আরও এক নতুন STs প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তের মুখোমুখি 
হতে হয়। সেটি এই £ শ্ৰীশাস্তদেব ঘোষ তাঁর বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত, 
AGE বলছেন, "গানরচনার সময় বহু বার দেখোছ মূল ব্রাগণীর নিয়মের প্রাত 
খেয়াল হারিয়ে ফেলে স্বত-উৎসারত সুরের প্রেরণা নানারূপ সমপ্রকীতির রাগণীর 
মিশ্রণের ভিতর দিয়ে চলেছে ।” এখন, এই 'সমপ্রকতির রাঁগণী'র অর্থ কী ঃ-. 
সমান ঠাটের, না সমান মেজাজের? 'মুড্‌’ বা মেজাজের কথা ধরুলে অবশ্য 
ভিন্ন প্রশ্ন, এবং সেটা ধরা এক্ষেত্রে হয়তো অসংগতও নয়। কিন্তু 'মুড্টা যে. 
ঠিক Bl, জোর করে বলা কাঁঠন। আর ঠাটের কথা ধরলে ভীমপলশ্রী কাঁফ 
ঠাটের রাগ, মূলতানশ তোঁড় ঠাটের-দুট সপ্পূর্ণ আলাদা | ধূজণটপ্রসাদ তাঁর 
কথা ও সুরে এবং অন্য একটি প্রবন্ধে ('রচনাবলণ” তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য ) TTS 
food দেখিয়েছেন যে, ভৈরবাঁর সঙ্গে একধারে আশাবরী, তিন" চার রকমের 
TiS ও অন্য ধারে সামান্য ভৈ'রো-এই ধরণের মিশ্রণ প্রায় সমধমাঁ অর্থহি 
"SALAD । এ-ধরণের মিশ্রণে কোনো গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটে না, এবং একে 
ধূজটপ্রসাদ নামও 'দিয়েছেন ঠাকুরী ভৈরবী* | Tela বলছেন যে “অনেক বড়ো 
বড়ো ওস্তাদ এই বিষয়ে তাঁর [ রবীন্দুনাথের ] চেয়ে অনেক বোশ পাপী 1৮ কিন্তু 
SRA ও মূলতানী-যেখানে একাঁটতে আছে শুদ্ধ মধ্যম অন্যাটতে তীর 
মধ্যম ( খষভের প্রশ্ন একটু পরে আসছে)-এই দুই রাগকে কী করে 'কগুনেট' বলা 
যায়? কাজেই শাস্লীয় fora রবীন্দ্রনাথ সাঁত্যই একজন “বিদ্রোহ, এবং তার 
চেয়েও বড়ো কথা £ সাঁতকারের প্রাতিভা না হলে এই মুলতানী অঙ্কে ঠিক 


১৬ পারুয় শারদ*য় ১৪০২ 


" পর পর মুহুতেই কী করে আস্থায়ীর মুখে ভীমপলল্রীর সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয় 
" এবং সম্ভব হয় একেবারে অবলীলাক্রমে । বর্তমান লেখক এখানে সত্য সাঁত্যই 
হতবাক্‌ | রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পূর্বতন যে কোনো 'সিম্ধাম্তকেই যেন টিকিয়ে 
“রাখা কাঁঠন হয় ( Others abide our question $ thou art free.’ ) | 


তৃতীয় তুক অর্থাৎ সণ্চারীতে এসে আরও এক নতুন fea, {বিশদ 
আলোচনায় যাবার আগে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে একমান্ত সণ্ডারীতে এসেই 
ভাব মধ্যমকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে, এসেছে শুদ্ধ মধ্যম এবং তারই সঙ্গে 
আবার কোমল WSS, ফলে অন্তত “বুকে বাজে আশাহশনা | শখপমর্মর 
বীণা” অৎশাঁট মোটের ওপর ভৈরবর রুপ ধারণ করেছে। শুদ্ধ খষভও অবশ্য 
প্রায়ই অনেকবার Sta [ «ex ] খষভের প্রয়োগ করা হয়,” ‘যাঁদও সেটি নিয়ামত 
স্বর নয়।” রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় অবরোহেও শুদ্ধ খাযভ ব্যবহার করে 
< টভরবীর মূল রূপক্পনাট অটুট রেখেছেন-এটা বার বার দেখা গেছে । (তান 
ছিলেন 'ভৈরবী-স্ধ )। কিন্তু পরের লাইন সম্পর্কে এ কথা পুরোপ্দীর বলা 
যাবে না, কেন না£সেখানে একাধিক স্থানে শুদ্ধ ধৈবতের স্পষ্ট প্রয়োগ রয়েছে, 
যথা ‘aria না কে আছে {ক নার কনা = পা-া-ধা। ধণান ন্ধা, আবার “সাড়া 
, তো"-্প্ধশ ধা ধগ । একে ভীমপলশ্রীও বলা যাবে না, কেন না ভাঁমপলশ্রীতে 
শুদ্ধ ধৈবতের ও-রকম ব্যবহার হয় না। কাজেই একে কাঁফ অঙ্গই বলা উচত। 
. এখন, বুকে বাজে আশাহশীনা” অংশে ভৈরবীর ভাব আসছে কেন ? খুব সম্ভবত 
“ সেটি আসছে 'আশাহপনা” এই শব্দটির টানে, কেন না আমরা জান, রবীন্দ্রনাথের 
* কাছে “ভৈরব যেন সঙ্গীবহগন অসমের চিরাবিরহবেদনা 1৮» আর এট যে গোটা 
“CTA মেজাজের সঙ্গেও সংগাতপূর্ণ সেটা আরও ভালো বোঝা যাবে বিশেষ 
করে গানে চতুর্থ স্তবকে এলে_একটু পরে আমরা তা দেখবো । কিন্তু আপাতত 
এটুকু বোঝা যাচ্ছে, স্টারণ গানটির একটি বিশিষ্ট স্থান-বচিত্র তো বটেই। 


এবার আসা যাক চতুর্থ তুকে অথাৎ আভোগে। এখানে একটি নতুন কথা 
সংযোজনের লোভ সংবরণ করতে পারাছ না। স্বতন্্রভাবে কাঁবতা আলোচনার 
, ক্ষেত্র এটা নয়। '্লীতীবতানে” এবং “স্বরাবতানে’ গানটির ATEEN যেভাবে 
সাজানো আছে সেটিকে যাঁদ সামান্য একটু অদলবদল করে নিই, তা হলে ' 
, TRUE এইভাবে সাজানো যায় £ 


"শারদীয় ১৯৯৬ রবীন্দ্রনাথের দুটি গান £ একাঁটি আলোচনা ১৭ 


“আজ সারাদিন ধরে 
প্রাণে সুর ওঠে ভরে, 
একেলা কেমন করে . 
বাঁহব গানের ভার 
‘খোলো খোলো খোলো? 1৮ 
এটি অসামান্য এক্‌ FAST, অসামান্য তার বেদনা, অসামান্য তার সারল্যও ৷ 
OES গানাট শেষ পর্যন্ত পেশীচেছে. এটাই তার পপ্রডামন্যান্ট- মুড A 
অবশ্য অনেকটাই অন্তরার aie) বিন্যাসেও আছে অন্তরার অনুরূপ 
'পারিকষ্পনা, যেমন “আজি সারাঁদন ধরে প্রাণে | সুর ওঠে ভরে, “একেলা কেমন 
-করে বাঁহব | গানের ভার’ এবং “গানের ভার খোলো / খোলো খোলো GTS 1 
, "লক্ষ্য করতে হবে অন্তরায় এই কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে দুবার; আভোগে তন 
বার। কাজেই আভোগ অন্তরার যাল্লিক পুনরাবৃত্তি নয়। এই পারবর্তনের 
কারণাটও খুব দুবোধ্য নয়। পাঁরবর্তনের ফলে “সুর” ‘গানের ভার" এবং 
‘খোলে খোলো শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
Faery করে ‘গানের ভার এই দূরাট কথা-ষা গানের এই শেষ পায়ে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কথা_ এখানে এসে নতুন স্বর-সাল্নবেশও সম্ভব হয়েছে, ‘গানের ভার 


-র 
হয়েছে পা-ধা। পাস A সররাঁসাঁণা। কথা ও সুরের ওপর যুগপৎ 
SSA A মনোষোগ আর কোথাও দেখোঁছ বা শুনোছি বলে মনে হয় না। 

উপরের বিশ্লেষণের মধ্যে যাঁদ SOT অন্তত সারবস্তু আছে ধরা যায়, তা 
হলে লেখকের এই বিস্ময় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে- 

প্রথমত, কী করে ভীমপলশ্রীর মুখাঁট বজায় রেখেও িন্নধমণ মুলতান, 
‘ভৈরবী ও কাঁফকে একটি ছোট্ট গানে এমন অবলীলাক্রমে মেশানো সম্ভব হলো ; 
এটা কাঁ ধরণের রসায়ন? 

দ্বিতীয়ত, এটা কী করে সম্ভব যে প্রারভিক:রাগ থেকে সুর যেখানেই apres 
হচ্ছে সেখানেই অসামান্য সুর তোর হচ্ছে, আর রাগকে অনুসরণ করলেই সুর 
নষ্ট হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে পড়ে ? 

তৃতীয়ত, হয়তো সুর এখানে কথাকে অনুসরণ করছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সূর 
FES তো অনুসরণ করছে, তা না হলে আস্থায়ীর সুরের মূল আদলাটি 
অন্তরা ও আভোগেও রক্ষিত হয় কী করে-কথার 'বাভন্নতা সত্তেও | 

BUYS, কথা ও সুরের এমন একান্ত মিলন সম্ভব হয় কথ করে যেখানে 
-কাঁবতাও স্বতল্মভাবে অসামান্য, সুরও স্বতন্্রভাবে অসামান্য? ফলে রহস্য 
এখনও রহস্যই থেকে বায়-হয়তো-বা একটু ভিন্ন স্তরে। 


২ 


অন্য NA 
রা বন 


[ রাজানৈতিক-সাংবাদিক হাইন-রিখ্‌ হাইনের গদ্য ও রাজনৈতিক বিসেন, 
রচনাবাঁলর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রয়াস ] - 


জন্ম ১৩ ডিসেম্বর ১৭১৭ মত্যু ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬. 


, থাক ওসব পাঁবন্র উপদেশের গল্প 
থাক ওসব মৃদু কম্পনাজাল-_ 
কোনো ইতস্ততঃ না করে 
সেই কাঁঠন প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজো | 


রক্তপাত আর দুর্দশার মধ্যে কেন যে 
ক্লুশের বোঝা বইছে সাধু লোকটা, 
আর ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বজয়ার মতো 
সুখেই আছে অসৎ যে, সে-ই? 


দোষটা কোথায়? তাহলে কি 
আমাদের প্রভু সর্বশান্তমান্‌ নন্‌ ? 
নাঁক তান নিজেই এই জঘন্য gost ? 
ইস্‌, এ যে বড়োই মমাস্তিক | 


আমাদের প্রশ্ন তাই ফুরোয় না, 
যতক্ষণ না কবরের মাটিতে 
মুখে চাপা দেওয়া হচ্ছে 
কিন্তু এক তার উত্তর হল? 


শ্বারদীয় ১৯১৫ অন্য হাইনে D i ১৯ 


ইতস্তত উড়ছে মাকু কাঁকয়ে ওঠে তাঁত, . 

আমরা বান অষ্টপ্রহর ব্যস্ত দিনরাত, i 

পুরনো জামিন, আমরা বুনে চলাছ কাঁফনটা তোমার, 

. তার ভিতরে টানপোড়েনে গুজে দিচ্ছি তিনগুণ ধিক্কার, 

আমরা বুনি, আমরা বুনে চাঁল ! 
(এই অনঃরাদটি অলোকরঞ্ন দাশমতর ; কাঁবতার নাম £ হারার 
ots’ ) 
রি এ কোন: হাইনে? এাঁক ধর্মকে আঘাত, নাকি সমাজের পাঁরীচিত অসাধু 
অসহ পাঁরাস্থাতকে ধর্মের দর্পপে ফেলে দুটোকেই ভেঙে রমার করার 
A? 
অন্য হাইনে। পদ্য নয়, প্রেমের কাঁবতায় GR? হাইনে নয়। গদ্য, 
airs গদ্যশিজ্পী ও গভীর 'বশ্লেষপধর্মা . হাইনে। ধর্মসমাজ-সাহত্য- 
রাজনপীতি-_এই চতুরঙ্গ মননের দর্পণে হাইনের রাজনীতিবোধের বিন্যাস এই 
নিবেদন “অন্য হাইনে’ | 
হাইনের রাজনীত-বোধ এক Baty FARE রাজনৈতিক ঘটনার 

প্রোক্ষতের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়, যাঁদও সমকালগন দেশীয় ও আত্ত্দাতক 
পারস্থিতি, একের পর এক গণ-অভ্যুতান ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সম্পর্কে সরাসার 
অভিজ্ঞতার ভীত্তিতেই তাঁর এই মননশীল রচনাসমূহের আত্মপ্রকাশ ঘটোছিল। 
“একাঁদক, দিয়ে হাইনে গাঁতিকাব্য রচায়তা, অন্যাদক দিয়ে তান সমস্ত জীবন 
লড়েছেন জার্মীনর সাধারণ জনের ব্যন্তিস্বাধীনতার জন্য । সেই “দোষে তাঁকে 
যৌবনেই fain বরণ করতে হয়। জাবনের বোঁশর ভাগ তান কাটান 
প্যারিসে” (ভবঘুরে ও অন্তাম্য £ “কই সে”, সৈয়দ মুজতবা আলা, 
- ব্ুচনাবলণ, ২য় সৎ, পৃ, ১১৩)। কথাগুলি বলেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মুজতবা 
আলা | “সমস্ত জীবন লড়া ব্যাপারটা কিন্তু কোনো. সরাসরি বিপ্লবে afer 
অথশগ্রহণ নয় । হাইনের এই সংগঢাম ছল লেখনধমণ, তিশোধর্ বয়সে যে-সব 
গদ্য ও পদ্য রচনায় তান an ছিলেন, তা কোনো ENS ..কাব্যকলা বা 
গলারকধমর্ণ সুরসঞ্ঠার নয় । আবেগ ও তীব্র আকুলতায় উদ্দীপ্ত আহ্বানের সঙ্গে- 
সঙ্গে ছিল vets বিশ্লেষণের ক্রমাবন্যাস। ফ্রান্স ও afaa তৎকালণন 
রাজনৈতিক ও জনম্যনসগত অবস্থান সম্পর্কে তান সাৎ্বাদকতা করেছেন- 
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একাধিক প্রপন্রিকায়। সেই বিবরণ, তথ্যাবন্যাস ও কলামসমূহ পরবতাঁতে 
গ্রচ্ছাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এই পর্বে তান বাস করেছেন প্যারিসে, 
"জামনিতে তাঁর প্রবেশাধকার ছিল নিয়ান্মত, প্রীশয়াতে তাঁর আঁধকাৎশ রুনা 
বাতিল ও সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত হয়োছল। 

কা করে তা হয়েছিল, সে-বিষয়ে কিছু তথ্যপঞ্ষী দেখা যাক একটু 'পাঁছয়ে 
গিয়ে। এখানে পাওয়া যাবে হাইনের জীবনের সেই ছক- রাজনীতির কতটুকু 
দেখেছেন, পেয়েছেন, গিয়েছেন, গলখেছেন--তার সামান্য আভাস | 

হাইনারখ্‌ হাইনে, জন্ম ১৭৯৭, ১৩ই ডিসেম্বর । ১৮২৭ সালে, Bale ৩০ 
বছর বয়সে মিউানখে সম্পাদক হলেন Neue allgemeine Politische 
Annalen-পাহকার। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে ঘটে গেল বিখ্যাত জুলাই-বপ্রব, 
২এ-সম্পর্কে হাইনের বিশ্লেষণ প্রকাশিত হেল্‌গোল্যাণ্ডের প্রাবালরূপে, লড ভিন 
waa’ শীর্ষক ( Ludwig Boerne ) গ্রন্থের ২য় ভাগ, প্রকাশকাল ১৮৪৯ | 

১৮৩১-এর ১১শে মে প্যারিসে পদার্পণ । বছরের শেষের দিকে MEATA 
'থেকে প্রকাশিত সহবাদপন্ধ Allgemeine Zeitung- সাহবাদকর্‌পে 
যোগদান করলেন হাইনে। এছাড়াও অন্যান্য জামমনি ও ফরাসি সংবাদপত্র ও. 
সাহিত্য পন্রিকার সঙ্গে TS কর্ম তান এসময়ে | | 

১৯৩০-এর ফরাসি বিপ্লবের আঁভঘাতে জামানিতেও ঘটে গেল এক অভাবনীয় 
WAT] ১৯৩২-এর হাম্বাখ উৎসব,-যা ছিল এক চিরাচরিত কাঁষ-উৎসব _ফা 
পাঁরণত হল উদারপচ্ছণ গণতন্মী ও প্রজাতন্ত্র শক্তির বিদ্রোহ ঘোষণায়। জার্মনি 
ভূখণ্ডের সরকারসমূহ এই গণ অভ্যুত্থানকে সর্বশান্তি দিয়ে দমন করার চেষ্টা 
করে। ফলে দলে দলে কাঁরগর ও শ্রমিক ফ্রান্সে শরণা্থ হসেবে আশ্রয় নিতে 
থাকে । এদের সঙ্গে হাইনের নিয়ামত যোগাযোগ ঘটতে থাকে | 

SHOR শেষভাগ থেকে শুরু করে ১৮৩৩ পর্যন্ত ফরাসি পাঁরাস্থাত নিয়ে 
নানা তথ্যবিবরণ হাইনে প্রকাশ করেন। ১৮৩৩-এর জুলাইতে প্রকাশিত হয় 
“আধানক জামনি সৎসাহিত্য প্রসঙ্গে: geschichte der neueren 
scliomen Literatur in Deutschland (সুর গেশিখ্‌টে ডের্‌ নয়ারেন 
শ্যোনেন্‌ িটেরাটুর ইন ডয়েচ্‌লানড্‌)। এটই বাঁধত আকারে die 
Romantische Schule- (ডি রোমান:টশে শুলে ) বা 'রোমান্‌টিক্‌ গোষ্ঠী? 
এই শিরোনামে ১৮৩৬ সালে | 

১৮৩৪ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত হাইনে রচনা করেন তাঁর অত্যন্ত গম্ভীর ও 
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ওঁতিহাসিক বিশ্লেষণপূ্ণ প্রবন্ধ গ্রচ ‘জার্মানির ধর্ম ও দর্শনের Steer প্রসঙ্গে 
‘Zur Geschichte der Religion aue Phiiosopiue m Deutschland 
(ena গোঁশখ্‌টে ডের, falainey Garey ফিলোসোফি ইন ডয়েচল্যান্ড )। 
anit for খণ্ডে বিভন্ত । এর যে ভূমিকা তান রুনা করেছিলেন, তা সেন্সরের 
কারণে তখন অপ্রকাশিত থাকে। ১৮৩৭ সালে তা পৃথক শিরোনামে পুস্তিকা 
আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিই তাঁর wm Pz liber den 
Denunzianten | 

সেন্সর হাইনের জীবনকে KAIS করেছে বারবার | তার প্রকট শুরু বোধহয় 
১৮৩৫ সালে। এ বছর ১০ই ডিসেম্বর জামান সংসদ ‘তরুণ ÁR বা 
Junges Deutschland তথা নবীন জামান সাহত্য' Die junge Literatur’. 
সংস্থার বিরযদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তিত্ব হিসেবে দিলেন হাইন'রিখ্‌ হাইনে, কার্ল RAFE হাইনারখ্‌ লাউবে * 
রখ | শুধু তাই নয়, প্রথশিয়াতে হাইনের যাবতীয় রচনা নাফ হল। 

এর পরবতাঁ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৪৪-এ। এঁ বছর মে-মাসে হাইনে 
Vorwarts (ফোর্ভ্যেসং) বা 'অগ্রগামী? পত্রিকায় কর্মাঁরুপে যোগ দেন। 
১৪ই জুলাই bra হয় তাঁর সুবিখ্যাত আঁতপাঁরাচত কাঁবতা 'সাইলেশিয়ার, 
তাঁতরা’, যা 'তাঁতিদের গান’ ‘Das অeberlied’ নামেই wi পাঁরাচত। 
a উল্লাখত oiea প্রকাশিত 'হয়োছল । দর্ঘদিন, সম্ভবত আজও 
পর্যন্ত এট যে কোনো শ্রীমক সংগ্রাম প্রেরণা যুগিয়েছে। 

একই বছরে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর কাব্য গ্রন্য “নতুন কাঁবতা”, New Gedichte 
(নায় cafe’ ). প্রকাশিত হয় Vorwaerte-9 । অক্টোবরে প্রকাশিত হল 
২৭ সর্গে রচিত দীর্ঘ কাব্য Deutschland: Fin wintermarchen, 
‘জামান £ এক শীতকালীন রূপকথা’ জনাপ্রয়তার কারণে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ। নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হল 'নতুন 
কবিতার দ্বিতীর সৎস্করণ। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে 'জামর্মীন £ এক. 
শীতকালশন রূপকথার OLA ঘটল। 

এখন আর শুধু প্রুশিয়া নয় জামানির একাধিক প্রদেশে হাইনের ‘নতুন 
কাঁবতা’ এবং “শীতার্ত রূপকথা” ধনীষম্ধ এবং অংশত বাজেয়াপ্ত করা হল । - 

১৮৪৭ সালে শীতার্ত রুপকথার পিঠোপাঁঠ করে রচনা করলেন আরেক 
wa কাব্য, aloe ২৭ সর্গে শিরোনাম ‘Atta Troll. Ein Sommer- 
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nachts traum বা আটা Ge একটি গ্রীব্ঘরাতের স্বপ্ন (আচা ল্‌, আইন 
সমারনাধ্ট স্ষ্রাউম,)। অনেকগ্ঢাল্‌ খসড়ার পরে এটি ছিল আত্ম রূপ। 
অনেকগ্ঢাল খসড়া করোছিলেন সেন্সরের কারণে, বন্ধু লাউরে-র পরামশে । 
তবে ১৮৪৭-এ এর গ্রন্হাকারে প্রকাশ ঘটল। এর আগেই ১৮৪৩ সালে কয়েক 
পর্বে হাইনে এট প্রকাশ করোছলেন একটি পান্রকায়-_পান্রকাটির নাম Zeitung 
fuer die elegante welt (ৎসাইটুং FIT ডি এলেগান্টে ভেলট:) বা 
“আভিজাত বিশ্বের পাত্রকা 1 


১৮৩০-এর দশকে হাইনে মনেপ্রাণে দরদ অনুভব করেছেন বুজেয়া গণতজ্দ্রী 
খ্রপ্লবের প্রাত। নাগাঁরক আঁধকার সম্পর্কে তাঁর চেতনা Ste] হয়ে উঠতে 
থাকে৷ ফ্রান্সে যে গণজাগরণ তান প্রত্যক্ষ করেন, তাকে স্বদেশে দেখার স্বপ্ন 
দেখেন তান আবেগের সঙ্গে। সেই যুদ্ধে অগ্রগামী সৈনিক হবার আন্তীরক 
আকাক্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে অকৃশ্রিমভাবে বহু কাবিতায়। তবে বিপ্লবের ধংসাত্মক 
বাস্তব চেহারা তাঁকে তেমন প্রভাবিত করে নি। অন্যাদকে শুধু রাজনৈতিক 
জশবনে নয়, TERA ও মানব মননে অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে যে বৈল্লাবক 
পাঁরবর্তনের স্লোতকে তান বহতা দেখেন তাকে রূপ দেন ও ব্যাখ্যা করেন ধর্মের 
ইতিহাস ও দর্শনের ইত্হাস প্রসঙ্গে । রাজনীতবোধের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা 
করেছেন ভাষা ও ভাবনার অগ্রসরপকে। তাঁর রাজনপাত ও বিপ্লবী চেতনার 
বোধের বা উপলব্ধির পূর্ণতার সূচক তাঁর ধর্ম-দর্শন সাহত্য বিষয়ক 
খনবন্ধাবলী। 


সরাসরি গণ অভ্যুত্যান বা শবপ্রবকে ঘিরে লেখা হাইনের রচনাবলী পড়ে 
উৎসাহিত হয়ে তাকে নির্জের মতো ভেবে নেওয়া সহজ কিন্তু ভ্রান্ত। আর তা 
হাইনে-সৃলভ কোনো বানময়ও নয় । হাইনের আত্মসমীক্ষণ ও বিপ্রব সম্পর্কে 
সতর্ক সমালোচনা ষাকে বিরুপতা ও শবদ্রুপ মনে হতে পারে-তাকে কুকতে হবে 
তাঁরই মননশৈঙ্গীর ঘাত-প্রাতবাতের তরঙ্গে অবগাহন করে। হাইনে নিজের 
আন্তীরকতা প্রকাশ করেছেন আবেগভরে, কটু-সমালোচনাও Be করেছেন 
শীনশ্চলভাবে। আর গভাঁর মননশীলতায় থেকেছেন এঁতহাসক দাঁক্টসমগন্ন 
যুক্তিবাদী । এই সমগ্রকে গ্রহণ ও অনুধাবন করতে না পারলে হাইনের 
রাজনীতি বোধকে সংকীর্ণ wits দেখা হয়, তাঁকে অবমূল্যায়ন করা হয়। 
সেখানেই আশঙ্কা থাকে অন্ধভাবে গুহণ বা বর্জন দু-এরই । 


MATT ১৯১৫ অন্য হাইনে ২৩ 
হাইনের বিপ্লবী চেতনা ধর্ম ও দশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেই পুষ্ট 
FAL করতে চেয়েছে! 

“লুথারের বাইবেলের ভাষা সেরকম কোনো 'নগ্‌ঢ়ভাব প্রকাশ করে ATI 
“Tee, এই প্রাচীন গ্রচ্ছটই আমাদের ভাষায় সজবতার এক DISA উৎস | 
'লুঘারের বাইবেলে যে সমস্ত প্রকাশভাঙ্গ ও বাগ্‌বিধ দেখা যায়, তা খাঁটি জামনি, 
আজকের HAA যে কোনো লেখক তাদের প্রয়োগ করতে পারেন ; বিজ্ঞ এই 
"গ্রহটি যে দীনতম ব্যান্তবর্গের করায়ত্ব, সে কারণে তাদের কোনো পাশ্ডিত্যপূর্ণ 
“শৃশক্ষা হচ্ছে না, কলে তারা স্াহাত্যিক ভাষায় নিজেদের কথা বলতে পারে AT | 

aia আমাদের দেশে রাজনৈোতিক বিপ্রব শুরু হয় তখন এই পাঁরাস্থাতর 
. "পাঁরণীত হিসেবে faisa ঘটনা ঘটতে থাকবে । স্বাধীনতা সবত্র মুখর হয়ে 
উঠবে, তার ভাষা হবে বাইবেলের ভাষার মতোই ৷ ( HW, 5, 47. ) 

* * * 

“লুথারের নীরস গদ্যরচনার চেয়েও আরও বোঁশ লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ 
"হচ্ছে তাঁর পদ্যাবলপ ও গীতসমূহ, যেগুলি সংগ্রাম ও প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর 
-গঁভপর হ্দয়াবেগ থেকে উৎসারিত। সেগুলিকে কখনও মনে হয় যেন একটি 
ফুল যা ?শলাখন্ডে গাঁজয়ে উঠেছে, কখনও মনে হয় চন্দ্রকরণ যা বিক্ষুব্ধ ARAA 
উপরে আঁ্থরভাবে কম্পমান। (HW,5, 48) 

| * + + : 

“আম দৌথয়েছি, আমরা আমাদের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য মহামান্য ড. 
:সাটন লুথারের কাছে কতথাঁন খণী। আর এই চিন্তার স্বাধীনতাই আধ্দীনক 
সাহিত্যকে বিকাশের উপযোগী করে তুলেছে। আম দেখয়োঁছ, কাঁ করে তান 
আমাদের জন্যে শব্দাবলী ও ভাষা সৃষ্ট করেছেন যার মধ্যে আধুনিক সাঁহত্য 
আত্মপ্রকাশ করেছে | আমি আরও দেখাতে চাই ষে, তান নিজেই সেই সাহিত্যের 
"প্রথম প্রকাশ ঘাঁটয়েছেন, বলতে চাই লুথারের রচনার মধ্যে দিয়েই এই যথার্থ 
সাহত্যের শরু এবং তার মননশীল গশীতসমূহ এর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং 
“এই পর্বের বিশিষ্ট ota পরিচয়বাহস আধুনিক জারমনি সাহিত্য বিষয়ে কিছু 
বলতে চায়, শাহলে লুথারকে দিয়েই শুরু করা উচিত। * * |? (7৬5, 50) 

“লুঘারের রচনার মধ্যে দিয়ে যে সাহত্যের বিকাশ ঘটল, তার মধ্যে আগেকার 
সাঁহত্যের বিপরীতে এই বোশশ্ট্যগুলি দেখা গেল! 

১) aot TRI ও বন্জসমূহের সম্পর্কে দৃষ্টিভীক্গ ও সৎদ্কারের আগ্রহের 


২৪ পরিচয় শারদণয় ১৪০২- 


সংগ্রাম এই 'সাহত্যে প্রধান উপজাঁব্য উপাদান ও বিষয় e * পাঁরান্থীতর' 
এক নতুন বিন্যাস রুপ নিচ্ছে; বৃদ্ধ নব নব আ'বক্কারে রত, যা বাস্তব উপাদানের" 
উৎকর্ষ প্রসারত করে । শিল্প এবং দার্শীনক মননের বিস্তারের ফলে অধ্যাত্মবাদ 
সাধারণ জনমানসে 'নিন্দিত হচ্ছে; তৃতীয় একটি পক্ষ গড়ে উঠছে; মানুষের হৃদয়ে 
ও alae বিপ্লব ইতিমধোই গর্জে উঠছে; এই সময় aT অনুভব করে, যা চিন্তা 
করে, যা দাঁব করে, এবং যা চায়, তা উচ্চারিত হচ্ছে_এই হচ্ছে আধুনিক. 
সাহিত্যের উপাদান | 

২) ক্রিয়াশীল মনন আর রোমাস্টিক নয়, তা ব্াঁসকাল। সমগ্র ইউরোপ. 
জুড়ে প্রাচীন সাহিত্যের পৃনরুজ্জীবন aie ও রোমান কাব-সাহত্যিক ও" 
পান্ডতদের প্রাত প্রণীতপূর্ণ উৎসাহ বাঁড়য়েছে, * * | 

৩) আধহীনক সাহত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বর্তমানে, ব্যান্তসত্তা ও 
সন্দেহ প্রাধান্য পায় প্রাতাষ্ঠত কতৃত্ব ধংস হয়েছে; মানৃষের যুক্তিবোধ হচ্ছে - 
এখন একমান্র প্রদাঁপ, তার বিবেক জীবনের অন্ধকারময় ভ্রান্ত পথে একমান্র নয়ল্ত্রণ- 
দন্ড | স্রষ্টার মুখোমাথ দাঁড়িয়ে এখন একাকী মানুষ, তাঁকে সে তার গান 
শোনাচ্ছে। এখান থেকেই এই সা'হত্য মননশীল সংগীতের শুরু॥ এবং 
পরবর্তাঁতে যখন এই সাহিত্য পাঁথিব হয়ে ওঠে, তার মধ্যেও গভীর আত্মসচেতন 
ভাব প্রকট থাকে, তা ব্যান্তত্বের অনুভব । কাব্য এখন শুধুমান্র বন্তদানষ্ঠ, br 
ও সরল নয়, তা আত্মসন্তাময়, লি রিকধর্মাঁ এবং মননশীল 1৮ (HW, 5, 52-54) 
[ Zur Geschichte der Religion, I, 1834-1835 ] 

ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসকে তুলনাস্বক সমন্বয়ের ota বিশ্লেষণ করেছেন” 
হাইনে। 

“পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মহান wala বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, জামাতে ' 
এর প্রাতাঁনাঁধ ছিলেন মাটন লুখার। এখন আমাদের আলোচ্য দাশশনক IAA, 
যা প্রোটেস্টানূট: ধর্মের শেষ পাঁরণাত ছাড়া অন্য কিছু নয়। - * 

নয়ামতভাবে আমরা দর্শনশাস্ত্েরংসেই সমস্ত প্রশ্নগুলির প্রতি নজর দেব- 
ঘাদের সামাজিক তাৎপর্য আছে বলে আমাদের FATA এবং যাদের সমাধানে সে- 
(দর্শনশাচ্ছে ) ধর্মের সঙ্গে প্রীতরদ্বী | * * ( HW, 5, 54) 

“প্রাচীনতম যুগ থেকে শুরু করে মানুষের চিন্তার প্রকৃতি সম্পকে দুটি: 
পরস্পর বিপরীতধমাঁ মত আছে; অর্থাৎ মানুষের বৌদ্ধক জ্ঞানের মূল কারণসমূহ - 
এবং জ্ঞানচিন্তার উৎপাত্ত সম্বন্ধে এই দুই মত। এঁকপক্ষে বলা হয় আমাদের" 


শারদীয় ১১১৫ অন্য হাইনে ২৫ - 


জ্ঞানের উৎস শুধুমাঘ বাহজগৎ,, আমাদের বৃদ্ধি একটি AIG শুধু, যার ' 
মধ্যে Rm অনন্ভূতিসমূহ কাজ করে, ভুক্ত ভোজ্যপদার্ঘসমূহ যেমন 
আমাদের উদরের মধ্যে কাজ করে অনেকটা সেইরকম। ছা্বাটকে আরও স্পষ্ট " 
করার জন্যে এই মতের মানুষেরা বলেন আমাদের বদ্ধ হচ্ছে পাঁরুকার জল যার 
উপরে অভিজ্ঞতা প্রাতাঁদন বাঁধবদ্ধ নিয়ম অনুসারে নতুন কিছু লেখে। 

বিপরীত মতের পক্ষে যারা, তাদের বন্তব্--ভাবনাসমূহ মানুষের সঙ্গে 
সহজাত, মানুষের বৃদ্ধ ভাবনাসমূহের মূল আধার, আর বাঁহর্জগৎ অভিজ্ঞতা 
OR বস্তগ্রাহক ইীন্দ্রিয়সমূহ তাকেই জ্ঞানগোচর করে যা আগে থেকেই বৃদ্ধিতে: 
ছল; -ওরা শুধু ঘুমন্ত ভাবনাকে সেখানে জাগিয়ে তোলে | 

প্রথম মর্তাটকে ইীন্দিয়সর্বস্ব"বা ব্যবহারিক নাম দেওয়া হয়ে থাকে; "দ্বিতীয় ' 
মতাঁটকে বলা হয় অধ্যাত্ববাদ বা বুদ্ধবাদ। fog এর ফলে সামান্য ভুল - 
বোকাবাঁঝ হতে পারে, যা আম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করোছ,_কারণ দীর্ঘ 
দন থেকে জীবনের প্রাত ক্ষেত্রে প্রভাবশপল দুটি সামাজিক ব্যবস্থাকেও এ ARA : 
চিহন্ত করা হয় 1৮ * * (HW, 5, 56-57 ) 

EEA কল্তুবাদ তার লক্ষে; পেশছেছে। বর্তমানে সম্ভবত ইতল্যান্ডেও তা ` 
পূর্ণ প্রাতষ্ঠা পাবে, লক্‌-এর উপর 'ভাত্ত করে সেখানে বিপ্লবী পাগল - 
দাঁড়য়ে আছে.*-। জামানর অবস্থা Tex; জামান বিপ্রবীরা ভুল করেন যখন 
তাঁরা বলেন যে. তাঁদের লক্ষ্যের রথে বন্তুবাদণ দর্শন উপযোগী" --। 

“প্রাচীনকাল থেকেই জামদীনতে বস্তুবাদদীবরোধী মনোভাব প্রকট এবং 
সেইকারণেই জামান দেড়শ’ বছর ধরে ভাববাদের প্রকৃত ক্ষেত্র হয়েছে I” 
( Hw, 5, 59 ) 

“হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস অনুভব না করে কোনো জার্মান একট নাম উচ্চারণ 
করতে পারে না, আমি এথানে দুবার সেই নাম উল্লেখ করেছি। fey একথাও 
সাঁত্য যে লুঘারের পরে জার্মানিতে গট“হোলড এফ্রাইম্‌ লোসং-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
ও মহত্তর কোন ব্যান্ত জন্মগ্রহণ করেন ন। এই দুই ব্যান্তত্ব আমাদের গর্ব ও 
গৌরবময় আনন্দ । বর্তমানের আবিলতার মধ্যে আমরা উধর্বমুখে চেয়ে থাকি 
তাদের সাচ্হবনাময় আদর্শছাঁবর দিকে, আর তাঁরা Barat প্রসন্নতায় ভরে দেন। বা 
লুথার আরম্ভ করোঁছলেন, লোঁসং যার অগূঙ্গীত ঘাঁটযোছলেন, তাঁর পূর্ণতা 
সাধনের জন্যে তৃতীয় ব্যন্তি আবির্ভূত হবেই এই জামনি পিতভাঁমর বড়ো প্রয়োজন 
তাকেসেই তৃতীয় মৃক্তিদাতা” আম তার সোনার বর্ম দেখতে পাচ্ছি তার 


- ই৬্ড পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


ABTS রাজকীয় পোশাকের মধ্যে থেকে তা জবনজবল করছে, “ঠিক যেন Baa 
' অরুণাভার মধ্যে দিয়ে সূর্য!” 

“লুারের মতোই লোসং কোন fates fee, করে প্রভাব বিস্তার করেন নি, 
"তান জামনি জনগণের মনের গভীরে আলোড়ন তুলেছেন, recta উপকারী 
আলোড়ন তুলেছেন, সমালোচনার মধ্যে দিয়ে এবং সতী ক্ষয় মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে | 
' তার সমকালের জীবন্ত সমালোচনা ছিলেন তান তাঁর সমগ্র জগবনই ছিল 
সুতীক্ষ মন্তব্য bar ও অন্ভূতি, ধর্ম, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিজ্পকলা এই সমস্ত 
{বস্ত্ত ক্ষেত্রে তাঁর সমালোচনা সন্িয় ছিল। এই তাঁর Ste] মন্তব্য প্রতিটি 
 ঈবরোধীকে পরাস্ত করত এবং atid বিজয়ের পরে আরও বোঁশ শাক্তশালশ হয়ে 
"উঠত 1৮ HW,5, 88) [ Zur Geschichte der Religion, ii, 1835 ] 

হাইনে ধর্ম ও সমাজের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও গাঁতপারবর্তনের ধারাকে 
রাজনোতিক প্রোক্ষতেই ধরতে চেয়েছেন। তাঁর ইতিহাস রচনার বয়ান ও ব্যাখ্যা- 
ais বার বার সেই সত্রকেই ধাঁরয়ে দেয়। এ গ্রন্থের এক জায়গায় {তান স্পষ্টই 
বলেছেন-“ফরাঁস বস্তুবাদের নীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে যে রাজনোতক 
* Faery গড়ে ওঠে, তা মধ্যে কোনো বরোধীর সন্ধান পাবে না * * 1” অর্থাৎ 
তাঁর বন্তব্, রাজনৈতিক বিপ্লবের পৃঙ্ঠভামিতে শুধু যে কল্তুবাদের ভিত থাকা অবশ্য 
প্রয়োজন তা নয়, দেববাদের বিন্যাসের িপরতেও রাজনৈতিক বিপ্লকবোধ জেগে 
উঠতে পারে। Bete কোনো দেশ ধর্মের দৃষ্টিতে পাঁথব ও বস্ডুবাদী দুষ্ট 
- সপন্ন, অতএব সেখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের উর্বর বা উর্বরতর CEA প্রস্তুত আর. 
যেদেশে দেববাদের প্রাবল্য, সেখানে তা সম্ভব হবে না, এমন কোনো তন্তু হাইনে 
মেনে নিতে রাজ (ছিলেন না। 

এইখানেই হাইনের অদ্ভুত বৌশিষ্ট্য ।- তান ধর্ম দর্শন-সাহত্য এই িনাঁট 
ক্ষেত্রে মননের রাজ্যে বৈপ্রাবক প্রেক্ষা-পারবর্তনের সুত্র ধরে রাজনৈতিক বিপ্লবের 
সূত্র সন্ধান করেছেন এবং তার বিকাশের পথরেখার ব্যাখ্যা করার চেস্টা করেছেন। 
বিপ্লব শুধু রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতার রাজনীতি ও তার সংগ্রামের মধ্যে সীমিত 
নয়, মানবসমাজের মনোরাজ্যে যে আন্দোলন ও বিপ্লব তার অগ্রদূত বা সমান্তরাল 
সেই তুলনাত্মক ব্যাখ্যাদর্পণে তান ইউরোপের ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসের 
"কুপরেখা 'নমণি করেছেন। Zur Geschichte der Religion (সুরু 
গোঁশিখ্টে ডের্‌ রোঁলাঁগৎন্‌ ) বা ধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে-গ্রন্ছে তিনি আগাগোড়া 
"দ্বান্বিকতার দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শৈলীতে লক্ষ্য করেছেন ধর্ম ও সমাজের ভাবনায় 


‘শারদীয় ১৯৯৫ অন্য হাইনে ২৭ 


‘উত্তরণের স্তরে স্তরে বিপ্লবের সুর ও অগ্রসরণ। অন্তরঙ্গ রূপে ও বাহ্য ঘৃষ্টিতে 
সেই চেতনা-বিপ্পবের স্বরূপ Tate করেছেন এঁতহাসকতার প্রেক্ষিত থেকে। 
:সাহিত্য বিষয়ে একই পদ্ধাততে গবচার-বশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর Liber die” 
Romantische Schule ( qra ডি রোমানটিশে শুলে )-বা ‘রোমান্টিক 
CST সম্পর্কে OZ | 

দর্শন-ভাবনায় বিপ্লব সম্পকে" হাইনের বিশ্লেষণ তাঁর রাজনীতি চেতনারই 
প্রকাশ। 


মন্ত 
Hymnus ( 1827-1830, H X, 1, 134) 
আম তলোয়ার, আম আগুন। 


আম অন্ধকারে আলো জেবলোছ, তোমাদের জন্যে 
হানাহানি শুরু হল যেই, হেনৌছ তলোয়ার, 
প্রথম সারিতে দাঁড়য়ে | 


আমার চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে আছে আমারই বন্ধুদের মৃতদেহগুলো, FS 
আমরা জয় । আমরা জয়লাভ করোঁছ, কিন্তু আমাদের চারপাশে ছাঁড়য়ে 
আছে আমার বন্ধূদেরুমৃতদেহ । বিজয় ঘোষণার দৃপ্ত সংগীতে ধ্বানত 
MTNA করুণ মুনা । "কিন্তু আনন্দ বা শোক করার সময়টুকুও নেই । 
নতুন করে ট্রাম্পেট গর্জে উঠছে, নতুন EA শুরু 


- আমি সেই তলোয়ার, আম সেই STATA | 


Wartet nur $ শুধু অপেক্ষা করে৷ (HW, 1, 177 £.) 
( 1844-1846 ) | 


আ'ম এত দারুণ SHAT করাছ, তাই কি 
ভাবছ, আছ W হতে পারব না! 

তোমরা ভুল করছ, কারণ আমার আছে, 
বজ্জপাতের জন্যেও আছে তেমনই প্রতিভা | 


২৮ পারুয় শারদীয় ১৪০২. 
সাঁত্য সাঁত্য ভয়ংকর হবে 
যাঁদ একবার সেই সঠিক দিনাট আসে ; 


সোঁদন তোমরা শুনবে আমার কণ্ঠ, ' 
সেই TET, সেই মহানিঘেষি। 


বহু ওক্‌-গাছ হবে ফেটে চৌচির 
সেই দিনের সেই বন্য ঝঞ্চাবাতে, 
কোপে উঠবে বেশ fog: অদ্রালকাও 
ভেঙে চুরমার কিছ গিরি গম্বুজ ! 

“কিন্তু না, কোনো বাড়াবাড়ি নয়। প্যারিসের মানুষেরা ক্ষমা করার এক- 
উচ্জবল oe দেখিয়েছে । সাত্য তোমরা ফরাসিরা, তোমরা স্বাধীন হবার" 
যোগ্য কারণ তোমরা স্বাধীনতাকে বহন করছ হৃদয়ে । এর মধ্যে দিয়েই তোমরা 
তোমাদের হতভাগ্য পিতৃপুরুষদের থেকে পৃথক । তারা কিন্তু হাজার হাজার; 
বছরের দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করোঁছল এবং তাদের প্রাতাঁট বরত্বপূর্ণ কর্মে 
Garg চিৎকার করে উঠত, সে বিষয়ে মনুয্য প্রাতভা স্বরুপ নণ'য়ে GO হয়ে 
গেছে। এবারে জনতার হাত শুধ: রৃন্তান্ত হয়েছে, কিন্তু তা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে 
সঠিকভাবে প্রাতরোধ করতে শিয়ে, য্ধশেষের পরে নয়। জনতা শুর FOTE- 
PRÉS ব্যান্ডেজ বেধে দিয়েছে, আর একাজ হয়ে যাবার পরেই তারা শাস্তভাবে 
প্রীতদিনের কাজে যোগ দিয়েছে, এ মহৎ কর্মের জন্যে কোনো Scherr: পযন্ত, 
দাঁব করে নি! l 

“সেই দাস, যখন সে শেকল ভাঙে, 
সেই মুক্ত মানুষ, তাকে ভয় নেই ।» 
(HW, 5. 213 £.) 

SATER, তেরঙা পতাকা, মাসেই সংগত আমার আর শাস্তর FTRT 
নেই। এখন আমি আবার arate, আম কাঁ চাই, আমার কী উচিত, আমায় 
কী করতে হবে' "| আমি বিপ্লবের সন্তান, আমি আবার ধারালো অস্ত্র হাতে, 
তুলে নেব, এ ব্যাপারে আমার মা তাঁর মোহন VAA উচ্চারণ করোঁছলেন 
ফুল! ফুল! আম মরণপণ যুদ্ধে আঁভাষন্ত হতে চাই । আর বাঁপা, আমার | 
হাতে তুলে দাও সেই বাণা যাতে আম বধ্যভূমির গান গাইতে পার. 1 PR. 
তারকার মতো শব্মবলী উপর থেকে নাক্ষপ্ত হয়ে প্রাসাদসমূহ পাড়ে দিচ্ছে 


“শারদীয়, ১৯১৫ অন্য হাইনে ২৯ 


এআর কুটার্গ লোকে আলোকিত করছে: | বর্শাতিল্য শব্দাবলী সপ্ত সবর পর্যন্ত 
“etre হয়ে রদ ক্রছে, বিদ্ধ করছে SF প্রবন্ডরদের যারা সেখানে প্রবেশ করেছে, 
‘সেই পণ SEA আমি পর্ণ PLR সংগীত, পূণ. তলোয়ার 
“রি, আইলা, এ. 

( HW, 5, 215 f. ) 
:. “একেবারে দারদ্র জনতা বিজয় 'ছানয়ে নিয়েছে। “Tee, উত্তরাধকারে 
“আইন rea বিজয় are aT করা পর্যন্ত এতে কিছুই হবে না!” কথাগ্দলি 
রলেছেন পূর্ব-প্রশিয়ার [িচারকমণ্ডলশ এমন এক সুরে যে তা আমার লক্ষননীয় 
KAZAI. আমি এই কথাগীলর, সঠিক অর্থ না বুঝতে পারুলেও তারা কেন 
,যে আমার মনে এক ভয়ংকর স্মৃতি হয়ে, থাকছে, তাজানিনা। এ নারদ 
-ব্যান্তট এভাবে কী বলতে চায় ? 

আজ সকালে রকি রা 
আম সেগুলিকে আঁত দ্রুত খুলে ফোঁল। আম যে রকম প্রাকৃতিক মানুষ 
"তাতে আমাকে উত্তেজনাপূর্ণ ছোটো ছোটো প্রতিটি ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ সমগ্রের 
চেয়ে অনেক বোশ আকৃষ্ট করে। আঃ, যাঁদ 'একবার মেডোর- নামে, কুকুরটাকে 
দেখতে পেতাম ! অন্য স্বার,চেয়ে এর সম্পর্কে আমার কৌতুহল.অনেক বোঁশ, 
ও অর্লেঅ*-র সম্রাট ফালপ্‌কে মুকুট পেশছে দত কয়েকটা দুত লাফ 'দিয়ে। 
খু কুকুর মেডোর তার প্রভুকে সাজ-সরপ্তাম, এবং ব্যাগপন্র cea দিত। সমস্ত 
:সহযোদ্ধাদের সঙ্গে 'নয়ে তার প্রভু তখন Ue আঁঙনায় কবরস্থ হলেন, 
তখন এ অভাগা -কুকুরটা বিশ্বপ্ততার প্রস্তরমূতির মতো fase ভাবে দিনরাত 
সেই রুবরের ওপরে বসে থাকল ; লোকেরা তাকে কিছু খেতে দিলেও. সে তার 
. থেকে খুব অল্পই মুখে দিল, বাঁক বোঁশর ভাগটাই মাটিতে ছ'ড়য়ে দিল, হয়তো 
“তার কবরম্থ প্রভুর প্রাত অনুকম্পাতেই | . ( HW, 5, 215 f. ) 

“এ এক পুরনো BAT | জের জন্যে নয়, সেই অচিন্ত্যনীয় সময় থেকে 
শুরু করে জনতা নিজের 'জন্যে রক্তপাত করে ন বা কষ্ট সহ্য করে নন, করেছে 
অন্যের জন্যে। ১৮৩০-এর জুলাই মাসে জনতা সেই বুজেয়াদের জন্যে বিজয় 
-করায়ন্ত করোছিল, যারা রাজপরিবারের মতোই গুণসম্পন্ন, তাদেরই জায়গাক্স ওরা 
প্রবেশ করল, সেই একই অহংকার ও দম্ভ নিয়ে'--। জনতা তার বিজয়ের মাধ্যমে 
অনুশোচনা ও আঁধকতর অভাব ছাড়া আর THR লাভ করোন। কিন্তু ভরসা 
রাখতে পারো, আবার যাঁদ সময়ের ঘন্টা বেজে ওঠে আর জনতা অস্ তুলে নেয়, 


৩০ পারচয় শারদীয়,১৪০২, 


সেবার তাহলে সে নিজের জন্যেই যুদ্ধ করবে এবং তার উপাজিত মূল্য দাবি 
FAA | সেবার প্রকৃত সত্যানষ্ঠ মেডোর সম্মানত হবে এবং খাবার খাবে -"।, 
ঈশ্বর জানেন অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় জর্জারত সে এখন কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে "4. 

তবু হে আমার হৃদয় শান্ত হও, তুমি মনের কথা বড় বোশ বলে ফেলছ।” ' 
( Hw. 5. 2221 ) 

EA উল্লেখ করা যায়, কাঁব-সাহাত্যিকের সততা বা চাঁরত্র বলতে হাইনে। 
একাট বিশিষ্ট মতের প্রতিষ্ঠা করতে চান। লুভ্ভিগ্‌ বোর্ণে নামা্কিত sire: 
পণ্তম খণ্ডে ( Hw, 5, 295) তান বলছেন-“একদল মনে করে কাঁব মানেই” 
হচ্ছে-এক স্বপ্নময় সভাসদ যান উচ্চমার্গের আদর্শের ধারক। অন্যেরা কির? 
মধ্যে কিছুই দেখে না তাদের যুন্তিময় শূন্যতায় কাব্য সামান্যতম ACRAS- 
জাগাতে পারে AT কাঁব বলতে কাঁ বোবায়, সে কথা ছেড়ে দেওয়া যাক । কিন্তু 
‘pier শব্দাটর সঙ্গে মান্য যে সমস্ত গুণাবলী সৎযুস্ত করে, সে বিষয়ে আমরা 
আমাদের সাধারণ মতামত প্রকাশ না করে পার না। চারত্র বলতে কী বোঝায় 2. 
তারই _চাঁরর আছে, যে কোনো Tales জীবনদর্শন সম্পন্ন গোষ্ঠাঁতে বাস করে 
এবং তাকে চালনা করে, সেইসঙ্গে সে নিজেকে তার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং 
তার চিন্তা ও অনুভূতি দিয়ে কখনও তার বিরোধিতা করে NT I” 

এই চরিত্র ব্যাপারাঁট হাইনের all রচনাতেও বার ৰার BM করে” 
TARR | তার মধ্যে মৃখ্যতঃউল্লেখ্য Atta Trolls অবশ্য যেভাবে সেখানে 
তার প্রয়োগ ঘটেছে তাও নানা বিতকের সৃষ্ট করোছিল। তবে হাইনের দেওয়া 
এই লক্ষণের সঙ্গে মালয়ে বলা যায় হাইনে 'নজে অন্তত নিজের চারন্-হননের' 
দায়ে অপরাধী বলে গণ্য হবে না। বাস্তব রাজনোতক সংগ্রামে যে-দরদ ও 
আবেগ তান নিষ্ঠার সঙ্গে অনুভব করেছেন, সেই একই নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের, 
সপমাবদ্ধতার কথাও বলেছেন,-নিজে যে সেখানে সক্রিয় হতে পারবেন না, CA~ 
কথাও বলেছেন CSS | আর সমস্ত রাজনোৌতিক গণ-অভ্যুর্থানের চরম 
সাফল্য, অর্থাৎ চরম লক্ষ্য আয়ত্ত করার ব্যাপারে যে তাঁর দ্িধা-্বশ্ৰ রয়েই গেছে 
তাও ব্যাখ্য। করেছেন, প্রতি ক্ষেত্রে বিশদভাবে কারণ সমূহকে বিশ্লেষণ করে। 

বার্ড! (Vermittlung, 1853-1856, HW 1, 417) 


' তোমার উৎসাহ আছে, আছে সাহস- 
সেটাও ভালো | 
কিন্ত; তবু, শুধু উৎসাহ মুলধন নিজে 


spear পা 


শারদীয় ১৯১৫ অন্য হাইনে 


তো বাষ্ধশুদ্ধির কাজ হয় AT | 
আমি জানি, শুধু 'আঁধকার আর আলোর জন্যে 


শর যুদ্ধ 'করছে না 
আর তার হাতে আছে ধারালো অস্ত, আর RL 
কয়েক শ’ পাউনড্‌ কামান। | 


. ধীরে হাতে তুলে নাও BPA 


নল ধরে দাও টান- 
লক্ষ্য ঠিক রাখো-নিহত মানুষ লুটিয়ে পড়লে, 
তোমার হৃদয়ে ঘটুক আনন্দের বিস্ফোরণ | 


Die Tendenz দিকৃমির্গর ( 1840-1843, Hw, 11574.) 


জার্মন গায়ক ! গাও সেই স্তব 

জার্মান স্বাধীনতার. যাতে তোমার গান ' 
আমাদের হৃদয় ভরে তোলে 

আর আমাদের কর্মে উৎসাহ জোগায় 
যেমন করোছল মাসেই-এর সংগীত | 


শুধু ভের্থারের মতো আবেগের MA TA, 
যা শুধু লটে-র জন্যেই অর্থবহ 
সময়ের ঘণ্টা যে-ডাক THRE, 

সেকথা বলে দাও তুম জনতাকে, 

বলো THA মতো, বলো তুমি তলোয়ার | 


আর থেকো না নম্বাশ হয়ে, 
সেই fare আমেজ : 
হও 'পতৃভীমর দ্রাঞ্পেট 


হও কামান আর কাতুজি, 


২: করো বিক্ফোরণ, আঘাত, বজ-পাত্, হত্যা ! 


£ 


৩৯৮ 


“OR পারচয় শারদীয় ১৪০২ 


ঘটাও প্রাতাদন আঘাত ও বজ-পাত, 
যতক্ষণ না শেষ R বিনষ্ট 
গাও শুধু এই লক্ষ্যের গান, 

_ তবে তোমার কাব্যকলাকে 
রেখো যথাসম্ভব সর্বসাধারণ | 


শেষোস্ত চরণদহটি সেন্সরকে কটাক্ষ করে। সমকালীন অন্য কবিরা যথেষ্ট 
- পাঁরমাণে রাজনোতিক কাঁবতা রুনা করছেন আনুষ্ঠানিকভাবে NA হাইনে 
- সমালোচিত সবক । আর তাঁর সমালোচক রাষ্ট্রীয় দপ্তর এবং ANF দপ্তর 
দুইই । রাষ্ট্রের বন্তব্য তান বিদ্রোহের বিষ ছড়াচ্ছেন, 'িপ্লবীদের বন্তব্য, তিনি 
Weiss অভ্যু্খানকে অবজ্ঞা ও অগ্রম্ধার চোখে দেখছেন, তাকে উপহাস 
করছেন। Atta Troll প্রসঙ্গে একথা বলোছি। 'তানযে আউগ্সবর্গের 
Allgemeine Zeitung-q 73 গছলেন, সেই পত্রিকাকে মনে করা হত 
qeis তাঁবেদার। অন্যাদকে সেই পান্রকার সম্পাদকমণ্ডলীর আঁভিযোগ- 
হাইনে বোশ উত্তেজনাপূর্ণ কথা লিখে ফেলছেন, একট, THAT প্রয়োজন । 


“স্থানীয় অস্াবধাগীলর কথা বলছিলাম, তা ছল সেন্সরের সমস্যা, মনে | 
দুই-প্রস্থ সেন্সর ; কারণ, বাভারয়ার সরকারী দপ্তরের নিয়ুত্রণের চেয়েও অনেক 
wh বিরান্তকর ছল আউগৃস্বর্গএরর সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়ন্ঘণ ।৮ (Hw, 
5, 452) 


রাজ্তন্ম ও প্রজ্জাতব্তের উত্বানপত্নের ধ্রীতহাঁসক MFAT ও মূল্যায়ণ 
সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লেখালেখির কাজ যে হাইনের সময়েও সেন্সরের TORA 
বাঁধা ছল তার নাঁজর এই বিবৃতি । অন্যাদকে উঠত কমহ্যনিস্ট ও কমযুনিজম 
সম্পকে হাইনে, তাঁর স্বভাবসিম্ধ ভাঙ্গতে আশা-নিরাশার দ্ান্বিকতাপূর্ণ 
শৈল'তে wie’ মন্তব্য করেছেন। এট “Vermcechtnis’ ( ফেরম্যেথ্টনিস: ) 
বা ণু,৫০0৪১-গ্রহের ভূমিকা থেকে নেওয়া | 


“বম্টানস্টরা দেশে দেশে ছড়িয়ে ছিল, পরস্পর RITA, তাদের নিজেদের 


-শারদীয় ১৯৯৫ | অন্য হাইনে ৩০ 


‘যৌথ প্রয়াস সম্পর্কেও তাদের কোনো ম্পন্ট ধারণা ছিল না, এদের বাস্তব ise 

সম্বশ্ধে তারা জানতে পারল আউগ্‌সবূর্গ-এর সংবাদপরাটর মাধ্যমেই । এই 
সুযোগে তারা তাদের প্রকৃত নামধাম জানতে পারল, যা ইতিপূর্বে কোনো প্রাচগন 
সমাজের অভাগা অনাথ শিশুর চেয়েও বেশি মান্রায় পুরোপ্হার অজ্ঞাত ছিল। 
আউগ্‌সবুর্থ-এর সংবাদপত্রের মাধ্যমে কম্ানস্টদের ছাঁড়য়ে থাকা নানা সংঘ 
তথ্য সংগ্রহ করতে পারল যে, তাদের প্রয়াস 'নরস্তর canis লাভ করছে; 
প্রচণ্ড বিস্ময়ে তারা জানতে পারল যে, তারা নিজেরা মোটেই কোনো দুর্বল, 
ছোটোখাটো সাঁমাত নয়, বরং তারা সবচেয়ে শান্তশালী দল; জানতে পারল যে, 
তাদের সদন এখনও আসোঁন, তবে যে-মানষদের.হাতে Slane 'নাহত, তাদের 
পক্ষে একটু শান্ত প্রতীক্ষা কোনো সময়ের অপচয় নয় | 

এই ধারণা, এই বিশ্বাস ঘে, ভাঁবষ্যৎ কম্যনিস্টদের হাতে নিহত, -আম 
দুশ্চিন্তা ও তীব্র আতঙ্কের সঙ্গে প্রকাশ করোছলাম, এবং উঃ | এর মধ্যে কোনো 
' ধিকাঁত ছিল না! সত্য বলাঁছ, প্রচন্ড ভয় ও আতঙ্কের সঙ্গে আম @ সময়ের 
-কথা ভাব, যখন এই অন্ধ মুতিধসকারীরা werd আসনে উত্তীর্ণ হবে; ------ 
আম যখন সেই ধ্বংসের কথা ভাবি, যার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী সর্বহারা আমার 
কাঁকতাবলীকে আক্রমণ করতে উদ্যত, সেগুলো প্রাচীন রোমান্টিক বিশ্বের সঙ্গেই 
শবনাশ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ভা সত্তেও আম স্বচ্ছন্দ সাহসের সঙ্গে লক্ষ্য করা, 
-যাঁদও কম্দ্যানজম আমার সমস্ত আগ্রহ ও রুচির বিরোধ, তবুও তা আমার 
অন্তরে দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি করে যা থেকে আম 'নজেকে মুন্ত করতে পার না; 
তার প্রাত সমথনে দুটি কণ্ঠ যেন আমার হৃদয়ে ধানত হয়, দুটি কণ্ঠস্বর যারা 
নকছুতেই স্তব্ধ হতে চায় না, -.. -*- »( HW, 5, 455-456 ) 

এ wid সমর্থনের একাঁট {ছল যুক্তবোধ। হাইনে বলেন Te অস্বীকার 
করতে পারেন না যে, সকলের খেতে পাবার আঁধকার আছে। আর একে 
অস্বীকার করতে না পারলেই_তার Mel যুক্তিজ্রালও অনস্বীকার্য হয়ে 
পড়ে | 

fools সমর্থনাটর উৎস কময্যানস্ট-বিরোধী অথাৎ জার্মীনর জাতায়তা- 
.বাদের সমর্থক দলের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাবোধ ! তাদের তান মিথ্যে স্বদেশপ্রেমী 
- বলে চিহুত করেছেন। তাঁর মতে এই ‘তথাকাথত’ জ্ৰাতীয়তাবোধ ছিল আসলে 
‘front ও প্রাতবেশী দেশবাসীদের ate বিরংপতারই নামান্তর । 

আবার কমম্যানস্টাবরোধীরা যে lossy কথা প্রচার করেন, তাকে তাঁর 


© 


৩৪ - পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২ : 


নেহাত MVS মনে হয়েছে। তার সরাসাঁর বিবৃতি-“আর যাই: হোক, . 
কম্যনিস্টথের কোন ধর্মনেই (কোন মানুষই পর্ণাঙ্গ নয়), এমন কি কম্যানস্টরা 
নাস্তক (যা নিঃসন্দেহে মহাপাপ ), কিন্তু মূল বন্তব্য হিসেবে তারা নিঃশর্ত 
বিদ্বনাগারকতায় বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে সমস্ত জাঁতর প্রাতি বিশ্বব্যাপী প্রেমে, 
সমস্ত মানুষের সমতা ও PBS TE এবং এই পণুথবণর মুন্ত নাগাঁরকদের প্রতি ৷ 
এই মৌলিক ততাঁট তো বাইবেলে at উপদেশ করা হয়েছিল সেই কথাই, সেই 
দৃষ্টিতে তো বুদ্ধি {ও সত্যের falar কম্যানস্টরা আমাদের তথাকাঁথত - 
জাতীয়তাবাদের চেয়ে কিংবা সেই সৎকণর্ণ জাতীয়তাবাদের লড়াকুদের চেয়ে - 
অনেক বোঁশ fects 1” '( HW, 5, 557 ) 

এ ধরনের বিশ্লেষণ বর্তমানে যে অপ্রাসাঙ্গক হয়ে গেছে, তা মনে হয় না 1: 
হাইনে-র TE, মতামত বা দৃষ্টিভাক্গকে নিঃশর্ত গ্রহন-বর্জন-সমর্থন করার " 
কথা উঠছে না, fee, যে বিশ্লেষণাত্্ক ভাঙ্গতে তান কোনো রাজনোতিক প্রয়াস, 
জামানিক দল বা তাদের মতাদর্শকে বিচার করেছেন, তা ক বর্তমানের. 
সাংবাদিক বা প্রাবন্ধিকেরও প্রেরণার উৎস বা আদর্শ হতে পারে না? 

১৮৪৭ সালে হাইনের স্বাস্থ্য রীতিমতো ভেঙে পড়ে। ১৮৪৮ সালের - 
ফেব্রুয়ারির শুরুতে তান প্যারসের কাছাকাছি একা স্যানাটোরয়াম কিছাঁদন - 
কাটান। ' ২৩-শে ফেব্রুয়ারি সেখান থেকে অজ্পাঁদনের জন্যে তীন আবার ফিরে - 
আসতে চান প্যারুসে- উদ্দেশ্য ছিল ডান্তার দেখানো । 'ক্ত মাঝপথে তান ' 
আশ্চর্য হয়ে গর্ণাবপ্লবের আভাস দেখতে পান। একে আভাস না বলে আতঙ্ক 
বলাই হয়তো ভালো। ভিড়, জনতার ব্যারকেডে অবরুহ্ধ, গাঁড় অচল, সব - 
মলিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও মানাঁসক ভারসাম্যেরওপর একান্ত চাপ সূম্টকারশী 
অবস্থা। তাই এই ফেব্রুয়ার বিপ্লবের ওপরে Allgemeine Zeitung-a 
প্রকাশিত একাধিক (বিবরণে হাইনে ধা লিখেছেন, তার মধ্যে একাদিকে যেমন আছে 
শ্রাকশ্রেণীর শ্রম, সততা ও নিষ্ঠার প্রতি ময্দাবোধের প্রকাশ, তেমনই আছে 
ব্যান্তগত 'বরক্তি, অদ্বান্তি ও এক ধরনের অসহায় আনশ্চয় মনোভাব | 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে হাইনে ফরাসি" ভূখণ্ডে এবার ( ১৮৪৮-এ ) 
festa বিপ্লব প্রত্যক্ষ করলেন। প্রথমটি ছল ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব, যার 
মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাসীন শাসকদলকে পরাস্ত করে ফরাসি জনগণ রাজা RETON, 
ফাঁলপ্‌কে ফারয়ে এনোঁছল, বানি ছিলেন উদ্ারপন্ছণ রাজশক্ডির প্রাতভ । এই 
SSA স্বচক্ষে দেখেনান, তবে মনে রাখা প্রয়োজন ১৮৩১ সাল থেকেই তান 


শারদীয় ১১১৫ '" অন্য হাইনে lis রি 
প্যারিসে প্রবাসী, বলতে গেলে faite) ১৪:এ ফঁরাঁসরা আবারও 
aE oor ফালিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এই বিপ্লবের 
{বিবরণ পাই Die’ ভি বা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামে প্রকাশিত 
HABITS | 

প্যারিস মার্চ ৩, ১৮৪৮ is 

fers তিনটি মহান ফেব্রুয্ার-দিবসের ঘটনাবলণ নিয়ে আপনাদের কিছু 
লিখে উঠতে পাঁরান, কারণ আমার wes একেবারে অবশ হয়ে পড়োছল। 
লাগাতার হৈচৈ, গ্ীলগোলা আর মাসেই সঙ্গীত | শেষোক্ত এই অবিরাম 
সংগত যেন আমার মাথার enor ফাটিয়ে দিচ্ছিল," --ফরাসরা বড় ments 
জাতি! যে বারত্বপূর্ণ কার্যাবলী তারা ফেব্রুয়ারির এ দিনগুলোতে অনুষ্ঠিত 
করেছে, তা আমাদের বিস্ময়ে আভভূত করে, কিন্ত; তা সত্বেও তাতে fay হওয়া 
উাঁচত হবে aT কষ্টসাহিষ্কৃতার মতোই মহৎ,_আমার বন্তব্য, তেমনই PTT 
ছিল তাদের সততা, ছে'ড়া-নোতরা জামাকাপড় পরা' এ দারিদ্র মান:ষের দল 
নিজেদের যে-বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছে।--ধনীরা টাকার বাক্স সামনে নিয়ে ভয়ে 
কাঁপাছল আর চোখ ছানাবড়া করে দেখোঁছল, কোথাও কিছুই চুর যায়ান। 
(HW, 5, 313-314 )-- হতভাগ্য লুডভগ: ফিলিপণ এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে 
আবার নিরাশ্রয় ভবঘুরে হতে হল, তাও আবার মেল শীতল Racy, 
যেখানে বসত অবস্থায় কেক-পেস্ট্রি দ্বিগুণ বিশ্বাস লাগবে | 

প্যারিস মার্চ ১০, ১৮৪৮ 

লুডভিগ্‌ গফাঁলপ: ছিলেন জনদরদ', সহৃদয়! নিষ্ঠুরতা বা রন্তপাত তান 
আদৌ পছন্দ করতেন না. তান 'ছলেন শ্যান্তর রাজা ।*-"হতভাগ্য সম্রাট যখন 
জাহাজে উঠলেন, যে জাহাজ তাঁকে fear ইল্যাণ্ডে পেশছে ale, তখন Tela 
এই অদ্ভুত কথাগ্জল বলোছিলেন-_আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের রাজশন্তির সমাধ 
aiso হল, আম ফরাণসদের শেষ রাজা ছিলাম 1” হ্যাঁ লুভ্ভিগ: ফিলিপ এই 
জনগণের জন্যে ছিলেন একমান্র সম্ভাব্য রাজা, এবং তাঁকে WAS তারা ১৮ বছর 
ধরে চেষ্টা করা সত্তেও সহ্য করতে পারল না। :““এখন তাদের ARTO গঠিত, 
এবং একেও তারা ভালোবাসে ক ভালোবাসে না, তাতেও খুব বোঁশ কিছ যায় 
আসে না। এখন তাদের সেটা আছে, আর একবার এরকম কিছু একটা থারুলে, 
তা আছে, যেমন কারো থাকে হানিয়া, অথবা বউ, অথবা জানি পিতৃভূমি, কিংবা 
ধরা যাক কোনো অপক্টরোগ ৷ 


৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


এ ধরণের কটাক্ষ বা ক্লেষ হাইনের ভাষাশৈলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তা যে 
শুধ্‌ রাজনপাতর ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়. আবেগ, দরদ, নিষ্ঠা দিয়ে 
"ড়া নিজেরই ভাবনা ও কাব্যের নিমণিকে পরক্ষণেই কটাক্ষ ও তির্যক্‌ মন্তব্যে 
খান খান করে দেওয়া তাঁর নিজস্ব ভাঙ্গ। এ তান তাঁর প্রেমের কাবতাতেও 
করেছেন; ব্যিক্রমহীনভাবে | 

ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি-বিপ্রব সম্পর্কে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য | কার্ল" MEH 
“PSPS ম্যানফেস্টো”*র খসড়া ১/৪৮-এর জানুয়ারিতে শেষ করোছিলেন ; 
তা প্রকাশিত হয়োছল লনডনে, এ বছর ফেব্রুয়ার-বিপ্লবের ঘটনার পরেই। 

দ্রুত পাঁরবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, গণ-অভ্যুথথান, বুজো়া-বিপ্রব, 
ভোট এবং wine শ্রেণীর ক্ষমতার প্রাধান্য ইত্যাদির পারপ্রোক্ষিতে ১৮৪০-এর দশকে 
হাইনের কবিতা বা গদ্য ব্ুচনাবলী যেমন খুব বোঁশ সমকালীন রাজনৈতিক 
প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে, তেমনই রাজনীতি-বিষয়ে তাঁর সাবিক মনন ব্যক্তিগত 
আবেগকে ছা'ড়য়ে অসমালোচনামূলক হয়ে ওঠে। পাঁরাস্থাতর বরণ প্রস্তুত 
করা বা ব্যস্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রত আত্তারক বয্রতার পাঁরচয় রাখলেও 
BSL সমালোচনায় রত হাইনেকে ১৪০-এর দশকে নোতিবাচক মনে হবে-যা 
লক্ষ্য করেছেন ASIST, ব্যোনে* ; সরস মন্তব্য সহকারে তা প্রকাশিতও হয়েছে 
হাইনেরই উদ্ধৃতিতে । ' তবে নিজের রাজনশীত চেতনা, বপ্পবপ্রণীত বা সংগ্রাম 
সম্পর্কে সীমাবদ্ধতার কথাও হাইনে প্রকাশ করেছেন অকপটে নিষ্ঠার সঙ্গে । তাঁর 
বাচনভাক্গ ও শৈলী কটাক্ষপূর্ণ তীব্র শ্লেষে দ্ধ ও বক্কোন্তিজারিত। গুরুগন্তর 
মনন ও Teast মন্তব্য এই দুই-এর 'মশেল হাইনের রচনার বৈশিষ্ট্য । হাইনের 
রাজনগীতবোধ কোনো বিশেষ সময়ের for গোষ্ঠীর ADAS নয়। তার 
প্রয়োগ ও অনুভবের ক্ষেত্র সমকালকে ছাঁড়য়ে উত্তরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তাঁর 
সরস SPH] আত্মপমালোচনার সুর আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়। একথা শুধু 
জাম্ীন বা জামনি চিন্তাশীলদের জন্যে প্রযোজ্য তাও মনে হয় না? স্বদেশের 
সীমানার বাইরেও তার লক্ষ্যভামর সন্ধান সম্ভব, বার বার। তাই ষে-হাইনে' 
. Freres তলোয়ার ও আগ্দন হবার মন্ত্র উচ্চারণ করোছিলেন, তাঁর লেখনীতেই 
আসে অন্য সুর। আর এই ভিন্নতা সব সময়ে বৈ কালের দপর্ ব্যবধানে ঘটেছে 
তাও নয়। সমকালেও এই Rana দবন্দমলক অন:চিস্তন তাঁর বিশিষ্টতা | 

এমন কয়েকাঁট উদাহরণ তুলে ধরাছি। 

পপ্রয় পাঠক, এই একবার অবশ্য রাহা 


শারদীয় ১৯৯৫ অন্য হাইনে ৩৭ 


দ্বাকারোস্তি করব, ঘা তুম কখনওই প্রত্যাশা করান। হয়তো তোমার ধারণা 
যে আমার জশবনের সবেচ্চি আঁভলাষ বড় কাঁব হওয়া, Teas সেভাবে 
{শিরোপা লাভ করা যেমন করোছিলেন BOOST পেন্রাক ''। না জনগণের 
মহান বন্তাদের প্রাত আম অনেক বোশ Fal অনুভব করোঁছ ; এক বিচিত্র 
জনসমাবেশের সামনে খোলা হাটে দর্ীড়য়ে মন্ত এক ভাষণ দেওয়াকে আম আমার 
জীবনের মন্ত সুখ মনে করতাম, যাঁদ সেই ভাষণ মানুষের আবেগকে উত্তেজিত 
করত বা শান্ত করত এবং এক তাংক্ষাণক প্রাতীক্রয়া সৃষ্টি করত। হণ্যা, তোমার 
সঙ্গে গোপনে মুখোমুখ বসে আমি অনায়াসে স্বীকার করাছ যে, সেই alow 
তরুণ বয়সে, যখন নানা কাঁমক মজার বৃদ্ধ আমাদের মাতিয়ে রাখত, তখন 
আম প্রায়ই নিন্দেকে এরকম এক See কম্পনা করতাম । আম ভীষণভাবে 
চাইতাম বড় বস্তা হতে, MS প্রচ্ড কোলাহলের মধ্যে এক জনসমাবেশে FOT 
দেবার স্বপ্ন দেখতাম। প্রায়ই আম খোলা মাঠে দাঁঁড়য়ে একপাল যাঁড় ও. 
CHAS সামনে দাড়য়ে বন্তুতা শুরু করে দিতাম, জড় হওয়া যাঁড়েদের চেয়েও: 
বোঁশ জোরে গাঁ গাঁ করে চেপ্চাতে পারতাম । তবে ভেড়ার পালের সামনে বন্তৃতা 
করা আরও বোঁশ কাঁঠন। তাদের তুমি যাই বল না কেন, যখন তুম তাদের 
আহ্বান কর মুক্তিযুদ্ধের জন্যে, বল তাদের 'পিতৃপুরুষদের মতো ধৈর্য ধরে শুধু 
জবাই হবার জন্যে ঘুরে না বেড়াতে, এই ভেড়ুয়াগলো”-*ওগবুলো শুধু প্রত 
কথায় নিশ্চিতভাবে এমন করে উত্তর দেয়-_ম্যাহ | ম্যাহ 1, যে মানুষের মনঃ- 
সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সংক্ষেপে অীম সমস্ত কিছু করেছ যাতে, যাঁদ আমাদের 
দেশে একবার বিপ্লব দেখা দেয়, তাহলে যেন আম জার্মন জনগণের বন্তা ?হসেবে 
দাঁড়াতে পারি। কিন্তৃহায়] প্রথম মহড়াতেই বুঝতে পারলাম যে, এসব ক্ষেত্রে 
আম আমার প্রিয় otters আর কখনও অবতীর্ণ হতে পারব না। আর 
ডেমোস্থিনিস বা ?সসেরো কিংবা মিরাবো বাদি বে'চেও থাকতেন, তাহলেও তাঁরা , 
কোনো জামনি বিপ্লবে বস্তা হিসেবে অবতরণ হতে পারতেন না-কারণ জামনি। 
বিপ্লবে ধুমপান করা হবে। একবার আমার দর্শশার কথা ভেবে দেখো, যখন 
আম প্যারিসে উল্লাখত জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলাম, দেখলাম স্বদেশ 
রক্ষাকারাদের প্রত্যেকের মুখেই তামাকের পাইপ আর গোটা হলঘরটা বিশ্রপ চাপ 
চাপ ধোঁয়ায় এমন ভাঁত ষে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, আর আমার পক্ষে 
আদৌ একটা কথা বলাও অসম্ভব হত 

আম তামাকের ধোঁয়া সহ্য করতে পার না, আম এও বুঝতে পারলাম ফে 


৩৮ পার্চর শারদীয় ১৪০২ 


কোনো জামনি বিপ্লবে ব্যোর্নে বা তাঁর সহযোগীদের মতো করে কোনো বড় 
বস্তার ভূমিকা গ্রহণ করা আমার উপযুক্ত নম্ন।"--ব্যোর্নে একথা বলার সময়ে 
নিশ্চয়ই রূপক অর্থই বুঝিয়ে থাকেন, যখন বলেন_কোনো রাজা যাঁদ তাঁর সঙ্গে 
করমদ্ন করেন, তাহলে তিনি তারপরে সেই হাতটি আগুনে ধরে শুদ্ধ করে 
নেবেন ; আম কিন্তু রূপক অর্থে নয়, সরাসরি আক্ষারক অর্থে বলছি-জনতা 
iq আমার সঙ্গে করমর্দন করে তাহলে আম তারপরে সেই হাত ধুয়ে ফেলব | 

সাঁত্যকারের বিপ্লবের সময়ে জনতাকে নিজের 'চোখে দেখা দরকার, নিজের 
নাকে তার গন্ধ পাওয়া দরকার, নিজে কানে তাকে শোনা দরকার, এই সার্বভৌম 
Sys রাজারা কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যাতে বোঝা যায় মিরাবো কীসের 
ইঙ্গিত করেছিলেন যখন তান বলোছলেন-“ল্যাভেন্ডার তেল দিয়ে কোনো বিপ্লব 
করা যায় AT 1” 


, যতক্ষণ আমরা বইপন্রে বপ্রবের কথা পাঁড়, ততক্ষণ সবই খুব সুন্দর সনে হয়, 
ঠিক যেমন পটে আঁকা DAEA কোনো দেশের নিসর্গ প্রকীতকে দেখে এত 
পারহ্কার ও প্রসন্ন মনে হয়, fare পরবতণতে যখন তাকে সাঁত্যকারের প্রকৃততে 
দেখা ATH, তখন সেই চিন্রের {বিষয় lees, বেড়ে উঠলেও প্রাতাটি vitae 
ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট নোংরা ও অর্পারচ্ছল্ মনে হবে ;"-? 
[ Ludwig Boerne, 3 ; HW, 5, 237-238 ] | 


Die Wahlesel £ ভোটের গাধা (1853-1856, HW, 1, 425-428) 


ঢের হয়েছে স্বাধীনতা বাবা, 

পশুদের প্রজাতঙ্গোর লক্ষ্য ছিল 
একজন একক শাসক যেন 

তাদের চূড়ান্ত শাসক হয়ে থাকে। 

সব জাতের পশু জড় হল, 

ofa ভার নিবচিনী প্রচার লেখাও 
দারুণভাবে জমে উঠল পাটি-রাজনশীতি, 
গোপন যোগসাজসও হল অনেক। 


sesos 
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যেমন [হলেন আমার বাপাঁপতেমা। তাঁরা ছিলেন বড়ই 
0559 


চিতা তাই তোমাদের বাল, 
‘কোনো গাধাকেই রাজা নিবচিন করো ; 
আমরা গড়ে তুলব মহান: গর্দ SATE, 
‘যেখানে শুধু MATHS আদেশদাতা | 


"আমরা সবাই গাধা ! ইসা! ই-আ। 

আমরা কোনো ঘোড়াদাস নই । 

ঘোড়ারা দূর হটো ! হো হো জন্দবাদ | 

গাধাদের রাজা ! 

ater ব্যোনে ( Ludwig Boerne ) ছিলেন 'রপাব্ীলকান্‌ | হাইনে 

“ota সমালোচনায় তাঁর মতাদর্শ বা 'রপাবৃলকান: প্রচেষ্টাকে AQ খান্‌ 
খান্‌ করে দিয়েছেন। ব্যোর্নেও দিলেন প্রচন্ডভাবে হাইনে-বিরোধী। তবে 
হাইনে যখন তাঁর বিরোধদের বিষয়ে গভীর িচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তখন তার 
“মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব সাহাত্যিক ভাবনাচিন্তা ও মূল্যবোধই প্রকাশ পেয়েছে। 


Ola কাব্যবোধ ও রাজনশীত সম্বন্ধে GTE মন্তব্য hee হয়ে হাইনের রচনা বা 
“RIS আক্রমণাত্মক করে তুলত অনেক সময় । একারণে সাংবাদিক হিসেবে 


তাঁকে বহু মূল্য দিতে হয়েছে। সেন্সর ইত্যাদি সম্পকে তাঁর মন্তব্য কী অও 


“দেখা গেছে । সরসতা বা তঁক্ষ[তায় আতমান্রিক প্রীতক্রিয়া বহুসময়েই তাঁকে 
-আত-বতাঁকত মানবতাবাদশ কাঁব করে তুলেছে। 


মানবদরদী বা বিপ্রবদরদী একাধক আবেগময় লেখা সত্তেও তাঁর সম্পর্কে যে 
বিরুপ" মন্তব্য প্রকাশত- হয়োছিল, তা প্রণধানযোগ্য এ মন্তব্য জুডভগ্‌ 
ব্যোরনে-র। 

“হাইনে শিল্পী, কাঁব, fay সাধারণভাবে বলা যায়, তাঁর নিজস্ব ধারাটি 
অনুপাচ্ছত। যেহেতু তান প্রায়ই কাঁব ছাড়া অন্য কিছু হতে চান, তাই হামেশাই 
TRS হারিয়ে ফেলেন । তাঁর মতো, যার কাছে, রূপকাঠামোই চূড়ান্ত ব্যাপার 
খ্তার তো সেটি নিজস্ব থাকা উাঁচত; কারণ মান্না ছাড়ালেই তো Beth 


৪০. পারিচয় শারদীয় ১৪০২. 
চোরাবালিতে ভরাড্বি | যে নিজে 'িজ্পকলাকে দেবতা মনে করে ইচ্ছেমত তার” 
পুজো করে, কিংবা নিসর্গ প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা জানায়, সে-ই আবার শিল্পকলা 
ও নিসর্গের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা wa) হাইনে নিসগ্প্রকীতির কাছে ভিক্ষে 
চেয়ে নেন তার পাঁষূষ এবং পরাগ আর শিল্পের নিমণিময় মোম দিয়ে গড়ে 
তোলেন তার PERA, কিন্তু এই কক্ষ তান এজন্যে নিমণি করেন না যে, তার: 
মধ্যে মধু স্চিত হবে; তানি মধু সঞ্চয় করেন এ কক্ষগীলকে পূর্ণ করার জন্যেই | 
সেজন্যে তাঁকে কাঁদতে দেখেও কেউ বিচালত হয় না, কারণ লোকে জানে, তাঁর 
. আশ্রুপাত শুধু ফুলবাগিচায় জল দেবার জন্যেই । সেজন্য যখন তান সাত্যিকথাও 
বলেন, তখনও তা বিশ্বাস উৎপাদন করে না ; কারণ লোকে জানে, তান সত্যের 
মধ্যেকার শুধু সুশ্দর অংশটুকুকে ভালোবাসেন। TFS সত্য তো সবসময়ে শুধু 
সুন্দর হয় না, সে তেমন থাকে না সবসময় । তার ite হতে দীর্ঘ সময়ের 
প্রয়োজন হয়, তার পর্ণ কুসীমত রূপে আসা অবশ্যই প্রয়োজন, তার পরে .তো 
সে WARS হবে। হাইনে জামনি স্বাধীনতার উদ্দেশে তখনই স্তব-রচনা করবেন, 
যখন সে পূর্ণ বিকশিত রুপে দেখা দেবে ; কিন্তু প্রবল শৈত্যের কারণে যেহেতু 
এখন তা কুয়াশাচ্ছন্ন, তাই তান তাকে চিনতে পারছেন না এবং অবজ্ঞা করছেন। - 
সেন্ট মেরী গজায় িপাবালকানদের সংগ্রাম এবং তাদের বাঁরস্বময় মৃত্যুবরণ ' 
সম্পকে fol কী চমৎকার উৎসাহ নিয়েই না কথা বলেছেন | তা ছিল এক সফল 
সংগ্রাম, তারা সমর্থ হয়োছল সন্মাসের বিরুদ্ধে ‘সুন্দর’ বিদ্রোহ দেখাতে এবং ৬. 
স্বাধীনতার জন্যে সুন্দর মৃত্যু বরণ করতে । যাঁদ এই সংগ্রাম ALAA না হত, 
আর যাঁদ একটা সামান্য অবকাশও পাওয়া যেত যে, রিপাবলিকান দের RETS ও - 
বন্দী করা গেছে, তাহলেই হাইনে তা fata রঙ্গ রাঁসকতায় মেতে উঠতেন। 
-*****সেই স্মরণীয় TS. যখন ফ্রান্স তার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে জেগে 
উঠে প্রাতজ্ঞা করোছল-সে আর RA দেখবে না.-তখথন যাঁদ হাইনেকে হলঘরে 
বাঁসযে দেওয়া হত, তাহলে তান হতেন সবচেয়ে বোঁশ উত্তোজত জ্যাকোবিয়ান, 
আারিস্টোক্র্যাটদের সবচেয়ে বোশ ক্ষাঁতকর শন, উত্তোজত আনন্দে তান সমস্ত 
আঁভভাত CAAT এবং রাজা বা সামস্তরাজাদের একাঁদন নিকেশ করতেম। কিন্তু: 
সেসময়ে আগ্মিষোদ্ধা মিরাবো-র কোটের পকেট থেকে বোরয়ে আসা তামাকের' ' 
পাইপ ষাঁদ দেখতে পেতেন, যেমনটা দেখা যায় জানি ছাত্রদের মধ্যে-আর " 
দেখতেন লাল-কালো-সোনালি তেরা বান্ডা নিয়ে তান এগ্োচ্ছেন_তাহলেই - 
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ছিঃ, স্বধীনতা ! তখনই তান সরে পড়তেন আর মারা আঁতোনেত-এর সহ্দরৎ 
চোখ নিয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা জিখে ফেলতেন | 
i | ( HW, 5, 299—309, Ludwrig Boerne,.5 } 

MOEN ব্োর্নে এবং হাইনে ১৮৩০-এর দশকে একই সময়ে Teacher 
প্যারিসে অবস্থান করোছলেন। দুজনেরই লেখালিখি চলত সংবাদপত্রে-সমাক্ষা, 
বিবরণ ও কলাম আকারে। এ'দের সমকালশন দুই প্রাতদ্বন্বী রাজনৈতক-- 
চিন্তাবদ ও মননশাঁল লেখক হিসেবে গণ্য করা যায় । পরস্পর ছিলেন আবার: 
পরস্পরের তাঁর সমালোচক, তবে তা ছিল রাজনৈঁতক মতাদর্শ এবং কর্মধারা 
নয়ে'বিচার বিশ্লেষণ রূপেই। সে-বরোধ খুব কমই ব্যান্তগত বিরোধিতা হিসেবে- 
গণ্য-হবার যোগ্য । ১৮৩৭ সালের ১২ই ফ্রেব্রুয়ার ব্যোর্নের মৃত্যুর পরে হাইনে 
Th পাঁচ খন্ডে রাঁচত লুড্ভিগ ব্যোর্নে শীর্ষক গ্রহে ব্যোর্নের বন্তব্য ও মন্তব্য 
সহ নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেন, ব্যোনে'র প্রত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের” 
লক্ষ্য নিয়ে। 

[ িরাবো (১৭৪৯-১৭৯১ ) -১৭৮১-এর ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বাঁজষ্ঠতম- 
বস্তা ৷ | . 

‘Deutschland, Ein Winter maerchen,’ ‘aafia এক শীতকালীন" 
রুপকথার মতোই Atta Troll হাইনের সুদশর্ঘ রাজনোৌতিক FA) এ-কাব্য ' 
তাঁর সমকালন ধারা, তথাকাঁথত “রাজনোতিক কাব্যরচনা'র সৃপারকাঁল্পত প্রয়াসের 
farts মার্গের antithesis বলা চলে। হাইনে এ ধরনের পাঁরকাষ্পত- 
রাজনৌতিক ছকে বে'যে রাজনৈতিক কাব্য রচনাকে অরুচিকর মনে করোছলেন, 
দ্বিতীয়ত প্রকৃত কাব্য রসাঁবহঁন রাজনৈতিক গ্রচারাক্ক লেখনণকলাকেও "তানি - 
সমর্থন জানাতে পারেনান । তাঁর ক্লেষ ও বিদুপে জারিত এই কাব্যে তাই দ্বিমুখী 
আক্রমণ ধ্বানত_(১) দুর্বল কাব্যকঞ্পনা, নিসর্গ বর্ণনা ও চিন্রকম্প ; (২ রাজ- 
নৈতিক প্রোক্ষতের অপরিণত রুপ ॥ Atta Troll কাব্যের প্যারোডির আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য ছিল Ferdinand Freiligrath (1810-1876) রচিত একাঁটি- 
কাব্য! কাব্যাটর নাম ছল Der Mohren fuerst (ডের মোহরেন EP ) 
বা “নপ্রো আধপতি”। এ কাব্যে দেখানো হয়েছে শ্বেতাঙ্গরা কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ' 
দাসে পাঁরণত করছে। মানবাধিকারের AS দরদ জানাতে পশুজগাতের ছকে” 
রূপকের আড়ালে রাঁচত এই কাব্য, নায়ক এক কালো ভালুক | 

হাইনে তংকালান ছক Tele পশুজগতের ছকে বেধে কাব্যের মাধ্যমে রাজ-- 
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'নৈতিক বন্তব্য পেশ করার পদ্ধাতকে সমালোচনা করেছেন ; তান সেই ছকে 
- আরেকাঁট কালো ভাল.কের EA কাব্যাকারে নিমণি করেছেন,যা তখনকার প্রত্যাশিত 
রাজনৈতিক পাঁরণাম না দেখিয়ে হাইনে-সম্মত বাস্তবকে চিত্রিত করেছে । কোনো 
বিপ্লবের জয় নয়, বিপ্রবণ ভালুকটি শেষ পর্যন্ত শাসক শান্তর হাতে ধরা দিয়ে তারই 
“গুলিতে প্রাণ দিল-এই শেষ পাঁরণাত। 

অন্যাদকে প্রায় একই সময়ে লেখা “সাইলোসয়ার তাঁতরা, কাঁবতায় হাইনে 
“সরাসাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য বা শ্রমজীবী মানুষের দুদশা ও আক্ষেপকে রূপ 
দিয়োছলেন। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মানবতাবোধের দস্ত আবেগ এ 
" কাবতার মুখ্য সুর ; সেখানে বক্রোস্তর লেশমান্র নেই । 

হাইনের পদ্যশিলী নিমণি ও গ্লেষের বিভঙ্গে সরস. তাঁর গদ্যের গভীর বিশ্লেষণ 
সুযোগ পায় যেন, তাঁর বিবরণ ও বিশ্লেষণের গদ্য অননুকরণণয় । api 
দববৃতি ও আস্তরবোধের who তার পর্যালোচনা-এই দুই-এর সামঞ্জস্যে 
হাইনের গণ্য শিল্প অনন্য | তাই তাঁকে 'ঘরে চিরাঁদনই বিতর্ক ফা একপেশে 
'তাকে ACH গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজতর হয় । আর যা চিরাবতাঁকত, 
“তা চিরপ্রাসাক্গকও থেকে ATH, তার প্রয়োজন কালোত্তীর্ণ হয়ে দেখা দেয় | 

হাইনারথ্‌ মান হাইনে সপকে বলোছিলেন-“ধুব কম ব্যান্তত্বের সন্ধান 
"পাওয়া যায়, যাঁরা এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও এত সাম্প্রীতক থেকেছেন ; খুব 
"কস সাহত্যকর্ম আছে, যা তাঁর রচিত সাহত্যের মতো এতখাঁন জীবনরসে 
“পর্ণ 1৮ 

[ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগ্দীলর মূল জামনি থেকে অনুবাদ £ রত্না বস] উদ্ধৃতির 
'শেষে আউফবাউ CHAT, বান, থেকে প্রকাশিত 'হাইনারথ্‌ হাইনে-রচনা- 
EAE R S E E 


ভবিষ্য-নিধি 
চিত্ত ঘোষাল 


বাবা ক্লাবে। শনিবার সন্ধেয় বাবা তাস খেলতে ক্লাবে যায়! মা গকচেনে। 
SETA একটা স্পেশাল ডিশ থাকে শাঁনবারে। তাপুুর জন্যে একটা সুইট fone 
মাস্ট । মা এখনো কিচেনে থাকবে আ্যাট লিস্ট আযান আওয়ার । স্পেশাল ডিশ, 
“তাপ্‌ুর সুইট ডিশ 'বানাবে। রোববারের fora '*সম্পল। মা রোববারের 
সম্ধের বাংলা ছবিটা দেখবেই । কাঁ যে দেখে! নো এক্সাইটমেন্ট ! নো ফান! 

পড়ার টোবলে বসে উসখুস করাছিল তাপু। দ্রইতরুমে টি. ভি-টাকে দেখা 
“যায় এখান থেকে। তাপুর পড়ার সময় মা-বাবা যাঁদ টি. ভি দেখে পড়ার ঘরের 
দরজাটা বদ্ধ থাকে তখন। টি. ভি এখন বন্ধ, দরজাও খোলা । হোম-ও়ার্ক 
করতে করতে ছটফটানি বাড়ছিল তাপুর। ভুল হচ্ছিল কেবল, ইরেজারের 
“ঘষাঘাঁষতে 'বাচ্ছার হয়ে যাচ্ছিল অঙ্কের খাতার পাতাগুলো | শাঁনবার সন্ধে 
সাতটা থেকে কিছুক্ষণ T, ভি দেখার পারামশন আছে ওর। হন্দি সিনেমা । 
“এ ছাড়া বুধবারের চিন্রহার। অন্যাদন স্কুলের পড়া তোর হয়ে গেলে, মা ওকে 
বললে টি: ভি দেখতে পারে ও। 

আরো অনেক অনেক অনেকক্ষণ ধরে 1G. Te দেখতে পেলে সাঁত্যকারের খুশি 
হতে পারত তাপু। সারাদিনই এ চ্যানেল ও চ্যানেলে দারুণ DAA OSH 
সর প্রোগ্রাম থাকে। যা লাগে না! TORTS, চল্দ্রকান্তা, এক সে ব্য কর এক, 
সুপারহিট মুকাব্লা-ফ্যানটাসাটক। কটা আর দেখতে পায় তাপু। ওই 
চি. ভি দেখা নিয়েই তো গোলমাল হাচ্ছিল। টি. ভি-র জন্যেই নাকি ওর 
রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। বেশি টি, ভি দেখে বলেই নাক স্কুলের লেসন ঠিকমতো 
“তোর হয় না ওর। রাড ফাকার্স্‌। দাঁত চেপে বিড় বিড় করল SG | 
নতুন ‘শিখেছে গালাগালটা । নিক হেলির কাছ থেকে । কথাটার মানে নিকও 
ঠিক জানে না। বলেছে, ওর বাবা রেগে গেলে বলে। নিশ্চয়ই খুব বাচ্ছির 
* -গ্বালাগাল। 'নকের বাবা ফ্রড হেল রেগে গেলে খুব খারাপ খারাপ গালাগাল 
“দেয়, নিকই বলেছে। ও তাপুকে আরো কয়েকটা গালাগাল শাখয়েছে-বাস্টার্ড', 
WA, ডাটি বাগার-এইসব | নিক খুব বন্ধু তাপুর। দুজনে তিক করেছে 
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বড় হয়ে খুব বাড়বে ওরা গালাগালগুলো-যেখানেই মওকা পাবে। আঁফসে-' 
সাবডিনেটদের ফাটাবে, বাড়ির কাজের লোকদের তো কথায় কথায়, খুব রেগে গেলে” 
ওয়াইফকে চিলড্রেনদেরও বলবে, যেমন নিকের বাবা বলে । আসলে গালাগাল 
করাটা গ্রেট ফান। কাঁ বলে যেন, হণ্যা খিস্তি, তপ্ত না থাকলে কথা বলেই 
আরাম £নেই.। তবে বাবা, ওই বাংলা খাস্তগুলো বড় বাজে, একদম ভাল- 
লাগে না তাপুর, কাঁ রকম যেন ছোটলোক-ছোটলোক। তা সে যা হোক, 
এখন বড়দের সামনে একদম বলা নেই, শুধু নিক আর ও যখন একা থাকে খুব 
বলে দু'জনে দুজনকে । আর মনে মনে তো সব সময় বলছেই । ক্লাসমেটদের 
সামনেও কিন্তু বলা নেই। তাহলেই িসের কাছে রিপোর্ট হয়ে যাবে। 
রাসকেলগুলো নিজেরা জানে না বলে হিহসেতে পোর্ট করে ভাল, ছেলে” 
সাজবে। ওরাও গালাগাল করে, ওদের গালাগালগুলো বন্ড পুরনোশ্যাব, 
সব্বার জানা | 

তাপ দেয়াল ঘাঁড়তে তাকাল। সাতটা বাজতে এখনো পনেরো মানিট। . 
তাপ্‌র মনটা একটা পাজি মশার মতো থেকে থেকে কুটুস কুটুস করে কামড়াচ্ছে।- 
আজকের ছাঁবট!তে আঁমতাভ বচ্চন আছে। তাপ মনে মনে ওকে আঙ্কল বলে। 
অমিতাভ আঞ্কলকে ফ্যনটা লাগে তাপুর। কাঁ দারুণ রাশ রাগী চেহারা | 
আর কী লম্বা | MATA বাস,.। যখন চোখ দুটোকে নট-নড়ন' OWA করে- 
মাথাটা একটু ates, আস্তে আস্তে চিঁড়য়াখানার বাঘের মতো গরররর গরররর 
করতে করতে কথা বলে তখনই তাপু বুঝে নেয় এইবার শুরু হবে একখানা | 
ফাইটিৎ ba আরে বাসে, সে কী ঝাড়! DAA ঢুসুম ঠাই । এই দুটো 
ক্যারাটে চপ বাড়ল তো নেক্সট মুভেই স্টার টি ভি র ফ্রী স্টাইল রেসলারদের 
কায়দার একটাকে মাথার ওপর তুলে আছাড় । টেবিল ভেঙে লোকটা হুড়মূড় 
করে পড়ল দেয়ালে | ঘাড়টা কেতরে গেল, চোখ দুটো ওপরে তুলে স্টীল। 
শালাচ্ছেলে ফিনিশ! অনেকগুলো দারুণ দারুণ বাড়ীপটের AA বোধ হয় চলে 
গেছে এতক্ষণে । একটা-দুটো এখনো আছে Fas । শেষে তো একটা থাকবেই । 
নইলে সিনেমা হয় নাক? ভাবতে ভাবতে হাত থেমে গিয়োছল তাপুর। ও. 
fart, আর মাত্র দশ মানট সাতটা বাজতে । লাস্ট সামটা Gaia | SPG 
হ্মাঁড় থেয়ে পড়ে খাতার ওপর | 

রাগে চিড়বিড় করছে ও । রাগ ম্কুলের আন্টির ওপর, বাবার ওপর, মায়ের 
ওপরও-তবে কম । বাবাকে ডেকে পাঠিয়ে তাপুর নামে আজেবাজে গরপোর্ট 


শারদীয় ১৯৯৫ tear trix at 
করার কী দরকার ছল আশ্টর ? মান দশ নন্বর ম্যাথএ কম পেয়েছে আগের 
ঞগজাম থেকে। তার জন্যেই এত! আরো কী কী নাকি বাবাকে বলোছল 
ক্লাসআস্টি। মা-বাবার সে কী মনখারাপ। তারপর সব দোষ চাপানো টি. 
fea ওপর ৷ ' দিনরাত নাকি তাপ: টি. ভি দেখেই কাটায়! OT স্কুল 
আছে, হোম-ওয়ার্ক আছে। স্কুলের তিন জন টিচার বাড়তে আসে পড়াতে, 
তাদের কাছে পড়া আছে। দু'জন HOT করে, একজন একাদন । উইকে একাঁদন 
“ga শিখতে যায় সেই শ্যামবাজারে | তবলার টিচার আসে রোববার সকালে, 
- [ঠিক চন্দরকান্তার সময়ে। বাড়তে তবলা প্র্যাকটিস করাও আছে! সারাদন 
"টি. ভি দেখার সময় কোথায় পার তাপ? বললেই হল। খেলারই বলে সময় 
পায়না । একটু টি, fee দেখবে না? কী আবদার রে! ধাবা বলাঁছল 
or, টি. ভি দেখতে পাবে না, ওর টি. ভি দেখা বনধূ । বাবার সামনে 
,ক্ুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বকুনি শুনতে শুনতে তাপু মনে মনে বল্লাছল-শঠক আছে, 
আমার টি. ভি দেখা বধ করেই দেখ একবার। আমি পালিয়ে যাব-*না হয়". 
নাহয়) মা বাধার মতো বোকা আর গোঁয়ার নয় ! বাবাকে বলোছল-_বা 
হয় না তা বলো না। আরো দুটো কাজের লোক রাখতে পারলে আম সারাদিন 
একে কম্পানি দিতে পাঁর। সেটা যে সম্ভব নয় তা তুমি ভালই জান! তা 
ছাড়া বাড়তে 1ট ভি থাকবে অথচ বাঁড়র কেউ কেউ একেবারেই ?ট. ভি দেখবে 
. না, এটা মোস্ট আনরিয়্যাল। তার চেয়ে বরং 1 বাবা গম্ভীর হয়ে বলোছল-- 
‘ওয়েল, ইফ ইউ cart টু মেক আ ডল উইথ হম, দেন মেক ইট ।, মা তখন 
- তাগ্দর কাছে জানতে চেয়েছিল তার কোন্‌ কোন্‌ প্রোগ্রামগুলো খুব বোঁশ ভাল 
'লাগে। তাপ্দর লাস্ট শুনে মা হেসে ফেলোছল, বাবাও হাঁদ ল্‌কোবার জন্যে 
GT ম্যাগাজিন টেনে মুখ নিচ করোছিল । মা বলোঁছল-_ শোন, অত প্রোগ্রাম 
“দেখার সময় তোমার নেই । তাহলে লেখাপড়া হবে না। বুধবারে চিন্নহারটা 
তুমি 'দেখবে। শাঁনবারে হিন্দি সিনেমা দেখবে সন্ধে সাতটা থেকে । হিন্দি 
{সিনেমার শেষের দিকেই তো বোঁশ মজা । অন্যাদন তোমার সব পড়া তোর হয়ে 
“গেলে আমাকে বলে তুমি এক ঘণ্টা টি. ভি দেখতে পার যাঁদ সেই সময় তোমার 
অন্য কাজ না থাকে। ঠিক আছে?’ তাপু মাথা নেড়ে জানয়েছিল সে রাজশী। 
. সেই থেকে এই UTR চলছে | 

আবার রাড সামটা মিলছে না । ঘাষাঘাঁষতে পাতার ছাল উঠে উঠে একটা 
ক্কুটোই হয়ে OM অঙ্কের আন্টিটা বড় MADOT, এ নিয়েও asia দেবে । 
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এসব দেখার কী দরকার ওর? কেন খাতা নোহরা হল? কেন লাইনটা সোজা 
হল না? কেন দেয়ারফোর-এর ফুটাকিগুলো ঠিকমতো পড়েনি ঃ শব্দ্রা আন্টিটা 
রিয়্যাল মহা ey! টি, ভি দেখে সামটা আবার কর্ষতে হবে। বই খাতা বন্ধ 
করে হুমাঁড় খেয়ে পড়ার মতো একটা দৌড় লাগিয়ে টি, ভি-র কাছে পেশিছে গেল, 
SI | 

ঠিক তখনই ' ঈশ্বর দাঁড়া ঝুলিয়ে দিয়েছেন। পেল্লায়, d ই উপ্চু একটা 
গুদামঘরে অমিতাভর সঙ্গে লড়াই METIS TVG আঁমতাভ কী wa যেন 
গুদামের ভেতরে ঝৃল-বারান্দার মতো যে জায়গাটা আছে সেইখানে উঠে গেছে: 
_-সেটা তাপ টি, ভি দেখতে শুরু করার আগেই। ওপরে আঁমতাভ,নিচে গৃন্ডারা !' 
আঁমতাভর রাগী লালচে চোখ দুটো টুক: করে দাঁড়টা দেখে নিল। fate (ঝাঁক. 
বম, ঝাঁক বম কম! এক লাফে দাঁড়টা ধরে উড়ে গেল আঁমিতাভ। মস্ত লম্বা 
পা দৃখামনা দুপাশে ছড়িয়ে পাঁচ-সাতটা গুণ্ডাকে পায়ের ঝাড়ে শুইয়ে দিয়ে, 
ল্যান্ড করল, যেখানে, সেখানে, ঠিক তার হাতের পাশেই একটা বেলচা { এইবার 
হবে বেদম ধোলাই'। পা দুটো সোফার ওপর তুলে উবু হবে বসল তাপু। চোখ 
দুটো ঠিকরে বোঁরয়ে আসার মতো । ঘোর-লাগা আলোয় চকচক করছে মুখটা h 
আঁমতাভ বেলচা TH পেটাতে শুরু করল, 1পটিয়ে হাল্লাক করে দিল একেবারে 1. 
একটা-দুটো পালালো । হাত-পা ভেঙে মেঝেতে শুয়ে বাপ রে মা রে’ করতে: 
লাগল কয়েকটা । দূ তিনটে মরে গেল। “মেরে ফেলা” আর অরে যাওয়া? 
দুটোই দেখতে ভার মজা লাগে CPLA! গ্রেট ফান। sa লী আর অমিতাভ: 
আশ্কলের “মেরে ফেলা’ দেখতেই সবচেয়ে বৌশ এক্সাইটিৎ। মারবার সময় দু'জনের 
KÈ একই রকম রাগী আর লাল হয়ে ঘায়। AA লী তো খাল হাতে না হয় 
পা দিয়েই মেরে ফেলে । ওয়েপন লাগে না । ক্যরাটে এক্সপার্ট তো | আই --ই 
3 করে একটা চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে অনেকটা, মনে হয় যেন আকাশেই 
উঠে গেল, তারপর যে লোকটাকে মারবে তার বুক পেট নয়তো গলাটাকে লোহার 
মতো পা দিয়ে থেতলে দেয়। ব্যাস, খেল খতম । ওফ, কী দারুণ RO 1. 
আঁমতাভ আঙ্কলও বেশ ভাল মারে । মেরে ফেলাবার আগেও ব্রুস লীর মতো 
চেষ্টায় না। মারার টেকানকটাও অন্যরকম | যারা মরে. তাদের নাম লোকে; 
জানে না, fy তারাও গ্রেট । ব্রুস লীর হাতে মরা একটা লোকের কথা তো 
কক্ষনো ভুলতে পারবে না তাপু। ' কাঁ ফ্যান্টা মরা! অদ্ভুত হেণচাঁক তুলে, 
একটা চোখ খুলে আর একটা বন্ধ করে একদম স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিল লোকটা ॥ 
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ওঃ সে কী ম্ঞা, হলসূদ্ধ লোক হেসে খুন। বালা Ps ওইসব IA: 
দুঃখু মারাতে একটুও THT নেই । একবার পথের পাঁচালঈ বলে একটা বাংলা 
সিনেমা টি, ভি-তে দেখোঁছল তাপ । তাতে দুটো মরা ছিল। 'বাঁচ্ছার । ভারি 
মন খারাপ হয়ে গিয়োছল তাপুর। এখনো মনে পড়লে কেমন যেন লাগে, 
' মূরাতে খন এখন এত মজা, খারাপ করে দেখানো কেন মিথ্যে মধ্যে? মা বলেছে, 
সত্যাজৎ রায় বানিয়েছে ওই সিনেমাটা । সত্যজিৎ রায়ের লেখা গঞ্পের বই তাপ, 
একটা পড়েছে । স্পাইডার A, টিন টন, ফ্ল্যাশ গার্ডনের মতো অত ভাল না 
হলেও খুব একটা খারাপ লাগোঁন STA | সিনেমার মরাটা কেন যে এত খারাপ 
দেখালো সত্যাজৎ রায়? কে জানে বাবা! | 

as আমতাভ এখন গ্ন্ডাদলের সদরিটাকে পেটাচ্ছে। বেদম মার।, 
আওয়াজ কী ঘাঁসগৃলোর | তাপু অনেক চেষ্টা করে দেখেছে দেয়ালে .বিছানায়। 
টেবিলে TIA মেরে, ও রকম আওয়াজ কিছুতেই বার করতে পারে না। বলতে - 
গেলে তার PACS আওয়াজই হয় না। তাপ তখন মুখে িসুম ঢুসুম আওয়াজ - 
করে ঘুষ চালায় । তবেই বোঝ, কী ভীষণ জোর আঁমতাভ আঙ্কলের ঘষতে !. 
হিরো কি অমান অমান হয় নাক? হিরোরা সব পারে। আঙ্কল এখন বেলচার- 
ডান্ডা 'দিয়ে গুন্ডা-সদরের গলা চেপে ধরেছে দেয়ালে, চাপ দিচ্ছে, চাপ বাড়াচ্ছে, 
" অদ্ভুত আওয়াজ করে সদ্দরি তাকে ছেড়ে দিতে বলছে । আঁমতাভ আঙ্কল আরো 
চাপ দিচ্ছে, বাঘের মতো গলা করে আস্তে একবার বলল, আঁভ দেখ্‌ শালে, 
মৌতাঁক মজ্জা । সঙ্গে সঙ্গে আবার বেলচার দারুণ একটা চাপ গলায়! ব্যাস, 
. ATS, AG, চোখ করে মরে গেল গ্দজ্ডা-সদরি। দারুণ মরল। আনন্দে” 
লাফিয়ে উঠল তাপ তড়াক করে সোফা থেকে নেমে দস্পাক ঘুরে ব্রেক "দিয়ে, 
- গেয়ে নিল-ওলে ওলে ওলে ওলে «+ 

খুব সুন্দর নরম-নরম দেখতে একটা আটকে গ্দুন্ডারা একটা পিলারের সঙ্গে- 
বেধে রেখোঁছল। আন্টির ধরধবে সাদা হাঁটুতে ছড়ে যাওয়ার লাল দাগ । পায়ের 
কাফ, থাই দারুণ সুন্দর আন্টিটার। এত গোল ফর্সা আর নরম দেখতে থাই 
দুটো যে তাপুর হাত বোলাতে ইচ্ছে করে। এ তো অমিতাভ আঙ্কলের লাভার: 
হবেই। তাপ এসব খুব জানে। গৃন্ডারা ওর জামা ছি'ড়ে দিয়েছে । জামার: 
ফাঁকি দিয়ে ওর দুদু দুটো অনেকটা দেখা যাচ্ছে। কত বড় বড় আর ফরসা দুদু 
রে বাবা | আঁমতাভ আঙ্কল হ'প পকেট থেকে একটা ছার বের করে সটাক্‌ করে- 
খুলে আন্টির দাঁড়ালো কেটে দিল। তারপর জড়িয়ে ধরে আচ্ছাসে হাম ।. 
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< হবেই-তাপদুর জানা । বেশ লাগে তু বড়দের হাম খাওয়া, জাপটে ধরা 
এইসব দেখতে | | 

আঁমতান্ত আঙ্কল আন্টিকে ছেড়ে দেয় ।' দু'জনে তাকিয়ে থাকে চোখে চোখে । 
‘হাস-হাস মুখ করে আন্টি। 'অমিতাভ আগ্কলও হাসছে, কিন্তু সে খুব রাগী 
“তো, তাই তার হাটা খুব হালকা, ষেন খুজে 'নতে হয়। আন্টি এবার গান 
গাইতে শুরু করে। আঁমতাভ আঙ্কল আন্টির একটা হাত RA ধরে তাকে 
‘aia দেয়। আন্টি লাটুর মতো ঘোরে। আন্টির স্কারটে'র তলায় প্যান্টি 
দেখা যাচ্ছে। সুপার নাচে আন্টি। অচ্ভুত ঝাঁকাচ্ছে বাঁডটা দারুণ দুলছে তার 
অস্ত মন্ত দুদু দুটো | | 

হঠাৎই হাস পেয়ে যায় তাপুর। হাসতে হাসতে কার্পেটের ওপর ALOT 
স্থায়। .."আরে বাবা রে, কত বড় দুদু রে, কেমন দোলাচ্ছে রে বাবা-..। 

নেক্সট পার্ট অব: দ্য হিন্দি ফিচার fara আফটার উদ“ নিউজ | 

হাসতে হাসতে তাপ: দৌড়লো 'কচেনের দিকে | 

_ ওরে বাবা রে বাবা, হাঁসি আর থামে না তাপুর, কত বড় রে বাবা: -- 

_কী হল? অত হাল কিসের? সসপ্যানে চোখ রেখেই অগ্রনা বলল । 

_ আঁমতাভ আঙ্কলের লাভার আ'ল্টটার না, ওরে ববাস: রে, দুদু দুটো ইয়া 


+ 


. ইয়া, নাচের সময় যা দোলাচ্ছিল না. | আবার হাঁসতে কথা আটকে গেল 


অঞ্জনা ভ্রু কোঁচকাল। কাঁ বোঝাবে ছেলেকে? কেমন করে বোঝাবে ? 
বোঁশ গুরুত্ব দিলে বা চোটপাট করলে ও আরো বোঁশ করে ঝ'কবে ওাঁদকে | 

_ওসব বলে না তাপ, লোকে খারাপ বলবে তোমাকে । খুব ক্যাজুয়াল 
ভাঙ্গতে বলল BAT । | 

_কেন, খারাপ বলবে কেন? লাঁথ দেখালে, ভেঘাঁচ কাটলে লোকে খারাপ 
-বলে। ও তো rine কাটোন, লাঁথও দেখায়ান। শুধু নাচবার সময় দুদু 
দুটো দু'লয়েছে । তাতে কেন লোকে খারাপ বলবে? খারাপ হলে টি. ভিতে 
.দেখাতো? মোক্ষম aie হাজির করল তাপু। 

রাগ হয় অঞ্জনার, আবার হাসও পায়। তবু সহজ ভাঁঙ্গটা বজায় রেখেই 
-বলল- দেখালে খারাপ হয় না, দেখলেও খারাপ হয় না। বললে কিন্ত; খারাপ 
“বলবে লোকে । আর বলো না। কেমন? 

মা'র TATA রহস্য ভেদ করতে না পারার বিস্ময় তাপুর চোখেও | 
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অঞ্জনা সেটা লক্ষ্য করল: Tee কী বলবে সে.? ales ওপর দাঁড়ানোর 
জায়গা যে থাকছে না। | 

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে STL বলল-আজ স্পেশাল ভিশ কাঁ 
“ROR AT ? | 

চিকেন মাঞ্চারিয়ান । 

-ড লা গ্রাশ্ডি মোফস্টোফাঁলস । একটা তুঁড়িলাফ.দিল org | 

_ওটা আবার কী? 

আমাদের ক্লাসের অরুণ এটা খুব বলে। ও অনেক বাংলা গল্পের বই 
“HOG CST । একটা বইতে ঢোনদা না কে একটা মজার 'ক্যারেক্জীর আছে। সে 
আর তার দলের ছেলেদের এটা স্লোগান। আমাকে টোনদার বই কনে দেবে সা? 
আম পড়ব | 

_না, এখন বাংলা গল্পের বই পড়ার সময় নেই তোমার। ইৎরোঁজ পড়। 
বড় হয়ে বাংলা গল্পের বই পড়বে । ' 

তখন তো বড় হয়ে যাব'-- 

_টি, ভিটা বন্ধ করে দিয়ে এস । 


অঞ্চনা সুখ দিয়ে লম্বা করে শ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল। স্কুলে.পড়ার, অসম্ভব 
"চাপ একদিকে, অন্যাঁদকে এত ডাইভারসন | বাচ্চাদের মাথা ঠিক রাখতে বড়দেরও 
মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় । টি. ভিতে গণ্ডা গণ্ডা চ্যানেল, তাতে হাজার 
হাজার এ্টারটোনিৎ প্রোগ্রাম আর অদ্ভুত সব বিজ্ঞাপন ॥1বিজ্ঞাপনগুলোর আকর্ষণ. 
নতো বাচ্চাদের কাছে প্রচণ্ড | বাড়তে টি. ভি না রেখেও উপায় নেই । “(তার ওপর 
আছে BT | কিনে না দিলেও বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে আসে। খবরের 
কাজও তো বাচ্চাদের কাছ থেকে সাঁরয়ে রাখা যায় AT | রেপ, মাডরি, সুইসাইড, 
ডেকইটি-সবেরই খবর ওরা পড়ছে, এগুলোতেই বোঁশ মজা পায়-বুঝুক চাই 
না Sas পাঁলটিক্যাল আনরেস্ট আর মারদাঙ্গার খবর তো প্রাতাদন। 
মালিট্যান্ট কাদের বলে? আর. ডি এক্স কি? পাপ্রাবে 'মালট্যাস্টরা কেন 
“আরছে ভালমান্দুষদের ? এমান হাজারো প্রশ্ন ওদের | সেক্স আর ভায়োলেন্সর 
খবরগুলোকে ফোঁনয়ে স্পাইীস করে ছাপে কাগজগ্ুলো। বাচ্চারা পড়ে৷ বড়দের 
নানারকম প্রশ্ন করে বিরত করে। কী বোঝাবে ওদের বাবা-মায়েরা ? রাজনীতির 
"প্রশ্নগুলো না হয় কায়দা করে এড়িয়ে যাওয়া গেল, রাজনীতির মতোই। fee, 
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খবরের কাগজে কোনো রেপ-এর বিবরণ পড়ে তাপু যখন জানতে চায় রেপ কাকে- 
বলে, কী উত্তর দেবে অঞ্জনা? ওরই THAT বাচ্চারা যখন পরীক্ষায় ভাল করতে 
না পারা বা বাড়তে |G. ভি দেখা বন্ধ করে দেওয়ার মতো কারণে TIA খেয়ে গলায় 
ফাঁস লাগয়ে আত্মহত্যা করে তখন GORA মতো ছেলেমেয়েদের মনে নানান প্রশ্ন 
তো জাগবেই । কেন শিশুরা এমন করে মরে সে প্রশ্ন ওরা করে না, করার কথা ও 
নয়। ওদের প্রশ্নগুলোতে শুধু কৌতুহল আর 'বস্ময়। মরলে কি সব কষ্ট 
চলে বায়? পরাক্ষায় ফেল করার কষ্ট? টি. ভি না দেখতে পাওয়ার কষ্ট ? 
সব কষ্ট? বেগন খেয়ে মরা ভাল না গলায় ফাঁস দিয়ে মরা ভাল? এসবই 
ওদের প্রশ্ন অঞ্রনার মনে হয় বাচ্চাদের ভাবনায় মৃত্যু যেন একটা স্বপ্লোকে 
পেশছনোর চাব! যেখানে শুধুই মজা আর মজ্জা। শিউরে ওঠে অগ্রনা। 
শিশুরা আনন্দময়, TS] প্রেমে অপ্রেমে আনন্দে দুঃখে যন্পণায় তিলে তিলে, 
যে কঠিন বন্ধনে মানুষ বাঁধা পড়ে যায় এই দুঃখদটর্ণ পৃঁথবটার সঙ্গে তার খবর 
ওরা রাখে না। যাবার সময় যে কষ্ট পেয়ে আর 'দিয়ে যেতে হয় কেমন করে. 
বুঝবে তা ওরা | অঞ্জনা ভয়ে কাঁপে । উত্তর দেওয়া যায় না ওদের প্রশ্নগুলোর | 
এাড়য়ে যেতে হয়। Fe ওদের মাথায় তো এগুলো গিজগিজ করতেই থাকে! 
" অদ্ভুত কমপ্লেক্স এক একটা চাঁরন্র হয়ে উঠছে তাপুর মতো বাচ্চারা । 'নজের 
শৈশবকে SAG চেষ্টা করে অঞ্জনা, তার সাথীদের কথা ভাবে। কত সহজ সরল 
ছিল তারা। আর আজকের বাচ্চারা এত বোঁশ এক্সপোজার পাচ্ছে এমন সব 
বিষয়ে যা তাদের জানার কথা নয়, বোঝার কথা তো নয়ই । টি. ভি-র জ্ঞাপন 
দেখে SIM, যখন চে*চাতে থাকে “নরাপদ যৌন AAACN S জন্য কন্ডোম ব্যবহার 
করুন’, তখন কিছু করার থাকে ক অপ্ননার? যদি বলে, ওটা খারাপ কথা, 
বলো না, অমীন প্রশ্ন শুরু হবে। কেন খারাপ কথা? খারাপ হলে দেখাল 
কেন টি. ভি? যৌন সংসর্গ মানে ক? কন্ডোম দিয়ে কি হয়? তার চেয়ে 
চুপ করে থাকাই ভাল” দঃ’ একবার চেচিয়ে নিজেই থেমে যাবে এমন আশা 
করা ছাড়া উপায়ই বাকী। একাঁদন একটা স্যানিটাঁর ন্যাপাকনের বিজ্ঞাপন 
' দেখে AA REA করল-গলাপন বিলকুল নাহি রহেগা-মানে কি? অঞ্জনা 
অল্পে ব্যাপারটা মেটানোর জন্য বলোছিল, “মানে ভেজা.ভাব একদম থাকবে না? 
তাপুর পরের প্রশ্ন, ‘ওটা কিসে .লাগে ? ‘ওই মখ-ট্‌খ ome আর কি?” 
‘গরমের দিনে?” হ্যা 'আমাকে একটা কনে দেবে? স্কুলে খুব সোয়োটিং 
হয় আমার ॥ অনেক দাম। বড়লোক ছাড়া ওগুলো কিনতে পারে না । "ও |, 
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তখনকার মতো ঠেকানো গেলেও মাথা থেকে একেবারে তাড়ানো গেল কি 
ব্যাপারটা ? ওতো প্রীতাঁদনই টি. ভি-তে দেখবে ওইসব WG! বন্ধুদের সঙ্গে 
এ নিয়ে গল্পও Te করবে না? আ্যাড-এ, প্রোগ্রামে এমন সব জানিস ওরা দেখছে 
যাতে এরই মধ্যে একটা অদ্ভুত রহস্যময় জগৎ সম্পকে ওরা কৌতূহলী হয়ে 
উঠছে। শরীর-মন তোর হবার আগে এ কৌতৃহল তো ভয়ানক | এখন থেকেই 
ওরা সেক্স অবসেসূড্‌ হয়ে উঠবে । আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই হাতের বাইরে চলে 
যাচ্ছে। সুন্দর পাঁরবেশে, সহজ সরলভাবে, একেবারে নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত 
at একি করে গ্রাডওলাসের ely ফোটার মতো, বড় হয়ে ওঠার সুযোগ 
আর নেই শিশুদের । একটা অস্হ্য নৈতিক পাঁলউশনের মধ্যে এখন তাদের 
প্র্যাডিযেটর বানানোর লড়াই চলছে। অন্যকে মেরে, টপকে গিয়ে তোমাকে বাঁচতে 
হবে, এটাই এখন তাদের শিক্ষার সার কথা । 'মলে-মশে বেচে থাকার স্বপ্ন 
দেখানো এখন অচল ধারণা । ভয়ানক জেদ. স্বার্থপর, একরোখা, ATA হয়ে 
গড়ে উঠছে তারা-এ সময়ের একেকজন গ্রযাডিয়েটর । অঞ্জনা বোঝে সবই, কিছু 
করার নেই তার। WIS ভাবতেও পারে না যে তার ছেলে আঁত সাধারণদের 
একজন হবে। সে একটা নামী কোম্পানির এারয়া সেলস: ম্যানেজার । সে 
তার ছেলেকে তার চেয়ে অন্তত তন ধাপ ওপরে দেখতে চায়। অঞ্জনা তর্ক 
করেছে, "কী দরকার ওকে এত চাপের মধ্যে রাখার । সাধারণ স্কুলে পড়ুক, না 
হয় সাধারণ AMS করবে। মানুষ হওয়া তাতে আটকায় না | আমরা যা 
AAT তা ওর পক্ষে যথেষ্ট । টাকার কষ্ট ওর কখনো হবে না Flaw 

বলেছে, ‘একটা OT লাইফ মেনে নিতে পারলে কষ্ট হবে না। আমি ওভাবে 
বাঁচার কথা ভাবতে পার না, GORS পারবে বলে মনে হয় না। অঞ্জু, সাধারণ 
হয়ে 'টিকে থাকার দন শেষ। টার্গেটটা By রাখলে তবু িছ হবে, টাটা 
নামিয়ে আনলে শেষ পর্যন্ত দেখবে সব দরজাই ব্ধ। রাস্তার ধারে রোল Tale 
করবে বা feed না করে বাপের পয়সা ভাঙিয়ে খাবে, তা-ই তুমি চাও নাকি P 
“পৃঁথবাটা সাধারণ মানুষই সচল রেখেছে । তোমার অ-সাধারণত্ব নিয়েও প্রশ্ন 
উঠতে পারে। gin অসাধারণ বলতে যা বোঝ আম তা বুক না। তোমার 
ছেলের অসাধারণ হবার যোগ্যতা আছে বলেও আমি মনে কার না! লেখাপড়ায় 
ভাল রেজাল্ট করে ভাল রোজগার-টোজগার হয়তো করতে পারবে । হেসে 
পাল্টা খোঁচা waia gies, aly ধরেও নিই যে তোমার আসেসমেন্ট ঠিক, 
তাহলেও তোমার ছেলের জন্য চেষ্টা তো করতেই হবে আমাকে । তুমি লক্ষ্য 
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করেছ, তাপ ক রকম সেলফ-সেপ্টারড আর আহারোগেন্ট হয়ে উঠেছে? ‘এর 
সমাধান সম্ভবত তুমিই করতে পার। GA হ্যাভ আযানাদার চাইল্ড? “নো, 
নেভার, ঝাঁপয়ে উঠেছিল অঞ্জনা, 'একটাকে সামলাতেই আমি শেষ হয়ে ঘাচ্ছি। 
গান ছেড়েছি---সব ছেড়েছি। আর একটা? নো"*ইমপাঁসবল।' হেসে শ্রাগ 
করেছিল ates “দেখ অঞ্জু, তুমি রাজী না হলে আম প্রেস করব না। 
বাড়তে সব সময় একটা সাথী পেলে তাগু হয়তো একট; অন্যরকম হতে পারে, 
Gia যা চাইছ। বাট আই আ্যাম নট eg) কোনো বাচ্চাকেই সোসাইটির 
'অর্সপোজার থেকে সাঁরয়ে রাখা যায় না! টি ভি. রোঁডও, খবরের কাগজ, সিনেমা 
পাশের TIGA ক্যাসেট প্রেয়ারে গানের চিৎকার, রাস্তায় ছেলেমেয়েদের পোশাক, 
চুলের স্টাইল, থাউজেশ্ড ত্যাণ্ড ওয়ান ব্যাড আ্যাণ্ড এক্সাইটেবল 'থৎস্‌-এদের 
BAFRA থেকে কোনো বাচ্চাকে সাঁয়ে রাখা সম্ভব নয়। ভুলে যাচ্ছ কেন, দিজ 
আর অল কমোঁডিটিজ-পণ্য। এগুলো বক্র করার জন্যেই বাজারে আনা 
হচ্ছে। 'মাডয়ার প্রধান কাজ ট্রেড আ্যাস্ড ইণ্ডাস্ট্র কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাজার 
tela করে দেওয়া । তোমার ছেলেও এদের ভাঁবয্যৎ কনাজউমার। তাকেও এখন 
থেকে তৌর করা হচ্ছে। আম যে মাল বিক্রি কার আমিও তার মাকেট তৈরি 
করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। আর এটা যখন যুদ্ধ, আনফেয়ার বলেও এতে 
শকছু নেই। ভুমি পারবে তোমার ছেলেকে এই দবানয়া-জোড়া খেলাটা থেকে 
সাঁরয়ে রাখতে? জ্যাবসার্ড। সত্য বলতে fe, সাঁরয়ে রাখার প্রয়োজনও আনম 
দেখনা । আমার মনে হয়, এখন পৃথিবীটা যেভাবে চলছে তাতে আমাদের 
আাটিটিউড হওয়া উঁচিত-লেট দেম বি ব্যাড, বাট দে মাস্ট R সাকসেসফুল ।* 
অঞ্জনা চুপ করে গিয়েছিল । সে প্রশ্ন করতে পারত, 'জীবনে সাকসেস বলতে 
কী বোঝ তুমি? উত্তরে aes কী বলত সেটা তার জানা থাকায় সে আর 
কথা বাড়ায়ান.। 

বারবার অন্যমনস্ক হয়ে. ষাচ্ছল অগ্রনা। চিকেন মাগ্দুরিয়ানটা বোধহয় 
আজকে তেমন ALC হল না। 


তাপু খানিকক্ষণ বাংলা খবর দেখল। ওই 'বাঁচ্ছার Gat আদ্টিটা মিস 
ইউনিভার্স? ধ্চুস_! ওর চেয়ে অমিতাভ আশ্কলের লাভার আটটা ঢের FAA | 
মাকেও ওর চাইতে অনেক ভাল.দেখতে । মাকে বলতে হবে নেক্সট টাইম মিস্‌ 
ইউনিভার্স কনটেস্টে দাঁড়াতে। বষণ বঙ্গাছল, একবার মিস ইউনিভাস” হতে 
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পারলে মার দিস কেল্লা। মানি মান core মান, শি সিম্পল রোল্‌স্‌ ইন 
মাঁন। নিক ফ্যাকড়া তুলোঁছল, ‘বাট হোয়াই দোজ ফাকার্স:' মেক সো মাচ 
ফার্স জাস্ট ওভার আ fait গার্ল, ? দিকের ওই দোষ, সবেরই একটা খুত ও 
বার করবেই । তাপু ভাবল, মা যাঁদ রাজা না-ও হয়, বড় হয়ে সে খুব AKT 
দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে করে তাকে fan ইউনিভার্স কনটেস্টে দাঁড় করাবে। 
তারপর শুধু মজা আর মজা । যেমন ALA বলে-চালাও TTA বেলরঘারগ্সা 
* ও গড, কাঁ হারবল চেহারা সোমালিয়ার বাচ্চাগুলোর.! খেতে না পেলে 
এত রোগা হাড় বের করা চেহারা হয়ে যায় মানুষের | খায় না কেন ওরা? কেন 
থেতে পায় না? ষাক গে বাবা, যারা খেতে পায় না সেটা তাদের হেডেক, SPLAT 
কণী।'.-কাম্মীরে 'াট্যান্টরা একটা ফ্যামীলর আট জনকে মেরে .ফেলেছে। 
wits মালট্যাল্টগুলোকে চিট করতে আমতাভ আঞ্কলকে নিয়ে যায় না কেন? 
মিছোঁমাঁছ মানুষকে মারার মজাটা বুঝিয়ে দিত।--- 

দট, fe কন্ধ করে তাপু পড়ার ঘরে এল ৷ ঠিক আটটায়, উদ: খবরের পর 
আবার দেখবে। 'রমোনং পার্ট অব: দ্য হিন্দি ফিচার ফিল্ম । পাশের বাঁড়র 
মাড়োয়ারদের ফ্ল্যাটে চিৎ্কু প্রচণ্ড জোরে স্টারও চালয়েছে-তু চিজ বাঁড় হ্যায়: 
মস্ত মন্ত । বাবা অনেকবার বলেছে, চিজ্কু শোনে না, বাবার অনেক পয়সা তো | 
তাপুর অবশ্য bg 'জোরে চালালেই TT) ভাল .ভাল গানগুলো শোনা 
ষায়। টি, ভি-তে দেখা সাবানের বিজ্ঞাপনের সেই ছেলেটাকে নকল করে SIPC, 
তু চিজ বাঁড় হ্যায় মস্ত মন্ত-এর সঙ্গে নাচতে শুরু করল। 


বাবা গাড়ি নিয়ে বাজারে গেছে । দশটার আগে 'ফিরবে না। রাববারেই: 
শুধু বাজারে যায় বাবা । সাত দিনের বাজার করে আনে | 

সোমবারের হোম ওয়ার্ক সব তোর হয়ে গেছে। অঙ্কগুলোও 'মলেছে। 
লাস্ট সামটা বন্ড শক্ত ছিল। তিনটে পাতা নষ্ট হয়েছে । শেষে মিলেছে। কিন্তু 
' বন্ড নোৎ্রা হয়ে গেছে খাতাটা ! ন'টায় তবলার টিচার আসবে। এথন সাড়ে 
আটটা। মোটে ভাল লাগে না তাপুর। কে শেখে তবলা? শিখতে হয় তো 
" বাবা সায়গলের মতো র্যাপ | তবলা শেখাটা মায়েরই শখ বল আর যা-ই বল। 
মা নাক ভাল' গান IS তপু অবশ্য মায়ের গান শোনোন। বাবা 
বলোছল, তবলা না শিখে ওই সময়টা তাপু বরং কমপউটর 'িখুক, বাচ্চাদের 
কম্‌পিউটর শেখানোর ভাল ভাল জায়গা আছে। কিস্তু মায়ের জেদের কাহে 
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বাবা সারেশ্ডার করোঁছল । আসলে বাবাটা খুব চালাক। নিজে অনেক RO 
করে তো, তাই মাকে খ্চাভে চায় না। এর নাম বাবা তাপস রায়, সব বুঝতে 
পারে। 

বই-টই গুছিয়ে রেখে তাপ PRATT গেল । দহ একটা খবরের কাগজ 
একট উলটে-পালটে দেখল। জেমস, বন্ড, অরণ্যদেব, মাকড়সা, ফ্ল্যাশ গর্ডন_ 
খদুজে খুজে সকলের জাগে এইগুলো । পরে RTR খবরগুলো একটু একটু | 
তারপর i TRB FSA চকোলেট PRIST যাঁদ থেকে থাকে 

_কণ চাই? পড়া হয়ে গেল ? সির 

of) মাস্টারজ্ আসবেন তো--এ মা, কালকের পৃাঁডণ্টা না দারুণ 
হয়োছল | 

_জানি, মা ছোট্র করে হাসল, ফ্রিজের লাস্ট বাট ওয়ান তাকে আছে। 
FAH নাও | 

মায়ের, বসার একটা গাঁদ-আঁটা টুল আছে RTT | os বসে ec ies 
খেতে খেতে তাপু বলল-জান মা, আজকে কাগজে Trew একটা ফ্যাঁসালর 
সবাই, পাঁচ জন. ইনসোক্টসাইড খেয়ে সুইসাইড করেছে । ওরা খুব গাঁরব ছিল। 
ইনসোক্সাইড কণ মা? 

- যা দিয়ে পোকামাকড় মারে | 

-আমাদের যেমন বেগন আছে? 

হ্যাঁ ৷ 

-বেগন খেলে লোক মরে যায়? 

-কীঁ জাঁন। | 

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেদিন, কাগজে িখোঁছল একটা মেয়ে পরাক্ষায় ফেল করে বেগন 
খেয়ে মরে গেছে। আচ্ছা মা, এরা সবাই মরল কেন? মরলে আর খিদে 
পাবে না? কষ্ট থাকবে না? 

-অত খবরে তোর FT দরকার ? কোথায় কে বিষ খেয়ে মরেছে'-" 

-বলনামা। 

টিজার aa sane aaa যা-- 

-মানুষের না-থাকা আবার কেমন ? 

A বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে জেন | 


` 
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চকোলেট cious শেষ টুকরোটা মুখের ভেতরে জিভ দিয়ে নাড়তে নাড়তে 
'তাপু বলল- চদার টাটা একটা মস সই না কালকে গল 
“করে মেরে ফেলেছে। 

ave 

_কেন মারে ওরা মা? 

জান না। 

“CIM, একট: ভাবল, মুখের ভেতরে: A শেষটুকু খাঁনক নেড়েচেড়ে 
"বলল-মাননষকে ATLA ওরা যা চায় সব পেয়ে যাবে? ; 

_না, পাবে ATI 

_তাহলে মারে কেন? টা 

_রাশ মেটাতে। | 

_ মারলে রাগ চলে যায়? 

আর পারি না বাগ R থামার ? apiet খাওয়া হয়েছে, ' এবার ' য়া, 
তবলা নিয়ে বোস: | 

ভি | 

“কথা শেন, বাবা, একটু কণ্ট করে শেখ । ' তাল সুর ছন্দ এসব শিখলে .. 
দেখাব জীবনটা কত সুন্দর হয়ে উঠবে | 

মায়ের নরম হয়ে আসা মিষ্টি গলা আপুকে আর আপৃত্তি করতে দিল. না। 
মনে হল সে তবলা না ?শখলে মা ভীষণ কষ্ট পাবে। মা যে ঠিক কী বলতে চায় 
সে 'বোঝে না। কিন্তু মা'র চেয়ে বেশি তো কেউ তাকে ভালবাসে নাঁ। কে : 
আর তাকে এমন চমৎকার Å করে খাওয়ায়? নাঃ, ভাল না লাগলেও 
তবলা তাকে শথতেই হবে। 


যা ভেবোঁছল তাপ ঠিক ভাই । err অক্ষর খাতা নিযে জা শুরু 
করল ET আন্টি | 
_এত নোহরা করেছো কেন খাতা ? | 
দুটো সাম মিলাঁছল না") আস্তে করে বললো তাপু। মাথা নিছ। 
_সে তো দেখতেই পাচ্ছি।, যার মাথায় অক্ষ. ঢোকে নন তার..কবারে = 
“GRA খাতায় করতে যাওয়া কেন। রাফ খাতায় wef tg era তুলতে 
পারনা? EE e. 


_অনেক হোম-ওয়ার্ক থাকে তো" 

_বাজে তর্ক করো না? 

_বারে, আম কোথায় তর্ক করলাম? 

এটা তর্ক না তো কাঁ হচ্ছে! তোমার মতো স্টুডেন্ট এই স্কুলে ভাঁত হয়; 
কেন? 

SPRA মাথা গরম হয়ে গেল। LAT TG প্রায়ই তার সঙ্গে এ রকম 
ব্যবহার করে। বাড়িতে তাপুর পড়ানোর জন্যে তাকে না রেখে GAT আটকে. 
রাখার সময় থেকেই। | 

-আপাঁন শুধু শুধু আমাকে SHOT বলেন | 

হোয়াট ! আঁম তোমাকে শুধু শুধু বাতা বাল ? 

রেগে গেলে শুভ্রা আপ্টি কথার সঙ্গে থুতু ছেটায়। তাপু পকেট থেকে 
রুমাল বের করে মুখ মুছল | 

_ওটা কী হচ্ছে? গলা আরো চড়ে গেল ET আ্টর | 

ধারে, আমার মুখে থুতু লাগলে আম সুখ মুছব AT | 

ঠাস ঠাস করে তাপুর গালে দুটো চড় পড়ল। তাতেও 'রাগ পড়ল না 
MET আন্টির। আচ্ছা করে ওর চুলের ঝুট ধরে ঝাঁকান দিল ক'বার,। 

আর সহ্য হল না তাপুর। ঘাড় গুজে সে দাঁড়য়োছল। তেমনভাবে 
দাঁড়িয়ে থেকেই বিড়াবড় করে বলল- রাড ফাকার। 

-কা বললে ! কা বললে তুমি? বাঁড় মাথায় করে চেশচয়ে উঠল শুভ্রা 
'আন্টি। 

আম কিছু বালীন। 

_ _বলেছ। 
' না, বাঁলান। 

-তুমি আমাকে গালাগাল করেছ। 

_না, কারান | রঃ 

-তোমাকে যাঁদ আম টি. সি. ধরাতে না পার তাহলে আমার নাম শুট 
_ বোস নয়। গটগট করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল শুল্রা আন্টি । 
একটু পরে বেয়ারা এসে তাপুকে ডেকে নিয়ে গেল 'প্রান্সপ্যালের ঘরে | 
কা বলেছ.তুমি “cat আ্টকে? পপ্রান্সপ্যাল জিজ্ঞেস করলেন | 
প্রান্সপ্যালের পাশের চেয়ারেই বসে আছে TST আস্টি। 
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aris কিছ বালান ANA | 
-আন্টি বলছেন তুমি বলেছ। কাঁ বলেছ ? 

-আ'ম বালান স্যার। 

ATS) কথা বললে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পাঁর--: ' 
-আমম বালান স্যার। 


-atè বলছেন Gin বলেছ। তুমি বলছ বলাঁন। আম তো Ue: 
আঁবম্বাস করতে পারব না। ‘ 

তাপ মাথা নিচু করে দাঁড়য়ে রইল। 

-কাল তোমার বাবাকে ডেকে পাঠাব । যাও। 


পরের ক্লাসগুলোতে যা পড়া হল কিছুই ঢুকল না তাপ্র মাথায়. 
প্রিন্িপ্যাল কাঁ বলবেন বাবাকে কে জানে ? যাঁদ টি. PHS দিয়ে দেন? শূ্রা 
আটটা একটা ভাট বিচ । মনের ঝাল মেটাতে হ্যারাস করল তাপুকে। তাশু 
তাকে একটা খুব খারাপ গালাগালই 'দিয়োঁছল। কিন্তু নিশ্চয় সে বুঝতে: 
পারোন সেটা । পারলে ক প্রিন্সপ্যালকে না বলে ছাড়ত ? এই একটাই চান্স: 
তপুর। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। শুভ্রা আ'প্ট যাঁদ মিথ্যে মিথ্যে" 
তার পেছনে লাগতে পারে সেও ডে'টে মিথ্যে কথাই বলবে । কিন্তু: --। প্রিন্সিপ্যাল - 
তো তার কথা বিশ্বাস করেনান, করবেনও না। পায়ের নথ থেকে চাঁদ পর্যন্ত 
রাগে দপদপ করতে লাগল তাপুর। আঁমতাভ আঙ্কল সেদিন টং ভি-তে 
যেমন করে বেলচার ডাণ্ডা দিয়ে গলা চেপে ডাকাত সদরিটাকে মেরৌছল সেই রকম- 
করে LST আশ্টিটাকে, মারতে পারলে হত। TE তাপ তো আর অমিতাভ ' 
আঙ্কলের মতো বড় নয়, অত মারাপিটের কায়দাও সে জানে না। আঁমতাভ- 
আম্কলকে দিয়ে শুভ্রা আ'্টটাকে রেপ করাতে পারলেও বেশ হত। রেপ তা 
খবরের কাগজে অনেক পড়েছে, কিন্তু রেপ যে কেমন করে করে তা সে জানে না। “ 
মাকে জিজেস করলে শুধু বলে-ওই এক রকমের টচরি আর fs 1 নিকও বলতে 
পারে না। তবে তাপ লক্ষ্য করেছে রেপ শুধু মেয়েদেরই করে, আর করে; 
ছেলেরা । রেপ করলে মেয়েদের যে খুব কষ্ট হয় সেটা একদম ঠিক। অনেকে. 
তো তারপরে সুইসাইড করে, কাগ্গজেই পড়েছে তাপু । কিন্তু সে তো এখন 
ছোট, জানেই না কী করে রেপ করতে হয়, সে নিজে তাই শুদ্রা আস্টকে রে, 
করতে পারবে না। ভাষণ রাগ হয় তাপুর, ভীষণ কষ্ট। বাঃ বেশ মজা তো, 
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সব দোষ করে ET আট পার পেয়ে যাবে, আর দোষ না করেও পানশমেস্ট 
পাবে STOR | 

O হঠাৎ তার মনে হয় মারতে না .পারলেও সে নিজে তো মরে যেতে পারে। 
'লোকে খেতে না পেলে বিষ খেয়ে, গলায় দাঁড় দিয়ে, ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে 
সুইসাইড করে। মরে গেলে আর খিদে পায় না, দের জন্য কষ্ট হয় না। 
কত লোক, CLA মতো ছোট ছোট কত ছেলেমেয়েরাও রোজ সুইসাইড করছে | 
প্রক্ষায় ফেল করার FÒ, বাড়িতে বকলে সেই কষ্ট, টি. ভি না দেখতে পাওয়ার 
কষ্ট, আরো যত রকমের কষ্ট আছে, সুইসাইড করলে সব চলে ষায়। কষ্ট থাকবে 
না বলেই তো এত লোকে সুইসাইড করে। তাপুর কষ্ট কম aT) [সিদ্ধান্ত 
নিয়ে ফেলে সে। বাবাকে ডেকে তাপুর নামে আর লাগাতে হবে না 'প্রান্সপ্যাল 
"আর শুদা আস্টিকে! | 


রাতে থেকে দেয়ে মা-বাবাকে উইশ করে লক্ষ্মী ছেলোঁটর মতো শুতে গেল 
-তাপচ। 

বেঙগনের কৌটোটা আগেই সাঁরয়ে এনে লুকিয়ে রেখোঁছল 'তার ডভানের 
তলায়। 
মা-বাবা শুয়ে পড়ার পর কৌটোটা বের করল তাপু। হাতে নিয়ে একটু 
ভাবল। ঢাকনা খুলে মুখে ঢালতে গয়ে হঠাৎই কথাটা মনে পড়ল তার। 
"খবরের কাগজে সে পড়েছে লোকেরা বেগন খেয়ে আত্মাহত্যা করে। কিন্তু তা কা 
করে হয়? মা তো বেগন স্প্রে করে। আরশোলাদের গায়ে সেই স্প্রে লাগে, 
তাতে ওরা মরে যায়। কাগজে ভুল লখেছে। খেলে ale কাজ না হয়? 
দরকার কী বাবা রিস্ক নিয়ে? তার চেয়ে যেটা eq সেটা করাই ভাল। 
" অতএব সারা MA ভাল.করে বেগন স্প্রে মেখে শুয়ে পড়ে TIP | 


SPRA অবশিষ্ট শৈশব এবারের মতো ওকে বাঁচিয়ে দিল বটে, আগামশ কাল 
-AT A aa - 


সময় মাত্র আটচন্রিণ ঘণ্টা 
কাত্তিক লাহিড়ী 


নিমাই অদ্ধকার দেখছে, কোথাও আলো নেই এতটুকু । 

সেই কবে থেকে শুর? হয়েছে, বি. এ. পাশ করার আগে থেকে pauna 
এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করার হেপা থেকে যার শুরু । কেবল OT আর 
হয়রান। খবরের কাগজের ওয়ান্টেড দেখো, ফর্ম আনো, ফর্ম ভরো, 
সা্টাফকেট জেরক্স করাও, নিজে গিয়ে জমা দাও, জমা দিতে "গয়ে লাইন দাও, 
তা থেকে রেহাই পেতে গেলে পোস্টাঁপস যাও, লাইনে দাঁড়িয়ে খাম ওজন কাঁরয়ে 
Tirè কিনে সাঁটো, আবার লাইনে দাঁড়াও রেজিস্টি এম-ও-র লাইনে ঘণ্টাথানেক 
"অন্তত, তারপর অপেক্ষা কর BH পাওয়ার। 

এতেও কি পার পাওয়া যায়? এ বলে, টাইপ শেখো, অতএব টাইপ স্কুলে 
Sle’ হওয়া এবং মনোযোগ" ছাত্র হয়ে টাইপ শেখা, তারপর শটহ্যা্ড না 
জানলে টাইপ শেখার কোনো দাম নেই, অতএব শট হ্যান্ড শেখো, 'শিখলেই শেষ 
হয় না, টাইপ ও শ্টহ্যাশ্ডের স্পীড বাড়ানোর জন্য 'নিয়ীমত প্র্যাকাঁটশ করো 
আর আাপলাই করো দেদার. 

তারপর অপেক্ষা। আর কোথাও থেকে কোনো কল আসে না কখনো, 
রমন কি “রগ্রেট লেটার | কিন্তু বসে থাকা চলে না, অতএব আবার যেতে হয় 
ধমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে এ টেবিল সে টোবল ঘুরে হাত কচাঁলয়ে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়াতে 
হবে তার সামনে যাতে চেয়ারে আসীন বাবু সদর হন 'ই'টারাভউ লেটার 
পাঠানোর জন্য। কিছু খরচাপাতি করলে aes চিঠি আসার রাস্তা মসৃণ হয় 
“নিশ্চয়, কিন্তু নিমাই সেই ঝুকি নিতে পারে না, কাকে কি দিতে গিয়ে 
শেষে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়, তাই সে ঘোরাঘুর করে ফরে আসে 
আবার। 

ফের tora দাঁড়ায়, দাঁড়াতেই হয় সেই এক ভাঙ্গতে, আর এইভাবে দাঁড়াতে 
"দাঁড়াতে শোনে ibid Bry হবে শীগ্গাগরই, আর সে পেয়ে যাবে সেই আশা নয়ে 
চলে আসে। কথনো সখনো চেনা-জানা বা বন্ধৃ-বাম্ধবের জানাশোনা লোকের 
সঙ্গে দেখা করে, কেউ আশ্বাস দেন, কেউ বা হাত চিঠি দেন মাতব্বর এক দাদার 
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কাছে নাম সংপারিশ করে। সব জায়গায় সেই এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে - 
সামান্য হেরফেরে £ 

বেয়ারার হাতে সুপারিশ চিঠি দিয়ে অপেক্ষা করা, ঘন্টাখানেক তো বটেই, 
কখনো কখনো সে অপেক্ষায় সময়ের কোনো মাপ থাকে না, সম্মতি পেলে খুব 
সংকোচে গিয়ে দাঁড়ানো, চিঠি না পড়েই বলবেন, কে, হারদা পাঠিয়েছেন? কিন্তু, 
RE থেমে মুখে এক বেদনার ভাব ফুটিয়ে বলবেন, বন্ড MA হয়ে গেছে, তবু 
হারদা দীঘম্বাস ছাড়বেন তখন, আপাঁন যেতে পারেন এখন, যা বলার 

আর নিমাই তার কথার মধ্যে একটা আশার ফুলাঁক দেখতে পেয়ে খুশি হয়। ' 
এসে তা রিপোর্ট করবে তাকে যে পাঠিয়ৌোছল সূপাঁরশ চিঠি দিয়েছিল। 

আরও আশার আলো জবসতে থাকবে সেই মন্তব্য শুনে, নিমাই খুশিতে 
ভগমগ হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকবে ডাক বা চিঠি পাওয়ার জন্য। 

অপেক্ষা, প্রতীক্ষা, হয়রানি-কত কত বার, কত বছর, মাই বছর গুনতে - 
ভূলে যায় ষেন। সে চারদিকে তাকাবার ফুরসত পায় না, তাহলে দেখতে পেত- 
এরকম হাল তার একার হচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ যুবক চাকারর আশা করতে" 
বাঁয়ে যাচ্ছে, চোর ছণ্যাচোড় ডাকাত ঠগ পকেটমার হয়ে উঠছে, অথচ সে i 
হচ্ছে না, হতে পারছে না। সম্বল মাত্র দুটো কি তিনটে টিউশন, এরই বা 
ভাঁবষ্যৎ ক তবে? টিউশ্যানর রাজ্যে চলছে জোর প্রতিযোগিতা, এ ওকে সে 
তাকে ঠেলে ছানয়ে নিচ্ছে িউশান। আর আঁভভাবকরা মওকা পেয়ে রাখছে 
নানা শর্ত-বশেষ করে যারা স্কুল বা কলেজে পড়ায় না। অভিভাবকরা বলে_ 
সপ্তাহে আসতে হবে ছ-দন, আসতে হবে এই সময়, না এলে মাইনে কাটা যাবে, . 
পাশ করানোর STAT দিতে হবে, পড়াতে হবে সব সাবজেক্ট, হয়ত বলেই 
ফেলে- ছাত্রের বদলে তাকে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। অবশ্য স্কুল বা 
কলেজের মাস্টারমশাইয়ের কাছে এরাই প্রায় কে'চোর মত ল্যাকপ্যাক করতে 
থাকে, মানে ওদের চটানোচলবে না, বোর্ডের, ইউীনভারাসটির এরাই তো পরীক্ষক- 
হয়ে থাকে। 

তবু টিউশ্যানতে নাম হলে আরেক কথা, তবে বেকার ছেলে যারা টিউশন 
করে, তাদের তত নামডাকঃ হয় না, হলেও খুব বোঁশ টিউশান তাঁরা পায় না, . 
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তাই তার উপর ভরসা করে ভীবষ্যৎ জীবনের পাঁরকঃপনা করা যায়না । সেক 
শ্দভ্রাকে বলতে পারবে সকাল সচ্ধে টিউশন করে এতজনকে পাঁড়য়ে এত টাকা 
পাবে, তাতে সংসার বেশ চলে যাবে? MLE দ্র: কুচকে তাকালে সে FRG 
“এতটুকু হয়ে যাবে, তখন হ*শ হবে যে সংসার বলতে সে আর শভ্রাই নয় শুধু, 
' সে জানে-বাবা 'রটায়ার করলে পুরো বোঝাটা তার কাঁধে উঠে আসবে, বাবা 
‘বাদে মা, বিবাহযোগ্যা এক বোন, আর ছোট ভাই যে উচ্চমাধ্যামক দেবে 
»আসছেবার 1 

তাছাড়া সে যাঁদ এদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে, তবেও ক পার পাবে? প্রথম 
প্রথম সে আর AAT থাকলে BOTS জন আসবে । একজন বাড়া মানে খরচ বাড়া, 
, তার মানে আয় বাড়ানোর ধান্দায় ঘুরতে হবে । তা বাদে লেগে থাকবে এস জন 
বসো জন। . নিমাই না হয় নিজের বাবা-মাদের ঝেড়ে ফেলতে পারে, PS 
-শুদ্রার মা-বাবা ভাইবোনদের ঠেলে ফেলে দিতে পারবে ক? অতএব-সে 
শশউরে ওঠে, দেখে, 


বাবা 'রিটায়ার করেছেন, কেরোঁসনের লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, মা আখার 
কাঠ ঠেলে ফু* দিচ্ছেন, ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ঘর, মা-র চোখ দিয়ে জল পড়ছে, ভাতের 
ফেন গাঁড়য়ে পড়ছে, নীতা একটা খাটো শাড়ি পরে রাস্তার কলে লাইন দিচ্ছে জলের 
জন্য, তার মুখের হাড় ঠেলে বোরয়ে আসছে, নল শিরা সব চামড়া ফেটে বোঁরয়ে 
"পড়তে চাইছে, ছোটন পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে AIT খেলছে, মেয়েদের পেছনে শিস 
দিচ্ছে, ছিনতাই করছে, মদ খাচ্ছে, আর সে নুয়ে পড়ছে 'টিউশানর চাপে, দৌড়চ্ছে 
"এক QA কাছ থেকে আরেক ছাত্রের দরজায়, আর ওাঁদকে শুদ্রা চলে গেছে -- 


নিমাই সেই সব দেখার আগেই বভর্গীষকাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে চায়, 
“তখন নিজের উপর, কেমন করুণা জাগে-এর চেয়ে গজাভজ্জার মত ছিনতাইবাজ 
DA মদারু হওয়াই ভাল*ছল, দরজায় দরজায় তাহলে চাকাঁরর জন্যে হন্যে 
হয়ে ঘুরতে হত না, 'ভাখাঁর হওয়ার চেয়ে চোর হওয়া ভাল, ভাঁখাঁরকে কেউ 
ভালবাসে না। এসব ভাবলেও সে চোর হওয়ার কথা ভাবতে পারে না, তখন 
সব দোষ গিয়ে পড়ে জন্মের উপর- 

মধ্যাবত্ত শাক্ষত ঘরে না জন্মালে ভাল!ছেলের মৃত 'ব. এ. পাশ না করলে 
বলী ফুটো 'ববেক জন্মাত না মনের কোথাও, তাহলে THI করতে পারত স্বাধীন- 
DA এ সব কাজ, এখন কপাল চাপড়ালেও ফাটা কপাল জোড়া লাগবে না, 
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তাকে চেষ্টা করে যেতে হবে, যা সে করে আসছে বি. এ. পরীক্ষা দেবার 
আগে থেকে। 

চাকাঁর-একটা পেতেই হবে, চাকার মানে স্থায়ী আয়, চাকার মানে সংসারের 
স্থিত wine, চাকরি মানে সৃখশী জীবন, ভাঁবষ্যতের উজ্জবল সঙ্কাশ' চাকার মানে' 
স্বাচ্ছল্য, চাকার মানে শুভ্রার মুখে হাঁস, চাকার মানে নীতার বয়ে, ছোটনের | 
পড়াশুনো--4 : 

অথচ feat ae বিরাট বিশাল, চাকরির জগৎ তত সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ | 
কিন্তু এর বাইরে কি জগৎ নেই, চাকরির বাইরে? কত লোক তো কত ভাবে জীবন- 
যাপন করছে, সকলে চাকারও করে না, কুকুরশেয়ালের মত জীবন তাদের নয়, 
তাহলে সে-ই বা কেন চাকারর জন্য হেদিয়ে মরছে এত? ওরা aly ঠিকঠাক বাঁচতে 
পারে, সে-ই বা পারবে না কেন? কত লোক তো আল.পটল বেচেও খাচ্ছে, তবে?" ' 

fers নিমাই সেকথা কোনোদিনই ভাবেনি, আল পটল বেচার কথা দুরে 
“ থাক, বড় ব্যবসা করার কথা তার মনেই আসোঁন কোনো দিন। বাবা চাকার 
” করেন, কাকা করেন, মামারা সকলে । বাবা, মা-র দিকের কেউ ব্যবসার লাইনে. 
যায়ান, বাবসাকে বরং একটু খাটোভাবেই দেখেন তাঁরা, তাই সে-ও মনে wala 
কখনো ব্যবসা করার কথা | বাবা তাকে উত্তোজত করতেন কমাঁপটোটিভ: পরাঁক্ষা 
দেবার জন্য। তাঁর আন্দাজ ঠিক ছল, নিমাই হাড়ে হাড়ে সেটা টের পায় এখন। 
তখন অবশ্য বাবার কথা GB, মেরে উড়য়ে দেয় মনে মনে | সে বন্ধ বান্ধব জানা- 
শোনা কাউকেই পরীক্ষায় বসে চাকার পেতে দেখোঁন, ইন্টারাভউ-এর মত ওঁ সব 
পরাক্ষায় নানা.কারসাজ করা হয়, বাবাকে বললে বিশ্বাস করবেন না, তখন 
১ তান তাঁর পরিচিত কয়েকজনের ছেলের নাম করে বলবেন-এরা এরা পেয়েছে- 
চাকার, তখন বলার ছু থাকে না আর। 

কিন্তু যখন সে কোনো পরক্ষাতেই বসেনি, তখন পরক্ষা-ব্যবস্থায় কারচুপি 
আছে অনেক-তা বলে লাভ কি? মধ্যে মধ্যে সে অবশ্য আপসোস করে ; কারণ 
কমাপটোটভ্‌ পরীক্ষা দিলে কোনো ক্ষাঁত হত না, বরং লাভের একটা সম্ভাবনা 
থাকত, যাঁদ কম্‌পট্‌ করতে পারত, তবে? এখন তা ভেবে কেবল বেদনাকেই 
কুরে কুরে ডেকে আনা হয়, মন দমে যায় বেশ। 

নিমাই আবার সব হতাশা 'নরাশা ব্যর্থতা কেড়ে ফেলে, চাকা রর wee উঠে 
পড়ে লাগে। চাকার পেতেই হবে একটা-নিজের জন্য নয় শুধু, বাবা মা ভাই 


শারদীয় ১১১৫ সময় মার SUSI So Re 


বোন সকলের জন্য, শুদ্রার জন্য | কিন্তু কোথায় সেই অসম্ভব ফল্লাট ঝুলে আছে, 
যা টুক করে পেড়ে আনবে সে? 

আযাপাঁলকেশন করে, ডাকে পাঠায়, নিজে গিয়েও জমা য়ে আসে, চেনা 
শোনাদের বলে, দৌড়-বাঁপ করে’ হয়রান হয়, বোকা বোঝা হতাশা আবার চেপে 
বসে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে, আর ভাবে- {ক করে কোথায় পাওয়া যাবে সেই” 
যাদুদণ্ড তাহলে? 

চারাদকে অন্ধকারই দেখতে পায় শুধু । আলোর সুতো আঁব্দ নেই কোথাও, 
যাঁদ একটা রেখাও থাকত তার, তবে অন্ধকারে দিশা দেখাতে পারত সেই রেখা I 
নিমাই আঁস্থর হয়ে ওঠে। 

কিন্তু এর মধ্যেও তো অনেকে চাকার পাচ্ছে । সকলের পেছনে পেলা 
নেই নিশ্চয় । এই তো চন্দন কেমন চাকার পেয়ে গেল সেদিন*** 

চন্দন ! নামটা মনে পড়তেই ‘নমাই চমকে ওঠে। তাই তো, তাই তো, মনে- 
করতে করতেই মুখ দিয়ে স্কুট হয়ে যায়, চন্দন তো ওর বাবার কাজটা পেয়েছে, 
মারা গেল হঠাৎ 'রটায়ারমেন্টের আগে, তাই পেয়ে গেল, যাঁদ তান পরে মারা 
যেতেন তবে তো-" 

fared মত লহমায় এ বাক্য তার চারপাশের অন্ধকার কেটে খান: খান: 
করে দেয় সেই ES | 

স্পষ্ট হয়ে যায় সামনেটা, নিমাইকে, ভাবতে হয় না আর মোটে-** 


নিমাই বাবার শোবার ঘরে ঢুকে সুবোধ বালকের মত মাথা fag করে দাঁড়ায়, 
তারপর খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার রিটায়ারমেন্ট কবে? 

লুঞ্গিটা হাঁটুর নীচে নামিয়ে একটু নড়ে চড়েওঠেন বাবা | 

আপনার 'রটায়ারমেন্ট কবে জানতে চাইছি, খুব ঠান্ডা গলায় নরম ভাবে 
প্রশ্ন করে নিমাই । আড়চোখে দেখে, বাবা চমকে M-A THA তাকান, ততক্ষণে 
সে বাবার দিকে সরাসাঁর তাকায় । সেই দৃষ্টির সামনে বাবা একটু বিহবল হয়ে' 
পড়ছেন, কেন? মুখ ফসকে বোঁরয়ে পড়ে কথাটা। 

নিমাই দেখছে, কেন বলেই তান নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। বাবা মাইয়ের" 
চেয়ে শান্ত গলায় অন্তরঙ্গতায় জিজ্ঞেস করেন, তোমার ভাবনা হচ্ছে বুঝ ? 

আম শুধু জানতে চাইছি, কবে? 


-৬৪ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


৩ রা জুলাই, আর একমাস চারদিন মা, দঁঘ*্বাস পড়ে তার মুখ RASA 
কলে পড়ে যৈন। 

একমাস চারাদন ? মনে মনে আওড়ে চমকে উঠে নিমাই নিজের স্বস্তি ফিরে 
পাচ্ছে আস্তে আস্তে, তাহলে একমাস চারাঁদন ? 

হাঁ, বাবা ক একটা প্রত্যাশা নিয়ে তাকান তার দিকে। 

কিন্তু আমি আপনাকে অত সময় দিতে পারাঁছ না--- 

মাইয়ের কথা ধরতে না পেরে বাবা জিজ্ঞাস: দৃষ্টিতে তাকাল আবার 
তার দিকে। 

আম আপনাকে দুদিন সময় দিচ্ছি, সময় মাত্র আটচাল্লিশ ঘন্টা । কথাটা 
বুঝতে না পেরে বাবা অবাক হয়ে তাকাতে মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তার মানে ? 

সময় TT আটচল্লিশ ঘন্টা, নিমাই কথাটা আবার বেশ জোরের সঙ্গে বলে, 
এর মধ্যে আপনাকে সরে যেতে হবে বৃহত্তর স্বার্থে, নিদান হাঁকার মত নিরাসন্ত 
তার উচচারণ, মা ভাইবোন সকলের স্বার্থে । 

বাবার ঢোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। 

এর মধ্যে আপনাকে মরতে হবে, টায়ার করার আগেই, আর এটাই হবে 
ছেলেকে দেওয়া একজন বাবার শ্রেষ্ঠ উপহার | 

ক বলছো তুমি ? 

যা শুনলেন তাই বলাছ, আর এই রইল 'শাশ, ঘুমের বাঁড়। সবগুলো 
একসঙ্গে খাবেন, খাওয়ার আগে লিখবেন 

বলেই নিমাই শাশটা নাঁময়ে রেখে বোঁরয়ে আসে ঘর থেকে £ চৌকাঠ 
পোঁরয়ে আসার সময় শুধু একট, থমকায় মা-র ফোঁপান শুনে, এক মূহুর্ত" 
- বোধ হয়, তারপর দাঁড়ায় না আর 


. টাকডুঘাডুমনডুম 
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 


ভয় পাঁচ্ছলাম কুকুরের । কুকুর দেখতে পেলাম না। দারোয়ান আটকাল। 
: জ্যাপয়েষ্টমেষ্ট করা আছে শুনে বলল, দাঁড়ান। তার আগে অবশ্য আমাকে 
* দেখে নিল, আপাদমস্তক । লোকটা দেখছে বলে হোক, বা তার দেখার ভাঙ্গর 
জন্যেই হোক, আমার বাঁ পা-টা একট: বাঁ দিকে সরে গেল, আপাঁনই। ডান 
"পায়ে ভর 'দয়ে আম দাঁড়য়ে রইলাম, হাতের আযাটাচিটা দু’ হাতে ধরে। 

প্যাষ্টটা Stata করে দিয়েছে মালতী, জামাটাও । দাঁড়ও কাঁময়োছ, কালই 
বিকেলে । শুধু জুতোটা-* "এই গরমে স্যাপ্ডাকের রবার জাতীয় SLOT - "তা 
হোক, জুতো তো ! জ্যামসনও তো জহতোই | 
' দারোয়ানের পায়ের দিকে চোখ চলে যায়, অজান্তেই । চকচক করছে কালো 
রঙ। এসব বাঁড়র দারোয়ানদের জুতো-জামা-প্যাপ্ট দেওয়া হওয়া হয় নিয়ামত | 
' শ্রস্ব বাঁড়র দারোয়ানদের ঝকঝকে না দেখালে চাকার চলে বায় নিয়মিত.। 

আমার পোশাক-আশাকও ছু কম নয়। দ:গনিগর থেকে বেরোবার সময় 
রীতিমতো কেতাদুরস্তই দেখাচ্ছিল। canter বলেই 'দিয়োছলেন একট: ফিটফাট 
হয়ে আসতে | এসোঁছ। Ro দুগনিগরের ফিটফাট বোধহয় ম্যান্ডোভল 
- MOC HCA এসে কেমন কেত্‌রে যায়। 
" আমাকে ডান পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে দুটো গাঁড় বের করে দেয় দারোয়ান, 
* বোতাম টিপে গেট খুলে । একটা গাঁড় ঢুকিয়ে নেয় । সেটা বাড়ির এই এক- 
তলায় লম্বা-চাও্ডা জায়গাটার ঠিক মাঝামাঝ গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত নজর রাখে । 
তারপর নিজের ঘরে ঢুকে যায়। কাচের দরজা টেনে THA টোলফোনে কথা 
বলতে আরম্ভ করে । আম দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে দেখি । 

“চলে যান! মাঝখানের লফটটা নন । গেটদুটো টেনে দিয়ে, থার্টিন 
'খুটপে দেবেন । নেমে গিয়ে আবার দুটো গেটই ক্লোজ করে দেবেন । নইলে Teg - 

আম মাথা নিচু করে সম্মাত জানাই | 

“পারবেন তো ?” 

“একটু উচু থেকে জানতে চান দারোয়ানবাব। আমি নীরবে ঘাড় কাত 

& 


e. 
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করি। সপ্তাহে পাঁচাদন দ্বয়ংক্য় লিফটে উনিশ তলায় উঠে অফিস করতে হত।, 
কোম্পণন বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সতেরো বছর করোছ। কিন্তু স্যব্ডাকের, 
স্যামসন পরে ম্যাপ্ডোভিলা গার্ডেন্দ-এর তেরো তলায় যেতে হলে বেশি কথা বলতে 
নেই। cafe পাঁখপড়া করে শিখিয়ে দিয়েছেন। মিস্টার ভৌমিক তাঁর. 
arias ছিলেন। ইউীনভাঁসাঁটিতে পড়ার সময় একসঙ্গে ছাত্র আন্দোলনও- 
করতেন। এখন খুব হাই পাঁজশন। অনেক পয়সা । কিসের পয়সা জ্যোতিদা 
ঠিক জানেন না।... তবে পর্নসার শেষ নেই। ভাল করে ধরতে পারলে কিছু. 
শেয়ার নিশ্চয়ই নেবেন। যারা. খবর রাখে, আই-টি-স-র শেয়ার তারা নাম. 
শুনেই তুলে নেয়। সৃতরাধ:" 

লিফটে পেশছে, দরজাদ-টো টানব বলে পেছন ফিরতেই দারোয়ানের ACF- 
চোখাচোঁথ হয়ে যায়। আম নম্ভাবে হাস। হাতদটো বুকের কাছে তুলে: 
নমস্কার কার । . লোকটা থতোমতো খেয়ে দারোয়ানের ঘরে ঢুকে যায়। তার 
আগেই দৌঁথ কাঁচাপাকা একজোড়া গোঁফও আছে তার] 

বেলে হাত দিতেই শোনা যায়, ভেতরে পাঁখ ডাকছে, পিউ পিউ, পিউ পিউ L 
এটা বোধহয় সেই চাইম। দ্বিতীয় প্রমোশনের পর ভরানীপুরের ফ্ল্যাটে যাওয়ার 
আগে মালতাঁকে নিয়ে কালং বেল কিনতে গিয়োছলাম। দোকানদার অনেক- 
রকম দেখিয়ৌোছল। চাইমও দোখয়োঁছল। 

দু তিনবার বাজার পরেই দরজা খুলে গেল । লোকটার গায়ে কোটের মতো 
জামা । শাদা রঙের। শাদা OT FÒT 

“আসুন ৷” 

বড় একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে সে আমাকে নিয়ে গেল। ঘরে অনেক ফাঁনিচার।. 
মেঝেয় কার্পেট | দেওয়ালে ছাব। রাঁঙন টি. ভি, চলছে । বেশ জোরে জোরে | 
দেখছে না কেউ। শাদা পোশাক পরা এই লোকটাই হয়তো'- তার জুতোর দিকে 
তাকাতে বাব, তখনই একটা দরজা খুলে লোকটা বলল, “ভেতরে চলে যান b 
স্যার স্টাঁডতেই আছেন ।” 

লোকটার গলাটা কেমন চেনা-চেনা লাগে । ভেতরে পা দিয়ে তার পায়ের. 
FCS তাকাতেই সে দরজা টেনে দেয়। 

এ ঘরে আলো কম। আবছা আবছা । ঝলমলে বড় ঘরটা থেকে এসে, 
কেমন অন্ধকারই লাগে। 'কহুই প্রায় দেখা যায় না। KN কি এগোব না, 
কেনাঁদকে KAT দরজা ঘে'সেই দাঁড়িয়ে থাকি। 


? 
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- “বস ন 1৮ 

গলাটা ভরাট । হুকুম করার গলা। এ গলা নিয়ে কেউ জন্মায় না। 
হুকুম করে করে গলা এমন হয়। রেওয়াজ করে করে যেমন গানের গলা হয়। 

“ও, দেখিতে পাচ্ছেন না? ছোট ছোট পায়ে তিন পা এগিয়ে SGA, এসে 
at দিকে হতি বাড়ান । একটা চেয়ার পাবেন। বসুন 1৮ : 

চেয়ার পাই । সেটা টানতে গয়ে, না টেনে, নিজেই সরে গিয়ে বাঁস। 

"বলুন |” 

সেই গলা । অন্ধকার তখনও কাটোন। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে হলে 
ভুরু কুচকে চাইতে হয়। তাতে কপাল Fors যায়, কপালে ভাঁজ পড়ে। 
আই-টি-স-র Gara বল্পোছলেন, তাতে পাটির ইমপ্রেশান খারাপ হয়ে যায়। 
তাঁর দ্রোনং অনুযারী আম হাঁস । তার আগে পা-দুটো চেয়ারের তলায় কয়ে, 
দিই। 

"কী হল, বলুন! আপনাদের তো লেকচার মুখস্ত করা থাকে, থাকে না 2” 

আমার শীত করে। মোজা পরে আসা উচিত fet) স্যামসনের সঙ্গে 
মোজা" 'শ্বরটা এস. | ঘরে একটা চেনা গন্ধ | লাগ্টের পর. মেজ সাহেবের 
ঘরে গেলে এই গন্ধটাই, ঠিক এইটে নয়, হয়তো এইটে নয়, তিন বছর আগের 
স্মৃতিতে ঠিক গম্ধাটর ওপর আঙুল রাখা কাঠন+ তবে এমাঁন একটা গন্ধই পেতাম & 
মিস্টার ভৌমিক মাল থাচ্ছেন। ঘর অন্ধকার করে রাঁত্তর -রাঁত্তর ভাব এনে 
RiNS খাচ্ছেন I 

“arias E EE নর শেয়ার, SEY 
তে আপনার" -** 

“কেন, শেয়ার কেন? আপাঁন এন-এস-?স, ইউ-টি-আই, art বিকাশ, 
আযাকাঁসডেম্ট-কাম-ই্সিওরেন্স এসব করেন না ?” 

“কার না মানে, কার যে না তা বলাটা: --? 

ওসবের চেয়ে শেয়ারেই কাঁমশন---তা ছাড়া আজকাল তো সবাইশেয়ার নিয়েই... 
RAY মেটা কবা ভূপেন দালালদের সম্বচ্ধে যাই বলা হোক, ওরাই তো শেয়ারের 
07277557857 

--*শেয়ারই সবচেয়ে পপুলার টক, STIS কমোডাট,'- ব্যবসায়ী, এগাঁজ- 
ative, ডান্তার, ইাঁঞ্জানয়ার, প্রফেসর, শিক্ষক, কেরানি, ৮০০ 
টারোয়ানরাও* *১ 
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ট্রেনারের এইসব কথাবার্তা এখানে বলা যায় “কনা বুঝতে পারি না। 
অচ্ধকারটা একটু কেটে এলেও “tor জাঁিয়েই পড়ে একেবারে ডিসেম্বর 
জানুয়ারির শাঁত । 

আমি যতটা পারা ষায় বড় করে হাসি । “জ্যোতদা তো বোধহয় 
আপনাকে টেলিফোনে সবই: - > 

“বিলেছে। কিন্তু ওর জানা ছল না যে আম বাজ ধরা ছেড়ে fries 
আগে ধরতাম। তাসে* রুলেটে, থ্নেয়ারে, শেয়ারে, সবাকছতেই' "না ভুল 
হল" - 'সবাঁকছুতে ঠিক নয় ।৮ 

থেমে, অল্প একটু উঠে বসেন মিস্টার ভৌমক। আবছা অন্ধকারে তখন 
দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনের মাঝখানে বেটে একটা কাচের টোবল। টোঁবলের 
ওপারে গাঁদর মতো কিছু একটা পাতা । মাথার 'দকে, পায়ের কাছে এবং 
কোমরের পেছনে গোল, চৌকো, লম্বাটে নানারকম তাঁকয়া। face রঙের একটা 
চাদর জড়িয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে উন আধবসা। 

কাচের টেবিলের ওপর,বই, খবরের কাগজ, নানারকম ম্যাগাঁজন, খাবারের 
ডিশ, সিগারেটের প্যাকেট, দু-তিনটে আযাশদ্রে। ফলে টোবলের ওপার্টা . 
আড়ালেই থাকে । আওয়াজে বোঝা যায় কাচের গেলাসে শন্ত কিছু পড়ল । 
কাচের টুকরো, ছার বা জমানো বরফের মতো fee আওয়াজেই বোঝা বায়, 
বোতলের গলা গেলাসের মুখে লেগে বাজল। মিস্টার ভৌমিক আবার আধশোয়া, 
হন। 

“সবাঁকছুতে ঠিক নয়। রোদ ওঠা-না-ওঠা, বৃষ্টি পড়া-না-পড়া কিংবা 
মাছি উড়ে যাওয়া নিয়ে আম কোনাঁদনই বাজ ধরতাম না। ওসব মেড়োদের 
ফাটকা 1৮ 

sk স্যার, আম তো শেয়ার, মানে বড় বড় কোম্পাঁনর**» Tera 
ভোৌমক হাসেন এবার তাঁর হাসিতেও আওয়াজ হয়, প্রশ্রয়ের হাঁস। 

“শেয়ারও তো বাঁজই | বাজ না? মাঠে গিয়ে আম বোটৎ কার সিলভার 
tai ভাল দৌড়বে, ফাস্ট আসবে। আপাঁন বলছেন বেট নিন, আই-টি-স 
ভাল দৌড়বে, খুব প্রাফট করবে, মোটা িভিডেষ্ট দেবে । তাই তো? এটা 


বাজি না?” 
আম চুপ করে থাঁক। আসাটা ক তবে বৃথাই হবে? 


শারদীয় ১৯১৫ টাকডুমাডুমডুম Hd 
। “ধরতাম, আগে খুব ধরতাম, কিন্তু গত ডিসেম্বরে WIRTH যাওয়ার পর থেকে 
আর বাজ ধাঁর না। শেয়ারও ছুই না ৷” 

দীঘায় যাওয়ার সঙ্গে শেয়ার কেনার কী সম্পর্ক? ভদ্রলোকের ÎS নেশা হয়ে 
গেছে? কিন্তু কথা তো বলছেন বেশ গুছিয়ে । - উচ্চারণও Trias স্পষ্ট । গলাও 
জড়ায়ীন একটুও । তবে ক" 

“ক ভাবছেন? নেশা হয়ে গেছে? না হলে শেয়ার কেনার প্রস্তাবের মধ্যে 
দণঘাভ্রমণ ঢুকে পড়ে কী করে, অশ্যা? ব্যাপারটা, তা হলে আপনাকে ভেঙেই:-* 
কিন্তু আপনার তো 'নশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। সেই নর্থ থেকে এসেছেন” 
aT না, আমি খাওয়াদাওয়া করেই বৌরিয়োছি।” পা-দবটো চেয়ারের তলায় 
আরো ভেতরে ঢুাঁকয়ে দিই আম। Gia কাঁভাবে খবর পাঠান কে জানে, 
পাশের দরজা খুলে. ঠিক তেমাঁন শাদা পোশাক পরা একটা লোক এসে দাঁড়ায়! 
সেই লোকটাও হতে পারে। 

তব ভা সানি TERE E 

আমাকে বলেন, “আপনারা তো জনগণের আন্দোলনের লোক, এসব তো 
চলবে না।” 

আবার লোকটাকে বলেন, জুতা রনি যা দি লেবু 
BT | আপনারা এখনও লেব চা খান TOT 

আম আর আপান্ত করনা । করে লাভ হবে না বুঝি ee 
' থাকলে, পাঁরবেশটা একটু ঘাঁনষ্ঠ করে আনতে পারলে THR, শেয়ার হয়তো" -- 

“ah ব্যাপারের কথা বলাছলেন ?” | 
যেমন এসেছিল তেমাঁন নীরবে চলে যায় লোকটা, নিঃশব্দে দরজা বন্ধ 
করে দিয়ে । 


i 


“আমরা প্রত্যেক বছর দুবার RAI যাই । একবার FÓR, একবার শণঁতে 
প্রীতবারেই উাঁঠ টু্যারস্ট লজে। ওদের arate দিব্য। বারের সামনে:খোলা টেরাসটিও 
দিব্য । সন্ধ্যেবেলাটা ওখানেই কাটে। ডিনারের আঙ্গে পর্যন্ত । এবারে শরীরটা 
তেমন জুত নেই বলে হুইস্কি না {নিয়ে একটা aw নিয়ে বসে আছ, পাশের 
টেবিলে একটি ইয়ং ছেলে আর একটি মেয়ে এসে বসল। ছিমছাম. হ্যাপ্ডসামু 
চেহারা | ছেলোঁটর পরনে গাঢ় নীল প্যান্ট, শাদা শার্টের ওপর RORA সোয়েটার, 
হাতা গোটানো, কর্বাজতে মনে হল একটা রোলেক্স:॥, মেয়েটি ছিল শালোয়ার 
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কামজে। হালকা গোলাপি রঙ। গলায় আর বুকে শাদা চিকনের কাজ। 
হালকা হলুদ ওড়না । হয়তো দুজনে পোষাকেও ম্যাচ করতে চায়। কথাবাতয়ি 
বোঝা গেল বাঙালশ । হাবভাবে মনে হল সবে 'বিয়োহয়েছে। হয়তো হাঁনমুনেই 
এসেছে । একটা কোক আর একটা বিয়ারের অডরি দিয়ে ছেলেটি একটা সিগারেট 
ধরালো। ধরালো গ্যাস লাইটারে। লাইটারের আগুন যতক্ষণ জৰলে রইল 
ততক্ষণ বাজনা বেজে গেল। ভারি fie বাজনা । টেরাসের সবাই ঘাড় 
iste ঘুঁরয়ে দেখতে লাগল । বাজনাটা এমন যে না দেখে পারা যায় না। 
THATS বারবার ছেলোটকে অনুরোধ করতে লাগল, আর একবার, ake, আর 
একবার ! ছেলোটি বুড়ো আঙুলে চাপ দেয়, আগুনের শিখা জলে, Tate বাজনা 
বাজে। বাজতেই থাকে। মেয়েটি বেশ মঙ্গা পায়। সবাই তাদের দেখছে, 
তাদের বাজনা শুনছে, তাদের আযাপ্রাশয়েট করছে, ব্যাপারটা খুব এনজয় করাছল 
মেয়েটি । i 

আ'মও দেখাঁছলাম । দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা 
এই জোরালো বাতাসের মধ্যে ছেলেটি প্রত্যেকবার লাইটারটা জবালছে কী করে। 
একবারও তো ফেইল করছে AT | 

কথাটা মনে হতেই একটি লোক এসে দাঁড়াল ওদের পাশে | 

“বাহ ভার ALAA তো আপনার লাইটারটা 1 

ছেলোঁট মুখ না তুলেই বলল, “থ্যাংক ইউ 1৮ বলে আবার একবার.জ্বালাল | 
আবার বাজনা বেজে উঠল । লাইটারটার ?দকে তাঁকয়ে দাঁড়িয়েই রইল লোকটা । 
আম একটু কৌতুহল” হয়ে ATP থেকে মুখ তুলে তাকালাম । লোকটা কেমন 
FATS মতন। বেশ বেটে, চার সাত, বড় জোর আট হবে, খুব রোগা, প্রায় 
শলকালকেই বলা যায়। ওই শরীরের ওপর মন্ত একটা মাথা, তাতে কপালটা 
টাকের মতো চওড়া | তার পেছনে কাঁচাপাকা চুল। মুখটা ভাঙাচোরা, গালদুটো 
বসা Tarp নাকটা অসম্ভব বড়। লম্বা এবং বাঁকানো । সরু রুপোলি ফ্রেমে 
রসগোল্লার মতো গোল একজোড়া চশমা । তার তলায় বড় বড় দুটো চোখ। 
কপাল আর নাকের মতোই অনুপাতহ+ীন বড়। চোখের গহবরে যেন অঁটিছে না, 
ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, চশমার কাচদৃটো ঠেলেঠুলে আটকে রেখেছে 
কোনমতে | 

এসব যাঁদও বা মেনে নেওয়া যায়, যেটা একেবারেই মানা যায় না তা হল 
'লোকটার পোশাক আশাক! ফিনফিনে আদ্দির পাপ্রাবির ওপর কাশ্মিরী শাল | 


শারদীয় ১৯৯৫ টাকডুমাডুমডুম ৭১ 


শালটার আগাপাস্তালা নানা রঙের সুতোর কাজ। খুব চওড়া ধাক্কা পাড় TS | 
পাড়েও নানা রঙের সুতোর 'ডিজাইন। শালের সঙ্গে ম্যাচ করা যেন। কোঁচাটা 
মাটিতে লুটোচ্ছে, ফলে পায়ে ক আছে দেখা যায় না। 
“আচ্ছা প্রত্যেকবার {ক করে GEKA বলুন তো ?” ছেলেটা জবাব না দিয়ে 
শৃবয়ারের জাগে চুমুক দেয়। 
“এটা ক ফেইল প্রুফ ?” 
"এটা রনসন 1» 
“সে যাই হোক, প্রত্যেকবারই {ক জবলবে ?” 
শিনশ্চয়ই |” 
' “তা কী করে হয়?” 
“হচ্ছে তো 1৮ 
“oe ৮ 
“ঈহং মানে P” 
- এতক্ষণে ছেলেটি মুখ তুলে তাকায় লোকটার দিকে । 
“দশবারে একবার অন্তত ফেইল করবেই |” 
" “না, করবে না 1” 
বেশ Trae হয়েই বলে ছেলেঁট | 
“করবে, করবে» খুব শান্ত গলায় 'বিজ্ের মতো বলে লোকটি । 
“করতেই পারে না, এটা রনসন 1” 
“বাজ হয়ে বাক!» | 
একই রকম শান্ত ভাঙ্গতে প্রস্তাব করে লোকটি। 
রি 
বিহবল গলায় ছেলোট উচ্চারণ করে। শব্দটার মানেই যেন তার মাথায় 
ZN AT | 
PRT মধ্যে দশবারই যাঁদ জবলতে পারেন, ওই গাড়িটা আপনার হয়ে 
WA” 
“গাঁড় ৮ 
চেয়ারের ওপর প্রায় লাফিয়ে ওঠে মেয়েটি |, 
"কোন গাঁড়টা ৮ 


৭২ পরিচয় শারদীয় ১৪০২: 


' পিই তো শাদা আযাম্বাসাডারটার পাশে নাল রঙের যে a দেখছেন, 
মাত জেন, দিন প'চিশ হল রা্া় নেমেছে ৷” 

“সত্যি?” 

মেয়্টির সরলতায় বিচলিত হয় না লোকটা | ই নার 
. ছেলেটি তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে | 

গ্গাঁড়টা একবার দেখুন ৷” 

মেয়োট গাঁড়টাই দেখাছিল। ছেলোটিও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে। SRE 
চোখদুটো চকচক করে ওঠে | 

“ইয়ে, মানে কিন্তু যাঁদ---» 

“আপাঁনই তো বলছেন, জবলবেই, ওটা রনসন 1” 

“হশ্যা, তবু যদ বাই চান্স--* 

“তেমন হলে, ক আর দেবেন আপাঁন, ডান হাতের কেড়ে আঙলটা দেবেন 1” - 

“মানে ?” 
' ছেলেটা আক্ষারক অর্থেই হ করে তাকিয়ে থাকে। মেয়োঁটও ফ্যালফ্যাল, করে” 
অবুঝের মতো দেখে লোকটাকে । লোকটা দাঁড়য়ে থাকে নিবিকারভাবে IA 

“ভেবে দেখুন । রাজি হলে বলবেন, আমি আমার টোবলে আছি 1” 

[55555545588 
একটা টেবিলে গিয়ে বসে | 

রিকি a: 

“এমন একটা প্রস্তাবে রাজি হলে না?” 

“তুমি বুঝছ না, লোকটা নিঘার্থ পাগল ।” 

“পাগলই হোক, ছাগলই হোক, গাঁড়টা তো ATLAS জেন, লেটেস্ট মডেল 1” 

ছেলেটা তখন ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে আঙ্ুলগলো নেড়ে নেড়ে; 
দেখছে” 


শাদা পোশাক পরা লোকটা নীরবে ঘরে ঢোকে। ছোট একটা কাচের টোবলঃ 
“RA আমার সামনে 'রাখে। টোবলের ওপর দুটো প্লেটে ভাজা |, Toor. errn. 

বড় একটা কাপে কালচে চা। ধোঁয়া উঠছে। 

“তারপর 2” 

“মাগে চাটা থেয়ে নিন 1” 


শারদীয় ১৯৯৫ টাকডুমাডুমডুম H. 


“সে হবে। আপাঁন বলুন, তারপর কী হল ?? 

“কী আর হবে? আপনারা যখন: টাটা বা আই. টি. সি. বা রিলায়েন্স কিংবা ' 
এসার-এ্রর শেয়ারের ওপর লেকচার শেষ করেন তখন লোকজনের যে দশা হয় 
ওদেরও তাই হল। বারকয়েক গাঁড়টার দিকে চকচকে চোখে তাকাল t- 
বারকয়েক অব্যর্থভাবে লাইটারটা জ্বালল। তারপর**"ছেলেটা শেষবারের মতো - 
একটা চেষ্টা করল । 'হাতের আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলল, “কিন্তু বাই চান্স - 
ain: n 

585 আবিষ্টের মতো - 

a, “হতেই পারে না, ওটা রনসন |” 

হিল 
' ছেলেটা শব্দদুটো উচ্চারণ করতেই মেয়েটা টৌবলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ।.« 
বিয়ারের জাগটা তুলে ঢকঢক করে ‘গলে ফেলল সবটা । এতক্ষণ সে কোকাকোলা 
খাচ্ছিল। তারপর ছেলেটিকে জাঁড়য়ে ধরে তার গালে চকাৎ চকাৎ করে দুটো 
চুমু খেয়ে বলল, “ইউ আর এ ডালিং 1? 

N আবরার আম তাকিয়ে তাঁকয়ে - 
দেখলাম ওদের চলে যাওয়া । তারপর ANCA গেলাসটা দুহাতের তালুতে - 
জাড়িয়ে নার্স করতে করতে ভাবতে লাগলাম, এমন অদ্ভুত বাঁজর কথা আগে - 
কখনো শ.নেছি কিনা । লোভের টান এড়াতে না পেরে এমনভাবে চলে যাওয়া 
অনেক দেখোঁছ। প্রাতাদনই চলে যায় লক্ষ লক্ষ লোক। কিন্তু এমন উদ্ভট 
কোনো বার কথা মনে করতে পাঁর না। 

একটু পরে ওরা তিনজন আমার টেবিলে এসে দাঁড়ায় । সামনে ছেলেটি আর. 
মেয়েট । পেছনে সেই চার ফুট সাত বা আট লোকটি | 

“আমরা একটা বাজি ধরোঁছ, আপনাকে তার রেফার হতে হবে ।” 

“আমাকে? আম কেন?” 

মেয়েটি বলে, “ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা । উনিই বললেন - 
আপনার কথা | আপাঁন এখানকার পুরোনো কাস্টমার, ডান বললেন খুব ভদ্র 
খুব বিচক্ষণ : প্রিজ আপাতত করবেন না আপানি।” 

প্রস্তাবটা শুনেই ঠিক করোছলাম 'রাঁফউজ করব। fee শেষ পর্যন্ত. 
কৌত্‌হলই জিতে গেল । রাজ হলাম। 

“আসুন, তা হলে যাওয়া যাক ।” 


“98 পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


প্রায় মাটিতে মিশে গিয়ে লোকটি ডাকে । আমরা তার 'তনতলার সুইটে 
? চলে যাই। বাইরের ঘরে আমাদের বাঁসয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে লোকাঁট কীসব 
করে । ছেলেটি আর মেয়েটি সেই ফাঁকে aie যাবতীয় বৃত্তান্ত আমাকে জানয়ে 
দেয়। আমি যে তাদের কথাবার্তা কিছু শুনোছ তা প্রকাশ কার না। একটু 
“পরে লোকটি দরজায় এসে দাঁড়ায় | 

“আসুন P 

বড় একটা ডাবল বেডের পাশে দুধ-শাদা সানমাইকায় ঢাকা মন্ত একটা 
টোবল। তার চারপাশে চারটে চেয়ার। টোঁবলের ঠিক মাঝখানে বড় একটা 
জলের জাগ। কাচের। পাঁচ ছটা কাচের গেলগাস। টোঁবলের একপাশে পরপর 
“TRH রাখা নীলরঙের নাইলনের দাঁড়, মাঝারি 'একটা ভোজালি, বেশ ভার এবং 
WTF, একটা ফাস্ট এইড বক্স এবং তার পাশেই গাঁড়র একটা লাইসেন্স বই, 
- ইন্সিওরেন্সের কাগজপত্র এবং তার ওপর আলগ্োছে রাখা একগোছা চাঁব। 
চকচকে নতুন । দেখেই বোঝা যায় গাঁড়র চাঁব। 

“বসুন ৷ যার যেখানে ইচ্ছে বসুন 1” 

মেয়োট চাবির গোছার সামনের চেয়ারটাতে বসে । লোকটা যে-চেয়ারে বসে 
“সেইাদিকেই রয়েছে ভোজ্জাললটা । আম একটা চেয়ার বাইরে টেনে সয়ে টৌবল 
থেকে একটু আলাদা হয়ে বাঁস। ছেলেটি বলে, 

“দাঁড় কেন 2” 

“ওটা কিছু না। আঙুল কাটার আগে ভয়টয় পেয়ে ছটফট করলে অহেতুক 
“বোঁশ কেটে যেতে পারে তো। 'কচ্তু হাতটা চেয়ারের হাতলের সঙ্গে বে'ধে নিলে 
TA আশৎকা আর থাকে না। সেইজন্যেই-* “ওটা কিছু না।” 

ছেলোঁটর কপালে তবু যেন কয়েক বিন্দু ঘাম জমে । চেয়ারে বসে সে 
-প্যাস্টের পকেটে হাত ঢ্কয়ে রুমাল খোঁজে ৷ 

“জানলাগদুলো কি বন্ধ করে দেব ?” 

“কেন?” 

“না, মানে, বাতাসে লাইটারটা জবালতে যাঁদ অসুবিধা হয়। পার 
“ব্যাপারে রেফারি যা বলবেন তাই: -” 

“কোনো দরকার AE 1? 

“বেশ, তা হলে শুরু করা যাক |" ইচ্ছে করলে আপা দ চারবার er 
-করে নিতে পারেন!” 


স্শারদীয় ১৯৯৫ টাকডুমাডুমডুম at 


“কোনো দরকার নেই ৷? 

“আপনি স্যার একটু জোরে জোরে গদুনবেন, যাতে কারো মনে কোনো প্রশ্ন 
না থাকে” 

আমার fare তাঁকয়ে লোকটা অনুরোধ করে। আম ছেলেটিকে জিজ্ঞেস 
-করি, “আপানও কি তাই চান?” 

“খারাপ কি ৮ 

“ঠক আছে, তা হলে আরম্ভ করুন” 

ছেলেটি বাঁ হাতটা টোবলে ছড়িয়ে দিয়ে ডান হাতে লাইটারটা 'নিয়ে বুড়ো 
আঙুলের চাপ দেয়। আগুনের শিখা দপ করে জলে ওঠে। বাজনা শুরু 
হয়। আম গুনি, 

“এক |” 

আবার লাইটার জবলে, বাজনা বাজে। 

“দুই |” 

“তন !” 

“চার |” 
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ছেলোঁটির কপাল থেকে ঘাম গাঁড়য়ে গাল বেয়ে থুতনিতে জমে | টপ করে 
-ÅA পড়ে হলুদ সোয়েটারে। লাইটারটা টোবলে নামিয়ে রেখে দুহাতে 
রুমাল দিয়ে মুখ মোছে সে। তারপর লাইটারটা তুলে নেয়। জবালার আগে 
বাঁ হাত য়ে টৌবলের কোণ চেপে ধরে । শিখা জ বলে ওঠে দপ করে। 

“ছয়!” 

“ছয়, না সাত P” 

উত্তোজত গলায় জানতে চায় মেয়োট। চাঁবর গোছাটা সে তখন দু হাতে 
নাড়ছে, হয়তো নিজের অজান্তেই | 

“সাত নয়, ছয়» 

“চুপ করে থাকো তো! মাঝখানে এইভাবে কথা বললে আমার কনসেন- 

“সার!” মুখ ভার হয়ে যায় মেয়োটর । চাবির গোছা দু হাতে ধরে চুপ 
-করে বসে থাকে সে। 

ছেলেটি লাহটারটা জবালতে বাবে, হঠাৎ এক দমক বাতাস জানলায় ধাক্কা 


au পাঁরচয় . শারদীয় ১৪০২. 


দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। ঝনঝন আওয়াজ হয় জানলায়, দরজার পদ উড়ে যেতে - 
চায়। ছেলেটি থমকে থেমে যায় | 

“জানলাটা বন্ধ করে দেব ?” 

"জানালাটা? না-আ-আঃ থাক ! ঠিক আছে।” 


at হাতে টোবলটা আঁকড়ে ধরে ডান হাতে লাইটারটা বাঁগয়ে ধরে সে॥ 
আম গান, “সাত 1” 

আবার জবলে ওঠে শিখা । আবার বাজনা বাজে | 

আবার আম গন, “আট 1৮ 

মেয়োটও তখন ঘামছে। ওড়না দিয়েই সে মুখ মুছতে থাকে। ছেলেটি 
লাইটারটা বাঁ হাতে নিয়ে ভান হাতটা রুমালে ঘসে । ডান হাতের তালু, সব 
কটা আঙুল ঘামে তজে চপচপ করছে। মুছে মুছে হাতের তালু, আঙুল 
শুকনো কারে নিয়ে তবে সে লাইটারটা হাতে নেয়। জবালে। শিখা দেখা যায়, 
বাজনাও বেজে ওঠে | 

“নয় 1৮ 

ছেলেটি আর থামে না। বাঁ হাতে টোবিলটা শক্ত করে চেপে ধরে, ডান হাতের ' 
কনুই 'দয়ে টেবিলে ভর দিয়ে লাইটারটা oy ক'রে ধরে জৰলতে যায়। ঠিক 
তখনই চিৎকার করতে করতে ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন এক মাঁহলা। 
টুকুট্‌কে লাল শাড়ি পরা ছিপাঁছপে চেহারার এক মধ্যবয়ীসনী | 

“আবার সেই কাণ্ড করেছ তুম? আবার বাজি ধরেছ? st aie ধরেছ, 
অশ্যা? হীরের নেকলেসটা, না গাঁড়টা ? কাঁ বাজ ধরেছ এবার ?” 

লোকটার গা থেকে তখন শালটা খসে পড়েছে মাঁটতে। মহিলা দেখে 
ফেলেছেন, মেয়েটির হাতে গাড়ির চাব । ঝীপয়ে পড়ে তান ছিনিয়ে নেন চাঁবর - 
গোছা । “কোন সাহসে তুমি গাঁড়টা বাজ রাখো? গাঁড় কি তোমার ?৮_ 
বলেই তান আমাদের Tees তাকয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, “এই করে ও | 
সারাজশীবন ধরেই করছে। এ পর্যন্ত চৌত্রিশটা আঙুল ও জিতেছে, fee সমন্ত 
FETS গেছে । ওই গাঁড়টা ও পরশূুদনই হেরে গেছে আমার কাছে 1” 

বলতে বলতে লাফ 'দিয়ে তিনি টেবিলের এক পাশে fora দাড়ান | বাঁ হাতে, 
টেবিলে ভর Wea সামনে বুকে ডান হাতে টোঁবল চাপড়ে 'তাঁন চ্যালেঞ্জ জানান, 
“কোন সাহসে তুমি আমার গাড়ি নিয়ে বাজি লড়ো ?” 


“শারদীয় ১৯১৫ টাকডুমাডুমডুম ৭৭ 


ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে লোকটা । সে-ও উঠে দাড়য়ে এক হাতে 
* চোবলে ভর দিয়ে আর এক হাতে টোবল চাপড়াতে থাকে | 

“তোমার গাঁড়? বেশ, ACH যাক আর এক হাত। এখনও আমার হাতে 
চারটে আঙুল আছে 1” 

চ্যালেষের ঝোঁকে এত কাছে চলে আসে দুজন, মাথায় মাথা ঠেকে যায় প্রায় । 
DA চোখে ঠিকরে পড়ে রাগ আর ঘৃণা । টৌবলে ০ 
খাবার দেখি মোটনাট আটটা আঙুল 1” 


একটানা অনেকক্ষণ বলার পর ষ্টার ভোমিক * একট; QT | লম্বা করে 
গেলাসে চুমুক দেন। 
'_ প্তারপর? তারপর কী হল? 
। তান কিছু বলার আগেই সশব্দে খুলে যায় আমার পেছনের দরজা । আমি 
‘পেছন.ফিরে তাকাবার আগেই এক মাঁহলা ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠেন, 
-$ “আবার তুমি দগঘার বুকিং ক্যাম্সেল করে TR ?- জীবনেও " দীঘায় 
“যাওয়ন্হেবে না আমাদের ?” 

ভাব হর TRE হাতে 

“একি, অন্ধকারে কাকে নিয়ে বসে আছ তুমি 27 
,  কটাস করে শব্দ হয়। ঝলমলে আলোয় ঘর ভরে যায়। চোখে লাগে। 
"তার মধ্যেই পেছন Pea oie. টুকটুকে লাল শাড়ি পরা TOEA এক মধ্য- 
-বয়ীসনী । সুইচবোর্ড থেকে যে-হাতটা Tela টেনে নিচ্ছেন তাতে, Gara আর 
ATA ছাড়া আর কোনো আঙুল 'নেই। আঁম চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে ' 
'উঠি। দরজার কাছে পেণঁছতেই মিস্টার ভৌমিক ডাকেন, “একি, আপাঁন যে 
শৃকছুই খেলেন না! অন্তত দুটো এগ পকৌড়া--- 

পেছন ফরে দেখ তান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়য়েছেন। ঘিয়ে রঙের চাদরের 
ভেতর থেকে দুটো হাতই বের করে আনহেন ধীরে ধীরে। আম দরজা দিয়ে 
ছিটকে বোঁরয়ে যাই। দ্রুত পায়ে চলে যাই বাইরে যেখানে গবকেল হয়ে গেলেও 
Tee, রোদ্দুর তখনও আছে। 


গল্পাটর আখ্যানভাগ্ের একটি অংশের জন্যে রোআল্ড ডাল-এর কাছে 
“গল্পকার ধণখ । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের asia 
মনোরঞ্জন ধর 


[ শী মনোয়প্রন ধর ভারত ও বাংলাদেশের জীবিত প্রবীপতঙ রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক” 
fafa? wee: এখন ভার বয়স ant তিনি ১৯১৭ পালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে fart 
‘বুগ্থান্তর' দলের সক্রিয় সন্ত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন নিবে ঘিতপ্রাণ 
নৈনিকরূপে অংশ নিয়ে তিনি বারংবার কারাবরণ করেন। বৃটিশ শাসনকালে ১৬ বছর এবং 
পূর্বপাফিস্তানে মূদলিম লীগ ও মিলিটারি শাসনকালে ১১ বছর তার জীবনের অযুলা এই - 
২৭টি বছর কারাগারের অন্তরালে অতিবাহিত হয়েছে। বহ নির্যাতন ও হুঃখ-কষ্ট বরণ: 
করেছেন। কংগ্রেসের প্রার্থারণপে ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন-সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন ।' 
তিনি ছিলেন কংগ্রেদ পালণালেপ্টারি ধোভে'র সহ-সম্পা্ক। দ্বেশ-বিকাগের পর, যখন অনেক- 
রাঞ্জদৈতিক নেতা ও কর্মী পূর্বপাফিল্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন. জী ধর, watt east: 
সঙ্গেও দে-রকম না করে পাকিস্তামে অবস্থিত অগণিত অসহায় সংখ্যালঘু মানুষের কথা, ভেবে 
তাদের ভাঙ্গের সাথে নিজের ভাগ্যকে FH করে সে-দেশে থাকার দৃঢ়দংকল্প গ্রহণ করেন এবং 
ভার মত যুষ্টমের strast নহক্ষীর সহযোগিতার নিজের সংগঠন-দক্ষতার জোরে পূর্ববলের" 
রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তান স্তাশানাল কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক এবং আইন সভাতেও তিনি ছিলেন দলের সম্পাদক। ভাব! আন্দোলনে 
আইন সম্ভার ভিতরে ও বাইরে Sta ভূমিক! ছিল বলিষ্ঠ | এর ফলে ঘটে তার ছু'বছরের 
কারাবরণ। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন* 
afans & ধর ছিলেন অর্থমন্ত্রী । মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন অস্থায়ী ৰালো দেশ 
সরকারের উপদেষ্ট! পরিষদের একজন are! পরবর্তাঁকালে শেখ মজিবুর রহমানের afer 
আইব-মন্ত্রী বপে যোগদান করেন। MEAT সামরিক শাসনকালে আবার কয়েক বছরের" 
কারাঁজীবন। জীবনের প্রান্তে এসে এখন শারীরিক কারণে তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন! 

পর মনোরগ্রন ধর অত্যন্ত আত্ম প্রচারবিমুখ। তার অনুজ রন ধর অনেক দিনের চেষ্টার 
পর Sty জীবনের কিছু কথ! টেপবন্ধ করে এনেছেন। তার থেকে ভারতের শ্বাধীনতা, 
সংগ্রামের অধ্যায় পর্যন্ত তার সংপ্রাশীজীবনের কিছু কথা লিপিবদ্ধ করা হল, পরিচয়-এক 


পাঠকদের অন্য | 
ATS ] 
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জীবনের গোধুলিতে এসে মাঝে মাঝে যখন দীর্ঘ অতীতের দিকে তাকাই . 
তখন মনে জাগে মিশ্র অনুভূতি ও আবেগ, যা একান্ত করে আম এতকাল নিজের 
মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রাখতে চেয়োছ। কিন্তু আমার ছোট ভাই-এর পণড়াপশীড় আজ 
আমাকে এই প্রকাশ্য স্মৃতি রোমচ্হনে বাধ্য করল । অনেক বছর ধরে পর্র-মাধ্যমে ` 
তার আবদার উপেক্ষা করোঁছ কিন্তু চাল্লশ বছর বাদে বাংলাদেশে এসে সে যখন 
আমার সামনে টেপ রেকডরর' নিয়ে বসল, তখন আর অন্য উপায় রইল না। 
তবু স্বীকার না করে পারাছু না, নিজের মুখে নিজের কথা বলতে আম অত্যন্ত - 
বিড়ম্বনা বোধ করছি । তাছাড়া বলার অসুবিধাও অনেক। নব্বুই আঁত্কান্ত. 
একজনের ক্ষায়মান স্মৃতিশক্তি নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গেলে শুধু যে বিভিন্ন 
তথ্য ও ঘটনার সন-তারথ বর্ণনায় ভুল থাকার ভয়, তাই নয়, ঘটনাগুলোর সঙ্গে 
জাঁড়ত অনেকের ale আবচারের আশঙ্কাও থেকে যায়। সেই সম্ভাবনার কথা - 
মেনে নিয়েই আম বিনাপ্রস্ত্রাততে স্মৃতির আবরণ উন্মোচনে উদ্যোগ! হচ্ছি। 

১৯০৪ সনের ২১ ফেব্রুয়ার ময়মনীসংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার চাতল গ্রামে 
এঁক মধ্যবিত্ত পারবারে আমার জন্ম | আমার পতা স্বগাঁয় জগৎচন্দ্র ধর ছিলেন 
অত্যন্ত সত্যানষ্ঠ, অমায়িক, fey বালষ্ঠ চরিত্রের মানুষ। আমাদের ভাইদের - 
পড়াশুনার Tacs ছিল তাঁর তীক্ষয দৃষ্ট। 

স্কুল জীবনে আদম বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়েছি। কয়েকজন শিক্ষকের Ar Ts 
আম আঙ্ীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে লালন করে আসাঁছ। বিশেষত জ্যানয়র মাধ্যমিক 
স্কুলের অমৃতলাল রায় ও রমেশচম্দ্র ভট্রাচার্য। তাঁরা আমার কাছে আদর্শ 
{শিক্ষকের মডেল । তখনকার দিনে গ্রামে যে দুশতনাঁটি সংবাদপত্র আসত, তার 
একাঁটি রাখতেন রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । তান নিয়মিতভাবে আমাকে সংবাদপন্ন 
পড়ার সুযোগ দিতেন। তান ছিলেন ভুগোলের শিক্ষক। ভূগোল ও. 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে তানই আমাকে প্রথম দেশ ও বাঁহাবি্ব-সম্পর্কে চেতনা 
লাভের সুযোগ করে দেন। এর ফলেই হয়ত রাজনীতির ate আম সহজেই 
আকৃষ্ট হতে পেরোছলাম | আচাঁমতা গ্রামের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পড়তে এসে” 
- পেলাম আর একজন শিক্ষককে-তাঁন নরেন্দ্র ন্দ-আমার জীবন গড়ার ব্যাপারে 
'তাঁনও পালন করেছেন একজন হ্থপাঁতর ভূমিকা। বিদ্যালয় ছিল বাড়ি থেকে 
আড়াই মাইল দূরে, হে'টেই যাতায়াত করতে হত অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে । 


- বিদ্যালয়ের পথে পড়ে, গোপীনাথ জণউর মাল্দর। সেখানে ate বৎসর রথ ও 


কলন উপলক্ষে কয়েক দিনের মেলা বসত -AA সহস্র লোকের সমাগম হত 
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দূর-দরান্তর থেকে। যাত্রীদের সেবার জন্য গঠিত হত সেচ্ছাসেবক বাহিনী | 
rine এই বাহিনীর নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলাম। ক্রমান্বয়ে বুঝতে পারলাম, 
বেছে-বেছে স্বেচ্ছাসেবক RED করার পিছনে রয়েছে যুগান্তর ও অনুশীলন নামক 
' দুট বিপ্লবী দলের কমশদের প্ল্যান । এমান করে যুগান্তর দলের দীনেশ ধর ও 
আর কয়েকজনের সঙ্গে আমার ঘাঁনষ্ঠতা গড়ে উঠল, এবং এক সময় দীনেশ ধর 
আমাকে তাঁদের 'বপ্লবী মতাদর্শের পাঠ দিতে শুরু করলেন। বইপত্রের লেনদেন 
চলতে লাগল অতি গোপনে | এবং ১৯১৭ সালে মাতৃভাঁমর sie আগ্মমদ্দে 
দীক্ষা নিয়ে আমার ১৩ বছর বয়সে গোপন বিপ্লবী দল 'যগ্রাস্তর-এর সক্রিয় 
সদস্য হয়োছলাম। দীনেশ ধর আমার রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষা | 
তখন এলাকাগতভাবে মাইজাট গ্রামের আনন্দাকশোর মজুমদার ও কায়ম্থপল্লীর 
সঞ্জীব দত্ত যুগান্তর দলের নেতৃত্বে ছিলেন। তখনকার 'দনে দলগত মিলনের 
প্রধান স্থান ছিল (বাভিন্ন মেলা, বিশেষ করে ধর্মীয় তীথস্ছানের সমাবেশ । তেমন 
একটি মেলা বসত জন্মান্টমীর স্নান উপলক্ষে মঠখোলায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তাঁরে। 
আমাদের TTS থেকে প্রায় oti মাইল হাঁটাপথ পোঁরয়ে আমিও স্বেচ্ছাসেবক 
হয়ে যেতাম সেখানে । এভাবে ধারে ধীরে দলের প্রয়োজনে আমার বাঁড়র গন্ডী 
অ'ঁতক্রম করা শুরু হল! আনন্দীকশোর মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা 
হয়োছল মঠখোলার জন্মাষ্টমশর, মেলায়। তান আমাকে স্বাস্থ্য ও চারুর সবল 
করে গড়ে তোলার উপদেশ 'দলেন। কয়েকটা alates দিলেন পড়তে | 
বুঝতে পারলাম, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শান্তিসম্পন্ন যুবকদের নিয়ে দল গঠন করাই 
তাঁদের লক্ষ্য | গোপনীয়তা সম্পর্কেও ছিল খুব কড়াকড়ি । আমার এক মামা 
ছিলেন, আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছল, 
খুব স্নেহ করতেন আমাকে | প্রায়ই আমাদের বাঁড়তে আসতেন । isa 
. মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তানও থাকতেন, কিন্তু আম কখনো জানতে ATATA 
যে মামা 'যুগান্তর’ দলের একজন সদস্য। জেনোৌছ অনেক পরে। যখন বিপ্রবীদের 
ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়, তখন বাড়ি থেকে মামাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়োছল 
বাময়ি, যার জন্য জেলে যাওয়ার হাত থেকে তান বেচে যান। আর একটা 
ঘটনার কথা মনে পড়ে |. মামার বাড়তে গয়ে বেড়াতে বোঁরয়ে পথে একটা জঙ্গলের 
পাশে এক ATTA আশ্রম দেখে ঢুকে পড়েছিলাম | কিন্তু সম্ন্যাসীর ঘরের 
বারম্দায় চরকা দেখে CONE জাগে । জানলাম, তান শুধু নিজে চরকা কাটেন 
না, অন্যদেরও কাটতে শেখান । অনেকক্ষণ সেখানে বসে বিশ্রাম নিলাম। সন্ন্যাসী 
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সবাইকে সেবাধর্মে'র রত পালন করতে বলেন। AGMA হতে বলেন। এই 
ঘটনার বেশ কিছাঁদন বাদে আনন্দাকশোর মজ-মদারের সঙ্গে দেখা হলে কথাপ্রসঙ্গে 
আম এই অদ্ভুত সন্্যাসীর কথা তাঁকে বাল, এবং জানতে পার যে, সন্যাসী 
একজন বিপ্লব । আসলে পদীলশের সন্দেহ এড়াবার জন্যই চরকায় সৃতোকাটা 
- ও ARIAT ছদ্মবেশ। / 

mis পরীক্ষার রেজাল্ট বেরবার পর ময়মনাসৎহ শহরে আনন্দমোহন 
কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে STS হলাম । থাকার ব্যবস্থা হল এক আত্মীয়ের বাসায় । 
"আমাকে নিয়ে বাবা-মা'র অনেক স্বপ্ন ও আশা, কিন্তু শহরে আসার পর সে-সব 
আম ধারে-ধীরে ভুলে গয়ে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অন্য এক 
জশবনের দিকে ধাবমান হয়োছ। বিপ্লবের স্বপ্নই তখন আমার সমগ্র সত্তাকে 
- গ্রাস করে রেখেছে । এর মধ্যে খবর পেলাম, আমার অনুজ হেমজারঞনও যোগ 


"frre আমাদের বিপ্লবী দলে। তখন সে নবম ক্লাসের ছাত্র। আমার আনন্দ 


A 


হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা'র কথা ভেবে একটু দুঃখ অনুভব না 
করে MAH | 

শহরে AMA মধ্যে আম দল ও কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 
ফেললাম | দলের কাজ গোপনে, আর কংগ্রেসের কাজ প্রকাশ্যে! তখন 
‘যুগান্তর’ দলের নেতা সুরেন্দুমোহন ঘোষ কংগ্রেসেরও সভাপাঁত। তাঁর নেতৃত্বে 
সারা জেলায় যুগ্রাস্তর দলে যোগ দিয়েছে 'শীক্ষত যুবসমাজের একটা বড় অংশ 1. 
ময়মনাঁসংহ শহরে অনুবতাঁদের মধ্যে তাঁর একান্ত প্লেহভাজন ও আস্থাভাজন 
ছিলেন শ্যামানন্দ সেন, হরেশ ভট্টাচার্য, আঁজত রায়, নরেশ রায়, খোকা রায় 
প্রমথ । এবং আমিও | 

সতীশচন্দ্র bate) ছিলেন দলের একজন প্রবীণ কমশ। তাঁর ব্লীডাসামগ্রণ 
RIR একটা দোকান ছল, fore Tres ছিল আর একটা ঘর। সেই ঘরে মাঝে 
মাঝে দলের TAR করা হত গোপনে | দলের অপ্রত্যক্ষ পারচালনায় পাড়ায়- 
পাড়ায় পাঠাগার ও শরাঁরচচার আখড়া গড়ে উঠেছে । অবশ্য শুধু যুগাস্তর দল 
নয়, জ্ঞান মজুমদারের নেতৃত্বে সমান্তরালভাবে বিপ্লবী অনহশীলন দলের কার্য- 
কলাপও চলছে | সনটা বোধহয় ১১২১ TA অব ওয়েলস আসবেন, তাঁকে 
বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছে । গান্ধাঁজ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক 
Treated | চারাঁদকে উত্তেজনা । অনেক atl ধরা পড়েছেন।, পৃলিশের 
“নজরদাঁর বেড়ে চলেছে | মনে আছে, আম কয়েকাঁদনের জন্য গ্রামের বাড়তে 
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গগয়োছলাম। একাঁদন বানাশ্রামের কংগ্রেস নেতা যশোদানন্দন গোস্বামীর 
| নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে নিয়ে আমরা রাস্তায় শোভাযাত্রা করে স্লোগান 
দিচ্ছলাম--কথগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম Renin; হঠাৎ প্লশ এসে 
প্রসেশন আটকে 'দয়ে সায়দার রহমান, 'জতেন দে ও আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
নিয়ে গেল; পরাঁদন পাঠাল কিশোরগঞ্জ জেলে। প্রায় একবছর বিনাবিচারে 
আটক থাকার পর আমরা ছাড়া পেলাম। জেলের আঁভক্রতা এই প্রথম। তখন. 
মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে গ্রাম ও শহরে সবশ্রেণীর' 
মানুষের মধ্যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছে | 

১৯২৮ সাল। 'নাঁখল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন হবে কলকাতায় । আমাদের জেলা 
থেকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ব্যাপক প্রস্তুত চলছে | আম তখন জেলা ছা; 
সা্মীতর সম্পাদক । আমরা বেশ বড় সংখ্যায় ফোগ দিলাম কলকাতার সম্মেলনে . 
প্রারতীনাধ হিসেবে । বঙ্গদেশে প্রাদেশিক ভাতে এটাই প্রথম কংগ্রেস সমথ'ক- 
জাতায়তাবাদী ছাত্রদের সম্মেলন। স্বশীকার করতে বাধা নেই, এর পিছনে 
যেহেতু ছল সবগহল বিপ্লবী দলের উদ্যোগ, অতএব প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে - 
ভিতরে প্রাতীনাধদের Tara দলখয় টানাটানি কম ছিল না । এমন 'ক প্রাতীনাঁধদের 
থাকার ব্যবস্থাও করা হয়োছল দলীয় বিবেচনা মাথায় রেখে । রাজকুমার চক্রবর্তী 
আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন এক জায়গায় । পরে রেবতী বমনও এসে ষোগ- 
দিলেন। সম্মেলন হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে । অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত প্রমোদ 
ঘোষাল, আর সম্পাদক-বীরেন দাশগুপ্ত । সম্মেলনে সভাপাতত্ব করলেন খ্যাত-- 
নামা কংগ্রেস নেতা নর্মলকুমার চন্দ্র । উদ্বোধন করলেন পন্ডিত জহরলাল 
নেহেরু | তান তাঁর দীর্ঘ বন্তৃতায় ভারতের তদানীস্তন রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরলেন । স্বাধীনতার জন্য আসন্ন সংগ্রামে 
যোগদানের জন্য ছান্রসমাজের কাছে তান তাঁর আবেগময় ওজস্বী ভাষায় আহ্বান 
জানালেন। নানা সমস্যা সম্পর্কে তাঁর দৃ্টিভাঙ্গ ও afar বিশ্লেষণ উপাদ্থত 
ছান্রসমাজের কাছে এক নতুন উদ্দীপনাময় অভিজ্ঞতা । সম্মেলন খুবই সফল 
হল, এবং ভতরে-ভিতরে নানা উপদলীয় বিরোধ সত্বেও মোটামুটি এঁক্যমতের 
দ্বারা একটি প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হল। আমিও সেই কাঁমটির একজন 
সম্পাদক 'নবচিত হলাম। আমার প্রস্তাব অনুযায়ী পরবর্তা সম্মেলন ময়মন-- 
neg হবে বলে rare গৃহীত হল। 

৯৯২৯ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রাদোশক সম্মেলন আহবান করা হল! 
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সারা জেলা জডড়ে প্রস্তুতি চলাছল অনেক আগে থেকে ৷ জেলার নেতৃস্থানীয় 
ছাত্র কমাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খোকা রায়, আঁজত রায়, হরেশ ভট্টাচার্য, 
নরেশ রায় প্রমুখ । সুভাষচন্দ্র বসু আমীন্ুত হয়োছলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে 
শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়ান। পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা ডাঃ আলম 
সভাপাঁতত্ব করেন। সম্মেলনের -কার্ধাঁদ পর্যবেক্ষণ করতে আমান্মত হয়ে 
Bribes ছিলেন ACHAEA ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দস, ভূপেন্দনাথ দত প্রমুখ 
fat নেতৃবৃন্দ । অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁত 
am ও পরবতর্শকালে মার্জবাদী দর্শনের পাঁন্ডত রেবতী বমন। অভ্যর্থনা 
সাঁমাতর সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হয়োছল। এই সম্মেলনে 
প্রত্যেকটি জেলা থেকে প্রভৃতসংখ্যক প্রাতীনাধর সমাবেশ ঘর্টোছল এবং শুরু 
থেকেই Tater বিপ্লবী উপদলগুঁলর মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। আশঙগকাই সত্যে পারণত হল । অনেকের ব্যান্তগত প্রয়াস সত্বেও দিরোধ 
ও বিভাজন আটকে রাখা গেল না | এই সম্মেলন থেকে ছান্রসমাজ দ্বিধাঁবভন্ত 
হয়ে দুটি ছাত্র সাঁমাতির জন্মদান করঙ্গ--/১ 85 এবং BPSA, স্বীকার করতে 
বাধা নেই, এই বিভাজনের নেপথ্যে মুখ্যত কাজ করেছে MTB ও অনুশীলন 
সাঁমাতর বিরোধ | 
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.,  শতাৰব্দার দ্বিতীয় দশকের শেষ তিনাঁট বছর সারা দেশের কাছে ছিল অত্যন্ত 

ঘটনাবহুল, ARTS ও উত্তেজনাপৃর্ণ। নানা টানাপোড়েনের পর কংগ্রেস পূর্ণ 
স্বাধীনতা লক্ষ্য হসেবে ঘোষণা করেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ale বছর 
ছাত্বশে জানুয়ার “স্বাধীনতা দিবস’ রূপে পালত হবে! জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের হত্যাকান্ড, সাইমন কাঁমশন বর্জন আন্দোলন, আম্বালা জেলে ৬১ 
ন অনশনের পর TOT দাসের মৃত্যু, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গাম্ধজণর 
লবণ সত্যাগ্রহ, বিপ্লবী দলগ্ীলর বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সল্পাসমূলক 
কার্যকলাপ বৃদ্ধি, এসব ঘটনার উত্তাপ ও উত্তেজনা ময়মসসিংহ জেলার মানুষের 
মধ্যেও ATS হতে লাগল। এখানেও তারা আসমুদ্রহমাচলব্যাপপ 
আন্দোলনের অংশগদার হয়ে জাতায় কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিল | জালয়ান_. 
ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রাতিবাদে জাতীয় সপ্তাহ পালত হল। যতাঁন 
দাসের মত্যুতে সারা শহরে অরন্ধন পালিত হল। গাম্ধীজখর ডান্ডা আঁভষানের 
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কয়েক দিনের মধ্যে স্বদেশ লবণ’ আমাদের কাছে পেশছে গেল, আমরা ছোট 
ছোট 'পুরিয়া” করে সেই লবণ ঘরে-ঘরে পেশছে দিয়ে কংগ্রেসের তহবিল সংগ্রহ 
করেছি। লবণ কেনার জন্য লোকের মধ্যে দেখোঁছ দারুণ উৎসাহ । ময়মনাসংহে 
অনেক ইংরেজ আঁফসার ছল, তাদের সাপ্তাহক রেশন আসত কলকাতা থেকে, 
এর মধ্যে থাকত পেঁটি পোঁট মদ ৷ একাঁদন সবে ট্রেন থেকে রেশন ও মদের 
পেঁটগাঁল নামিয়ে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই করা হয়েছে, অমান শ্যামানন্দ 
সেনের নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন গিয়ে গাঁড়র সামনে পথ রুখে দাঁড়ালাম । 
MIG যাতে কোন অবস্থায় চলতে না পারে তার জন্য সারা রাস্তা জুড়ে শুয়ে 
পড়লাম | দেখতে দেখতে রাস্তার দুই দিকে প্রচুর লোক সমাগম হয়ে গেল । 
আমরা বন্দেমাতরম ও মাদক বর্জনের স্লোগান দিতে লাগলাম । অনেক লোক 
স্লোগানে অংশ IATE লাগল, এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুব আক্মিক- 
ভাবে Sa গাঁড়গলির ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল, তাদের পিছনে পিছনে গেল আরো 
অনেক লোক । কয়েক মানটের বোঁশ নয়। মদের বোতল শুদ্ধ TANTA 
ব্রাম্তার ওপর আছড়ে-আছড়ে ভেঙে চুড়মার করে ফেলল সবাই মলে । খাবারের 
প্যাকেটগ্দীলরও একই দশা । এর পর OTT আসবার আগেই সব ফাঁকা | 
কয়েকাঁদনের মধ্যে আবার একটা মদের দোকানের সামনে পকেঁটং । 
সংগ্কাঠতভাবে দলে দলে কংগ্রেসকম ও সমর্থকরা ঘিরে ফেলল দোকান, শেষ 
পর্যন্ত সংখ্যাটা বোধহয় কয়েক হাজারে পেছে গেল। সাধারণ মানুষের 
অন:প্রাণত হয়ে এইভাবে Prea অংশগ্রহণ অভাঁবত। সোঁদন আর 
পাালশের চোখে ধুলো দেওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যে বহু পাঁলশ হাজির 
হয়ে হুশিয়ার দিল, কিন্তু লোক অনড়। পরে লাচ্চার্জ। আগুনে 
CURIS যেন? জনতা ক্ষোভে গর্জে উঠল” একদল দোকানের ভিতর চুকে 
ভাঙচুর শুরু করল । মদের বোতলগ্াল ছিটকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে চুরচুর 
হচ্ছে। এতক্ষণে পলিশ স্বমূর্তি ধারণ করল। বেপরোয়া লাচ্চার্জ আর 
শাল অনেকক্ষণ ধরে চলল । ছত্রভঙ্গ জনতার পিছনে পড়ে রইল আশি- 
নব্কুইজন আহত মানুষ, এর মধ্যে রয়েছে ছান্রঅহাত্র দুই-ই । স্বেচ্ছাসেবকর 
গাঁড় ডেকে তাদের হাসপাতালে পাঠাতে লাগল, কিন্তু মহারাজ সূর্ধকান্ত 
হাসপাতালে এতসংখ্যক আহতের স্থান-সণ্কুলান হবার কথা নয়, আবার ঁফারয়ে 
দেওয়াও যায় না। বাধ্য হয়ে মেঝেতে, কাঁরডোরে কিংবা ছাদের তলায় যেখানেই 
- ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে তাদের Sie’ করা হচ্ছে। তখন গুরুসদয় দত্ত 
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ছিলেন জেলা ম্যাঁজস্টরেট, (তান এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে সাহায্য করতে 
চাইলেন, 'কল্তু তাঁর সাহায্য গ্রহণে অক্ষমতা জানানো হল! শ্যামানন্দ সেন 
খোকা রায়, আমি-আমরা পালা করে অন্যান্য কমীদের সঙ্গে সব সময় 
হাসপাতালে থাকাঁছ। CLAY কেনার জন্য জনসাধারণ অকাতরে অর্থ তুলে 
দিচ্ছেন আমাদের হাতে | একাঁদন হঠাৎ একজন অপাঁরাচত লোক হাসপাতালে 
আমার সঙ্গে দেখা করে জানালো-'খোকা রায় ও আপনার নামে গ্রেপ্তার 
ওয়ারেন্ট বোৌরয়েছে, aaa আপনারা সরে পড়ুন। এর কয়েকাদন আগে 
শ্যামানন্দ সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নেতাদের নির্দেশে আম ও খোকা রায় 
গোপন জীবন বেছে নিলাম । fare পলিশ সন্ধান পেয়ে অল্পাদনের মধ্যে 
গোপন আস্তানাটিকে ভোররান্রে ঘিরে ফেলল । fa সালে দ্বিতীয় বার ধরা 
পড়লাম | এবার ময়মনীঁসংহ জেল্রে ১৩ নন্বর ওয়ার্ড। আরো কিছু সংখ্যক 
বন্দী এখানে রয়েছেন | সামনে একটা চত্তর আছে, দিনের বেলা সেখানে 
ঘোরাফেরা করা যেত। একাঁদন ওয়াডের সামনে জেলর 'মঃ গ্রাহাম আমাদের 
একজন সহ-বন্দীর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করল এবং তার হাতের বেটন দিয়ে 
তাকে প্রহারে উদ্যত হল। তৎক্ষণাৎ আগ ও নরেশ রায় এাগয়ে গিয়ে মিঃ 
গ্রাহামকে পাল্টা আক্রমণ করলাম। অন্য বশ্দীরাও ছুটে এসে ঘরে ধরল । 
এলার্ম বাজল | এই সময় ডেপুটি জেলর কয়েকজন শাল্ত্রী নিয়ে মাবথানে ঢুকে 
পড়ে জেলরকে আমাদের হাত থেকে ছাঁড়িরে নিয়ে গেল। এর দশ-পনের দিনের 
মধ্যে আমাদের এগারো জনকে ময়মনাঁসংহ থেকে অন্য জেলে ট্রান্সফার করার জন্য 
Tad GRA বসানো হল । জাননা সেই জেল কোথায় | 


you 


জলপাইগাঁড় AAS ট্রেনে তারপর জপে করে অনেক দূরের পথ, গভীর 
অরণ্য ভেদ করে পাহাড়ের ওপর 'দিয়ে ভুটান সশমান্তের দিকে দুই হাজার ফিট 
উচুতে Far দুর্গ । দুর্গম পথের শেষ পর্যন্ত জিপ চলে না। পায়ে হেটে, 
খ্চরের পিঠে চড়ে কিবা শরশির অস্থস্থ থাকলে বাহক দ্বারা বাহিত হয়ে খাটিয়ায় 
বসে বাঁক রাস্তা খাড়াই উপরের দিকে যেতে হয়, তবেই দুর্গে পেশছানো যায় | 
fea জন্তুজানোয়ার ও সাপ-জোঁকে ভরা, তিন দিকে কাঁটাতারের বেষ্টনী, আর 
এক দিকে কোন বেষ্টনশ নেই, আছে শুধূ প্রায় তিনশ ফিট ঢালের তলায় ভয়ঙ্কর 
খাদ। বহুকালের পাঁরত্যন্ত এই দুর্গণটকে Bengal Ordinance Aca ধৃত 


৮৬ পারচয় শারদীয় ১৪০২ 
বন্দীদের নিরাপদ আবাসস্থল বানাবার ইচ্ছা নিয়েই বোধহয় আমাদের আনা 
| হয়েছে। আমাদের আগে আরো প্রায় চাঁল্পশজনকে আনা হয়ে গেছে বিভন্ন 
জেল থেকে । প্রাতাদনই দুজন-চারজন করে আসছে। বিপ্লবী WLA 
নেতৃচ্ছানীয় ব্যান্তদের কয়েকজন এখানে আছেন। রয়েছেন সুরেল্্রমোহন ঘোষ, 
ভূপাত WH, মহারাজ ত্ৈলোক্য চক্বতাঁ, আনন্দকিশোর মজুমদার, প্রতুল 
শবজ্ঞানী সতীনাথ patel, জ্ঞানাঞ্চন নিয়োগ, পৃণচিন্দ্র দাস, রবান্দ্রমোহন সেন 
প্রমুখ বিপ্লবী । জেলের মধ্যেও বিভিন্ন বিপ্লবী দলের লোকদের থাকার জন্য আলাদা 
ক্যাম্প, SATA আলাদা গকচেন | কেউ গ্রুপ-আইডেনাটাটি খোয়াবার ais নেবে 
না। এই Teal যেমন রয়েছে Wee মজার ঘটনা, তেমান রয়েছে লচ্জাকর তিন্ততার 
কাহিনী | জেল কতৃপক্ষ যেন এই িভাজনকে উৎসাহ দেবার জন্যই নানা গ্রুপের 
বন্দীদের কাজকর্ম ও রাম্নার জন্য 'ভিন্ন-ভিন্ন sail দিত অন্য জেল থেকে আনিয়ে। 
সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের দিয়েই তো এসব করানো হয়। আলাদাভাবে 
সরকারের কিছ, অর্থনাশ ঘটে AT | 

চট্টগ্রাম SPAT গার AI এবং HOH দশকেরগোড়ার দিকে অত্যন্ত ভয়াবহভাবে 
বৈপ্পাবক ও সন্লাসমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রসার দেখে ইংরেজ সরকার বোধহয় 
কিছু পাঁরমাণে ভাঁত হয়ে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কোনরকম আপসরফার সূত্র 
সম্ধানে Teer | তারা বিলেত থেকে স্যার স্ট্যানাল জ্যাকসনকে এদেশে পাঠাল 
' এই উদ্দেশ্যে । কংগ্রেসের বোধহয় এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে fee, দ্বিধা ছল, . 
খবশেষত বিপ্লবী weer fers মনোভাবের কথা ভেবে । তাদের মতামতকে একেবারে 
অগ্রাহ্য করে যাওয়ার মত অবস্থা তখন ছল না, বিশেষভাবে বঙ্গদেশে PUNA 
নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত FHT দুর্গে এলেন বন্দীদের মনোভাব জানতে, 
কারণ তখন এই জেলেই বন্দী রয়েছেন বিপ্লবী দলগদালর উচ্চ নেতৃত্বের একটা 
বড় অংশ। সংরেদ্রমোহন ঘোষ, প্রতুলচন্দ্র দাস, রবীন্দ্ুমোহন সেন সব গ্রুপের 
পক্ষ থেকে যতীন্দ্রমোহন ATLA সঙ্গে কথা বললেন। তাঁরা স্পষ্ট জানয়ে 
. দিলেন, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী বিনাশর্তে মুক্তিলাভ না করা পযন্ত আলোচনা 
আপসের প্রশ্ন নেই। জেলের মধ্যে জীবনকে যথাসম্ভব একঘেয়োমমুস্ত রাখার 
জন্য বন্দীদের চেষ্টার টি নেই | পড়াশুনো খেলাধুলো, শর'রচর্চা ইত্যাদি তো 
ছিলই । ছিল নানা প্রকার সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠান। অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যস্ত 
এখানে ছিলেন। গোপাল হালদার, রেবতী বর্মন, areas নিয়োগ প্রমুথ | 
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"সবার নাম তো -এখন মনে পড়ছে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্তাতিতম 
“'জন্মাদবস পালন করে কবিকে অভিনন্দন জানানো হল। Tela তার উত্তর 
পাঠালেন , বন্দীদের জন্য জেলের মধ্যে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করল কলকাতা 
'শবম্বাবদ্যালয়। অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পড়াশ্ুনো শ্দুরু করে দিল | 
আমিও gar দুর্গ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ল’ পাশ করোছ। অন্যান্য জেলেও এই 
সুযোগ দেওয়া হয়েছে R 

চার বছর বক্সা দুর্গে কাটল ! ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আরো 
কয়েকজনের সঙ্গে আমাকে প্রৌসডেন্সপী জেলে পাঠানো হল! তখন ক্রিস্টমাসের 
উৎসব চলছে । জেলের জানালা দিয়ে বেলভোঁডয়ার এলাকার আলোকসজ্জা 
‘দেখতে পেয়েছ | 

প্রোসডেন্সী জেলে আমাকে মাসখানেক মাত্র রাখা হল। আবার আটজন 
"বন্দীর একাট দলের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এনে দূরগামী একটি ট্রেনে বসানো 
হল। দীর্ঘ পথ পাঁরক্রমার পর আজমীর স্টেশনে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম ! 
“সেখান থেকে পুলিশ-ভ্যানে করে রাজপৃতনার মরু-কারাগার দেউল! ক্যাম্প। 
,এ এক অদ্ভুত কারাগার | চারাদকে ধু ধু মরুভূমি, মাঝখানে কয়েকটি ক্যাম্প। 
‘কাঁটাতারের বেড়া। না থাকলেও ক্ষত ছিল না। কেউ পালাবার চেষ্টা করে 
ধূসর মরূরাঁশর মধ্যে তেষ্টায় প্রাণ দিতে চাইবে না। গরমের দিনে প্রচণ্ড 
দাবদাহ, AA ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে শুতে হয়! ঘর ঠাণ্ডা হয় না কিছুতেই । 
আবার শীতের দিনে প্রচণ্ড শাঁত, বিশেষ করে রাত্রে । বঙ্গদেশের বাভিন্ন জেল 
'থেকে অনেক বন্দীকে এখানে আনা হয়েছে। পাঁচাট ক্যাম্পে তাঁদের ভাগ করে 
“ST হয়েছে । আমার জন্য ২নং ক্যাম্পে। ময়মনাঁসৎঘহের শ্যামানন্দ সেন, 
হরেশ ভট্টাচার্য, SITS ঘোষ এখানে রয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে আমার অনুজ 
হেমজারঞ্নকেও HOTS আনা হল। রাখা হল অন্য ক্যাম্পে। তবে আমাদের 
দেখাশোনার অসুবিধা ছিল না। উল্লেখ করা দরকার, আমি প্রেপ্তার হবার 
কয়েক মাসের মধ্যেই হেমজারঞ্জনও গ্রেপ্তার হয় । তাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে 
রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে HCAS আনা হল। এক জেলে আমরা দুই 
ভাই এই প্রথম 'মালত হয়োছ। তার ফবাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না। জেলে 
আসার পর থেকেই নানা অসুখে ভুগত। তার জন্য বাবা-মা'র চিন্তা-ভাবনার 
‘অন্ত ছিল না। চিঠিপত্রে তা প্রকাশ পেত। 

ক্যাম্পে আমার সঙ্গে ছিলেন সতণনদা, বাঁরশালের welt সেন। 'তাঁন 


uy পরিচয় শারদীয় ১৪০২ - 


প্রায়ই অসুখে ভূগতেন, বারবার বলা সত্বেও কঙ্তুপক্ষ উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা: 
করাছল না। ATL অসুখ, একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরণক্ষা করানো খুবই 
দরকার ।, এই নিয়ে সৃপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে একাঁদন আমার প্রচন্ড বচসা হয়! . 
এর কয়েক দিনের মধ্যে হঠাৎ আমাকে ও সতশনদাকে আম্বালা জেলে ট্রান্সফার: 
করা হল। আম্বালা জেলে ট্রান্সফারকে সাধারণত বন্দীরা “nis” বলেই মনে. 
করেন। 


ts 


আম্বালা জেলে বন্দীর সংখ্যা খুব কম। তাদের পরস্পর থেকে ADEN ' 
করে রাখা হয় সাধারণত। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের এক প্রান্তে আমার জন্য: 
একাট ছোট্র ঘর বরাদ্দ করা হল। এর কিছুটা দুরে অন্য প্রান্তে সতশনদার 
ঘর। COATS তবু বন্দীরা পরস্পরের মুখ দেখতে পেতেন, কথা বলা যেত 
নিজেদের মধো । এখানে তার উপায় নেই। সতানদার সঙ্গে দেখার অনুমাত 
পাই না। তবুও কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করে আম সতীনদার কাছে জোর - 
করে চলে যাই প্রায়ই । এখানে এসে তাঁর শরীরের দুত অকনাতি ঘটতে লাগল L 
মাঝে মাঝে কেমন যেন অসহায় বোধ করতেন Tela, অথচ সতানদা একজন দারুণ 
সাহসী মানুষ । আর একটা ছিল এই জেলের বৈশিষ্ট্য । সারিবদ্ধভাবে ছিল” 
কুড়িটা সেল, একেবারে আলো-বাতাসহখন খুপার। অনেক সময়ে এই 
সেলগ্যালতে রাখা হত রাজনৈতিক বন্দীদের ৷ চিকিৎসার আদৌ কোন ব্যবস্থা 
ছিল না বললেই চলে। বিশেষত জাঁটল রোগের cra যাঁদও নামে একটা 
হাসপাতাল ছল! দেখাসাক্ষাৎ না হলেও বন্দীদের পরস্পরের মধ্যে, সংবাদ - 
লেনদেনের একটা ব্যবস্থা করে TKS হয়েছে । দেখা গেল, অনেক রকমের 
অভিযোগ জমে উঠছে। অথচ দলবদ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আভযোগৃলি নিয়ে 
' আলোচনার প্রস্তাব ATS হয়ে যাচ্ছে। 

শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে অন্য পথের সন্ধান করা হল । একাঁদন রাক্রে- 
আমাদের ওয়ার্ডের কারডরে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন । আগুন দেখে হৈচৈ 
পড়ে গেল, এলার্ম বাজল, ছুটে এল শান্মার দল। এই 'ীনয়ে যথারীতি Toons 
, মেষ্টাল তদন্ত হল এবং সন্দেহটা গয়ে পড়ল আমার ও সতীনদার ওপর | ফলে - 
সাধারণ কেস নয়, একেবারে অর্পন কেস শুরু হয়ে গেল আমাদের বিরুদ্ধে । 
বাইরের কোটে* নয়, বিচারের শুনানি শুরু হল জেল হাসপাতালের একাঁট ঘরে ৮ ॥ 
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বলে রাখা ভাল, আসলে আগুনটা ছিল নিতান্তই একটা প্রতীকী TIM 1 
কিছু কাগজপত্র জড় করে আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয়োছল | ক্ষতির সম্ভাবনা বা 
বড় অগ্রিকাণ্ড ঘটার fara ভয় ছিল না। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের কাছে এরই - 
গুরুত্ব নাকি অপাঁরসীম। সেভাবেই তারা কেস্টাকে সাঁজয়েছে। আমাদের 
লক্ষ্য ছিল, বন্দশদের দঘশদনের অভাব-আঁভিযোগের প্রতি উদাসীন কর্তৃপক্ষের 
WIG আকর্ষণ করা। আমরা চাই, 'ধিচারকালে বন্দীদের সমস্যা ও আম্বালা 
জেলের অমানুষিক অবস্থা উত্থাঁপত হবে। আমরা নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থনে 
বন্তব্য রাখলাম, কিন্তু মনে হল, বিচারক অত্যন্ত বায়াস তাঁর কাছ থেকে ADTA 
পাওয়ার আশা কম। তখন আমরা দাঁব জানালাম, হাইকোর্টে মামলা ট্রান্সফার 
করা হোক এবং প্রস্তুতির জন্য সময় ATTA করা হল। সময়টা বোধহয় ১৯৩৬- 
এর শেষ দিক অথবা OA সাল । মামলা লাহোর হাইকোর্টে পাঠানো হল। 

পাঞ্জাবের কংগ্রেস-নেতা লালা গুণণচাঁদ ছিলেন নবাঁনবর্চিত আইন সভার 
সদস্য। তাঁর ছেলে বক্সী টেকচাঁদ লাহোর হাইকোর্টের ব্যারস্টার । তাঁদের 
সব জানানো হলে বক্স টেকচাঁদ মামলা পারচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করলেন। 

আম্বালা জেলের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের অবস্থা অবশ্য তুলনামূলকভাবে 
ভাল, কিন্তু অন্যসব ওয়া” থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন । অন্য বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
যোগাযোগ ছিল না। 'বিচ্ছিন্নতার জন্য হোক িৎবা যে-কারণেই হোক, সতনদার 
শারশীরক অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। ক্রমশ তান 'বাময়ে পড়ছেন ।. 
আমার সঙ্গে এক ঘরে তাঁকে রাখার জন্য বারবার বলেও অনুমতি পাওয়া যায়ান।, 
তখন তিনি থুব অসুস্থ । তাঁর অবস্থার কথা জানয়ে আম কেন্দ্রের হোম- 
সেকেটারর কাছে একটা চিঠি 'লখোঁছলাম যাতে কোন বড় স্নায়নরোগ িশেষজ্ঞ 
দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা পরীক্ষা করানো হয় এবং আঁবলম্বে বাংলার কোন 
জেলে তাঁকে পাঠানো হয় । কোন উত্তর পাইনি আমার চিঠির | 

একাঁদন খুব ভোরে একজন ইৎরেজ আমার ঘরে ঢুকলেন । বিরাট চেহারা ৮ 
বয়স্ক। নিজের পাঁরচয় 'দিয়ে (তান বললেন, “Iam Justice Young. I 
have come to see a Bengali detenue,I have heard a lot 

about him.” {তান লাহোর হাইকোর্টের চাফ জাস্টস ! তাঁর নাম আমার" 
_ জানা । কাগজে একটা “বিখ্যাত মামলার ওপর তাঁর রায় আম পড়োছি। তাঁকে 
বেশ সপ্রাতভ ও সতেজ প্রকাতির লোক বলে মনে হল। এও জ্রানতাম তানি স্কাউট: 


ao AIA শারদীয় ১৪০২ 


SONCA সঙ্গে TVS আছেন। আমাদের জেল-জীবন সম্পর্কে যেন নিতান্ত 
'কৌত্হল্গবশত তান এটা-ওটা জানতে চাইলেন । আম আমার কাজের লোকটিকে 
চা করতে বলায় তিনি আপান্ত জানয়ে বললেন, তান চা খাবেন না। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে উঠে তান কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন । aio সব দেখলেন। একটা” 
AA কয়েকটা টমাটো হল, তার থেকে নিজের হাতে একটা টমাটো তুলে য়ে 
কাজের লোকটির হাতে দিলেন ধুয়ে দিতে। তারপর সেটা নিয়ে শুধু-শ্দধু 
চাঁবয়ে খেলেন। মনে হল, চা 'রাফউজ্জ করায় হয়ত আম কিছু মনে করে থাকব, 
তাই আমাকে LM করার জন্যই এটা করলেন। আম সতীনদার কথা তাঁকে 
বিশেষভাবে বললাম । এবং অনুরোধ করলাম সম্ভব হলে তাঁন যেন সতান 
-সেনকে দেখে যান। আমার অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন। AAA 
আমাদের বিরুদ্ধে মামলার কথাও উঠল, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটোছিল তাঁকে বলা হল । 
আমার সন্দেহ হয়োছিল, তান যেন একটা উন্দেশ্য নিয়েই এসেছেন। তাই জেলের 
শভতরকার অবস্থা সবই তাঁকে জানয়ে রাখা হল। আমাদের মামলার 'বচারকের 
-নাম শুনে তান বললেন, “He isa newly appointed judge. Ask 
your lawyer to move the case before me.” যাবার সময় তান 
আমার খুব কাছে এসে মন্তব্য করলেন, “I would go mad 10 two days 
had I been kept in such a condition.” {তান এও জানালেন, 
কয়েক দিনের মধ্যে তাঁন সিমলা যাবেন, তখন হোম সেক্রেটারির সঙ্গে তাঁর কথা 
হবে! এতক্ষণ জেলার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চাঁফ জাস্টিসকে বেরুতে 
‘দেখে তান এঁগযে এলেন। এর পর প্রায় দুমাস কেটে গেছে, আমাদের মামলার 
কোন তাঁরথ পড়োন। ব্যারস্টার বক্সী টেকচাঁদের কাছ থেকেও কোন চিঠি 
আসোঁন। আমার হোম-সেক্রেটারকে লেখা চিঠি কিংবা চাফ জাস্টিস ইয়ং 
সাহেবের রেকমেস্ডেশন, যে কারণেই হোক, এর মধ্যে হঠাৎ ডাঃ আলেকজ্ঞাণ্ডারের 
নেতৃত্বে এক মোঁডকেল বোর্ড এসে সতানদার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গেল। এরপর 
আবার বেশ কছুদন কোন খবর নেই। মামলার অবস্থাও জানতে পারছ না । 
একদিন হঠাৎ রাত বারোটার সময় ট্র্যাম্সফারের জন্য আমাকে ও সতশনদাকে 
তাঁর হয়ে গেট আঁফিসে যেতে বলা হল। জেল-গেটে এসে আমরা জিগ্যেস 
করেও জানতে পারলাম না কোথায় আমাদের নেওয়া হচ্ছে। আঁফসে আমরা 
খনঃশব্দে বসে আছ, এমন সময় আমার নামে ফোন এল । জেল-সুপাঁরন- 
Bas আমার হাতে fatter দিলেন। ও-দক থেকে কথা বলছেন ডান্তার। 
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আলেকজান্ডার | একটু অবাক হলাম। তার মানে, আমরা যে কিছুক্ষণের 
মধ্যে এই জেল ছেড়ে যাচ্ছ, এ খবর তাঁর জানা । তিনি আমাকে বললেন, 
“I am Dr. Alexunder speaking. I understand you are 
just going on transfer. However; you tell your ‘friend Mr. 
‘Sen that he is as strong and sane as I am, as you are.” Whe 
খন্যবাদ জানিয়ে ফোন রাখলাম। এতক্ষণে আম অনুমান করতে পারাছি, 
স্তীনদার শারীরক ও মানীসক অবস্থা জানয়ে হোম-সেক্রেটারকে আম যে 
bis লিখোঁছলাম, এর সঙ্গে ডাঃ আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে মোডকেল বোর্ড 
আসার সম্পর্ক রয়েছে । সতীনদাকে সব বললাম । লক্ষ্য করলাম, শুনতে- 
শুনতে তিনি চোখের জল চাপতে পারছেন না। 

গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র উঠানো হয়ে গেছে, এস পি. মিঃ ব্রা রয়েছেন 
শ্াঁড়তে। আমরাও যথারীতি বিদায় জানয়ে গয়ে উঠে বসলাম । fas ara 
মুখে কুলুপ আঁটা। গন্তব্য সম্পর্কে একটিও কথা নেই। আমাদের আম্বালা 
ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নিয়ে আসা হল। কথন গাড়, কোনাদকে যাত্রা, কিছু 
জানা নেই। অধীর অপেক্ষা। রাত্রি গভীর হচ্ছে। প্র্যাটফর্ম Tee | 
আমরা দুজনে জল্পনা করে চলেছি। একট. ক্ষীণ আশাও বুকে জাগছে-হরত 
বাংলার কোন জেলে। এক সময় ট্রেন আসার ঘণ্টা বাজল। প্র্যাটফমে“ একটা 
কলকাতাগাম? ট্রেন ঢুকছে। সতানদার সঙ্গে কি আমাকেও কলকাতা পাঠাবে? 
হোম সেক্রেটারকে আমার চিঠিতে আম তো আমার জন্য কিছ] প্রার্থনা কাঁরানি। 
-সতঈনদাকে স্বাস্থ্যের জন্য দেশে পাঠাতে female! তাছাড়া জেল-অর্থারাটর 
কাছে আমার রেকর্ড তো বরাবরই খুব খারাপ। জেলের রেজিস্টার ভরে গেছে 
‘আমার বরুদ্ধে নানা আঁভযোগে । আগুনের ব্যাপারটাও কার দ্বারা ঘটেছে 
"তাদের অজানা নয়। সব জল্পনার অবসান ঘাঁটয়ে এস. Tor. 1মঃ ব্রা স্তশনদাকে 
“একা এসকটের সঙ্গে গাঁড়তে উঠতে বললেন। কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। হঠাৎ 
সতীনদা আমাকে RIGA ধরে কে'দে ফেল্‌লেন। সময় নেই। দুজনই কান্নার 
মধ্য দিয়ে পরস্পরকে বিদায় জানালাম | 

আমার ট্রেন এল একেবারে ভোরের দিকে । এবার মিঃ ব্রা জানাল, আমাকে 
'দেউলী জেলে নেওয়া হচ্ছে। তবে দেউলণতে আগের দুই নম্বর নয়, তিন নম্বর 
ক্যাম্পে আমাকে রাখা হল। বিকেলে খেলার মাঠে আবার সব ক্যাম্পের সবার 
জে দেখা হল। খবর আদান-প্রদান হল। আমার বাড়ির সঙ্গে চিডিপত্রের 
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যোগ নেই অনেকাঁদন। ভাই হেমজারঞ্জনের কাছ থেকে বাঁড়র খবর পেলাম 1. 
তবে wing ভাগ 'চাঁঠপত্র সেন্সরাশিপে মসণলিপ্ত, তাই সব খবর জানা যায় না | 
MATS ব্যাপারেও তাই | আসে তো শুধু Times of India, সেন্সরশিপে 
আঁধিকাৎশ খবর কাট-ছাঁট হবার পর ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে | এ সত্বেও হয়ত 
সেন্সরাঁশপের অনরধানতাবশত এক টুকরো খবর, নজ্জরে না পড়ার মতই কোণার' 
দিকে sige, আমাদের কাছে পেশছে তুমুল হৈ-চৈ বাঁধয়ে দেয় । আন্দামান 
জেলে বন্দশদের অনশন চলছে, এটাই খবর। সময়টা বোধহয় ৩৭-৩৮ ARTY 
বন্দী মীন্তর দাবতে যে তখন বাংলার ছাত্র-সমাজ ও জনসাধারণ ব্যাপক 
আন্দোলন CREA, সে-খবর তখনো আমাদের অজানা । আন্দামান বন্দীরা 
কবে থেকে অনশন করছেন সেটা খবরে ডীল্লাখত নেই। ক্যাম্পের বন্দীদের মধ্যে 
আঁস্থরতা ছাঁড়য়ে পড়ল | খেলার মাঠ ছাড়া তো সবার দেখা হবে না। ততক্ষণ 
ধৈর্য ধরে থাকতে হবে! তবে মুখে মুখে খবর জানাজান হয়ে গেছে পাঁচটা 
ক্যাম্পে । 

বিকেলে খেলার মাঠে [সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, আন্দামানের বন্দীদের সমর্থনে 
meat ক্যাম্পের বন্দপরাও আঁ্নাদক্টকালের জন্য অনশন শুরু করবে পরাদন 
থেকে। Pere অনুযায়ী কাজ। অনশনের দ্বিতীয় দিনে পাঁচটা ক্যাম্প থেকে 
বেছেবেছে বলপ্রয়োগ করে অনশনরতদের কয়েক জনকে আলাদা-আলাদা সেলে - 
নিয়ে আটকে রাখা হল । যতদুর মনে পড়ে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অঁজত রায়, 
ATT] চক্রবতী, ভবেশ নন্দী, গণেশ মিত্র, নগেন সরকার, ননী ঘোষ এবং আম | 
RE হলেও প্রত্যেকে অনশনের [সিদ্ধান্তে রইল অটল । চতুর্থ WA বাস-এ 
করে FALTA থেকে কয়েক জন বন্দীকে শাস্তি হিসেবে আজমীড় জেলে পাঠানো 
হল, যাবার সময় চিৎকার করে বন্দীরা সে-কথা জানিয়ে গেল | পণ্চম কিৎবা ষষ্ঠ 
fred, যেহেতু শরীর খুব দুর্বল, ভবেশ নন্দী ও আমাকে স্ট্রেচোরে করে জেল- 
আঁফসের একটা ঘরে আনা হল । একজন ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন আমাদের সামনে 
চেয়ারে বসা । বুঝতে পারলাম, আবার এ এক বিচারের প্রহসন । আত্মপক্ষ 
সমর্থনে ইচ্ছা করলে যাতে আমরা উাঁকলের সাহায্য নিতে পার, এর জন্য একজন 
Cisne উপাস্থত রয়েছেন। আমরা উাঁকল নিতে অস্বীকৃতি জানালাম । জানা 
গেল, অনশন বেআইনী, অতএব আমরা অনশনের অপরাধে অপরাধ । আমাদের" 
দুজনকে চার মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দশ্ডিত করা হল । এ ভাবেই আরো কিছু 
বন্দর বিচার হল । পরে সব কজনকে পাঠানো হল আজমীর জেলে । এবার; 
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"আর ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড নয়, প্রত্যেককে রাখা হল সেলে। এখানে সারিবদ্ধ_ 
ভাবে SG সেল, এর বারো-তেরাটতে রয়েছে অনশনব্রতী বন্দী। পেছানর 
পর সিভিল সাজ'ন এসে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে খাওয়ার জন্য MUTATE 
-করলেন, কিন্তু কেউ খায়ান। দুর্বল শরীরে যতটা সম্ভব জোরে চিৎকার করে 
পাশের সেলে জানানো হল। এইভাবে রলে পব্ধাততে শেষ কক্ষাট পর্যন্ত খবর 
, চলে গেল। খাবার আসতে লাগল, বন্দীরা লাথি মেরে সে-সব নষ্ট করে 
“Swinger | এঁদকে কয়েক দিনের মধ্যে জেলরের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেল আন্দা 
“মানের বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেছেন, তা সত্বেও দেউলী ও আজ্রমীরে অনশন 
চলতে লাগল । এখন আমাদের দাঁব, আজমীর জেল থেকে শাস্তপ্রাপ্ত বন্দীদের 
শাস্তি রদ করে দেউলশিতে ফিরিয়ে দিতে হবে। কতূপক্ষ মুশাকলে পড়লেন। 
OTT চাঁফ কমিশনার এই শান্ত মকুব করতে পারেন, 'কন্তু তান তখন বাইরে 
-বন্দীরাও অনড় । চাঁফ কাঁমশনার ফিরে এসে সবার শান্তি মকুব করে দেউল্লীতে 
ফিরে পাঠাবার নির্দেশ 'দলেন। অনশনের তখন পনের দিন। আমরা স্টরেচার 
বাঁহত হয়ে ফিরে যাবার পর ওথানকার বন্দীদের সঙ্গে একত্রে অনশন ভঙ্গ করা 
হল। 


neu 


ইতোমধ্যে আমাদের সামনে যেন SARE সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জবল হয়ে 
"দেখা 'দিচ্ছে। বাইরে wigs আন্দোলন খুব জোরালো হয়ে উঠেছে। 
-কাগজগুলিতে লেখালোথ হচ্ছে। আটাত্রশ সালের গোড়া থেকেই fae, কিছু 
-করে Siig পাচ্ছে। আমার অনুজ হেমজ্জারঞ্নকে বহরমপুর জেলে পাঠানো 
এহয়োছল, সেখান থেকে তাকে চাঁব্বশ-পরগরনার সন্দেশখাল থানার অধধনে 
অন্তরাণাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে । সরাসাঁর ale না দিয়ে অনেক বন্দ spore 
-এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কয়েক মাস বা বছরখানেক এভাবে রেখে মুক্তি 
“দেওয়া হচ্ছে । দেউলণ জেল ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে। 


উনচাল্পশ সালে এল আমাদের পালা । আম ও ভবেশ নন্দী- দুজনকে আনা - 


-হল বঙ্গ দেশে। কিন্তু কোন জেলে নেওয়া হল না। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে 
করে এসে নামলাম চুয়াডাঙা স্টেশনে, সেখান থেকে চুয়াডাঙা থানা! বুঝলাম, 
-অন্তরীণ জীবন। দুজনকে দেওয়া হল দুটি মাটির ঘর, ওপরে শনের ছাডীন। 
- খ্থানার মুসলিম দারোগা খুব ভাল মানুষ, তাঁর আপ্যায়নের aio নেই। তাঁর 
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ওখানেই খেতে হল বেশ কয়েক বেলা । পরে রান্নার লোক পেয়ে আলাদা ব্যবচ্া 
করা LA দারোগার পাঁরবারের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট হৃদ্যতা গড়ে উঠল 1, 
তাঁর 'তনাট মেয়ে আমাদের কাছে পড়ত । বাঁক সময় চতুদিকে ঘুরে বেড়াতাম b 
যাঁদও আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতা একটা চৌহন্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু কার্যত দারোগা বা সহকারী দারোগা যেমন সে-সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন: 
না, তেমান আমরাও । মাঝে মাঝে ক্ষীণতোয়া নদশর ধারা অনুসরণ করে, কিৎবা 
গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরে অনেক দূরে চলে যেতাম । স্থানীয় বহু মানুষের সঙ্গে 
আলাপ-পাঁরচয় হল। অনেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন। মাস চারেকের মধ্যে. 
ভবেশ নন্দীর soles নির্দেশ এল। আম তখন একা। তবে বোঁশাদন নয়, 
আমারও NAR নির্দেশ এল এক মাসের মধ্যে । প্রায় ন'বছর বাদে আবার IGB: 
জীবন! এবার সবার কাছ থেকে বিদায়ের পালা । দারোগাবাবৃর মেয়েরা 
কাঁদছে । সজল আরো অনেকের চোখ | আমারও | এটাই তো স্বাভ্যাবক ৷ 

প্রথমেই নামলাম ময়মনীসত্হ শহরে । জেলা কংগ্রেসের সভাপাত সুরেন্দ্র 
মোহন ঘোষ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম । যারা জেলে ছিলেন: 
ইতোমধ্যে সবাই ছাডা পেয়ে এসেছেন। কীভাবে নতুন পায়ে কাজকর্ম করা 
হবে তার পাঁরকষ্পনা চলছে । সিদ্ধান্ত হয়েছে আম PUNA আঁফসে থাকব ।' 
আমার জন্য একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হবে। সর্বক্ষণের অন্যান্য কমাঁদের সঙ্গে 
খাওয়ার ব্যবস্থা | 

পরাঁদন গ্রামের স্টেশনে এসে নামলাম । এত বছর বাদে আপনজনদের কাছে 
পাওয়ার আনন্দ ও আবেগ যেমন আমাকে, তেমান তাঁদেরও আচ্ছন্ন করে রাখল l 
মায়ের তো কান্না আর থামে না। তেমান মাতৃসমা আমার কাকীমা । বাবা স্তব্ধ, 
হয়ে রইলেন। হেমজারঞ্চন তো কয়েক মাস আগেই ছাড়া পেয়ে এসেছে । পাড়ার 
যাদের ছোট দেখে গোঁছ, তারা বড় হয়ে উঠেছে। তাদের চিনতে পারাছ ary. 
চিনতে পাঁরাঁন আমার ছোট ভাই সরসীরঞ্জনকেও | শেষ আমার সঙ্গে যখন দেখা, 
তার বয়স ছল পাঁচ ছ’ বছর। এখন কত বড় হয়ে গেছে। সেও রাজনপাতির 
দীক্ষা নিয়েছে! প্রায় এক মাস বাড়তে রয়েছি। আভাসে বুঝতে পারছি, 
বাবা-মা, সব বাবা-মা'র মতন, আবার তাঁদের ছেলেদের য়ে স্বপ্নের জাল বুনতে 
শুরু করেছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, আম ময়মনাসংহের .কোটে প্র্য্যকাটস, 
করব ইত্যাঁদ। নূতন উদ্যমে বাবা 'মাস্ম ও কাজের লোকজন লা'গয়ে বাড়- 
“ ঘরের চেহারা ফেরাতে লেগে গেছেন । আমার নিজের কথা তাঁদের বলা হয়ান, 
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তাঁদের মনকে এত তাড়াতা'ড় িরাশায় : ভারয়ে দিতে চাইানি। সময়ে তাঁরা সব 
বুঝবেন | 

জেলা কংগ্রেসের অফিসই আমার আস্তানা | কংগ্রেসের মধ্যে তখন যেমন 
অনেক নতুন কর্মীর ভিড়, অন্যাদকে দলাদলিও ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। সম্পাদক, 
জ্ঞান মজুমদার, আম সহ-সম্পাদক । এই সময় কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে 
গণ আভযান” নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করা হল আমার সম্পাদনায় । 
কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে আপত্তিকর লেখা প্রকাশের আঁভযোগে সরকার 
কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে fer) 'মিউানাসপ্যালাঁটর ইলেকশনে প্রার্থী নিবচিন- 
নিয়ে মতবিরোধ Ge | প্রাদোশক কমিটির সভাপতি হসেবে FORDE: 
হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানানো হল, কিন্তু (তান নিজে এসে a hep গ্রুপ 
" গুলির সঙ্গে আলোচনা করেও কোন মীমাৎসা করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন ৮ 
Tere ক্ষমতা বলে তান একটি নির্দেশ পাঠালেন, যার সঙ্গে একমত হতে না পেরে 
জেলা কাঁমাটর পক্ষ থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর কাছে বিষয়াট উত্থাপন করার 
জন্য রাজকুমার চক্রবতাঁ, বিনয় পালিত ও আমাকে এলাহাবাদে পাঠানো হল। 
সময়টা বোধহয় ১৯৩১-এর আগস্ট মাস। এই সময় ওয়াকিং কামাটির ROY 
মিটিং চলাছিল যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি নিধরিণের জন্য। এর মধ্যেই. 
সুযোগ করে আমরা আমাদের বন্তব্য পেশ করলাম । সব শুনে ওয়াকিং কমিটি 
প্রাদোশক সভাপাঁতর 'নর্দেশকে নামঞ্জুর করলেন। এর পর এল Torta 
কংগ্রেস, wine তাতে প্রাতানাধ রুপে যোগ fate, এই কংগ্রেস নানা 
কারণেই. এীতহাসক.; .সুভাষ্চন্দ্র সভাপাত 'নিবচিত হলেন। অপর প্রার্থী 
সীতারাময়ার পরাজয়কে গাম্ধীজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করায় আমরা" 
অধিকাংশ প্রাতিনাধই মর্মাহত হয়েছিলাম । গুরুতর অস্চ্থতার দরুণ সুভাষচন্দ্র 
অধিবেশনে যোগ দিতে না পারলেও শরৎচন্দ্র বস্‌: গান্ধীর উন্তির প্রাতবাদে- 
ষে-রকম Sta ভাষায় তাঁর sae রেখোছলেন, উপস্থিত প্রীতিনাধদের ওপর তা 
{বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করোছল। এমন কি পাশ্ডত নেহরু ও মৌলানা 
আজাদ পর্যন্ত গাম্ধীজীর Clas দুঃখজনক ও “দুভগ্যিজনক বলে উল্লেখ, . 
করোছলেন। সন্দেহ নেই, নিপুরি কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যগের পটভূমি 
রচনা করল । এরপর ফরোয়ার্ড কের জন্ম কংগ্রেসের এক বড় অংশ যোগ 
. দিল সেই দলে। সরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে আমরা রয়ে গেলাম 
কংগ্রেসের সঙ্গে । 
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দেড় বছর তখনো হয়ান জেল থেকে ছাড়া পেয়ৌছ। ভাঁবান এত তাড়াভাঁড় 
-আবার জেলের ডাক আসবে! ১৯৪০-এর মে মাসে শ্যামানন্দ সেন, বিনোদ 
BETS ও আমাকে গ্রেপ্তার করে কয়েক দন ময়মনাসংহ জেলে রেখে চালান করল 
দৃহজলব জেলে। সেখানে গয়ে পাওয়া গেল ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ, মনোরগ্রন 
- গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট কয়েকজনকে । এরা পুরনো বহগান্তর গ্র“পের নেতৃস্থানীয় 
Qe] অন্যান্য গ্রপের WT ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও প্রচুর সংখ্যায় রয়েছেন। 
কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধণ Ghat ও আন্দোলনের পারপ্রোক্ষিতে নতুন করে এই 
ধরপাকড়! পুরনো বিপ্লবী দলগ্ুলির মধ্যে অনেক দন থেকেই সন্মাসমনলক 
রাজনীতির কার্যকারিতা নিয়ে সংশয়ঃ বিতর্ক ও আলোচনা চলাঁছল। ১৯৩৮ 
সালে এই গহজলণী জেলেই একবার গান্ধীজী এসে দেখা করেছিলেন বন্দীদের সঙ্গে, - 
তথন তাঁর সঙ্গে বন্দীদের পক্ষ থেকে ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন 
we প্রমুখ সানয়র বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হিহসা-আহৎসার বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করোছলেন। পরে হোম 'মানস্টার নাজিমদ্দিনও এসে তাঁদের সঙ্গে কথ 
বলগোছলেন। মনে হয়, তখনকার সরকারের বন্দীমন্তর Pers গ্রহণের পিছনে 
এর কছুটা ভূমিকা feat | গান্ধশজণর সঙ্গে পূর্ববতাঁ আলোচনার ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করে, হিজল” জেলে বর্তমানে আবদ্ধ যুগান্তর গ্রুপের সমস্ত বন্দীর স্বাক্ষর 
যুক্ত একটি পত্র পাঠানো হয় গান্ধীজীকে। Np ভাষায় বন্দিগণ LAT পথ 
বর্জন করে তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য আহৎস সংগ্রামের নীতির প্রাত আস্থা 
জ্ঞাপন করেন। চিঠি পাঠাবার পাঁচ দিনের মধ্যে গান্ধীজীর একটি টোলগ্রাম 
wa—“Your delightful letter from the old haunt. You served 


whether in or out, what ever written about creed or 


ideology that is sufficient for me.” 

আবার এল ট্রান্সফারের ডাক। হিজলী জেল থেকে MENI জেল। 
মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ আর আম একসঙ্গে গেলামা। সাধারণ 
, ওয়ার্ড নয়, চারজনকে রাখা হল চারাঁট ধ্বাচ্ছল্ন সেলে । এই 'নয়ে প্রচুর লেখা- 
লোঁখ ও অনশনের ভয় দেখানর ফলে শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইয়ার্ডে একটা 
ঘরে চারজনকে রাখা হল। বাইরে ততাঁদনে শুরু হয়ে গেছে Teale আগস্ট 
আন্দোলন । নেতৃবৃন্দ ও হাজার-হাজার কমর গ্রেপ্তারের খবর আমরা জেলে 
বসে পাচ্ছি। রাজসাহণ জেলেও বেশ কিছু সংখ্যক বন্দীকে আনা হল, -তাঁদের 
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মধ্যে বিশ্বনাথ দুবে ছিলেন! তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ 
ছল না, এই নিয়ে একাঁদন প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়ে গেল। এর পর আর তেমন 
বাধা পেতে হত না। 

আবার আমাদের চারজনকে ট্রান্সফার করা হল দমদম সেন্ট্রাল জেলে কিন্তু 
O সেখানেও খুব অক্পাঁদন রাখার পর নাঁলনী গৃহ ও আমাকে পাঠিয়ে ঈদল ঢাকা 
সেন্ট্রাল জেলে। কয়েকাঁদন সেলে বাস, পরে জেনারেল ওয়ার্ড। জেল তখন 
রাজনৈতিক বন্দীতে ঠাসা। চুয়াল্লিশ সালে ফের দ্র্যাসফার। এবার দমদস 
. সেন্ট্রাল জেল। ততাঁদনে আগস্ট আন্দোলনের জের কেটে গেছে। ১৯৪৬ সাল 
নাগাদ নেতৃবৃন্দসহ FHT দলে-দলে ছাড়া পাচ্ছেন। প্রাদেশিক আইনসভার 
নির্বাচন আসম । কংগ্রেস নিবচিনের সম্মুখীন হবার তোড়জোর করছে। 
পালমেন্টার বোর্ড গঠিত হয়েছে। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই বোর্ডের সভাপাতি। 
আম জেলে বসে খবর পেলাম কংগ্রেস আইনসভার একজন প্রার্থী হসেবে আমাকে 
মনোনীত করেছে এবং আবলম্বে আমার alsa জন্য সরকারকে অনুরোধ 
জানিয়েছে । প্রায় ছ'বছর বাদে, teeta etre দানি ফচ দয 
আগে আমাকে জেল থেকে NIE দেওয়া হল। 

উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের কয়েকাট জেলার অনেকগ্হাল 'মানাসপ্যালাট নিয়ে 
ছিল আমার নিবচিন ক্ষেত্র জলপাইগুড়ি, রংপুর, বারশাল, মালদা, ময়মনাঁসতহ . 
ইত্যাদ জেলায় ঘোরার মত সময় আম পাইনি! জেল থেকে বোরয়ে একবার 
বাড়তে fora বাবা-মাকে দেখে আসা হয়ে ওঠেনি। নির্বচিনক্ষেত্রে যতটা সম্ভব 
ঝড়ের বেগে ঘুরেছি। জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে, কারণ তখন কংগ্রেসের ওপর 
ছল মানুষের আস্থা । নইলে এত অনায়াসে “নির্বাচিত হবার কথা ভাবা যায় না। 
ও-সব এলাকায় আমার কারামুন্ত বহু সহকমাঁ রয়েছেন। তাছাড়া নিজস্ব 
প্রীতিযোগণী নেই এমন সব ক্ষেত্রে কামউানস্টদের সমর্থনও আম পেয়োছ। 


Hal 


আইন সভায় কংগ্রেস ছিল বিরোধী পক্ষ । িরণশ*্কর রায় পালমিন্টারাী, 

গ্রুপের নেতা! সেব্রেটার অমর ঘোষ, আর আম আাসসটেন্ট সেক্রেটারি | 

সরাবদণ শাসক মুসজিম ল’গ দলের মুখ্যমন্তী । আইন সভায় আমার ভূমিকা 

=a fates গল বলে মনে কার না। আমার বিশাল নিবচিন-ক্ষেত্রের সঙ্গে 

ইতিমধ্যে আমার পারচয় ঘটেছে--তাদের“বহু রকম সমস্যা । অঞ্চলগদুলো খুবই 
a 
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পশ্চাদ-পদ | তবু অনেক বিষয়ে an তুলোছ, আলোচনা Kafe, নিজের. 
নিবচিন-ক্ষেত্রের বাইরের সমস্যা নিয়েও বলতে হয়েছে । গারো-হাজৎ এলাকার 
তখন মাঁণ সিং-এর নেতৃত্বে টংকপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে । চলছে 'নর্মম 
পুলিস! দমননাতি, গ্রেপ্তার Sone! আইন-সভার সদস্য জ্যোতি বসুর সঙ্গে 
কণ্ঠ মিলিয়ে . আমরা, বিশেষভাবে আমি, পুলিশী নিষতিনের প্রাতবাদে সরব 
হয়েছি | আমরা TSS সুরাবাঁদর সঙ্গে কথ; বলোছ। জ্যোতি বস. স্নেহাৎশ 
আচার্য ও আম TBST ANS গারো-হাজং এলাকা ঘুরে নিজেরা সব পর্যবেক্ষণ. 
করে গয়ে সুরাবাঁদর কাছে facie পেশ করোঁছ। 

Toit, এই আইনসভার আয়ু সীমিত হয়ে আসছে-তখনকার রাজনৈতক- 
পারাহ্থাত দেখে সেটা বুঝতে আমাদের অস্যাবধা হক্সান। মুসাঁলম লাগ কর্তৃক 
দেশ-্ভাজনের যে পাঁরকষ্পনা, সারা দেশ যেন সেই ফাঁদের Tacs অনীহা সত্তেও 
দুতগাঁততে ধাবমান। কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে কিৎকর্তবাবমূড্রতার আভাস, 
স্পস্ট হয়ে উঠছে । গাম্ধীজীকেও যেন কেমন অসহায় মনে হচ্ছে। ভারতকে - 
এঁক্যবদ্ধ রাখার গ্রহণযোগ্য সমাধানসংত্রের অভাবে এক আঁনাশ্চত ভাবষাতের . 
সম্মুখে সারা দেশ | 

এর মধ্যে অশানপাতের মত দেখা দল মুসালম লীগ আহৃত “ডাইরেক ' 
আযাকশন” দিবস-১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ সাল। সাম্প্রদাঁরক দাঙ্গার আগুনে জলে, 
উঠল বলকাতা, বিহার, নোয়াখালি- ক্রমান্বয়ে সারা দেশ । 

আম তখন কেশব সেন স্ট্রীটের একটা মেসে থাকি ভূপাত মজুমদারের সঙ্গে |: 
সোঁদন আইন সভার অধিবেশনে যোগ দিতে বোরয়োছ। আমার সঙ্গে রয়েছেন, 
ননী সৌধ্যীর। যাবার পথে একবার ধর্মতলা স্ট্রীটে অবাস্থত কংগ্রেস আঁফসে 
দেখ। করে যাবার ইচ্ছা । রাস্তায় তথন বেশ জটলা, গ্রুপে, গ্রুপে ATAN ছেলেরা 
এাঁদক-গাঁদক দাঁড়য়ে। খুব খারাপ fez ঘটতে পারে আঁচ করতে পাঁরাঁন 
তখন। কংগ্রেস আঁফসে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তা থেকে নানা রকম স্লোগান 
আর সোরগোল ভেসে আসতে লাগল । তিন তলায় আফস। জানালা twa 
নিচের দিকে তাঁকয়ে দোঁথ ভয়াবহ কাণ্ড । মারদাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে ব্যাপক 
হারে। লুটপাটও চলছে | বুঝলাম, এখন রাস্তায় বেরোন যাবে না । পুলিশের 
ভয়ে হোক কিংবা যষে-কারণেই হোক, এক সময় রাস্তা একটু শাস্ত হয়ে এল, লে;ক- 
জনও কম । দাঙ্গাবাজদের দেখা যাচ্ছে না। এই সুযোগে রাস্তায় নামলাম | 
সৌভ গ্য বলতে হবে; ঠিক সেই সময় রেড-ক্রণ্‌ চিহ্ন দেওরা একটা গাঁড় আমাদের 
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সামনে দিয়ে যাচ্ছল, ভিতরে রয়েছেন RA সেন আর ভূপেশ গুপ্ত । দুজনেই 
আমার বিশেষ পারাচিত। গাঁড় থামিয়ে তাঁরা আমায় ভিতরে যেতে ভাকলেন। 
আমি ননী সৌধুরিকে নিয়ে ভতরে ঢুকে সব তাঁদের বললাম ! 'নরঞ্জনবাবু 
বললেন, “চলুন, একটু WA দেখা যাক শহরের অবস্থা ।৮ আমার আপাতত নেই, 
fey ননী চৌধ্বারর কথা ভাবতে হল। সংসারী মানুষ, কোন ঝাঁক মধ্যে 
তাঁকে নেওয়া ঠিক হবে না। 'তান থাকেন বৈঠকখানা রোডে, তাই যাতে তিনি 
হন্দৃপাড়ার ভিতর Wa হেন্টে নিরাপদে বাঁড় পেশছ্‌তে পারেন, এর জন্য তাঁকে 
বৌবাজারের কাছে একটা জায়গায় নাময়ে দিয়ে আমরা তিনজন অবস্থা পর্যবেক্ষণ 
করতে বৌরয়ে পড়লাম। নানা এলাকার নানা রাস্তায় গাঁড় ঘূরতে লাগল। 
যত বেলা গড়াচ্ছে, অবচ্ছা SARE আকার ধারণ করছে। রাস্তার ওপর অজন্্ 
মৃতদেহ নজরে পড়ছে। এ সবের বর্ণনা করা চলে না। আমার অন্দরোধে 
গাড়ি কিরণশত্কর রায়ের -বাঁড়র সামনে এল। পালিশ প্রহরা রয়েছে তাঁর 
বাড়তে । দুজন গাঁড়তে বসে রইলেন, আম গিয়ে দিরণবাবুকে শহরের অবস্থা 
সম্পকে সব জানালাম | এভাবে ails faa ঘোরাঘুীর করার জন্য মৃদু তিরস্কার 
করে আমাকে তান আঁবলম্বে মেসে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন । এ-ও জানালেন, 
সরাবাঁদর সঙ্গে তিনি ফোনে যোগাযোগ রাখছেন, অবস্থা ARTA আনার জন্য 
চাপ 'দচ্ছেন। 

তথন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। শহরের চেহারা ভয়ংকর ভৌতিক ঠেকছে। 
আমরা ডেকার্স লেনে কাঁমউানস্ট পাঁটির আঁফসে এলাম। অফিসে ছিলেন 
SCH মুজাফফর আহমেদ, সোমনাথ লাহড়ী ও তাঁর স্তী বেলা লাহড়ী। 
তাঁরাও আটকা পড়ে গেছেন। এর পরের কাঁদনের পাঁরাঁস্থাত যেমন ভয়ংকর, 
তেমান কলংকজনক। দুই সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে একদল tees পশু বোরয়ে 
এল, সমস্ত TAM Tere দিয়ে উন্মত্ত হয়ে তারা নিরাঁহ সাধারণ মানুষের 
হত্যাকান্ডে মেতে উঠল । আইন শৃ*্খলার PERY হয়ে গেল। ঘর থেকে, 
বৈরলেই ঘাতকবাহনীর হাতে পড়তে হবে। প্রাণের কোন মূল্য রইল না। 
কলকাতা শহর সরকারের HSE ভুলে গেল । সরকারও তার দায় পালনে 
AAPG ব্যর্থ | 

{তন দিন আমাকে কামীনস্ট পাটির আঁফসেই কাটাতে হল। ce 
উইলিয়াম এলাকার নিরাপদ রাস্তা দিয়ে রোজ স্নেহাৎশু আচার্যর aie থেকে 
আমাদের খাবার আসত | স্নেহাৎশু হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাঁজর হতেন। এর- 
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মধ্যে সংবাদপত্রে আমার মৃত্যু-সংবাদ দেখে faba হলাম fea দন বিনা 
খবরে মেসে গরহাজিরার জন্যই বোধহয় এমনটা ঘটেছে। চতুর্থ দিন অবস্থা একটু 
শান্ত হলে-মেসে গেলাম, আমাকে দেখে তো সবাই অবাক! কঁমিউানস্ট পাটির 
কয়েকজন BIB আমাকে এসকর্ট করে বৌবাজার পর্যন্ত পেশছে 'দিয়োছল, পরে 
আম একাই হিন্দু পাড়ার ভিতর দিয়ে হে'টে cate a 

‘ডাইরেক্ট আকশন' ও তার পরবর্তী পাঁরাস্থৃতির ক্রমাবনতির বাস্তবতা বোধহয় 
কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশের মনোভাবের ও পূর্ব-অবস্থানের পারবর্তন 
ঘটালো এবং শেষ পযন্ত বাধ্য হয়ে তাঁদের দেশাবভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হল, যাঁদও গাম্ধীজ্রীর তাতে হৃদয়ের সায় ছিল না। তখন বঙ্গীয় আইনসভার 
সদস্যদেরও ব্যান্তগত মতামত নেওয়া হয়োছল দেশ-ভাগ সম্পকে" । আমরা 
কংগ্রেসের সদস্যরা কিন্তু দেশভাগের বিপক্ষে আমাদের মত প্রদান করোছিলাম | 

আঁবভন্ত বঙ্গের আইনসভার শেষ আঁধবেশন ডাকা হল। ইতোমধ্যে পূর্ব 
পাঁকস্তানের এলাকা foes হয়ে গেছে। হয়েছে আসামের Sky জেলার 
রেফারেন্ডাম, তার একটা অংশ গেল ভারতে | অন্য অংশ যুস্ত হবে পাকিস্তানে | 
খাকবে। আমার 'নবচিন-ক্ষেত্র দুই রাষ্ট্রের মধ্যেই পড়েছে, Tere আম পূর্ব 
পাঁকস্তানে থাকার অপশান 'দলাম। এর পর ভারত নামক আমার fom দেশ, 
যার স্বাধীনতার জন্য আজীবন স্বপ্ন দেখোছ, চোখ বজলে যে-মানাচিত্র চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে-তার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে! হৃদয়ের সেই 
বেদনা পাঁরমাপ করার মত কোন ay ক আছে? তবু একে মেনে নিক্সোছ পূর্ব 
বাংলার মানুষের প্রত, বিশেষত হিন্দু সমাজের প্রত দায়বোধ থেকে, কারণ 
আমার নিবচিকমন্ডজলীর আঁধকাৎশই যে তাঁরা । সেই সময়টা ছিল বড় দ্বিধা ও 
দ্বন্দের সময় । কে কোনঁদকে থাকবেন, নিবচিন করা ছিল খুব কঠিন । জ্যোতি 
বসত নিবচিন-ক্ষেত্র ছিল আমার মতই wince কিরণশঞ্কর রায় afise 
হয়েছেন ঢাকা থেকে। তাঁরা ভারতের দিকটা বেছে নিলেন । আরো কেউ কেউ 
তাই করেছেন। 

আঁধবেশনের শেষ দিনটা ছিল বড় বষাদপূর্ণ ! এক অননুভূতপূর্ আবেগ 
প্রত্যেকটি সদস্যকে-তাঁন কংগ্রেস, লাগ বা যে-দলেই হোন না কেন- অত্যন্ত 
অ্বির করে রেখোঁছল। সেই আবেগ পরস্পর কোলাকুলি বা বিদায় দেওয়া 
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নেওয়ার way কান্নার বাঁধ ভেঙে উৎসারিত হয়োছল। এমন ক আঁত উৎসাহী 
পাকিস্তান-সমথ'কের চোখও শুকনো ছিল AT | যেন একটা পাঁরবাঁরক বিচ্ছেদ + 
সৌদন সুরাবাঁদর বন্তৃতাও ছিল মর্মস্পশী। 


1৮] 


দেশভাগের পর দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানে, একমাত্র মুসলিম লীগ ছাড়া 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলগহাল, বিশেষত যে-সব দলে হিন্দু কর্মী ও সমর্থক সংখ্যা 
TAM, তাদের একেবারে ছত্রভঙ্গ অবস্থা । দলের আঁফসগুি শুন্য হাট । হিন্দু 
নেতা ও কমাঁদের দোদুল্যমান অবস্থা, মনীস্থর করতে পারছেন না কে কোন: দেশ 
বেছে নেবেন। অনেকেই চলে যাচ্ছেন, অথবা এদেশ ও-দেশ করছেন।ত দের 
রাজনৌতিক উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে গেছে। দলীয় কাজে এদের ওপর িভ'র করা 
যাচ্ছে না। তাছাড়া গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার হিন্দুর স্রোত বয়ে চলেছে 
সীমান্তের fee সব মালয়ে পাঁরাস্থাত খুবই নৈরাশ্যজনক। বিশেষত কংগ্রেস 
PA মধ্যে আমরা, যারা দেশ বিভাগের বাস্তবতা মেনে fata সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
wate. iiss রাষ্ট্রের নাগারক হিসেবে এর ভাল-মন্দর সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য 
জঁড়য়ে নিয়ে এখানেই থাকব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এবং আঁধকারের জোরেই 
যে-কোন রকম অন্যায়-আবচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, তাঁদের সামনে আশু 
কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসের সংগঠনকে SF করে গড়ে তোলা, Ste, waz 
মানুষদের 'মনে আশা জাগয়ে এই ভারতমুখী স্রোত ঠেকানো | সময় নষ্ট না 
করে আমরা কংগ্রেসকমাঁরা এই কাজে Tol হলাম। জেলায় জেলায় ঘুরতে 
লাগলাম | 

ঢাকা শহরই সেই সময়ের প্রধান কর্মকেন্দ্। প্বপাকস্তান আইন সভায় 
কংগ্রেসের 'পালমমেন্টাঁর বোর্ড” গঠন করা হল। সৌভাগ্যের বিষয়, সদস্যদের মধ্যে 
রধেছেন কয়েকজন প্রবীণ Tiss ব্যান্ত, পালমেন্টাঁর রীতি সম্পর্কে যাঁদের রয়েছে 
দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা । তাঁরা হলেন শ্রীশ চক্রবর্তী, বসস্তকুমার দাস, ধধরেন্দ্রনাথ 
দত্ত প্রমুখ । পালামেন্টার বোর্ডের নেতা নিব্চিত হলেন বসম্তকুমার দাস, 
সহকারী নেতা- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চপ হুইপ ও সম্পাদক যথাক্রমে গোবিন্দলাল 
ব্যানাঁজ ও ot) অপর দিকে মৃসালম ated নেতা-নুরুল আমিন। 
আমাদের কোন আঁফস ছিল না, কিন্তু vera জমিদার তাঁর বিরাট বাঁড়র একটা 
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অংশ অফিস হিসেবে কাজ চালাবার জন্য কংগ্রেসকে ছেড়ে দিলেন। সেই 
বাড়াটকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসেকে সংগঠিত করার কাজ চলতে লাগল | 

ঢাকা শহর তখন এখনকার মত ছল না। আইনসভার Gay নিজস্ব কোনো 
ative ছিল at) ঢাকা "বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-এ পূর্ব পাঁকন্তান আইন 
সভার প্রথম আঁধবেশন বসে। আশাপূর্ণ ভাঁবষ্যতের free তাঁকয়ে কংগ্রেস 
সদস্যগণ আঁধবেশনে যোগ দিল। 

আমাদের সামনে পরবর্তী FE, পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস কমাঁদের একটি 
সম্মেলন আহ্বান করে কংগ্রেসের নতুন নামকরণ | এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছ 
মতাঁবরোধও ছিল। কেউ কেউ চেয়োছল, কগ্রেস নামের বদলে অন্য কোন নামে 
নতুন দল গঠন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা. হয়ান, নামকরণ হয়োছিল-“পাকিস্তান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস ৷” কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ জেলায় জেলায় ছাঁড়য়ে 
পড়লেন দলকে সংগঠিত করার সংকল্প নিয়ে। 


অন্বেষণ অনুক্ষণ 
ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


ভূ-স্বকের মধ্যে পোড়া ইটগুলো স্তরে স্তরে সাজানো । খর চৈত্রের আকাশ । 
"সূর্য শত গণ তেজে রোদ বরাচ্ছে। বেলা দুটোর রোদ্দুর পোড়া ইটগুলোর 
“গায়ে গেথে আরও রাঙা । ' 

গতনথানা লম্বা বাঁশের পিঠে টুকরো টাকরো বাঁশ মেরে মাচা । মাচাটা 
'শবশাল 'িদ্বাকার ভাটার গা থেকে গভপর তল পর্যন্ত ঢালু করে িছোনো | রেজা 
মেয়ে পুরুষ আট দশ বছরের বাচ্চারা পর পর নামে । বাঁশ বেয়ে মচমচ শব্দ। 

সাজানো ইটের স্ল্যাগ কল্পলা পুড়ে ছাই । এখন তাপ হারিয়ে সাদা লালচে 
গুড়ো । রোদ মাথায় নিয়ে হাতে হাতে 'পড়ের মতো ছেট্রা 'পোঁটকাঠ? । 
বাচ্চাদের পোঁটকাঠের আয়তন বড় মানুষদের কাঠের মতো ! বাচ্চা ছেলে মেয়ে 
-PEA কাজে এসেও মাচার মচমচ শব্দে একটা ছন্দ পেয়ে যায়। খেলারও ছন্দ 
থাকে। যেহেতু কাজের বাধ্যতা সেটা অপহরণ করেছে--মাচার উপর বোঁশ করে 
নাচে। দোলে। লম্বা বাঁশের পিঠে টুকরো টুকরো বাঁশে পেরেক মেরে নিশ্ছিদ্র 
সংলগ্মতা । ভাটার দেওয়াল গাঁথান থেকে ঝুলন্ত মাচা বাচ্চা কজন দেহের ভারে 
দাপায়। কাঁচ ঘাস-থকাঁথকে মাঠ তাদের ATCA গেছে। হারিয়ে যেতে চায়ান 
'শনজেরা। সেটুকুর অনুশীলনে পোঁটকাঠ হাতে প্রথম বাচ্চাটা, তার ছোঁয়ায় 
“ছেলেটা গলা বুক দরদরিয়ে নোনা ঘামের ধারায় নেয়ে আর একটু দাপায়। 
মাচাটা তুমূল কে'পে ওঠে | 

পাছা বেড় দিয়ে হাঁটুর উপর alsa কাপড়, কোমরে আঁচল জড়িয়ে গা-বুক 
"টান টান মাঁস "পাঁসর বয়সী বউরা ভাটার গাঁথান দেওয়ালের কাছে এসে থমকে 
"SRL মাচার উপর প্রান্তে পা দিতে Sees) মন্ত মাচাটা ভীষণ কাঁপে! বড় 
- মেয়েরা চেষ্টায়, ওই ছ্যামড়াগলো-তোরা থামাঁব ? 

মাচার নিচের দকে আট দশ বছরের মেয়েদের আঁচড়ানো চুলে ছাই পড়ে 
সাদা | তারা মুখ ঘুরিয়ে চে'চার মাস পাসর দিকে, তোমরা লাবো AT | তলায় 
rT কগাঙ? 
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. দূর মুখপুড়! এই বয়েসে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে লাচালাচি করচিস। 
একটু বড় হলেই তো ভাসাঁব রে? 

নোনা ঘামের কষে সাদা গোঁ লালচে ন্রীমন্তর। কুতকুতে চোখে কালো 
মাকুদ্দ মুখ । ইটের গ:ড়ো রাঁবশ ছাই কপালের ঘামে লেপটে ফ্যাকাশে দাগ । 
পোঁটকাঠটা হাতে face ফিক ফিক হাসে শ্ৰীমন্ত । 

বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো মাচার উপরের দিকে তাঁকয়ে চে'চায়, বেশ করেছি- 
শ্ৰীমন্ত তেড়ে গিয়ে হাঁক মেরে ধমকায়, তবে রে- 

গোটা মাচা শ্রীমন্তর দৌড় ঝাপে মচ্‌ মচ: শব্দে ভয়ানক নেচে ওঠে! ভাটার 
গায়ে ছাতা মাথায় মুনাশ হকার দেয়, ওরে ও শ্রীমন্ত_-ভাঙবি মাচাটা ? 

-দ্যাখছো'ন ছ্যামড়াদের ফাজলাম ? 

_মাচা ভাঙলে মালিককে বলব, তুই ভাঙাছিস। faba খরচ কেটে নিবে, 
বেশ জোর 'দয়ে বলে ছোট SAP | 

_হ। িবেখন_ | 

বাচ্চাগুলো কলরোলে ছুটে যায় সাজানো ইটের কাছে। বউমেয়েরা খিল: 
খিল হেসে নামে | হাতে কাচের চুড়ি াঁনক ঝানক কাজে । গা কোমর টাইট 
করে হাঁট্‌র উপর কাপড়। পা ফেলে জোরে জোরে। ছাই রাবিশে সাদা সাদা 
পা আগ পিছু পর পর। 

ডিম্বাকার ভাটার খোলে প্রায় এক লাখ পোড়া ইট । দ্বিতীয় রাউন্ড প্রবালাই 
শেষ। এক সাইডের পাকা ইট খালাস হলে নতুন কাঁচা ইট সাজাই হবে । কাজের 
গতি টিমে । সুতরাং জোর আনতে মুনাশি oto, ও মেয়েগুলা-ও শ্রীমন্ত 
তোরা মাল AVS না, ক্যাচর ম্যাচর মস্করা জুড়াব-? ম্যানেজারকে ডাকব- ? 

সদা থান জীঁড়য়ে বিধবা Bier মাথার উপর পোঁটিকাঠে একটা একটা পালা ইট" 
সাজায় | পাশাপাঁশ দু-খানা। তার উপর দু-খানা। এরমান করে পাঁচ 
PUTA দশখানা | ইটের ভারে মাথার উপৰ পাহাড় ওজন। ঘাড়ের শিরায় 
চাপ। আকাশের সূর্য রোদ ছড়াচ্ছে । পাকা ইট তাপ শুষে নিয়ে আরও 
FIT ৷ পোড়া গন্ধ তখনও | 

সামনে S| মাথায় দশখনা ইটের গাঁছ। পেহনে ater ates” 
ভানুমতি। কপালে fina ছাই রাঁবশে মিশে লালচে মাঁট। চোখের পাতার ' 
উপর গঃড়ো ছাইয়ের পরত । ঘামে ধুলোয় রোদে পাকা রঙ । মাথায় ইট নিয়ে 
ধরে ধারে পা ফেলে মাচায়। মাচা নাচতেই দ:-বাহু উধেব তুলে দশ আঙুলে : 


শারদীয় ১৯১৫ অন্বেষণ অনুক্ষণ S১০6 - 
ইটের গা সামলায়। কবাঁজর সাদা শাঁখায় ছাই জমে কারুকার্য ঢাকা ! লাল, 
ইটের পাশে দুহাতে দু-খানা সাদায় রোদ লেগে থাকে। জ্ঞাপন করে STATS" , 
একজন পুরুষ মানুষ আছে। | | 

পাশের বউটা ইট মাথায় শুধোয়, তোর বরের শরীর কেমন? 

ভাল নয় রে িভাঁদ- 

OLY আনতে গোঁছালস ? 

_সকাল থেকে লাইন। হাসপাতাল "দিচ্ছে কালো জিরের মতো এক ঠোঙা - 
ওষুধ। হলুদ হলুদ ঢ্যাবালট । আর দিখে দিছে চার টাকা দামের INST 


মোড়া ট্যাবালট [তাঁরশটা- 
চার টাকা ! 'তাঁরশটা ? AET অবাক হয়ে জানতে চায়, কিনতে IT -- 
-5% 1 


মাথায় ইটের ভার নিয়ে পাশাপাশি যায় ভানুমাত আর RSTI গেছনে ` 
বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা'। পোঁটকাঠের উপর দ:-সাঁরতে দুই দুই চারখানা | 
মাঁধাখানে আড়াআড়ি একখানা । মোট পাঁচখানা ইট নিয়ে এক এক মাথালি। 
আট দশ জন বাচ্চা ছেলে মেয়ে। বক বক করে, কাল একটা বানর আসছিল। 
সঙ্গে একটা কুকুর দুটো সাদা ইণ্দুর | 

বাচ্চা ছেলেটা খালি গায়ে সাদা দাঁতে হেসে বলে, আব্দুল-বানরটার গায়ে 
বৈলাউজ্জ পাঁরয়ে বানরঅলা বলছিল, এটা কনে। বিয়ে হবে- | ফুলকুমারীর ' 
'িয়ে- | বানরঅলা কি জোরে ডুগডাগ বাজাচ্ছিল রে মাইরি_ 

_কুকুর আর ইশ্দুর দুটো বরযান্রীরে, ঘামাচি ভাঁতি ঘেমো গায়ে মোহত 
বলে হাসে । হাঁসির wales মাথার উপর' ইট পাঁচখানা নড়ে চড়ে যাওয়ার 
উপরুম। 

মাথায় তখন দশথানা ইট চাঁপয়ে মাকুদ্দ Hire মুখ fats করে বাচ্চাটাকে 
সামলায়, ইট চাপা পড়ে মরাঁব রে কাঁচ | আগে মাথার বোঝা ল্যাবয়ে আয়। 

আট দশ বছরের ছেলেটার বুকে বোঝার ভয় | রোদে পুড়ে উজবল হাঁস 
মুখটা চাঁকতে বরে ATA | 

বিশাল িম্বকার ভাটার দেওয়ালটা পাঁকের গাঁধাঁনতে ইটের পর ইট বসিয়ে 
বেশ চওড়া আর মোটা । দেওয়ালের ওপাশে রাঁবশ আর ইটের গ*ুড়োর জ্কুপ 
দিয়ে দেওয়ালের সাপোর্ট । যাতে বাইরের দিকে ধসে না ঘায়। সেই রাবিশে 
লোহার রড গে'থে ছাতার ভাঁটটা বাঁধা । কাঠের টুলের উপর গণ্যাট হয়ে বসে - 


১০৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


“ছোট মুনাশ। সামনে ক'খানা ইট বাঁসয়ে থাম। তার উপর ইটের কেঠো ডাইস 
বসানো | একটায় লুডোর লাল টিপ কাঁড় খানেক | আর একটায় পুরনো FR 
এক গুচ্ছের। খালি গায়ে ছোট মুনাশ ছাতার ছায়ায় বসে গামছা "দয়ে মুখ 
গলা বুকের ঘাম মোছে। 

দশখানা ইটের পাহাড় মাথায় বিধবা কাঁপ পাশ কাটাতে কাটাতে বলে, 
উফ! Gin যে চিৎকার চত্ব ফেলাইছো না মুনি বাবু? কথা বলতে বলতে 
* এগিয়ে যায়। মুনশি পিছনে পড়ে থাকে । মুনাঁশ জোরে জোরে শোনায়. তোরা 
কাজ না জুড়লে তোদের ক্ষাত-- । মজুর উঠবে নি-। আমার fe? 

পায়ে পায়ে ভাটার গায়ে রাবিশ গড়িয়ে Tate পথ । cae বউ, বিধবা, 
বাচ্চা ছেলে মেয়েরারা সঙ্গে চার পাঁচজন পুরুষ লেবার নামে | কণ্দপ সামনের 
MRS পাকা ইট মাথার উপর থেকে একটা একটা নামায়। লাইনের উপর লাইন 
দিয়ে একটা রাখতেই ঠক-। পোড় খাওয়া এক নণ্বর fas | লোহার মতো শন্ত। 
শব্দ তোলে ঠৎ*"- 

ফরসা বউ ভানুমতি মাথার ইট নামিয়ে স্ট্যাক করা গাছিতে একটা একটা 
সাজায়। একটু তফাতে fasta মাথার ইট খালাস করে । 'ঁবভা জিজ্ঞেস করে, 
ogM- 

তখন ইট বোঝাই লাঁরটা ভাটার গা ধরে এগয়ে আসে | অডরি পেয়ে চার 
হাজার ইট যাচ্ছে খদ্দেরের মোকামে। মাল ভাত লাঁর গজন করে এগোয় । 
TIS আওয়াজে দুই রমণণ সাবধানে দাঁড়ায়। তাদের কথাবার্তা ঢাকা 
- পড়ে। 

লারর উপর দুই খালাস ছোকরা ডাকে, ও SI ঘরে যাবে ? 

-কাজ সার? 

খালাস ছোকরাটা পাশের জনকে শুধোয়, বিভাদ যাবে নাক গো বাজার 
করতে ? 

দুর CA | 

শুনতে পায় না, লরির উপর দুই খালাস! ভানু মুখ ফসকে হাসে। 
হাঁসতে যোগ দেয় RS দুই রমণণীর হাস্য প্রক্রিয়ায় বুক নাচে, গা কোমর 
ভাঙে । পোড়ামাঁটি ইট রাবিশের মধ্যে তবু রমণী-গম্ধ খানিক মাতাল করে। 
. চাকার ঘর্ষণে প্রচুর ধুলো ওড়ে । টান টান আঁচলের থুট চকিতে না পেয়ে ডান 
- হাতের তালুতে নাক OF | 


ম্শারদীর় ১৯৯৫ অন্বেষণ অনুক্ষণ ১০৭ 


মূর্নাশর কাছে কুশীপ হাজির, টাকট দাও- 

ছোট মুনাশ একখানা লাল ATG দিয়ে বলে, একটু টেনে কাজ তোল- 

তাতে তোমার লাভ? বলতে ?গয়ে থমকে যায় কুশপ। বরং অনুযোগ 
রাখে, কাজ করাছান তো গপ্পো জুড়ে ILA আছ ? 

ছোট মুনশি কোন উত্তর না দিয়ে আঙুল তুলে দেখায়, হাই যে তাদের কাণ্ড 
নদেখ-। 

কুশপ মুনাশর আঙুল 'নদেশিশত মেয়ে দুজনকে দেখে! ভানু আর 
'বিভা। ইট গাছি পিছনে পড়ে থাকে। তারা দুজন কথা বলে। ঠেঁট নড়ে, 
হাত নড়ে। ছম ছমে চোখ মুখ । বিভা বলে, তোর বরও তো এই 'ভাটায় ইট 
বয়ে ছাই ঘেটে বুকের অসুখ বাঁধয়েছে। বাবু কিছু সাহায্য করুক_| বাবুকে 
বল-_ . 

বিভার কথার আত্মীয় বান্ধবের পরামর্শ । ভানু অসহায় গলায় বলে, বাবু 
কি দিবে? 
; দু জনে কথা বলতে বলতে এসে যায় ছোট মুনাশর কাছে। মাথার উপর 
"আকাশ তাতয়ে রোদ্দুর । নিচের ইট রাবিশ ও তাপ শুষে বাড়ীতটুকু উগরে 
foe | ভুমি ভাগের হাওয়ায় গরম ঝলক! ছাই রাবশের কণা ভান: ভার 
টান টান আঁচড়ানো চুলের গা ধরে। তাপদগ্ধ রেজা কাঁল। ছাতার ছায়া 
গোল হয়ে মুনশিকে আগলাচ্ছে রোদের দাহ থেকে | 

গলা বেয়ে ঘাম ব্লাউজের অন্দরে গড়ায় । ফরসা ভানু হাত বাড়ায়, টাকট 
'দাও গো- 

TAM একখানা লাল TAG বের করে আঙ্দলের ডগায় রেখে ভানুকে বলে, 
অত ঘামছো 2? মুছে নাও না- 

ভানুমতি লঙ্জা পেয়ে আঁচলের খশুট টেনে রগড়ে রগড়েখ্বাম মোছে।' শাখা 
-নোয়া বন ঝন্‌ বাজে। 

পাশে বিভা দাঁড়য়ে | ছোট মূুনাঁশর মায়া দেখে নারীসুলভ ভব্যতা 
মেয়েটার শরীরে । নিজের খেপ-বওয়া বাবদ TOT তখনও হাতে পায়ান। 
পারয়ান বলে অধৈর্যযও হয়ান। পোড়া, কাঁচা ইট শুকিয়ে চারাঁদকে ঘটঘটে। 
, তার মধ্যে এটুকু নরম মমতায় খানিক ছায়া আশ্রয় । হঠাৎ গরম দমকা হাওয়ায় 
ছাতাটা নড়ে ওঠে । গোল ছায়াটা এক পাক দোলে | 

বিভা বললো, আমার টিকিট দাও গো দাদা 


৯০৮ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২. 


_হাই ধা। ভুলে গোছ_। নেবে তো, বলে ছোট মুনাশ লাল ঘট 
Ma বিভার হাতে মুনীশর হাত ঠেকে যায় । মুনাঁশ বলে, নিয়েছ? 

_নুবোন মানে 2 এক ঘটতে ষোল পয়সা-মাঙনা ? 

আট দশ বছরের ছেলেমেরেগুলো পর পর এসে দাঁড়ায়। হাত পাতে, 
দাও টিকিট। | 

_কটা রে? জানতে চায় ছোট মুনাঁশ। 

_ পাঁচটা 

_নে FA, পুরনো একটা স্কু দেয়। কোমরের কাছে কাপড়ের ছোট্র থালতে 
সেটা পুরে নেয়। তাদের শ্রমের 'ানময় দ্রব্যাট । যার পিছনে আট পয়সা 
অপেক্ষা করছে। পুরো হিসেব কাঁচাপাকা চুলে গালফুলো সরকারের লব্বা 
খাতায় হপ্তার দিন । মুখময় ছাই ইটের লালচে গুড়ো । Ales পোৌঁটকাঠের 
গায়ে হাত চাপড়ে বলে, মুনাঁশ বাবু দাও গো আমার লাল টিকিট-। ষোল 
পৃইপ্যার নয় ষোল শ টাকার থাকে তো দাও-- 

পেছনের বাচ্চাটা হি হি করে হাসে। 

Hae টিকিট পেয়ে দাঁড়ায় ।-তবে রে হাঁস? কোথায় বই পড়বে না, ইট 
বইহে? যা কাল থেকে ইদ্কুলে যাঁব- 

বাচ্চাটা মুখ গোমড়া করে দাঁড়ায় । হাতে বড়দের সাইজের পোঁটকাঠ | 

শ্ৰীমন্ত বাচ্চাটার কাছে fra হাত ধরে বলে, নে। ইস্কুরু নে। চল--, 
বলে টানে। 

মুনাঁশ পুরনো ক্কু বাচ্চাটার হাতে এাগয়ে দিতেই শ্রীমস্ত বলে, মুনাশদা-,. 
বড় মুননাশ আসবোন ? 

ছোট মুন্সী দাবাঁড় দেয়, যা। তোর.কাজ তুই করত--। কাজের লোকের মন: 
ভাঙিয়ে দরদ মারাচ্ছে-। মালিকের কানে গেলে বুঝবে ঠেলা_ l 

শ্ৰীমন্ত খাঁনক ভয় পেলেও গলা তাড়ে, হু ! খেটে ষখন খাবে — ভাটা না- 
হয় অন্য ভাটায় যাব_। মাক হাতি PRIT | 

-যা না। বললেই কাজ পড়ে আছে ? বেশ ধমকায় ছোট মুনাশি। 

দুটো থানা toast গাঙ পেরিয়ে কুণপ শ্রীমন্তরা এই ভাটায় রেজা কুলির 
কাজে! দশ বারো জনের একটা দল বা খাতা। লেবার যোগানদার নিবারণের 
মাধ্যমে চার পাঁচগ্প করে টাকা মালিকের কাছ থেকেই তো আঁগ্রম দাদন বুড়ো 
বুড়র তটের দ্বীপে গ্রামটার আট দশ ঘরে জমা আছে। সেই পয়সায় বউ বাচ্চারা 


é 
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ভাত পানতা ফুটিয়ে 'ভীজয়ে খাচ্ছে । সূতরাৎ মালিকের রোষ পড়তে ভয়। বা 
নবোট fees ছ’সাত ঘন্টার পথ। তারপর টানা এক ঘণ্টা হাঁটা ছাড়া গত নেই। 
সভ্যতার সুযোগ ATY থেকে কত দূর যে--'! 

শ্ৰীমন্ত চুপসে যায়। ভাবে, মালকরাও তো অখন দল তোর করেছে। 
আযসোঁসয়ান গড়েছে । স-তিরাৎ ভুলটা মেরামত করতে মুনাশর সামনেই শ্রীমন্ত 
বলে, চল ছোঁড়া । ইট বইবে নি শুধু হাসি? দিল্লাগ- 
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ডান.পাশে মেয়েদের লাইন থেকে বউটা এগিয়ে যায় । হাতে একখানা সাদা 
"চরকুট। সেটা নিয়ে বেঞ্চে বসা দু-জন প্যান্ট শাটে ছোকরাদের কাছে দাঁড়াতেই 
হাত বাড়ায়। হাই বেগে পাতা নবচিক মণ্ডলীর তালিকা ও পাড়ার নাম। 
তালিকার নামের গায়ে টিক মেরে আর একটা ছাপানো স্লিপে নাম ক্রামক নম্বর 
দিয়ে একটা 'হাঁজাবাঁজ সই করে বলে, যান ওই ছাঁবর সামনে । 

প্রাইম্যার ইস্কুল ঘরের জানালায় একটা পৰা ফেলে বাইরের আলো রুদ্ধ I 

পর্ষদের লাইনের সামনে বলাই পানর দাঁড়িয়ে ছটফট করে। বউটা এগিয়ে 
“যেতেই বলাই পাত্র পকেটের চিরকুট নিয়ে দেখায় । সই সাবুদ করে দেয় বেণ্ডে বসা 
প্যান্ট শার্টে ছোকরা দুজন | 'স্লিপটা নিয়ে সোজা কাঠের র্যামপার্ট । মেঝের 
সমতল থেকে কাঠের পাটাতন ক্রমশ উচ্চতা পেতে পেতে হাত দেড়েকে শেষ | সামনে 
“গুন চিহ্নের পায়ার উপর একখানা স্ট্যাশ্ডের মাথায় ি'ড়ের মতো অবস্থান । 
“মেটাল প'ড়েটোর বাঁদিকে eit Ta. এম. fa. ডবুল্য টি, ভি. | পাশে ক্যামেরার 
এলেন্স-খোলা গোল মুখ | কাঠের র্যাসপাোর মাঝারি উচ্চতায় দাঁড়াতেই টি, fea 
স্কীনে বলাই পান্রের লম্বাটে মুখ | 

ক্যামেরাম্যান বলাই পাত্রের ঘাড়টা্‌ ধরে মাথাটা সামান্য সোজা করে দিতেই 
seca স্পষ্ট ছবি । ক্যামেরাম্যান নির্দেশ দেয়, ফ্রিজ-। 

পাশেই কলার লাগানো গোঁগ্ধ গায়ে হাতে WAS তারে সুইচ টিপতেই 


 আইডেনাটাটি রেকারে লাপবদ্ধ হয়ে যায় জীবন্ত ভোটার । বলাই পানর 


মুখটা স্থির গেথে থাকে টি-ভি্র কাচে। 
ডিজিট টেপা.ছোকরা বলাই পান্রর হাতের স্লিপটা বাঁকানো তারে চাপ দিয়ে 
ore গণুজে রাখে | ভারতীয় ভোটারের Alba নাঁথকরণ । 
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ক্যামেরাম্যান বলে, এবারে নামূন-। ফটো হয়ে গেছে। 

বলাই পান দু-পাশে দুটো ফোকাশ লাইটিং দেখতে দেখতে KNA I 
যন্ত্রপাতির. কাণ্ড দেখে পাশ কাটায়। AKL জানালা ভেদ করে জেনারেটরের: ' 
ভট্ভট, শব্দ । দুপুরে KDA ইস্কুল তলায় শব্দটা একটানা । আরও মানুষের; 
লাইন | 

সাইকেল সরু পাকা রাস্তায় বাঁক নিতেই ছাগল বাচ্চাটা নিচে নামে।. 
OCHS সাঁমাতর তোর রাস্তা । এখন গ্রাম চিরে একেবারে গাঙ পাড়। যেহেতু 
বাকের মুখে ফাঁকা মাঠ ঘাট,.বলাইয়ের চোখে পড়ে গায়ে গায়ে কখানা ইট ভাটার 
চোঙ আকাশম্ুখো। দু-তিন খানা চোঙ থেকে কালো ধোঁয়ার কুন্ডলী । চাব্বশ: 
খানা ইট ভাটায় পাঁচ She বাই দশ Bie কাঁচা ইট পড়ে সোঁদা গন্ধ ধোঁয়া বয়ে, 
আনে মাঠ ঘাট পোঁরয়ে এখানেও ৷ গন্ধটা বলাই ATA নাকে সে'যোয়। তৎক্ষণাৎ. 
ECS জাগে দায়বোধ, আজ তো পাকা ইট খালাসের দিন? সংতরাৎ রোদ্দুরের 
মধ্যে ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় নিজেকে আর ভাসতে দেয় না। জোরে প্যাডেল. 
করে। সাইকেলটা পঞ্চায়েত সাঁমাঁতর পিচ বিছানো আঁকাবাঁকা সরু পথে জোরে 
গড়ায়। বাতাস কাটার at at শব্দ। 

নদনটা কলকাতা চিরে ডাইনে বাঁয়ে হাওয়া চাব্বশ পরগনা মেদনপুর ছয়ে, 
SLA একেবারে মোহনামুখো ! ফলত OE বাঁধ ঘিরে বেগবতী হুগাঁলকে পোষ. 
মানানো | যতই মোহনাগামী, জলময় নোনা ক্ষার। সাইকেলটা বাঁধ ডাঁওয়ে 
আমা বামা তিক ব্যাটসের পথে পড়ে ৷ ALOT RG ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ । লালচে- 
ধুলো চাকার সঙ্গে পাক খায়। 


tou 


গাঙ ঘেসে ফাঁকা চর জুড়ে পর পর ইট ভাটা । হঠাৎ বাতাস বদ্ধ গৃমোট 
অনেকক্ষণ । চৈত্রের রোদে বাতাসহশনতায় অসহ্য দাহ। পনের ষোলজ্রন রেজা 
বউ বাচ্চা চার পাঁচ জন পুরুষ পাকা ইট বইতে বেশ হিমাঁসম | বউ-কটা বলে, 
উফ) বাপরে প্রাণ যাবার যোগাড় । | 
মাকুন্দ শ্ৰীমন্ত কুীপকে বলে, তোমাদের যত গরম-- 
_নাতো কি? তোদের মতো ল্যাংটো গা? কাপড় বেল্গাউজের গরম 


নেই? 
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তবে সব খুলে ফেলাও । খালি গায়ে মাল বও--, কথাটা মুখ হড়কে বলতে 
গিয়েও পারে না শ্রীমন্ত। মনের মধ্যে কথাগুলো খোসা হারিয়ে যখন গোটা 
গোটা ফুটে ওটে শ্রীমন্ত মুখ মচকে হাসে । পুরুষের কথা রমণীরা বিনা উচ্চারণে 
টের পায়। কুণপ ঠোঁট caters বলে? খচ্চর- 

ভানুমাঁত রুগ্ন বরের জন্যে ওষুধ খাদ্য খাবার aT দেয় অনেক রাত , 
Si) ঘুম কম! BLO বলে, তোমরা বও- আমরা একটু িরাই- 

-তবে আমরাও রাই, বলে শ্রীমন্ত তাকায় দৃ-তিনজন পুরুষ লেবার সঙ্গী, - 
আট দশ বছরের বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের দিকে | 

ফাঁকা আকাশ | রোদের Cece বলকান । 'ব্রকাফল্ডের শেষ কোনায় রেজা 
কুলিদের জন্যে টালি চাপিয়ে fag চালা শেড । একখানা পটল গাছ বড় বড় - 
পাতা ছাঁড়িয়ে ভালপালায় ছায়া দিচ্ছে খাঁনক। তারপর তো গোটা ইট ভাটা 
এলাকা BMI খর রোদে জব্লছে। রেজা কুলিরা ছায়ার খোঁজে এগোয় | - 
হাতে নিজ পোঁটকাঠ । এতক্ষণ পাকা ইট বয়ে বয়ে ইটের স্ট্যাক। ইট গাঁঁছ।- 
তারই উল্টো দিকে আধখানা ছায়া । রেজা কুঁলরা ছায়ায় একটা একটা ইট টেনে- 
fata force করে বসে। ae তখনও দাঁড়িয়ে বসার জুৎসই জায়গা খোঁজে |. 
ছোট মুনি ছাতার ছায়ায় টুলে বসে হাত খাতায় হিসেব নিকেশ করে । 

শ্ৰীমন্ত চেশচায়' কুণপাঁদ আমার তরে একটা ইট লও গো-কালো চ্হোরায় 
গোল মুখ উজ্জল দাঁতে বিধবা নারী | ঘামে ধুলোয় আঠা মুখটা আঁচলে মুছে - 
বলে, বুড়া হয়ে গেছ? তুই TLO ATRA ? 

মাইর । তুম দাদ হও। দেশে তোমার ঘরের চালা সেরে খড় ছেয়ে. 
দিছ 

_হ্যাঁ। দিছিস। সে তো দেশের লোক 'বি-না করছে কে? 

তবে আর একটা ইট পাড়ো গাছ থেকে | 

ছায়ায় বসে ভান. মুখ গলা মোছে। পাশেই বিভা পা ছড়িয়ে বড় করে 
নঃ্বাস ফেলে। দেহের ক্লান্ত খানক নির্গত হয়। ভানু বিভার গায়ে হাত 
দিয়ে ঘাড় ফেরায়, কিরে? 

ভানুর মুখ ভার । দু চোখ ছল ছল করে লাল। বলে, ঘরে তাকেযে কে.” 
এখন ওষুধ খাওয়াচ্ছে'*- 

.-কেন তোর শাউীড় ? 

_সে বড় বুঝোন L কোনটার পর কোনটা খাওয়ার: -- 


১১১২ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২ 


আট দশ বছরের ছেলেমেয়েরা হ্‌জুগ তোলে, শ্রীমস্তদা--গান হোক । 
-দুস্‌। এই গরমে গান- 
ছেলে মেয়েরা পট পট করে ইট বয়ে দেয়। শ্রীমন্ত একটা একটা ইট শুইয়ে 
- খাড়া করে দেয়। আগ্ছ AR, দু-লাইনে আটটা করে ইট লাগায় । পৌঁটকাঠটা 
ইটের উপর রেখে হারমীনয়মের মতো বেলো চালায় বাঁহাতে । ডান'হাতে 
আগ পিছু ইটের উপর আঙুল চালয়ে রিড: চাপে। সর ধরে-ভালোবাসা 
‘মোরে feels করেছে । তোমারে করেছে রানী-ই-ই- 

ছেলে মেয়েরা হাততালি দেয় | 

শ্ৰীমন্ত বলে. তোদের যে PARRA ভীডও হলে দেখা করালম-সেই গান 
ধাঁর-কুশীপকে সাদা দাঁতে হাসতে দেখে বলে. সেই সনটারে FIA? আমাদের 
aid হাটেও Wise বুসছে। ঘনশ্যাম যে আসাঁছলো হোলির পর দিন সেও 
কইছিলো-। কুশপ ভালোবেসে শোনে নিজের গ্রাম'-ভিটের দেশের গল্প। 
চকিতে মন চলে যায় 'তনখানা NE পোরয়ে বুড়োবুঁড়র তটে। পাশে বঙ্গোপ- 
সাগরের উছলানো চেউ'-"ধু ধু নোনা জল । কত বড় আকাশ". জল তারপর 
যে কোথায় কোন দেশ" কত TTA | শোনে। দেখে নি। শত কথায় বোকে 
না এত জল হাওয়া ঝড় বাতাসের পরও মানুষ" ''অন্যদেশে মানুষ ঘর ATG 
সংসার নিয়ে বসবাস করে: দ্বীপের শেষে নোনাজল কাদায় কাঠ-কুটো কুড়োতে 
Porc তাঁকরে থেকেছে-দুচোখ মেলে । মানব" "মানুষের ঘর সংসারের কোন 
আভাস চোখে পড়োন। সংশয় আর "ব্যয়ে তাঁকয়ে থেকেছে মানাঁচত্রের অন্য- 
ভবনের দিকে | 

বাঁহাতের নাড়া-চাড়ায় পেঁটকাঠের বেলো ইটের উপর SEEP, শব্দ তোলে। 
দু টাকার টিকিটে ভিডিও হলের সিনেমার গানটা ধরে, ও তেরা মহব্বত মেরা 
{দলমে মোকাম কর দিয়া-আ-আ-। 

আট দশ বছরের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সবে গত সন্ধ্যায় বাঁধের কাছে খড় হোগলা 
ঘেরা করে চটের উপর বসে is সেটে দেখেছে সিনেমাটা | মান্র একবার শুনে 
শ্রীমন্তদা হুবহু গেয়ে দিচ্ছে সেই সিনেমার গান। অবাক হয়েথ ! পরে আনন্দে 
হাততালি দিয়ে কালীবাবুর Tois হলের ছাঁবর নায়ক-নায়কা পাশ্ব" olga 
যুবক যবতীদের নকল করে নাচে খালি গায়ে বাচ্চা ছেলেগুলো । ধুলো বাল 
ঘামে চটচটে গা হাত বুক পেট । ছে'ড়া রঙ-চটা প্যান্ট ভ্রক। হেলে দুলে দুলে 
নেনে আত্মহারা | 


-শারদীয় ১৯১৫ অন্বেষণ অনুক্ষণ ১১৩ 


মাকুন্দ শ্রীমন্ত সঙ্গী-সাথীদের মন জয় করে LPT) জয় সে অর্থ রোজগার 
PRAT মাটি দখল-যাই হোক। 

দু-তিন জন পুরুষ রেজা মেয়ে রেজাও তারিয়ে ola উপভোগ RAI 
নিজেকে ভালো লাগে শ্রীমন্তর । 

গাছের দমক একট; কমলে কুণপ জিজ্ঞেস করে, ও সীমন্ত-ঘনশ্যাম আইসে কী 
-কইছাল?ঃ ক’তো? 

“ক কইাছাল সে মনে নাই 

_দুস্‌ ঢ্যামন। এই তুই দেশের লোককে ভালোবাঁসস? অনুযোগের চেউ 

থিতোয়। কুপপ চুপ মারে। আকাশ থেকে আগুন WAL দু-এক ঝলক 
' দমকা হাওয়ায় ধূঁজিকণা । রোম্দুরে তপ্ত কুচি। 

আধলা ইট ঝামা 'বাছয়ে fas ফিল্ডের তপ্ত রাস্তা । বিশ পণচশ খানা লারর 
টায়ারের চাপে পিষে ইট ঝামা ধূলো। বশাই পানর সাইকেলটা চালিয়ে আসে। 
"রোদ্দুর | মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় রোদ মুছে গায়ের ঘামে শগতলতার পরত | 
তখন আরামে অবশ হয়ে হয়ে যায় দু হাঁটুর প্রক্রিয়া। শুধু হাওয়ায় ভর দিয়ে 
- কাজের জায়গায় পেশছতে ইচ্ছে করে। 

হাওয়ার ঝলক কমে গেলে রোদ আবার SPH] তপ্ত। তখন গান হয় দুঃসহ 
জালা উপশমের জন্যেই দ্রুত প্যাডেল করে বলাই পান্র। ভাবে, এই রোদে পুড়ে 
-বাক্সোর়? ভাটায় গণগণে আগুনে পুড়ে বে'কে ঝামা ইট ? 

ইট রাবশের তপ্ততায় ছাতার গোলাকার ছায়াটা এখন ছোট মুনাঁশর মাথা 
ছাঁড়য়ে খানক দুরে । শুধু রোদটুকু সরাসাঁর আটকাচ্ছে ছাতার কালো রঙা 
চটা সাদাটে কাপড়টুকু। সামনে গাঙ পাড়ে MÜ কেটে স্তূপ । ছোটখাটো 
পাহাড়ের আদলে কালচে রেখা এ'কে SHAG | একখানা বাবলা গাছ মাটি চাপা 
পড়ে হহি ফাঁই করে। কানা রোগা ডালপালা বাতাস ছুয়ে *বাস নেয়। 

হঠাৎ fat শব্দ ঘাড় ফেরায় ছোট মুনাশ। শব্দটার উৎস কে? খোঁজে। 
-যাঁদও সাইকেলের চাকার সামনে কোন মানুষ পড়োন, বলাই পানর বার কয়েক 
fae ক্লিং বাজার। যেহেতু ইটগা'ছর ছায়ায় শ্রীমন্ত কুশপরা বসে। মানুষের 
জন্যে বাজনা, মানুষ দেখে বে-খেয়ালে বলাই APA আঙুলটা চলে যায় বেলয়ের 
গায়ে । ছোট মুনীশ চে'চায়, বলাই ঘরে খেতে যেয়ে এত দোঁর করাল? 

৮ 


১১৪ পরিচয় শারদীয় ১৪০২: 


_না গো, সাইকেল oe ea aa oh 
ভোটের ফটোয় কত যে few ? 

বিধবা কুশীপ চমকে জানতে চায়, কিসের ফটো গো মুনাশবাবু ? 

এত গরমে রুক্ষ বালি ইটের কারখানার তবু খানক অগোছালো শায়া শাঁড়, 
আলগা কোমর fos উরুতে ক'জন মেয়েমানুষের বিশ্রামে একটু নারী উপভোগের" 
আমেজ । সুতরাৎ বড় মুনাঁশ দাঁড়িয়েই উত্তর দেয়, ভোট-ভোট দিতে গেলে ওই: 
ফটো চাই-- 

_ফটো না তুলাল ? 

_ভোট দিতে পারবে AT | 

HAL বাবহ । আমাদের দ্বীপে তো সব পাটি আমাদের চিনে । 

_ঁচনুক | তবুও নয়- 

এ গল্পে রস্ধারা নেই 1 একেবারে কড়া আইন-কানুনের ব্যাখ্যা । মাথায়, 
মনে শ্রম লাগে । বলাই পাত্র দুত সাইকেল টেনে এগোয় । l 

Are এতক্ষণ হাঁ করে শোনে। কুশপ বলে, হই । ঘনশ্যাম তো Bieta 
হোঁলর PHA পর হাটতলার ইস্কুলে ফটোক তুলবে । বাইলি দিন ষে-? 

_দ্‌র। মনে পড়ছে নি! আর কত খবর দেশকে যাইতে দু-দুবার জানহ? 

বিধবা কুপপ সাজানো ইটগাছির মতো নিথর! চুপচাপ । ভাবে, রেশন কাড়ে 
নাম" 'ভোটের 'লীস্টতে নাম-" কাঠা পাঁচেক বাস্তুর দলিল পড়চায় নাম Tet 
তবুও হবোন! জ্যান্ত গিয়ে দাড়ালেও হবোন ! আচাম্বতে দম ফেলে কুপপর' 
মনে হয় আম বেচে আছি | সো বাঁচার ছাঁবটাতো উঠলো ia! উঠবে কেমন 
DR) শ্রীমস্তকে বলে, বাবুর কাছকে জাননা-আর BOTS তুলবোঁন গরমেন্ট'- > 

শ্ৰীমন্ত ব্যাথত হয়ে আপশোসে STA. ও বাবু-যৌখানে ফটোক তোলা হয়ে 
গেছে সৌথানে আর ফটোক তুলবোন ? 

~হু। যারা বাদ গেছে তাদের জন্যে গরমেন্ট আবার দিন তাঁরখ বলে 
দেবে_.। 

নোনাজল ঘেরাদ্বীপ । শহর, নগর, "দিল্লী, কলকাতা মন্ত্রী সেক্রেটারি থেকে 
কত দূর l তবুও ভরসায় সোজা দাঁড়ায় বধবা কুশপটা | মনে নাড়াচাড়া 
করে, -এই শ্রীমন্ত এউবার দিন তারিখ আর ভূলাঁব TA- 

_হ*। একদম নয়, মাকুন্দ মুখ শ্ৰীমন্ত গলা ছেড়ে উত্তর দেয়। 

সোজা দাঁড়াতেই বাঁধের গায়ে বনসৃজনের গাছপালা চোখে পড়ে। লাইন 


TEN ১৯৯৫ SPT অনুক্ষণ, ১১৫ > 


ধরে সবুজ". সবুজ ছায়া । এক ঝাঁক পাথ'রোদের আকাশ চিরে বাঁধমুখো। 
বাঁধের গাছপালার ছায়া লোভে ES ধাবমান | মাকুনদ শ্ৰীমন্ত হঠাৎ পাঁখগুলো 
গুনতে থাকে, এক + দুই -“তন'-- 
ariaa আগু-পিছু হয়ে চাঁকতে উড়ন্ত হুকটা বেটে এলোমেলো | এক নম্বর 
Pigs পাঁথকে খুজে পায় না। সব গলয়ে ব্যথা পায় হুজগে শ্রীন্ত। ভারি 
মনে শ্লীমন্ত ভাবে, কত দুরের দ্বীপ ছেড়ে দশ বারো জন গেয়েপ্রুষের জনা সাত 
আন্টেক' বাচ্চা ছেলেমেয়েরা এখন এখানে ! জ্যান্ত থাকবার জন্যেই তো দানা 
ঘটতে এই ভাটায়। AZA মরণ্‌মে লেবার ঠিকেরার নিবারণের সঙ্গে তো 
উড়ে আসা ! | 
" ছোট মুনাশর কাছ থেকে বড় মৃনাশ বলাই পান্র ote aca নিয়ে হাঁক মারে, 
ও রেজবাব্‌রা-তোরা কাজ ধরাব ন? কত জিরোবি রে? | 
'একজন দুজন করে উঠে ষায়। ইটগাছির ছায়াতলা ফাঁকা । pir 
Shea কাছে এসে বলে, এত সনিমা ষারার গান মনে রাখ:_ফটো তোলার দিনটা 
মনে রাখতে পারালান ? মন খারাপের হাসি হাসে শ্রীমন্ত :-! দ্বীপটার বসবাস” 
বলে, নাক জে বে'চে আছে -সেই পাঁরচয়ে ফটো তোলা 2 FRA থাকলে শুধু 
থাকা ঘায়। ator যায় কই? দানাপান খুজতে তো নদখনালা পারিয়ে 
দেশাস্তর-! গফরে fea তাঁরুখ ate . কালো চুল ধুলো বালির গ:ড়োয় বুক 
AT RIRA অন্তর্গত প্রগ্নমালা পাক মারে শ্ৰীমন্ত মুখে, কুশপ দি- 
' _কির্যা?' কা | 
_আবার ফটোর দিন তারিখের সময় যাঁদ 'নবারণবার খাতায় বর্ধমান 
atin মা কাটাতে সে যায়? তখন! l | 
o উৎসাহী বিধবা কুশপ AISA মন্স। ভাবে, অতো দূর থেকে দেশে ফেরা 
BS খরচের -কত সময় কালের কাণ্ড। বে'চে থেকেও বাঁচার ATASA ফটো বন্ধ 
করতেও তো অনেক ঝি । ' | 
O বড় মূনাঁশ হাঁক মারে, ও শ্রীমন্ত-তোরা কাজ ধরাব নি? দেশে অনেক 
ধান চাল জাঁময়ে রেখে 'এসেছিস_না? নী 
. কুশীপ বলে, হুল; শ্ৰীমন্ত কাজ ধাঁর-। সরলা ভাটায় লাবছে- 
- পাথর ঝাঁকটা বন স্জনের গাছপালা ছেড়ে আবার আকাশে চন্ধর SER 
মাথার উপর কাঁচর-মাঁচর' শব্দ'। ডানা Tateca বাহয়ে আকাশ কাটে | জায়গায়, 
টানে নয়, ATUA খোঁজে নতুন জায়গা aa 1 


` 
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সোঁদন সোভিয়েট ইউানয়ন ভেঙে গেল, সৌদন থেকেই তেমন ভাত খেতে পারে 
না নিরাপদ 1 এমনাক রীতি পীড়াপণীড় করলেও না। সবকিছু তখন স্বাদহীন। 
এমনকি গাছপালাতেও সে আর ক্লোরোফিল দেখে না। আসলে সে তো আৰু . 
প্রোফেশনাল বাণ্ধজীবী না, সবাক প্রয়োজন মত সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে । 
ব্যাখ্যা দেবে। তার মন আছে। সেখানে BE পেডেস্টালে সোনালি জলে লেখ 
আঙ্দরলতা খাঁচত বই, হাক্সারোগ্রিফ। মিলিয়ে নেয় ঘটনাটা ইডিওলাঁজসম্মত 
কনা । তাই, সোভিয়েত ইউীনয়ন ভেঙে যাওয়া 'নয়ে রাঁতর মুচকি aria, 
উঠতে বসতে বাঁকা মন্তব্য, ঠেস্‌ "দিয়ে কথা ভাল লাগে নাতার। TRA দুটি 
‘জানিস ভাসে £ একা সোভিয়েত ইউ্বুনয়ন ভেঙে গেল কেন? দুই, রীতি এমন 
বদলে গেল কেন? 

বিদ্যালয়ে ঈনরাপদর রীতির সঙ্গে দেখা হয়ান। একটা আযাকশন-ফোরাসে 
প্রথম আলাপ | তখন সে কসবায় । রণীতিরা রহ্মপূরে | কলকাতার আউউস্কার্টে।. 
ধনরাপদর মত রীতি এম. এতে BPO FH নয় । আসলে এম. এই পাশ'করেনি 
সে। অথচ তখনই কীরকম স্পষ্ট জানতো নারদনিকদের সঙ্গে লৌননের তফ্কাত। 
তাঁর পাটি wel মাওয়ের পিপলস: ওয়ার, তখন SUC " cris 
Bide গ্রামীশও | তখনই একাঁদন, পাটি-অফিসে, গরম আধসেদ্ধ ডিমের মত 
Tap চোয়ালে, ওল্ড পার্টি-ডকুমেন্টসএ চোখ রেখে, নিরাপদ তাকে Carer বলে 
ডেকেছিল। রোজা লুক্সেমবুর্গণ | তার কণ্ঠস্বর তখন মুদারা | এরপর fats 
ভাঙা অচ্ক। লোকাল-ইউীনট TAA হলেও তারা দুজন বিয়ে করেছিল। 
ওয়েডলক। দুজনের শোলার মদুকুটের দ:’টুকরোে পাথরের থালার ঘুরস্ত জলে 
ফেলে তাদের মিলন দেখানো হয়ান। কারণ মুকুটই ছিল না। তবু, আঃ, দে. 
স্টাটেড TARR হাউজ |. 

তখন থেকেই শুরু । রীতি পাটির কাজে (ঢলে দিল। যত গিলে দিতে 
থাকলো নিরাপদ ততো মেতে উঠলো । পার্টি ?নয়ে। রাঁতির কেমন ষেন 
{বশ্বাস জন্মোছল এদেশে বিপ্লব হবে না ।£এদেশে দুটি জানস আছে। আঁহংসা, 
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SHANG | তাই একাঁদন সে অণচলে হাত মুছতে মুছতে নিরাপদকে বললো : 
_নিরু, কোরাপশন ত্যান্ড রেভীলউশন গো ইল. টুগেদার । ডু যয এগ্রি 
_কী, তুমি বলতে পারো আঁম কোরাপ | প্রভ্‌ ইট: । 

_না তুমি কোরাপ নও, বিপ্রবশও নও | 

_আমি, আমি তবে কাঁ! 

রীতি তখন বলতে পারোন যে সে PROT রেভালিউশনাঁর । সে জানে 
নিরাপদ ভারতবর্ষের সেই কেরাধন-বুদ্ধিজশবী যারা মার্সবাদকে পোষা ঘাঁয়ের 
মত চাটতে ভালবাসে । আপন মনে । ALFAA | মুখে বলোছিল £ 

_গণতাদদ্বিক কোন্দৰকতা ক তুম জানে ? , 

_জানবোনা কেন, ওতো আজকের সেরিল্যাক-সাতবাঁদকরাও জানে- 

. “Tere তুমি কি মানো patie ফের প্রশ্ন করলে নিরাপদ ভাবল রীতি একথা 

বলছে কেন? তারা দুজনেই একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়োছল পার্ট করবে, সংসারও 

করবে। বাস্তবে দেখা গেল নিরাপদ পাট করছে, রাত সংসার । কিন্তু এতে 
নিরাপদর কী দোষ | 

নিরাপদ রীতির দিকে তাকালো । রাঁতির কপালে সন্দুর নেই, হাতে শাখা 
নেই, লোহা নেই । ওরা এভাবেই শুরু করেছিল। অর্থাৎ'.বাঁড় থেকে.বিপ্রব । 
তৌর করতে চেয়োছল ইকুয়ালিটোরয়ান ফ্যামিল। রতি তখনও বোঝেন 
ইকুয়ালাটির অর্থ । sprint অজগরের মত তাদের স্বপ্নকে জাঁড়য়ে ধরে চাপ 
গর্দাচ্ছলো, ক্রমে । ছেলে পেটে আসার পর রাঁতি প্রথম তা টের পায়। কারণ, 
সেসময়ে, একাঁদন, পাঁট'র জরুরি িটিঙে ators যেতে দেয়ান নিরাপদ | 
বলোছল, ‘আম গেলেই হবে । হাউ ফান! সেই প্রথম রীতি টের পায় যে 
এদেশে “দ 'রলেশনাশিপ বিটুইন স্পাউসেস ইস আউট আ্া্ড আউট অথারটোর- 

MA? একনায়কতন্বের মানে AMA সে বুঝোৌছল । বুজৌঁয়া একনায়কতন্মুই 

হোক বা প্রলেতারীয় একনায়কতন্ম । রীতি সৌঁদন 'নরাপদর সঙ্গে আর একটাও 

কথা বলৌন। কোনরকম ডায়ালগেই সে ইচ্ছুক ছল না। নিরাপদ তবু তাকে 
স্পার্শ করায় রীতি মাথার ওপর শাওয়ার খুলে fate অনেকক্ষণ । সেই 
বৃক্টিতেও জবালা জুড়োয় ig বাঁম করোছিল বোঁসনে হড়হড়: করে । তখন 
জুনের at অন্য mentees বর্শা হাতে কাতারে কাতারে দাঁড়য়ে অগনন 

নক্ষর রমণী | S 

মানুষ তার নিজের মত করে বাঁচে । গাছয়ে A রতি তাই tater | 
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নিরাপদও । ফলে তার শাঁখা-সন্দুর না পরা, নিরাপদর টাইটেল না নেওয়া 
অস্বাভাবিক না। আবার পদাব পাল্টে 'রায়’ থেকে স্বামণর এনয়োগন? gata | 
শপতৃদত্ত ‘রায়-ই’ থেকেছে। তাদের পুত্র গাঁক'র কোন পদবি থাকবে না বলে . 
উভয়ের সিদ্ধান্ত । দজনেই চায় ale একজন REA ইনডীভজংয়াল হয়ে বাঁচুক। 
স্ট্যাটাস আযাসক্কুপশনে তারা TAT নয়। এভাবেই প্রথম প্রথম শুরু হয়োছল। 
একবার নরাপদর কলিগ ও তার স্ত্রী রপাতিদের aig এসে দরজা নক বরলে AIS 
দরজা খোলে। নিরাপদ তখন aw ছিল না। তখন এবটা ছোট ATV ওয়েভ £ 
‘তার স্ীকে ডেকে fa তার ঠেট বলছিল, eT. বলুন।, ওরা লজ্জা 
পেয়েছিল খুব । এভাবেই শুর: তাদের শাখা fatwa, we TA দাম্পত্য । 
এসব নিয়ে রশীতিকে ছোটখাটো ঝামেলায় জড়াতে হয়েছে । গার্ক তখন পেটে। 
লছমানয়া নামে এক দেহাত মাহলা কে কাজ করতো । কপালে মেটে সদর | 
চুল তেলে জবজবে । ফাঁক পেলেই এক খাবলা তেল তুলে মাথায় চাপড়াতো | 
লাল 'ফতের ছোট্র খোপা । সুখী গোল মুখ । সে তো একাদন বলেই ফেললো 
_হেই মাঙ্গ-ই, লাজ হামার, তুমার মাঙ্গে সন্দুর লাই ক্যানে | 
বাবু তুমার সুয়ামি বটে। সাচ: লয় ॥ 
লছমিয়াকে তাড়িয়ে দিতে ' পারোন রশীত। এ CEN কাজের লোক মেলা 
ভার । অথচ লছাঁময়াকে তো TE শেখানো যায় না। সে রাজা রাম ও সীতা 
মাঈ বোঝে । রামের পাদুকা বোঝে, ঝড় জোর বানর সেনা । গণফৌজ বোঝে 
না। তাই সে, atte, নিরুপায় ছিল । এরপর পরপর তিনাদন সে স্বপ্ন দেখল । 
একই RAL সে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিছানায়। সেই স্বপ্নে কেয়াফুলের গল্ধ | 
‘eu স্পাইস” | {নিরাপদ কোনাঁদন ব্যবহার করেনি। অথচ, রীতি, বিয়ের 
পরাঁদন, নিজের পয়সায়, কিনে দিতে চায়। বলে, 'অন্তত একবার, একবারই P 
শোনোনি। 'স্টেটম্যান’ পাকার GAL পৃষ্ঠা থেকে খচ্খচ করে একটা অংশ কেটে 
রীতর হাতে তুলে 'দিয়োছল নিরাপদ | নিরাপদ মাক্টিন্যাশালদের ফাঁদে পা 
দেয়ান। পাগল ! "ওল্ড স্পাইস*এ্রর জন্য তবু রাত অবুঝ ছল | 
এ তিনাদন, জেগে ওঠার পর, রণীত রীতিমত ড্রাই ফিল করে । নিরাপদর 
ওপর তার কোন টাইটেল নেই। চারাঁদনের মাথায় সে বলে, ‘আমাকে টাকা দেবে 
প্রাতমাসে, হাতখরচ |» শনরাপদ অবাক £ 'কেন সব টাকাই তো তোমার: --? 
«Gra, তার তো হিসেব রাখতে হয়, আঁডটর জেনারেল মশাই । আমাকে 
আলাদা খরচ দেবে। 'নজস্ব। কনসালডেটেড ফাণ্ড থেকে। সে চোখের 
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কোণ দিয়ে হেসোঁছল। নিরাপদ বোকোন fee) রাজি হয়োছল। রাঁতিও 
আর স্বপ্ন দেখোন! Fae কখা আদৌ বলোন। বুঝোছিল, লছমানয়া না, 
আরো এক বিপন্ন বিস্ময় অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে। সে তখন অন্য 
' মৈয়ে। ভরদুপুরে, দরজাজানলা বন্ধ করে, সব আলো জবজিয়ে, মায়া-দর্পণে 
জের মুখোমুথখ। নগ্ন! দুই হাত SE করে খোপায় রাখতে-না-রাখতে সেও 
ভেনাস। তখন সে আর তার ছাঁব থেকে বাহু খুজে পায় না। অর্থাৎসে যেমন 
তেমনই থাকে। চুল পর্যন্ত ঠিক করতে পারে না। আয়নায় তখন কামপউটার 
গ্রাফিক্স i lator সেই তরঙ্গমালা সমুখে রেখে সে দাঁড়য়ে থাকে । নানা ভাঙ্গতে। 
সাঁম্বতহণন। হঠাৎ আলো নভে যেতে রাত "মাগো বলে লুটিয়ে পড়ে 
'ধ্বছানায়। বাইরে তখন তাতার NA 


ধরে ধীরে ate হাঁটতে শিথলো । যখন বছর পাঁচেক তখন একাদন এ 
" বালক ডগায় একটা পাতাসহ পেয়ারার সরু ভাল উধের্ব ধরে এবং 'হরে মুরারে, 
মধুকৈট ভারে, গোপাল গো'বন্দ-- বলে লাফাতে থাকে। Ta বাবা প্রাইমার 
স্কুলের 'রিটায়া্ড ক্লার্ক । পায়ে লাল ক্ডেস। একটু উচু করেই ধুতি পরেন 1 
গ্রাম থেকে এসে এ-বাঁড়তে মাসখানেক 'ছিলেন। sits বুঝল নাতির সঙ্গে 
'আনন্দমঠ' হয়েছে । তবু এঁ গান বা শ্লোগানে চমকে গিয়েছিল। মনে হয়োছিল 
ক্লান্ত গোধুলতে ধূসর চৌমাথার মুখে সে দাঁড়য়ে। চারাট রাস্তাই যেন কিছুদূর 
পর মুছে গেছে। ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে না। TH ট্রেন ইজ ইন্‌ দি ফগ্‌। তার 
ছেলে কোন রাস্তায় যাবে। 'িআ্যাকশনকেই কি বেছে নেবে। ওয়েস্টবেঙ্গলে 
তখন, লাজুক পায়ে, বি জে পি এসেগেছে। জ্যোতিবাবু পর্যন্ত আটকাতে 
পারেনান। চৌরাতে বি. জে. পি. না জিতলেও বুঝিয়ে দিল সে আছে । রাত 
‘ এখন আতঙ্কে। 

এঁদকে নিরাপদর ভ্রুক্ষেপ নেই । সে চুটয়ে কলেজ করছে। 'ওবকুটা, 
রাজনীতিতে লোকাল মাথা । তিনটে কলেজের গভার্নৎ বাঁডর মেম্বার । একটা 
হায়ারসেকেন্ডার স্কুলের সেব্রেট্যার। বাড়তে Sle লেগেই আছে। এখন তার 
" মরার সময় নেই । এমনকি রীতির দিকে তাকাবারও ৷ সে দাঁড় রাখছে। দাঁড় 
কামাবার সময় নেই। কাঁলগরা আড়ালে বলছে AION ডাকটা বিদ্রুপ না 
নিছক মজা বোঝে না নিরাপদ । তবু বোঝে, ওরা যে যা বলুক ভাইস প্রিল্সিপাল 
তাঁকে a সমীহ করেন। কারণ, ছাত্ররা গণ্ডগোল করলে নিরাপদ । ননটিচিৎ 
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ঝামেলা পাকালে নিরাপদ । অধ্যাপকদের সামলাতে নিরাপদ । এমনকি িখরচায় 
রাইটার্স যেতেও সে। এখনকার ভি পি. আই প্রদীপ চৌধুরি তার ক্লাসমেট | 
তবে তার একটা সুবিধা তাকে ক্লাস নিতে হয় না। অধ্যাপকদের নিয়ামত ক্লাস 
করা উাঁচত এাঁনয়ে সে বিস্তর বন্তুতা দেয়। রীতি একথা জানে । আর জানে 
বলেই একাঁদন রাতে সে হঠাৎ নিরাপদকে বলে £ ‘Wie fe লেখাপড়া একেবারেই 
ছেড়ে দিলে, নিরু 1, নিরাপদ এই আক্রমণে চমকে গিয়ে বলে? কৈ, নাতো ।. 
লাইব্রেরিতে তো আমিই লোন ভাঁজটর। রীতি জানে নিরাপদ কলেজ-লাইব্রেরিতে 
যায় কারণ লাইবৌরয়ানদের ইউনিয়নেয় ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে হবে। লাইব্রৌরয়ান 
গোপাল সেনকে একবার কব্জা করতে পারলেই আর চিন্তা নেই। শুধু দলে ' 
আসুক, তারপর মোর গো রাউণ্ড। নিরাপদ তখন আলেকজাশ্ডার, গোপাল সেন ' 
পুরু । তার রাজ্য তার হাতেই তুলে দেবে 

আজকাল নরাপদ রীতির কাছে, উঠতে বসতে, মিথ্যে কথা বলে। পয়েন্ট- 
ব্যাৎক। কারণ সে রাতকে কোথায় যেন ভয় পায় । আসলে তাকে হারাতে চায় 
না! সে মিথ্যেবাদী কারণ সে তৃতীয় বিশ্বের হাল্কা বুদ্ধিজীবী । তাকে ধরার 
কেউ নেই। তার অস্তিত্ব মিথ্যে বলে আঙুল 'ছিগ্ড়ে নিলে আসলে একটা মধ্যে 
আঙুল উঠে আসে, মাৎস খুবলে নিলে মিথ্যে মাংস, দুই চোখের att খুলে ' 
নিলে তা পাথরের, athe জানে, নীলপদ্ম নয় । মিথ্যে কথাটা, জীবনযাপনের - 
È পর্যায়ে, 'নরাপদর অভ্যাস, সাইকোমোটর ক্যারেক্রার । ফলে, সেল্‌ফে রাখা 
বইয়ের অরণ্যে মদের বোতল পেয়ে রীতি 'বিচালত হয় না। লেবেল দ্যাখে। 
{বদোঁশ মদের বোতল । বোতলের শরীর দেখে বাস্মত। বাস্তাবক শিপ কাকে 
বলে! ফরাসি মদের শুন্য বোতল দেখে রখাঁতর মায়া হয়। দুরে, এই শীতে, 
যেন বাৃষ্ট নামে। 

[নিরাপদ একাঁদন স্টাফরুমে, আন্ডার মৌতাতে প্রশ্ন রাখে £ 'বলোতো. মানুষের 
primor bal discovery f$? ২৩ বছরের তরুণ অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গে সাড়া 
দেয় কেন নিরুদা, আগুন ; টাইগ!র, টাইগার বানি ব্রাইট হা-হা করে ' 
হাসে নিরাপদ | 

-ঠিক বলেছো, তবে তরল আগ্ন, ধারে কয় সুরা বা সুধা । জানো, সমুদ্রের 
পেটে ডেড-চাইজ্ড-টাইটাঁনককে খুজে পাওয়া গেছে । সেই জলপরণী আজও 
শুয়ে। তার কোবনে একটা বন্ধ-হয়ে-যাওয়া স্টপ-ওয়াচের পাশে সারি সারি, 
মদের বেতিল। MF ডেলিকোস। ভাবো, কী চমৎকার স্বাদ হবে আজ ৮ 
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একটু থেমে ফের বলোছিল, 

দ্যাখো, মেয়েদের চেয়েও ভাল মদ । কারণ মদ নিরপেক্ষ । নেশা দেবে। 
ঠিক যতটা চাও। বেশিও না, কমও না। মদ কখনও চেশ্চায় না। ফিসফিস: 
করে কথা বলে। আলগোছে হাত রাখে হাতে। কিছু চায় না, তবু 
STAG | 

OA মানুষ মাতাল হয় কেন | 

তরুণ কলিগের প্রশ্নে এবার কিন্তু হাসেনি নিরাপদ। সিরিয়াস টোনে: 
বলোছল, 

-মাতালরা আবার মদ খায় নাক! ওরা তো গেলে। মদ্যপান একটা 
শিল্প। িকান্টার দেখান। কাচের শরীর । বাইরে থেকে ভেতর পর্যন্ত 
দেখা ষায়। “দি নেকেড মাজা” । কত সুন্দর! কী হাজ্কা! ভেতরের" 
তরল-যার রং ঢং তোমার জানা_অন্তর শুদ্ধ হাল্কা করে দেয়। ইনকাটার। 
বলটা শূন্যে ডিপ্‌ করে । কুয়াশায় । তবে ভেতরে ভেতরে কিকটা সেনা 
হওয়া চাই, ধীরে সজান ধীরে । বমি করে দিলে আর থাকলোটা ক !? 

এরপর নিরাপদ ‘তরমুজ মদ’ নিয়ে একটা কাঁবতার লাইন আওড়েছিল। 
এক ব্যাচেলর উনপণ্চাশ বলোঁছল, I foe, ইয়্যোর ফ্যামাল সাফার্স। এই 
নিরাপদকে TiS জানে না। কারণ সে তো আর কাঁলগ না। কমরেড হতে 
চেয়োছিল sa | . 

'নিরাপদর সবটাই বেশ সাজানো-গোছানো । কোথায় সে ষেন সেপ্ট পা্সে“ট" 
প্রফেশনাল । পাঁরশ্রমী । কাজকর্মে একটা রিদম আছে। টি.ভ -স্কনে যেন 
প্রেসিডেন্ট লিটনের ferme ছিমছাম এক হাঁস। কিন্তু সে কি জানে, 
তার সারা জীবন, সিরিজ অব Tore সত্বেও, অনেকটা সাকিন সেশনের মত | 
মন্দা লেগেই আছে। Goma ইয়েনের পাশে মান ডলার! রীতি জানে মাঁকন 
যুক্তরাষ্ট্র কাঁমউনিষ্ট চীনকে 'মোস্ট ফেভারিট নেশন, ( MFN )-এর লোভ 
দেখায় । ওয়ার্লড: ব্যাঙ্কের স্টয়ারং-এ আলগোছে হাত রাখে। সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ভেঙে গেলেও সে, আমেরিকা, মনোলাথক ক্ষমতার অধিকারী না। 
ইকনামক FoR থেকে দূরে । ভাবতে ভাবতে রাত প্রায় বিনা কারণে, 
আচমকা বলে, 

“নর: ! তোমরা বড় পরের ধনে পোদ্দার কর। যাদের জন্য মাকসবাদ 
তারা কোথায় | 
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_রাঁতি, 'আ ক্লাস-ইন-ইটসেল_ফ’ থেকে 'আ ক্লাস-ফর্‌-ইটসে্গফাঁএ উত্তীর্ণ 
হওয়া সে বড় মনীষার STE: 

_তুমি বলতে চাও, ক্লাস, কনশাসনেস tela করবে লীডার ! মাননা। 
Pia থেকেই শ্রেণীসচেনতা আসে । 'সিচুয়েশন হরোছিল বলেই শ্রাতরোধ 
হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের জন্ম ! প্যাঁরস-কাঁমিউন ব্যর্থ হয়োছল বলেই মার্কস 
বুঝতে পেরোছিলনে সমাজভাবন্মিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কোথায়! এল্গেলস্‌ 
'ককুননের ভুল ধরতে পেরেছিলেন | শুধু নেতা! অনেক আস্তজর্ীতক ভেঙে 

বলতে বলতে রাগে রাত বাক্‌রুদ্ধ । নিরাপদ হেসে বলোছল $ 

-জনগণ SUP চায়, কাঁরশ্না-তাগান্ধীর হোক, বা লৌননের। রীতির 
তখন মনে হয়োছল দূর কুয়াশায় নিরাপদ যেন এক অপসয়মান শেয়াল, মুখে 
রক্তের দাগ ও চাতুর । fet উড ডেভার এভএরাঁথং ইন: হার ! 

fpg খটনাটা ঘটল আরো পরে। গাঁকিকে স্কুলে STS করাতে Tora | ফর্মে 
প্রপার-নেমের সঙ্গে টাইটেল না থাকাতে সেক্রেটারি সমন মহারাজ 'নরাপদকে 
ডেকে পাঠালেন। মিশন বলে কথা, 'নয়মকানূন আছে তো! লো-টোনে 
PRATT বললেন, ‘মানুষ মাত্রেই একটা কাঠামো BTA । মা-বাবাকে য়ে শশুর 
প্রাইম-মেট -| BG, ইউ নো, ফ্যাঁমীল গেটস দি চাইল্ড ফাস্ট কিছুক্ষণ 
নীরব থাকেন। ফের জিজ্ঞাস্য করেন নিরাপদ ‘ae ব্যান্ত' বলতে প্রকৃতই ক 
বোঝে! 'নরাপদর সব কথা 'মুক্তবোধ” ছাত্রের স্বভাবে শোনেন। নিরাপদর 
মনে হল স্বামীজী যেন বৃক্ষ । নাগালঙ্গম | যাই এই মিশনের চত্বরে একাঁট 
এবং একটিমান্র। যার সদৃশ বৃক্ষ পশ্চিমবঙ্ে আর কোথাও নেই। অন্তত চোখে 
পড়েনি। নাগালিঙ্গম ও তার অদ্ভুত ফুল। মহারাজের কথায় চমক ভাঙে। 

-দ্রানেন, গেরুয়া পেতে fer আসান আঁম। এসোঁছ কাজ করতে। 
মিশন সেবা করতে চায়, ধর্ম সেকেপ্ড।রি। আসলে জশবে সেবাই তো PT ! 
ইউরোপের দিকে তাকান । চার্চগোয়ারদের সংখ্যা কমেছে বৈ বাড়েনি। ধর্ম 
AOE টিকে থাকতে হলে সেকুলার জ্যাকাঁটাভটিতে থাকতে হবে, হয়। 
সেজন্যই এই স্কুল: লেখাপড়া | RG তা বলে তো আমরা আপনাদের মত 
 রেভলিউশন চাই না। প্যাট্রিয়ার্ক আপান হতে চান না, সে তো বেশ। কিন্তু 
আপনার ছেলে আপনার টাইটেল তো পাবেই। আপাঁন কি ওকে কোপাঁসনার 
'থেকে বাত করতে চান! আর চাইলেই ক তা পারেন! তবে, আইনের কথা 
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বাল, এমন Te ধর্ম ত্যাগ করলেও কোপাসনা'রতে টাইটেল থেকে যায়। নিরাপদ 
‘একটু ঘাবড়ে ষায়। সাঁত্য গাঁক যেমন তার টাইটেল পাবে না, সম্পান্তও কি পাবেনা | 
এ সম্পান্ত তবে স্টেট-প্রপাটি ! 

িরাপদকে চুপ করে থাকতে দেখে মহারাজ হাসলেন। বললেন, 'আসুন, 
mip আর শশা থান। ডায়াবোঁটস ছ:তে পারবে are AAAA গৌরবর্ণ 
শরীর ও মুখাবরবে লামা দেখে নিরাপদ সম্যাসীর বষস আন্দাজ করার চেষ্টা 
-করলো | সেক্কেটার-মহারাজের কাছ থেকে 'বদায় নেওয়ার ঠিক আগে তান 
বললেন, 

_বেশ তই হবে, আপনার ছেলে যখন APRS পরীক্ষায় পাশ করেছে, 
ওকে আমরা বাদ *দতে চাই না। তাতে মানবের অকল্যাণ হয় । আপাঁন তো 
“জানেন .মানুষ চলে গেলেও মানব থেকে যায়। আম চলে গেলে ক্ষাত নেই, 
আমার কাজ থেকে যাবে । 

এক কথায়, নিরাপদ থুব খ্দীশ হয়। কিন্তু তখনও বুঝতে পারোন সন্ন্যাসীর 
কথার অর্থ। বুঝলো অনেক পরে। যখন স্কুলের থ্যাপাটে alos aes 
জিজ্ঞেস করলো, ‘কার বাচ্চারে তুই !, গাঁকর ঠোঁট তখন নিক্কম্প্র। 'টাঁফনে 
সহপাঠীরা 'কার বাচ্চারে তুই’ ধান তুললে als মূকও বাঁধর। রাগে তার নাঁট- 
“বয় শ্য একটা বড় ইটের টুকরোয় জোরে ania মারে | বাঁড় ফিরে জুতো খুলে 
“গাঁক দেখে তার পায়ের বুড়ো আঙুল নীল ITI রাতে ধুম জবর এলো । 
জবরের ঘোরে সে ক্রমাগত ভুল বকাছল, “কার বাচ্চারে তুই" । গোটা ব্যাপারটা 
'ডিসাইফার করতে রীতির বোঁশ বেগ পেতে হয়ান। সে তোমা! নিরাপদ সে 
রাতে বাঁড় ছল না। পাঁট-কনফারেন্স আ্যাটেশ্ড করতে চণ্ডণগড় গিয়োছল। 
-চারাঁদনের মাথায় আ্যান্টিবায়োিক চার্জ করায় জবর কমলো 'কি'তু গার্ক কেমন 
যেন বিম্‌ মেরে গেল। আর স্কুলে যেতে চাইল না। 'নরাপদ এানয়ে তুল- 
কালাম করোছল। কিন্তু সংস্কৃত পাশ্ডতের পেছনে গোটা টিচার্স-কাউন্সিল। 
এমন কি তার পার্ট সমর্থক শিক্ষকরাও তেমন বা কাড়ৌন। নিরাপদ তখনই 
বুঝোছিল সেপ্ট্রালিজম্‌ না থাকলে সংগঠন দূর্বল হয়, ডেমোক্র্যাঁসর প্রশ্নই ওঠে না, 
সে তো পরের ব্যাপার । বুঝোছল, প্রফেশনাল গিল্ড-এ পার্টি এখনও ঢুকতেই 
পারোন। ইডিওলাঁজ তার গ্রপ্‌ পায়ান। িড্জ ক্লাস তো আর নিজের দুর্গে 
ফাটল চায় না। অন্তত নিজের কাজের জায়গায় গোলমাল করে না। একথা 
বোঝে । 'মভূল ক্লাস ঘা সবচেয়ে বোশ চায় তা হল সে স্ট্যাটাস রোলগেশন্‌ 
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চায় না। পার্টর লোকাল ইউনিটের নেতাদের পরামর্শে, শেষ পর্যন্ত, নিরাপদ 
বেশি দূর এগোয়ান। পারর্টনেতা নিরাপদকে ডেকোঁছলেন। উীন প্রথম 
জীবনে গান্ধীবাদশি ছিলেন। পরে, অনেকের মতই, বামপন্হায়। এমন কি: 
BHI কংগ্রোসরাও ওকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে । অনেকটা প্রেটোর 
দার্শানক-রাজা । পাঁরবার নেই, সম্ভান নেই, প্রাইভেট প্রপার্টি নেই ৷ পার্ট 
আঁফসের চিলেকোঠায় ভবন কাটিয়ে দিলেন । রোদে শুকনো স্থলপদেযর মত 
শরীর । 'নিরাপদকে ডেকে কললেন, 

_পাঁরবারের ॥'6 5 এভাবে ভাঙবেন না, কমরেড ! পাঁরবার ছাড়া তো 
আমাদের সোশ্যাল ইনাসওরেন্স নেই। এমন রাষ্ট্র গড়ে ওঠোঁন এখনও যা 
পাঁরবারের সাবাস্টটিউট। সাভল সোসাইটিকে না বুঝলে রাষ্ট্রকে বুঝবেন কি 
করে, কি করে জ্রানবেন তার শ্রেণী ola) মার্ক'সকে সঠিক জানতে গেলে 
হৈগেলকে" - “বলে মাঝপথে উদাস । পরে বললেন, 'গার্ককে গাঁকরি মত বড় হতে 
fea | আপনারা নিজেদের ইচ্ছে ওর ওপর চাঁপয়ে দিচ্ছেন কেন? মানাঁসক 
বিকার আসতে পারে । ওকে আশ্রয় দিন। আনন্দে রাখুন । আসলে আনদ্দে 
না থাকলে ততুটত্ব বৃথা । তবে আনন্দের যেন সামাজিক চারি লয় না পায়। 
তত্রেরও একটা প্রায়োগিক ভূমকা আছে৷ যেন আমার আপনার কাজে লাগে? . 

এ ভাবেই যে বিপ্লব ও মার্কসবাদ নিরাপদর মধ্যে হাঁড়ির ভাতের মত টগবগ 
করে ফুটাছল, তা থেকে একটা ভাত তুলে, টিপে, নেতা যেন বললেন না এখনও 
হয়ান। TAS নেতার সব কথা বুঝতে পারোন। তবু নেতার বাকভাঁঙ্গতে, 
যেন অনেক দূর থেকে রাঁবনসন-শ্রর দেখা মাস্তুল পেয়োছল ! ভেতরে অন্য কথা 
থাকলেও ate fara রীতিকে বলোছিল, 

-এর চেয়ে ইতালশ 'ীঁড়য়াম ভাল, গাঁককে আম ইথালশ 'মাডিয়ামে দেব। 

ক্ষেপে গিয়ে রাত বলোছিল, 

তুমি পার্টি কর। ছেলের ব্যাপারটা অন্তত আমাকে সামলাতে দাও | 

তারপর সেব্রেটার-মহাবাজের সঙ্গে দেখা করে গাঁক'র নামের পাশে পদাব- 
জুড়ে 'দয়োছল। স্কুলে আর কোন ঘটনা ঘটোন। 'গাঁক” নামটা সম্পর্কে 
সেই নহামহোপাধ্যায়ের আপাতত ছিল (কিছু, তবু তান, ভয়ে, ক্লাসে মুখ খোলেন 
শন। টিচার্স রুমে নিজেদের মধ্যে ঈষৎ তাট্রা-তামাসা করোছলেন। তাও দঃ 
চারাদন। ক্রমে tla’ অন্য ছেলেদের স্রোতে ভেসে মিশে গয়োছল । মার কাছে 
তো প্রায়ই স্কুলের গল্প বলতো) নরাপদ কাছে এলে ঠোঁটে Pisces আঁঠা। 
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“নিরাপদ তাই ভেবেছিল ছেলে তার আত্মমুথণ, Bares) সংসারে টিকে 
থাকতে অস্মাবধে হবে। ইংালশ 'মাঁয়ামে দিলে প্রবলেম থাকতো না।' এঁনয়ে 
বাতির সঙ্গে কথা কাটাকাটি। কিন্তু রীতির নিদ ও গাঁক'র সোমাটক-লুক্‌ 
বিশেষত চোখের তারার 'পিঙ্গল, রীতির মত হওয়াতে, নিরাপদর মুঠি আহ্গা। 
মুখে বলোছল, 'তোমার ছেলে তুমি যা খুশি কর? ক্রুদ্ধ রত উঠে গিয়ে 
"পাশের ঘরে গাঁককে জাঁড়য়ে শুয়ে থাকলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নরাপদর নাকে 
RENTI সে রাতে রত দুঃচোখের পাতা এক করতে পারোন। প্রথমে-স্মৃতির 
নাঞ্সি কাথা জড়ালেও পরে ভেবোঁছল, নিরাপদর মৃত্যু হলে তার দেহ-ভস্ম গঙ্গা ' 
বা. মৃক্তিকার ম্পর্শ যেন না পায়। তা সংবাক্ষিত থাকুক নিউীরয়ার ওয়েস্ট 
চেম্বারে। পাথবীর জল-বায়-মাটি যেন' দূষিত না হয়! কিন্তু রোঁডও- 
আযাকটিভ নিরাপদ ভ্রুক্ষেপ করোন রদাঁতকে। সে তখন জলের মত ঘুরে ঘুরে 
আপন স্বভাবে একাকী । তথন আর তাকে পাওয়াই যেত না। লোকাল এম, 
এল, এ,-র সঙ্গে যেন ছায়া । বন্তুতা লেখা, TARGA. ড্লাফ.ট করা, বস্তুত তরুণ, . 
এম, এল-এ-কে নানা ব্যাপারে বৃদ্ধি দেওয়া ইত্যাদর মধ্য দিয়ে নিরাপদ বানের 
স্মতোটা ঠিক ঠিক সময়ে মোঁসনের দাঁতে তুলে দিচ্ছিলো । সে তখন পার্টির 
লোকাল-ইউানট-এর থিৎক ট্যা্ক। 

এই অমনোষোগ থেকেই হয়তোবা Alisa ছ'চিবাই। বারবার হাত ধোয়। 
একটা বিশেষ চেয়ার ছাড়া নিরাপদকে বসতে দেয় AT | উঠে গেলে চেয়ারটা গঙ্গা 
জলে মোছে। ফলে গোটা ড্রইংরুমে এ চেয়ারটাই একমান্র তার বাঁণশ হারাতে 
থাকে । একাঁদন গঙ্গাজল দিয়ে পার কাগজ মুছতে দেখে নিরাপদ রাগে জান 
হারায়। STE আাসাল্ট করে। “মুখোস খুলে দেবো? বলে ভয় দেখালে 
এনরাপদ রণীতর গলা টিপে ধরে। fee, এসব ঘটনায় কিহু হয় না। রীতির 
ছংচবাই আরও বাড়ে । নিরাপদ, বাড়তে ফিরলেই মদ থায়। আগে রাখুঢাক্‌ 
ছিল।. এখন তো খোলাখ্দালল। ডিপ্রেশন কাটাতেই নাক মদ্যপান। রীতি 
বলে, ‘আসলে শয়তান । ভিপ্রেশন যখন ৪09১5729115 high তখন একাঁদন ভর 
সধেয়, রীতির অনুপাঁস্থাততে মত্ত নিরাপদ.কাজের মেয়েটির হাত ধরে ও ডাকে 
“রোজা” । এ ডাক দূরে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে। স্কুল-ঘ্টার মত ig 
কাঁথে। বহুক্ষণ। কিন্তু কি পাড়ায় হুল্লোড় হয়। এতে কলেন্দে নিরাপ্দর 
. এক্কাঁডার্বালাট নষ্ট হয়। কলেজ elas বাঁভতে সে রেকর্ড ভোটে হেরে যায়। 
‘কাউকে বলতে পারে না মোট ২৯২ Tra, একাদক্রমে, সে রীতিকে কাছে পায়ান | 


১২৬ AAA শারদীয় ১৪০২ 


রীতি এখন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে । CAMA মদের ঘোরে, বেগুন কুয়াশায়, 
কাজের মেয়োটকে প্রকৃতই রীতি ভেবোঁছল । একথা কেউ বিশ্বাস করবে না; 
এখন | 

স্বামী-স্মীর সম্পর্কে নাঁক একটা ইনফ্যাণ্টাইল ডিসঅডরি থাকে। বস্তুত 
সম্পর্ক ঘানষ্ট হলে GTO যায় । মনে আছে গাঁক হবার চল্লিশ দিনের 
মাথায় নিরাপদ রঙ্গীতর শুনে মুখ রেখোছল ৷ নিঃশেষ করতে পারোনি তবু এ" 
Feet ont কুষ্ভ। রাত বলেছিল ‘তাম একটা ক্রিমিন্যাল ৷? দিরাপদর মুখ 
“আরও জোরে চেপে ধরোঁছল £ কিল “Ta, আই আ্যাম ইওর রোজা, আ রৌনগেড। 
তোমাকে নষ্ট করে দিলাম । গুনগুন করে গান গেয়োঁছল, ‘আমার মল্লিকা বনে £ 
তারপর নিরাপদর জন্য কলাপাতায় ইলিশ রান্না! সৌঁদন প্রচুর খেয়ে নিরাপদ 
ঘনঘন ঢেকুর Salat | হাতে এলাচ দানা দিতে দিতে রাত বলোছল, 

--কমরেড, নবষুগ আনবে না? 

নিরাপদ কপট রাগে বলেছিল, 

_ইয়া হচ্ছে, পাত পরম গরু 2 

সে বড় সুখের দন। কিন্তু ফুটপাত বদল হল। সুখের দিন আর থাকল্‌* 
না। মনে আছে একাঁদন দুজনের এক তুচ্ছ ব্যাপারে Ge ঝগড়া । সম্ভবত: 
রবিবার ate’ যে বাড়িতে খেয়াল ছিল না কারুর । কিন্তু এ হুন বালক 
চাকতে কাচের পেপারওয়েট LOD দেয় ডেীসং টেবিলের আয়নায় | JAAN 
করে সব কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে মেঝেয় । নিরাপদ-রাঁতি দুজনেই বুঝেছিল” 
যে কাচ দিয়ে কাচ ভাঙা যায়। গার্কর খর চোখ, APRS ঠোঁটে যেন একটা 
অমঙ্গল সৎকেত | নিরাপদ গাঁক'র মুখের দিকে তাকাতে পারোন । মেঝেতে 
পড়ে থাকা ভাঙা আয়নায় ওর 'পঙ্গল চক্ষু লাল মাত্র । সুখ TARCS ঝুকে ছিল | 
faster নিমেষেই ঘর, দরজা, facie ফেলে, ডানা বিনা চলে এসোঁছল বাস স্টপে। 
বাস স্টপ ক বাস্তবিক কোন টাঁমনাল-পয়েন্ট ! বীচ্ছিন্নতা-বিন্দ)! অনেক রাতে 
সে সোঁদন বাঁড় ফেরে। গাঁ্ক তখনও ঘুমের মধ্যে কেপে কেপে উঠছে। 

পাবারক মাইন্ড ইজ এভার ফরগেটফুল । নিরাপদ আঁত পাঁরশ্রমে, নব 
দপছলে, ক্রমে পাটি নেতৃত্বের কাছাকাছি চলে এলো। কেন্দ্রবিন্দু না হলেও 
তাকে অন্তত 'ইনফ্লুয়েন্স FIN বলা বায়। কপ্পোরেশন-নবচিনে নীমনেশন 
পেল। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার। নামের পাশে প্রতীক-চিহ্। এ কাঁদন 
সে হাতুঁড়ও চাঁদের সাম্পানে। নিবচিনের মুখে টানা ২৯ দিন atte ফিরল না। 


আ'্বন ১৯৯৫, শাদা হাঙরের গল্প DRX. 


পাটি-আঁফসে পড়ে রইল্‌। এক ছাত্র-কমরেড শুধু মাঝে একদিন এসে বললো, 
খরা পাঠিয়েছেন। কিছু লাগবে কিনা জানতে । NS কেমন আছে পর্যন্ত. 
জানতে চাইল না | নিরাপদ নির্বচনে জিতল | ভক সৌলব্রেট করে চুল ও 
দাঁড়তে লাল-আঁবর নিরাপদ যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত প্রায় দুটো । সে. 
দ্য কিছুটা িপাঁসও ছিল না, তা নয়।, শাদা ATA ABTS শহরের সবচেয়ে বড় 
কনার সোহাগ কেডিয়া বাড়ি পৌঁছে দিল। পেহন ফিরে দেখল কোডয়া VB 
করে বিদায় নিচ্ছে। . কলের গানের পাশে সে তখন হজ মাস্টার্স, ভয়েস £ : 
‘স্যার, যখন ডাকবেন আসব, গাঁড় চাইলে গাড়, পরী চাইলে পরী” । সব কথা. 
তার কানে গেল না। শদা আইসক্রম-মার্ত, চোখের সামনে, গলে অদৃশ্য 
হয়ে গেল। ইন্টারলকে হাত রাখল [নিরাপদ । তালা না নাম্বার-গেম ! নিরাপদ 
সাউন্ড পেল “চাঁচৎ ফাঁক'। রোবটের .মত তার বাঁ হাতের আঙুল সুইচে l- 
আলোয় ঘর ভরে গেল । দেখলো ঘরে কেউ নেই! ‘Ate বলে ভাকলো | 
গা্ককে কখনও ডাকোন তাই আর ডাকলো না। কেমন যেন ভূতের ভয় করতে. 
লাগলো ॥ ভাঙা ড্রোসং-টোঁবলে ভাঙা-পেপারওয়েট-এ চাপা চিরকুট ৪ 
_তোমার সঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়। আমরা বক্মপূরে। তুম বুদ্ধিমান; 
কত ছু জানো, গাঁককে face নিশ্চয় ঝামেলা করবে না। 
গনরাপদ মদের ঘোরে ভাঙা আয়নাকে বললো, 
-যাও বাপের AG, তোমার জল বন্ধ করে দেব। ইলেকী্রীসাঁট দেব aT L- 
সব গারবেজ তোমার বাড়ির সামনে ফেলবো । বাপের বাঁড় দেখাচ্ছো | 
তারপর নিজেই ভেউ ভেউ করে কাঁদলো। বাম করে তার পাশেই শুয়ে 
থাকলো । তখন নিরাপদর ব্ল্যাক আউট । স্বপ্ন দেখলো লোননের £ 
._কমরেডস্‌, প্রলেতারীয় একনায়কতল্ত্র ছাড়া এ মুহূর্তে বিকল্প নেই, 
থাকতে পারে না | আমাদের চারপাশে হায়নার মত দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদরা 
আমাদের বাজার চায়, আমাদের জাম চায়, আমাদের নারী চায় । হু ক্যান 
আফটার অল fara: আ কাউণ্টার-রেভালউশন, দ্যাট: ear পিরানহা। ! 
এসময়ে আমাদের সবচেয়ে সুসংগত থাকতে হবে। সংহত থাকতে হবে 
জাগ্রত বাঁক্ষায় | 
এরপর 'নরাপদ স্টালনের কোতরি মেরুন-কলার দেখলো । ইউক্রেন সেসময় 
একটা কনফেডারেশনের Wit জানাচ্ছিল, বাইলো-রাশিয়া ও ট্রান্সককেশীয় 
প্রীতানীধরা কৌন্দ্রকরণের বোর বিরোধী িল। মির্জা সুলতান গ্যালিয়েভকে 


ay পায় শাররী ১৪০২ 


পার্ট থেকে তাঁড়য়ে দলেও শেষ রক্ষা হয়ান। ফলে, এতাঁদন পর, গ্ররবাচভ- 
ইয়েলধসন্‌ তার শোধ নল । লাল রক্তে ভেসে গেল ব্ল্যাক সীঁ। শুধু ছিন্ন- 
fen সোভিয়েত ইউনিয়নের শরীরের টুকরো ভেসে উঠলো । সেগুজ ঠোকরাতে 
“লাগলো একটা বিশাল শাদা হাঙর । 

{নিরাপদ স্বপ্নে দেখলো Tite আত্মনয়ল্মণের দাবি জানাচ্ছে । তার দুর্বল 
বাঁহাত একবার ওপরে উঠল । বলতে চাইল “মেয়েদের মৌলবাদ আরও GRMA । 
সবাঁকছ্‌ তছনছ হয়ে যাবে। রাঁতি যেও না। IRER করতৃত্ববাদ, প্যাট্রিয়াকি 
eine চাই না এসব কথা রলতে বলতে নিরাপদ স্বপ্নের মধ্যে সাত্যই জ্ঞান 


- হারালো । 


'ইনটেনাসভ-কেয়ার-এ যখন সে প্রথম চোখের পাতা মেললো, বাহাত্তর ঘণ্টা 
পরে, তখন দেখল কাচের ওপারে রতি । তার ঝাপসা মুঠোয় গা্ক। একটা 
কাচের কঠিন কুয়াশা মাঝখানে ঝুলে রইল। সে ফের চোখ বুজলো RR 
-তার শুক্ক ঠোঁট এই প্রথম ডেকে উঠল £ "গাঁ '- ? 


.কোন সাউণ্ড হল না। 


ভাগীরধী 


বারিদবরণ চক্রবর্তী 


ডি -স্মুরম্য বাঁড়টাকে বড় রাস্তা থেকেই দেখাঁছলাম। 


" বছর না-পুরোতেই দ্বিতীয়বার আসতে হল। গতবার ছিল উপলক্ষ এবার 
CHF মূল কাজটাই এবারের বাঁড়টাকে 'নক্পে-যেমন আশি কি একশো বছর 
আগে বাঁড়টা যখন FTG বা ঘর হিসেবে পথ চলতে শুরু করোছল, ন্‌ ন্‌ ন্‌ 
ঘরফর তো নয়, কোপাঁড় ; ঝোপাঁড়ই বা হবে কেন, কোপাঁড় তো একালের বোল ১ 
- -গ্ুইয়ো ; গুইয়োই ঠিক-জঙ্গীল গাছের লতাপাতা বাঁশ বাঁশড়া দিয়ে গড়া 
-যাষাবরদের তাঁবুর মতো দাঁড় করানো, TAC: রাত গৃজরানোর মতো ঠাঁই। 


‘কিন্তু সেসব প্রত্ব আস্তানার ছাঁব তো পাওয়া যাবে না; বিশেষত অকাট্যতা . 


প্রাতষ্ঠার মতো কোনো দালল-পরচা কবুলয়ত পাট্টী! আঁদ্যকালের অতসব কী 
- পাওয়া যায়! তবুও যতটা পাওয়া বাবে তারই RAT ফটোস্ট্যাট FPR 
বন্দোবস্ত করে {নিতে হবে আর কি! 


কিন্তু রাস্তার বাঁক নিয়ে গাঁলর মুখটাতে অটোটা দাঁড়াতেই সব পারিক্পনাই 
. চওপট: হয়ে ষায়। মহালের মতো বাঁড়টার পেল্লাই এমারম্ড Tay গেটটাই শুধু 
বন্ধ হয়ে যায় না, ঝপাঝপ্‌ করে রাস্তার ধারের জরদ রঙের জানালাগ্ুলোও বন্ধ 
- হয়ে বায়। ছুটে ছুটে এসে মাসকেট হাতে প্াঁলশের দলও সারবাদ্দ হয়ে দাঁড়িয়ে 
পড়ে ; আর কয়েক হাজ্জার কাক চিলের কর্কশ Gein চিৎকার-চশ্যাচামোঁচর একটা 
হল্লাই যেন থেকে থেকে ধেয়ে আসতে থাকে। 

গেস্ট-হাউস থেকেই পোশাক বদল করে 'নয়ৌছিলাম। বড় রাস্তার সহবত 
অন্য, কেউ কারও 'দিকে চোখ টেরেও তাকায় না । কিন্তু এইসব গাঁলঘ:চির তা নয়। 
“ধছারছাঁদে একটু বেদস্তুর হলেই LARS হয়ে TTD একেবারে ফুঁড়ে FG যাবে। 
ASRS ট্রেসপ্যাসার্সের সঙ্কোচন নিয়ে থেমে যেতে হবে। লক্ষ্য 
প্রাসাদোপম ভিসটেম্পার-বাঁড়টা হলেও উপলক্ষ বসাতিটাতো ছলই | 

হট্রগোলটার কাছাকাছি আসতে আমারই fea নিয়ে রবুনন্দন আমাকেই 
“প্রশ্ন করে, ad 

টী i SRE Se 


১৩০ Hl i পরিচয় শারদীয় ২৪০২ - 


‘লাস্ট ইয়ার USAT একটা কোইনসডেন্সেই না আমাদের প্র্যানটা বরবাদ 


হয়ে গিয়েছিল স্যর্‌ 

রঘুনন্দন বিহার হলেও কলকাভাতেই লেখাপড়া | কলকাতাই কমস্থিল। . 
কলকাতার বুলিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চায় | 

কথা না বলে আম আর একটু এগোই | এবং বড় Taras ধাক্কাটা নিয়ে রঘুর $ 
বাজুটা খামচে ধার 

রঘু! সেই ছোকরাটাই না? 

'লগভগ: সোঁহ মাফিক ৷” 

প্রায় নয়, একেবারে ববিলকুল। শুধু ছেলোটিই নয়, পাঁরবেশ 'পাঁরাস্থাতটাও : 
হুবহু | ; 
সেই একই গর্দনি প্যস্ত ছাঁটা চুল আর খোঁচা খোঁচা গোঁফের বুড়োদের, থেকে - 
থেকে ঘোঁট। সেই একই সম্তা খাটয়ার দোলায় চোখে তুলাসিপাতা ATCT মৃতদেহ । 
সেই একই efron ব্যারিকেড, মধ্যবতা A হোমরা-চোমড়া পুলিশ - 
আঁফসারদের অস্থির পদচারণা । সেই একই ভাঙ্গতে শালোয়ার-কাঁমজ শাঁভ- 
ব্লাউজের Rees এবং ব্লাউসহপন শরণরের 'িসদৃশতায় মেয়েদের ভনভনান, . 
চুস্ত কুর্তা প্যান্ট-ধৃঁতি পরা ছেলেছোকরাদের জটলা | সেই একই'কথার তোড় নিয়ে - 
সেই ছেলোটরও ঠিকরে ঠিকরে ওঠা | 

'স্যর্* একেবারে পিছলা সাল কা রাঁপটেশন। ভাষণটা শুনুন! বাত্‌- 
বতিয়ারেরও কোই বদলাও না আছে !' 

'ফলয়্যান্ট ঠেট-বুঁলি আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তুমি বোঝো ।” পরে 
তোমার থেকে বুঝে নেবো | ম্যাটারটা নিজের মতো করে বুঝতে দাও |, 

ঘটনার সেই LAA TS হয়েই ছুটে আসে ঘূণয়িমান আলোর নিশানা আর 
দিব পিব্‌ ধ্যান তুলে পদস্থ পুলিশের জিপ। সঙ্গে হিন্দসংকার সাঁমাতর - 
কাচে ঢাকা গাঁড়। দাঁপতি কদমে একইভাবে প্যালাশ-কর্তা নেমে আসে, চাক - 
বেধে ছুটে আসে অধস্তনেরা ; হাতের এলোপাথাঁড় ঝাপটায় জমাট ভাঙতে 
ভাঙতে এগিয়ে যায় কথার ফোয়ারা হয়ে ছাঁড়য়ে পড়া ছেলেটির কাছে। 

একটা বছর কিচ্ছু নয়। বিশেষত এইসব নিয়েই যখন আছি। ছবির fa - 
হয়েই সবাঁকছ চোখের পদয়ি ভেসে ওঠে | এই পলশকর্তা সেই পৃলশকতহি 
' ছিল কিনা সিদ্ধান্তে পেশছনো ar গেলেও SERT নাচানো চাপা-শাসানর - 


আশ্বিন ১৯৯৫ ভাগীরথী ২৩১ 
শব্দচয়নও থেকে যায় 'একইরকম | নতুন কাঁ বা হবে! পরিস্থিতি যখন এক. 
তখন AAMAS তো হবেই | A 

কিন্তু গতবারের পুনরাবৃত্তি আম আর কাঁর AT | 

'রধুনম্দনকে হাত ধরে টান 'দয়ে পুলীশ-জিপটার পণচার্ধধাবনের উদ্দেশে বড় 
বড় পায় বড় রান্তাটায় দাঁড়য়ে থাকা ট্যাঁক্সর দিকে এাগয়ে যাই । 

‘না, ওইভাবে নয় । আম যেখানে উঠোছ, সেই গেস্ট হাউসেই ওকে নিয়ে 
গিয়ে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে কিছু জানতে চাই। আই 'মন-আপান তো 
বলছিলেনই ওকে ছেড়ে দেওয়ার কথা! আপনার কাজের ওপর কোনো ভাবেই 
খবরদার করাঁছ না, কিংবা প্রভাবতও করতে চাইছ না; শুধু নিজের মতে 
করে কিছু জানতে চাইছি,_মানে ওই ভারতাবখ্যাত নেতার সমাধমন্দির হয়ে 
*মশানটা যখন সংরক্ষিত হয়েই গেছে এবং সেই *শশানেই ভগসরথ যখন কার না 
"কার শব দাহ করতে চাইছে,-এবছ করে ষাচ্ছে_’ 

_ বলতে বলতে থেমে যাই। নিজের কথাগুলোর সারবন্তাহপনতা বহক । 
অস্ত্যোষ্ট বা শবদাহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় পছাড় বর্গের জনজীবনে একটা অশান্ত 
যখন ক্রমশ দানা বেধে উঠছেই তখন এইভাবে কাঁ প্রশাসন বেগানা একটা লোকের 
ওপর এতটা বিশ্বাস রাখতে পারে। ভাবা যেতেই তো পারে স্বার্থ সংশিষ্ট 
মহলই ভগীরথ রামকে পলাশ হেফাজত থেকে তুলে face গিয়ে গুমখুন করে 
CTS একেবারে দাউদাউ অগ্নিকাণ্ডে ছড়িয়ে দিতেই আমাকে fe 
করেছে। | 
রঘুনন্দন আমার মনের কথাটা বুঝেই চাঁকতের মধ্যে একবার জারপ করে" 
নেয় আযাডিশ্যানাল এস পিকে | তারপর এক টুকরো কাগজে খসখস করে গেস্ট 
হাউসের নাম-ঠিকানা সহ ফোন নম্বরটা এগয়ে দিয়ে বলে ওঠে, i 

“একটা ডায়াল করে দেখে ন আমাদের জেনুইনিটি |? 

'আযাডশ্যনাল এস পি. উঠে দাঁড়ায়। কয়েক পলকের মধ্যে কিছু একটা 
ভেবেনেয়। তারপরেই মস্মস্‌ করে জুতোর আওয়াজ তুলে ভেতরের ঘরে ঢুকে 
যায়, এবং ওই ধরনের জুতোর আওয়াজ তুলে বোরয়ে আসে | সঙ্গে ওই Satay 
রাম। 

- ভগীরথ রামকে fara বৌরয়ে আসতে আসতেই নিজের প্রার্থীমক পরিচয়টা 
দিয়ে প্রার্থনা জানানোর মতো করেই নিঙ্গের কথাটা বলি; মোক্ষম aie 
' হিসেবে পাঁড়,-অন্ত্যেষ্টর কাজ তো এখন আর কিছ বাঁক নেই। যত দুঃখজনক 


১৩২ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


SARS পারবেশেই হোক না কেন সে-কাজটা তো শেষ হতে চলেছে, আপনার 
ছুটে গিয়ে দেখভাল করার মতন পারাস্থৃতিও নেই | 

ভগীরথ এতক্ষণে কথা বলার মতোই এক প্রসঙ্গ খুজে পায়। ধারে ধারে 
FB ছোটা বেগুনি মুখটা তোলে, 

'ছোটা ভি সোন্তবও নয়। জানেন কোথায় ig অনতোষ্ঠ হোবে ?' 

‘কোথায় ৮ 

'কাশীতে 1 

'কাশণ, মতলব বেনারস ! সে তো অনেক AP 

'আরাতেও ভি হোতে পারে। মগ্রর লাগতা রামধানয়া নানাকে নিয়ে গেছে 
কাশীতেই । 

‘কেন আশপাশে আর কোথাও শ্মশান নেই 1? 


RARELY রঙের চোখটা থেকে আগুনে ভাপটা SALSA, করে ছেরে কিছুক্ষণ 
আমার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে ওঠে, 


“ওহি মশান sis থা। পর: উসকা আধা নিকাল: লিয়া গায়া ; নেতাজী কা 

TAS, বিচায়া MAT, মান্দর্‌ বনা, আউর বাঁক আধাহ:, বড়ে জাত কে বড়ে লোগোঁ 
কে লিয়ে ছোড়ু দিয়া গ্যয়া-ইস্‌ ইলাকে মে উস্‌ চিতা পর সেখনে কা খোয়াব 
দেখনা ছোটে লোগোঁনে ছোড় দয়া হ্যায়,-দফনায়া যা সকতা হ্যার। A কে 
কল্পস্তানকে আশপাস জঙ্গল সাফ সুথরা করা WaT হ্যায়। জানতে at 
হোক্ষে শায়দ, মোচি-চামারো কো দফনায়া OT যাতা হ্যায়। 
, চমকে উঠে রবুনন্দের দিকে আকাই । না, Peat সে-ভাবে না জানার অক্ষমতা 
থেকে নয়, যতটুকু জান তাতে 'নর্গীলতার্থ এই তো দাঁড়ায়, অবশ্যই এক সময় 
শ্মশান ছিল। কিন্তু তার থেকে অর্ধেকিটা কেটে নিয়ে লিডারের. acts বসেছে, 
মান্দর হয়েছে ; আর বাঁকটা রেখে দেওয়া হয়েছে বড় জাতের মানুষদের জন্যে | 
এ তল্লাটের ওই-চিতায় শোয়ার আহ্লাদ ছোট জাতের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে । গোর 
{দলে দেওয়া যেতে পারে । পাশের গোরম্থানটা আশপাশের জঙ্গল সাফসুফ করে 
এজন্য একটু বাড়িয়েও নেওয়া হয়েছে । জানেন না বোধ হয় মুচি চামারদের 
দাহ গোর দুটো হয় 

জান। চলাত কথায় যাকে বলা হয় মুচি বা চামার। আমাদের ওয়েস্ট 
বেঙ্গলে তাকে বলা হয় খাষদাস। অন্তন আম মানে আমরা তাই বলতাম। 


অশ্বিন ১৯৯৫ orate ১৩৩ 


| রবুনন্দনকে চোখের TE চুপ করে থাকতে বলে ট্যাক্সি চালকের ভয় 
ভাঙাতে বলি, 

'ঘাবড়াও মং । মণ্যয় পন্রকার হঃ॥ জিপকা পছা করো L ' 

পল্নকার বা সাংবাদিকদের বেশ কিছু সুবিধা আছে। পৃুলশ-কতির 
অফিস-হাতায় হ:শ করে ট্যাক্স নিয়ে চুকে পড়ে গটগাঁটয়ে তার নিজস্ব কামরায় 
চুকে যেতেও অসুবিধা হয় না। 

প্রশ্ন করবার আগে দুই-তারার ভীদওয়ালাই,বলে ওঠে, 

ধরপোর্টরি তো, কী জানতে চাইছেন বলুন ৮ 

‘একটু আগে যে-ছেঙ্গোটকে নিয়ে আপানি এলেন 1, 

‘গ্রারদে এখনও ঢোকাইনি। আমার আ্যান্টচেম্বারেই রেখোছ। ভাবাঁছ 
ভায়োরির পাতা নষ্ট না করে এখনই ছেড়ে দেব কি না। এখানকার মানুষজনের 
পক্ষে তো অবশ্যই, এমনাঁক সেভাবে দেখলে ভারতশুদ্ধ লোকও যা জানে, সে কথা 
ও জানে না, জানতে চায় না। একালের লেখাপড়া জানা ছোকরা হয়েও PET 
বছর আগের গোঁয়ার মুর্খ চামারের মতোই কথা বলছে। শমশানটা যে আর 
শ্মশান নেই, সত্রাক্ষত হয়ে পুরোপুরি ন্যাশনাল পার্ক গোছের হয়ে গেছে! 
তবুও সেখানেই শবদাহের বায়না জুড়োঁহল। ফিরেই এস পর কাছে একটা ' 
সাজেশন প্রে করোছলাম। শুনলাম একই BAT থেকে ছেলেটা গত বছরও 
ঝামেলা পাকিয়েছিল ॥ 

রবুনন্দন অনেকক্ষণ থেকেই কাতর চোখে আমার দিকে চাইছিল । আমি আব 
তাকে Slay না রেখে সপণ্টাস্পাণ্টই বলে ফোঁল, 

“আমি কিন্তু সাংবাদিক নই ৷” í 

“তাহলে আপাঁন কে? এখানে কেনই বা এসেছেন P 

Tees মধ্যেই খাঁড়বোল 'হান্দর আলাপচাণ্রতার মেজাজ ঝেড়ে ফেলে 
aca দাঁড়ায় আাডশ্যনাল এস পি পোশাক ইরেজিতে | “আমার নাম জয়ন্ত 
ভট্ুচার্য। আম ক্যালকাটা ইউানভার্সাটর পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর। , 
গত AST বছরের পশ্চাৎপদ শ্রেণীর রূপ ও রুপাস্তার, আমার এই র্থাসসের 
বিষয় নিয়ে আম ঘুরে বেড়াচ্ছ গত দু বছর এখানে সেখানে । আজ 
ইনাসড়েণ্টাল ওখানে ছিলাম । রসদের গন্ধ পেয়েই পিছু য়ে এখানে 
ante’ 

কায়দা করা ইখারজি আকসেপ্টের সম্মোহনী শান্তর তুলনাহসন শাল্তিমন্তার কথ্য 


১৩৪ . পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


জানলেও আযাঁডশ্যনাল এস fry চোখমূখ দেখে বা্গবস্তারের আর উৎসাহ থাকে 
‘att ঠিক কথাই! যেলোক আগের মৃহুতেই বলে সাংবাঁদক, সাংবাদিকের 
ঠাট fara’ গটগাঁটয়ে ঢোকে ; পরের মুহূতেই বলে অধ্যাপক। বিশ্বাসযোগ্যতা 
তার থাকবে কাঁ করে। ' 

সেই-ববাসযোগ্যতা 'ফরিয়ে আনতেই BC fa fa কাগজপরগুলো ব্যাগ 
থেকে বার করে টোবলে রাখ। 

সে-সব পাঁরচয়াদতেই আলগোছে চোখ রাখতে রাখতে বলে ওঠে, 

'ইন[সিডেন্টাল যখন ছিলেন তখন সব কিছুই তো দেখেছেন । কীভাবে 
গায়ের ঘাম ঝাঁরয়ে ডেড-বাঁডটাকে হিন্দু সৎকার সাঁমাঁতির গাড়িতে তুলে দিয়ে 
আকাট গোঁয়ারটাকে ACH এসে আপাতত প্রবলেমটাকে সামাল WAN | 

‘aries মোর । আর কিছু বলার নেই ৷ 

'ছেলোটর নাম ক ?' 

'ভগীরথ রাম। এক হিসেবে দেখলে 'িউবিআ্যাস ক্যারেকটর | কালেক্টরেট 
অফিসে কেরানির চাকার করে। প্রমোশন নেয় না। থাকে অন্ন্র ঠিকই তবু 
রোজ ওই বস্তিতে আসা চাই । কথাবাতরি অত ধার ভার সাহস । অথচ কোনো 
পাঁলটিক্যাল পার্টির সঙ্গে যুক্ত নয়। এখনই ডায়ালে এই সব কথাই বিস্তারত- 
ভাবে এস ?প সাহেব বলাঁছলেন।--তবে হ্যাঁ, ওর বায়োডাটায় একটা RE আপাঁন 
একটু এনথু পেতে পারেন, ও লেখাপড়া কিন্তু আপনাদের কলকাতাতেই। কলকাতা 
ইউানিভাঁসাটর ও গ্রাজুয়েট । হলেও হতে পারে আপনার ছাত্র YP 

“একটা কথা বলব 'মস্টার আফসার P 

TA’ 

“ওর সঙ্গে আম একটু আলাপ করব ।, 

“নিশ্চয় 

কাঁলৎ বেল 'টিপতেই চায় | 
ছেলেবেলায় বেশ কিছু serrate ছিল | fee; কিছু নিয়ম প্রথা জান বই কাঁ! 

বলতে বলতেই থেমে যাই । কেননা সব সাঁত্য কথাটা যে বলা সম্ভব নয়। 
একটু বয়স বাড়তে TAO যে কীভাবে বেড়ে গিক্পোছিল তা শুধু আমই atta, 
“যখন জেনেছিলাম বয়স্কদের গত্পকাহিনী থেকে গরু মোষ মরে গেলে ভাগাড়ে 
গয়ে ফেলবার আগে তারা সেই-সব মাৎসই খুবলে খাবলে গামলায় বা ওই 
জাতীয় পানে ভরে নেয় উৎসব-ভোজের আয়োজনে | 


-আশ্বন ১১১৫ ভাগণরথী C ১৩৫ 


Stay ওই আাঁডশ্যনাল এস *পর থেকেও সান্দপ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে 
থাকে। কিন্তু আমার যে আর কোনোভাবেই 'বচালত হয়ে সরে যাওয়া সম্ভব 
নয়। 

আমার পাঁরচয়ের কিছুটা ওই এস, fot তকে 'দিয়োছল। না হলে 'নিরীহভাবে 
সে আমার সঙ্গে আসতই না। বাকিটা আমিই দিয়োছলাম। প্রয়োজন মতো । 
এখন নতুন করে মনে হয় সে-কাজটি প্রয়োজন মতো কাঁরীন। গবেষণার বিষয় 
বন্তুটা আর একটু ধিশদভাবেই বলে চাল। মনোযোগী শ্রোতার মতো শুনতে 
"শুনতেই মাঝ পথে এবার ভগীরথ বিকট হাঁসতে হেসে ওঠে । ARP গমকে 
হেসেই চলে ! তারপর এক সময় হাঁস থামিয়ে বলে ওঠে £ 

‘তব বাঁলয়ে প্রফেসরজি বাঁলয়ে, আপকা ধ্থাসসকা জাদা সেলেবল: আউর 
প্রেস্টীজয়াস করনে কা লিয়ে cig ভারত কা লাল মশহুর হরিজন লিডার কা 
টোলে সে আ্যায়ে !? 

আবার রঘুনন্দনের দিকে তাকাই । না, ট্যারাবে'কা ভেজাল এই হিন্দ না 
' বোঝার প্রশ্নই নেই। তাকাই আনন্দে। Gels লক্ষ্যে দুত গ্রাগয়ে যাওয়ার 
আনন্দে। গোটা বিদ্ুপটা গায়ে না তুললেও ‘ভারত সন্তান বিখ্যাত হরিজন নেতা’ 
কথাটা মহার্ঘ AFA মতোই ঝেড়ে-পুছে তৃলোন। ae Saat 
.ভাঁঙ্গতেই বলে উঠি, 

, ‘ভারত কা লাল থোরি। বাঁলয়ে ধরাত কালাল। নোহ তো গাঁহ মাঁঞ্চল 
* হাভোঁলি মহল বানানে সকতা | 

কিন্তু ছলবল কৌশল ক কোনো চাপা গোঁ গোঁ ভাবের প্যাঁচ Praga মধ্যেই 
-WA আর থাকতে চায় না GATAR | 

'সাজবাজ ছোড়ে সচাইসে বোলেন তো স্যর, আমার থেকে কুন বাত জানতে 
' চাইছেন 1, 

“সব-স-অ-অ-ব। সব দিক থেকে যাতে করে পূণঙ্গি প্রামাণ্য নির্ভল হতে 
"পাঁর p 

‘তাতে হাঁস কী করবে ? 

প্রামাণ্য হয়ে উঠতে সাহায্য করবেন। পঞ্চাশ বছরের রূপান্তর 'নিয়ে এই 
“ar সম্প্রদায় ঠিক কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে বলবেন। আম আমার fret 
ভাবনাটা MSTA নেবো, নিরীক্ষাটা গুছিয়ে নেবো 1 

হাঁসি! 


১৩৬ টে পরিচয় শারদীয় ১৪০২: 


হ্যাঁ আপনি । খোঁজ পেয়োছ আপাঁনই সেই Grace লোক 1 
SU আমার চোখে চোখ রাখে! বোধহয় আমার বুকের ধারপক্ষম 
গভনরতাটা মেপে নেয় । তারপরই বলে ওঠে, 
“ঠক আছে। আসেন বলবো ।, 
‘আসবো কোথায় P 
চামার টোলার তালাশ নিতে এসেছেন। চামার টোলাতেই আসেন। 
কোতোয়ালর সামনাভি দর্ীড়য়ে কী কথা হোবে 1” 
‘কখন আসবো ? 
‘ধূপের Com গিরলেই শাম বরাবর চোলে আসেন !' 
সারাটা পথ রঘুনন্দন একটাও কথা বলোন। গেস্ট হাউসে পা 'দয়েই কিন্তু; , 
বলে ফেলে, 
“স্যর! ওইভাবে রামকে ছোড়ে দিয়ে আমরা কী ঠিক করলাম P 
কেন? 
ধ্যায়সা জাজ, উস্সে লাগতা দেখাই ভি কোরবে AT 
তুমি ওকে কেবল মেজাঁজই দেখলে । কিন্তু আমার তো মনে হল একেবারেই . 
উল্টো। দারুণ রকমের তোঁজ দড়প্রত্যয়ী ! মনে হচ্ছে ওর থেকে আমরা যা- 
চাইছি তার থেকেও অনেক বোঁশ পাবো VP 
রঘুনন্দন ঝা আমার শুধু ভিপাটমেপ্টাল সহকমাঁই aq) ইউ জি সর: 
তন্তাবধানে এই গবেষণাকর্মের বৈধ সহযোগী | যথেষ্ট বুদ্ধিমান সতর্ক 
 অধ্যবসয়ীও। তবু তাকে বাল, 
| “রঘু, ক্যামেরা ফুল লোড করে নাও । রেকারে ক্যাসেট ভরে রাখো 1 
রঘু TPIS হেসে বলে ওঠে, 
শুনবেন আঁডশ্যনাল এস পর সঙ্গে কী কথা হোয়েছে,-রাস্তায় বোরয়ে.. 
রামের সঙ্গে ভি কী কথন 1, | 
পাঁচ লাখ টাকার ইউ জি Pra এই প্রোজেক্টে রঘুনন্দনের বরাদ্দও কিছু কম" 
নয়। কাজ তাকে দৌখয়ে আমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে বই কী! ফিল্তু- 
' সে-সব পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছে আর হয় না। সমস্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা সংহত 
হয়ে ওঠে আসন্ন সন্ধ্যার পাঁরপ্রোক্ষতেই ৷ | 
সম্ধের অপেক্ষায় শুধু আমিই ছিলাম না। ভগীরথ রামও যেন ছিল.) 
TES দাঁড়াতে হয় AT | 


আশ্বিন ১৯১৫ ভাগরথী ১৩৭: 


সকালবেলার ওই “রুপান্তর কথাটির খেই ধরেই বলে ওঠে, RART. 
আপনা চক্ষেই দেখছেন তো | 

চোখ ফেরাই দূরের বিশাল 'বশাল ধাওয়া আর কাসাঁস গাছগুলোর 'দকে। 
পান সিগারেট খোনর দোকানগুলোর দিকে | চুরমুরের ডাল নিয়ে হে*কে যাওয়া 
ফোঁরওয়ালা-ছেলেগুলোর THC । বুকতে পার না ঠিক কোন: জায়গাটায় চোখ. 
রাখতে বলছে | 

‘এই ষে হাম আপনার সঙ্গে পি এইচ ডি বালা 'শিকাঁশত আদাঁমর মতো কথা 
বোলে চোলোছ, তালাশ নেন আলাগ সালাগ করে শ’ এ শ' জন ভি বোলে I 
ওহি বড় রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে ষে দেখলেন শাস্তা-শাস্লী-শাহানশাহ মাঁফক 
ঘুমনা িরনা লোগোৌঁকো । উনে কো বাঁচ যে ওয়ান ফোর্থ হ্যায় জরুর Sik 
মোচি চামারো । পঞ্চাশ সাল পহেলে এমনটা কী দেখতে পেতেন প্রফেসর . 
সাহাব ?' 

আমাকে বোঝানোর জন্যে ভগণরথের বলা এই-জগাঁখচুঁড় হিন্দিতে আগে : 
চমকে চমকে যাচ্ছিল বক্রোন্ত,--এখন ব্যজস্তুত। বুঝতে পার না 'নদ্দার ছলে - 
প্রশংসা করছে না প্রশংসার ছলে নিন্দা। রঘুনন্দনের দিকে চোখ ফেরাই।। 
রঘুনন্দনও চোখের ইশারায় জানায় কর্তব্য সে আঁবচলই আছে,-সময়ে.. 
কথাগৃলকে অর্থবহরুপে সাজিয়ে নিলেই হবে | 

ভগ্ীরথ বলে চলে. 

'এই যে হাম কালেক্ীরট আঁফসে নোকাঁর কার, তালাশ করে দেখুন ` 
আযায়সা মাফিক কুসিতে বসে নোকাঁর করার লোক বহুত আছে । আগে কাঁ ' 
ত্যায়সা মাঁফক হতো ! সবাই নীল আকাশ যে শকুনা ওড়ার দিকে ভি চোকষ্‌ - 
রেখে 'দিনভর ere tet করেই যেত সেহি তরফ নিশানা পেলে ছুট লাগাতো 
পাইভৈসের ছাল ছুলতে, মাস: খুদলে বর্তন ভি ভরতে । WOT কামও যে না 
করত তা নয়। খাস করার কামে fe ছুট লাগাতো,-ছুট লাগাতে বেঠবেগারিতে 
'ভি._দারু সাড়ুক্সাকা চোলায়ে ভি । মগর খুদ কাম ভি থা ওহ মুদা জানবারকা 
ছাল চামড়া feat তব না কহতে ওহ লোগোঁকো চামার। লোঁকন সাব, 
চামারোকোঁ জাত কাম Fa, নেই। সব ভি কোরে, কোরতে হোর.যে যেমন - 
ইলেম ধরে ধান্দা করতে পারে TALI সাঙাত জোটাতে পারে বহ, উাঁস প্রকার 
কাম প্রয়াসসে ভি লেগে যায়। হামার মতো কিরানি আছে,-আছে দৃকানপাটের, 
ব্যাপার, অটোগা'ড়র ভিরাইভার, মোটর মেকানিক; চোরচোট্রা, রেশ্ডি টিকান কা, 


- ৯৩৮ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


" দালাল । সব ভি বরাবর হোয়ে গেছে । কেয়া আপনাকা বাঙ্গাল মে হোয়ে 
যায়নি? 

সমাজ্তত্বের জটিল আলোচনার মধ্যে না ঢুকে আসল কথাটা বার করার 
জন্যেই সায় দেবার মতো করেই বাল, 

প্পাশ্চমবাথলা কী িনবদলের বাইরে? 

জিভে-টাকরায় বাজানো অস্হায়ত্বের একটা শব্দ নিয়েই ভগ্ীরথ থামে । 
এতক্ষণ আমাকে বোঝাতে তার ভাষাকে কেবলই দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ভেঙে 
বোধগম্যসই করে চলছিল | আর যেন সে-ভাঙাভাঁঙর মধ্যে থাকতে চায় AT | 
fata যায় নিজের মত করে ভাষ্য। 

পশ্চিমবঙ্গের খাঁধদাসদের সঙ্গে এখানকার এই-সব মুচচামারদের বিস্তর 
পার্থক্য। এথানে দিনভর যে যেখানে যে-কোনো কাজেই থাকুক না কেন রাতে 
টোলায় সবাই একবারের জন্যে হলেও আসবে। তেমন তেমন ভিন্ন প্রদেশ, 
দূরাস্তের অণ্চল হলেও 'হসেব করে সপ্তাহে মাসে বছরে অন্তত দু-একাঁদনের জন্যে 
হলেও । যারা আসা-যাওয়া করে এবং যারা থাকে দূপক্ষই যে লাভটা বুঝে 
- ফেলেছে । যতই ঠহিনাড়া হবার সুযোগ থাকুক না কেন; _অসহ্য মনে হোক 
না, দেখতে দেখতে গা ঘনঘন করুক, নাকমুখ কংচকে বাক, মুখে থুথু আসুক 5 
তবু সবাই যে চায় নোত্র্‌ অবস্থাটা থাকুক । আর সেই নোত্রা অবস্থাটা ধরে 
রাখতেই তারা ছোটাছুটি করে চলে | 


. নোখরা অবদ্ছা | 
তাকণ করে।হয়! আগেই লক্ষ করৌছলাম, আবার কাঁর। ই টার 
,জেল্লা নিশ্চয় এই গাঁলটার নেই। গাল যতই এগোচ্ছে ততই কৃমীর মতোই 
গহলাহলে চেহারা নিচ্ছে ঠিকই ; সম্ধ্যা আসছে বলেই মরা-খুসাকর মতো 
Fey পোকাও বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তা সত্তেও সে-অর্থে মান্ধাতার 
আমলের সেই টোলা টোলা ভাবটা কী আছে? রাঁতমতো খোয়া পেটানো 
কটি পরা রাস্তা । | 

ভগখরথ আমাকে বুঝেই যেন থামে। আমাকে বোঝাতেই পুরু ঠোঁটের 
ফাঁকে এক ফাল হাঁস এনেই যেন বলতে চায়না, না। এ-সব বা দেখছেন 
যেভাবে দেখছেন তা সব নয়! শোৌখন ট্যারস্টের মতো এলে তো হবে না। 
'শ্দনের আলোয় এসে মাসের পর মাস পায়ে হে*টে ঘুরতে হবে। তবেই-না দেখা 


-আম্বিন ১১৯৫ ভাগীরথী ১৩১ 


“যাবে গা RARA নোত্রা সেই অবস্থাটা । আছে আছে সবই আছে। রোগ ভুখ 
'শববদ্বাসঘাতকতা । তবু সব নিয়ে ওই বেচে থাকারই উদয়ান্তের চেষ্টা । 

চিলতে হাঁসির ঝলকানি নিয়েই আবার শুরু করে তার সেই অসমাপ্ত ভাষ্য 
'দানে। কিন্তু আচমকাই আবার থামে! হয়ত ভাবে, এ-সব সে কী করছে? 
'এ-ভাবে সময় নষ্ট করছে কেন। জানা-কথাগুলো জানয়ে এভাবে বিরান্তর কারণ 
হয়ে উঠছে কেন ? সার কথাটাই তো বলতে পারে 

নিমেষেই নিজেকে শুধরে নিতেই যেন ফাটানো বোমার মতো করেই চিৎকার 
করে ওঠে, 'আ্যান্ড দিস কন্ডিশ্যন ইস ওয়েল মেনটেনড বাই অল দোজ রাড 
হরিজন লিভারস, দি পুয়োর ক্রিয়েচোরস অব দি লোকািটি, আ্যান্ড উই আর দ্য 
আপরুটেড অপারচ্যুনস্ট পিপল: ।-আপনাদের বেঙ্গলে ছুয়াছুতে নেই তো নেই» 
কামধান্দার বাছাবাছি নেই তো নেই,-সব একাকার হয়ে গেছে। মতলব বরাবর 
হয়ে যেতে চলেছে; লেন ইাঁস মে নয়া প্রয়াসকে মৃচি চামারের ele Poser 
“লিয়ে প্রাতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার জন্যে তাড়াহুড়া পড়ে গেছে । সবাই যেন কেমন করে 
সমঝে গেছে গাঁহ মুচি-চামারের আইডেনটিটিটা তাদের সহায়সম্বল। এটাকে 
- ধরে রাখার দরকার আছে। 

দরকার আছে P 

বাধা পেয়ে থামে ভগ্ীরথ। যতটা না আমার জন্যে তার থেকে বোশ 
- কুবুনদ্দনের চোখমুখের চেহারা দেখে। সে ইণ্টারাভউ "দচ্ছে-প্রীতাট কথা 
হৃদয়ঙ্গম করানোর দায়িত্ব তার । যথাযথ শব্দ এবং তার প্রয়োগ খোঁজবার মতো 
"করেই কিছদক্ষণ ঢোক গিলে গিলে বতুল ছটফটে চোখ দুটো য়ে সেই চেষ্টাই 
করেচলে। কিন্তু আকাঁপ্মকভাবেই কী ভেবে যেন আমাদের আস্তস্ব ভূলে 
ধনজেকে,_ শুধু নিজেকে বোঝানোর মতো করেই 'বড়ীবিড়ে গলায় বলে ওঠে, 

‘নহ্‌। ইস্‌ কী বজহ কোই জবলন ছোভ ইয়া দুখ নহা হ্যায়। ইয়ে তো 
মহজ আহমফাহম রোজ মররে কী জরুরত হ্যায় ॥ 

রঘুনন্দন আমার দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায় । এই Beige, তারপরেই ভাঙা 
“faim, অশুদ্ধ বাংলা ; তারপরেই আবার শুদ্ধ হিন্দি ! 

সব কথা ইশারায় বলা যায় না। ন-হলে বলতে ইচ্ছে করে রবুকে” ভাষা 
সাধারণত বুকের ভেতরের আকুঁলাবকুঁলি নিয়ে বৌরয়ে এসে অন্যকে আকুল করে 
- তুলতেই চায়। eS অনেক সময় সে-সব আকুলাবকুল কুলকুঁলিয়ে ওঠে নিজের 
eae সম্পর্কে নিজেকেই শুধু জানান দিতে! 


১৪০ পরিচয় শারদীয় ১৪০২. 


ইশারাতেই তবু রঘুকে নীরব থাকতে বাঁল। শুধু একটা orig জেগে - 
ওঠে, মূল-সন্ধান থেকে এইভাবে ক্রমশ সরে যাচ্ছ নাতো | 

ভগ্গীরথ আমার মনের এই খবরটাই যেন এবার পেয়ে যার। এবং তার" 
সমাধানেই স্বতওপ্রবৃত হয়ে ওঠে, 

'সবেরেমে রামধনিয়া নানার লাহাশটা লিয়ে গড়বড়িটা তো দেখলেনই | 

রা ভি হরি ই ভেসে হানি 
বুঝছি না), 

'অবভ নাহ বুঝলেন? গড়বাঁড়টা তো হাঁমই পাকালাম। হিতে কোই - 
শোরগুল ছিল না। আমাদের জন্যে পড়ে থাকা পাশের ওই ভাগাড়খানাতেই 
দিব্য গোর দিয়ে আসতো । মুদা আদামর শওক-শওকীনর কোই পরোয়াই না : 
করতো ? 


সকালবেলা পথের ধারে দেখোঁছলাম মিঠাই এর দোকান। বড় বড় কড়া 
ভরা বালৃসাই আর AT) বালুসাই'এর রসে আটকে পড়া মুমূর্ষু মাঁছর ' 
মতোই এবার হয়ে ওঠে সম্ডমুসন্ড আকৃতির ভগীরথের চোখদুটো | গলায়ও ` 
, শমরোতে থাকে সেই ধরনেরই অসহায় ছটফটাণন। 


কাঁদন ধরেই রামধনিয়া নানার এখন তখন ভেবে আসাযাওয়া করাছলাম 
আর ওই চিতায় শোয়ার ঘ্যানঘ্যান্ান শুনছিলাম । সব আগুনের ছোঁয়া 
+ পাওয়ার শওক আর কি! রামধানয়া নানা শেষ কয়েক ঘণ্টা তো ওই চিতার 
আগুন চিতার' আগুন করেই গেল। জ্ঞানেন নিশ্চয়, আমাদের বাপ দাদা 
প্রদাদাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম পালনের দিকে বেজায় ঝোঁক: 
লালচ, P 

‘আপনার নামটাই তো তার প্রমাণ ? 

মন্তব্যটা ধর্তব্যের মধ্যে না এনে নিজের বলার ঝোঁকে বলেই যায় ভগীরথ, - 
ধু এবার কেন,পছলা সালও তো সুরাতয়া নানর এই সাধ নিয়েই Cea 
কাণ্ডটা ঘটে গগয়োছিল। আসলে প্রফেসর সাহাব, মরার সময় আমাদের সব 
বুড়োব্ড়গুলোই কেমন যেন সব হয়ে যায়। কিছুতেই মনে রাখতে পারে না, 
আগের মশানটায় আর যে [পাড়ানো ষাবে না,-ভারতাঁবখ্যাত লিডার যে তা 
নিয়ে নিয়েছে’ 


সে-খেয়াল তো আপনারও থাকে না। আপাঁনও আপনাদের KORTENE: 


' আশ্বিন ১৯১৫ siat ১৪১ 


“শেষ অবস্থার সেই-সব বায়নাক্কাগ্দলো নিয়েই বায়নাক্কা জুড়ে দেন। এক বছর 
আগে যা দেখোছলাম আজও তাই দেখলাম |? 

“এক বছর আগে’ কথাটাকে কিন্তু ধরে তগীরথ। শুধু ধরে নয়” লুফে 
“নিয়েই ছুড়ে দেবার মতো করেই বলে ওঠে, 

“তাহলে তো আপনার বুঝে ফেলার কথা ওটা জিদ নয় বাহানা । প্রেশার 
* ভালনে কা সফ* ছল” ট্যাকাটসূ। অনপড় বুদ্ধ আদামগদুলোকে HA 
“তোলার জন্যে কার, মতলব TT এইসে থুকতা হণ তা কি মরনেকে বাদ ইয়ে 
সব লিডারলোগ কাস তার সে ভি 'প্রাভলাইজড ক্লাস মে না রহে পায়, TR ইয়ে 
“Te কোঁসশ করতা হু কি গাঁও কি ভোলেভালে লোগ ভি থুকে l 

‘তব লাগতা হ্যায় ইসসে আপকা কোই মানীবক অঙ্গীকার নাহ হ্যায়। 
এবৃতোহফাগিভি নহি, হ্যায় Pre’ আপকা ত্যায়শ, আপকা তেওয়র, Pre‘ আপকা 
‘ নীচ অভিলাষ পূরা করনে কা ত'ওস্‌ ! 

OTT রঘুনন্দনের কথার কোনো উত্তরই দেয় না। ঘোলা চোখ দুটোয় 
'আমাকে শুধু আরও একবার জাঁরপ করে নেয়। তারপর বলা কথাগুলোর চাক্ষুষ 
“প্রমাণ দাঁখলের মতো করেই বলে ওঠে, 
© *মশানটা তো দেখেনান, যেটায় আগে আমাদের বাপদাদাদের চিতা সাজানো 
হতো !-এখন মশহুর িডরের spate দখল য়ে নিয়েছে। সবের ওঁর সামে 
হাজারো চিরাগ জহলে, টেরাক টেরাক ফুল চড়ে। চঙ্গুন-দেখে আসবেন চলুন, 
_কেয়া সহকারাঁজ আপ্‌ ফটো নেহি খ'চুঙ্গে 2 

খেয়াল ছিল না বাঁকাচোরা আলগাঁলর পথ 'দয়ে কখন এসে দাড়য়োছ 
সুরক্ষিত সেই শ্্শানটারই সামনে । বরণীয় নেতার বিশাল মৃতি, শ্বেত 
পাথরে খোদাই করা জন্ম-মৃত্যুর সাল আরখ। সমরাস্মসহ নানান পোশাকের 
শান্তিরক্ষা বাহিনীর সার | 

বুরো-প্যথরের পথ ধরে ভেতরে ঢুকতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বাইরের 
-সতোই ILE সমুজ্জ্বল আরও একটা TAT TS | এবার আর তাকে পাশ কার্যে 
-LÂNA যাবার পথ নেই । মূর্তির প্রান্ত ধরেই ঝকঝকে টাইলসের বিস্তার নিয়ে 
tree erg বিস্তৃত হয়ে আছে বুক উচু বিশাল বেদি। ওপরে হ্যালোজেন 
আলোর দুধ-সাদা আস্তরণ। 

আধা আলো আধা অন্ধকারে আঁকাবাঁকা গাঁল ধরে শ্মশানটায় আসতে 
“ছটা ঝাঁটজঙ্গলের পথ পেরতে হয়েছে । দুচারটে শুখরা বা চোরকাঁটাই বিধে 
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গিয়েছিল কাপড়চোপড়ে । কাপড়চোপড়ের কাঁটালাগা সেই অন্বাস্তটাই যেন ফুটে" 
উঠতে থাকে নেতা-মুতর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে SATA চোখেমুখে, 

‘আমাদের সমাজের সংস্কার আছে না দাদা পরদাদা যে শ্মশানে পোড়ে বা 
গোরে যায়, সেই শমশানে পুড়লে বা গোরে যেতে পারলে আত্মার সদ গাঁত 
হয় ; বুঝতে পারছেন না, রামধানয়া নানা ঈংক্রতিয়া চাঁচির সেই ইকষাই-, 

বুকটা আমার টিপৃটিপ্‌ করে ওঠে। ইণ্টারভিউ amt বলেই কণ আমার 
কাছে কথাটার পুনরাবাৃন্ত STAY এইভাবে করে ষাচ্ছে। যে-কথাগুলি আগেই 
কয়েকবার মনে হয়োছল, সেইগুুলোই এবার বলি, 

“আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, নিয়ামত ভাইবেরাদরদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখেও চলেন সব্বাইকে নিয়ে যথাস্থানে দাবি তো তুলতে পারেন, 
দেখাছই তো বেশ খাঁনকটা জাম এমানি পড়ে আছে,--এটাকে বার করে নিয়ে পাঁচল 
দিয়ে আরও একটা শ্মশান করাই যেতে পারে। ভারত তো গণতল্লের দেশ, আবু ; 
সে গণতন্তের পুষ্টি তো লোকশান্ত লোক-আবেগকে অগ্রাহ্য করে হয় না 

“সেই জন্যেই দূরে দূরে থাঁক। যাতে টানাটানির মধ্যে না পড়ে যাই। 
পাঁলটিক্সওয়ালাদের নজরে এসে গিয়ে পালাটক্স করতে যাতে বাধ্য না হয়ে উঠি। 
পাঁলটিক্স করতে করতে আখারমে প্রাভিলাইজড ক্লাসের লোকই না হয়ে যেতে হয়! 
O জীবনে তো বটেই মরণের পরেও । দেখুন না দেখুন গুলাবপানি আতরখ:শবহ 

ওর falaa জিল্লা face িডরাঁজ কীভাবে চমকাচ্ছেন ” 

ভগ্াীরথের দিকে ন: তাঁকয়েই এক ঝলক দেখোন নুডপাথরের মৃডমদড়ে 
আওয়াজ তোলা প্ীলশবাহনীর ঘুরে বেড়ানোর দিকে । সকালের অশাস্তর ' 
জোরেই হযত দর্শক বা MONTE বলতে আজ তেমন কেউ নেই । টিপাঁটপে 
ভয়টা বুকের মধ্যে থেকে একেবারে কল্ঠার কাছে উঠে আসে। 

'ভগঈরথ 1, 

ভগীরথ ঢোক গেলে । ঢেকে গিলতেই থাকে । গলার দু পাশের শিরগুলো 
দাঁড় হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে! আমাকে বোঝানোর মতো উপযুন্ত শব্দ যে ওকে 
BTS খুজে নিতে হবে! বহুভাষিক দেশে মনের কথাটা ঠিক মতো 
বোঝালোও যে এক সমস্যা ! 

"বড় রাস্তার মহলটাতে: দেখেছেন | এখানকার বাসন্দা হলে বুঝতেন ওহ 
মহল কস তরহ সে দিনে দিনে ঘর-বাড় থেকে হাভোল হয়ে মহল হয়েছে। আর, 
কেবলই বাড়িয়ে বাঁড়য়ে চলেছে মাল দারোয়ান কেয়ারটেকার সরকার আঁফস f 
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তাঁড়ভ জানেন স্যার, AS পুত সবাভ fries থাকে। E আসেন ভোটের . 
esis কুড়োতে ওর জনম মত্যু দিনে রামধুন গাইতে | ব্যস্‌ P 

রঘুনন্দন বলব-না বলব-না করেও বলে ওঠে, 

‘আপানও তো এক ধরনের পাঁলটক্স করতে আসেন। Te পাঁলটক্স ৷ ' 
ভারতের সংহত নাশের পাঁলটিক্স ॥ 

নাঁহ। ats নাহ। হাম tn fara কালই আতা | ভুঁখি দুখী মেরে . 
KOREA লোগোকে_? | 

দুহাত আকাশে ছুড়ে বলতে শুরু করলেও হঠাৎই বাকরুদ্ধ হয়ে গোঁ গোঁ" 
এক জাস্তব আর্তনাদ নিয়েই ছুটে যায় তৈলমস্‌ণ শ্বেতপাথরের ওই afer 
দদকেই। তারপর আছা'ড়াঁপছাঁড় ওই-ভাব নিয়েই ছুটে আসে আমার কাছে; . 
পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে খুলে ধরে আমারই উদ্দেশে, 

‘দেখয়ে প্রফেসরাজ ata কাস লিয়ে আতা 1’ 

‘এতো দেখাহ বীজের মতো কিছু একটা | এগুলো কি? 

“হ্যা জী | হাই ব্রিড নৌপয়ার ঘাস কী বাঁজ !' 

‘ঘাসের বীজ! কেন? 

'চামারদের সব চামারই হয়ে থাকতে হোবে না! হণ্যা ভি হশ্যা। যেষেমন - 
পারে শুয়োর ছাড়াও asia গায় ভৈস ভি পোষপাল করে। দিন মে আসলে 
দেখতে পেতেন পেছনের 'দিকে মৈলের পর মৈল কিস তরফ সে টণ্যাড়জামন পড়ে - 
আছে। থোরা মেহনতসে ওহ জমিন ঘাসে ঘাসে ছেয়ে যেতে পারে । জানেন 
প্রফেসরাঁজ alg ঘাসের পোষ্টিমূল্য ক্যয়সে জাদা হ্যায় | গায় ভৈস দেড়গুনা ভি - 
amt দুধ দিতে পারে। aig ঘাসের পোষ্টিূল্যে গর্ভসপ্ঞার ভি gre হোয়, 
রোগ প্রাতরোধ কা শক্তি Te বাড়ে। গোড়া মহাঁড়য়ে কেটে নিলেও ভি একটা 
ঘাসের ঝাড় এক মাহিনা মে ফির লকলাঁকয়ে উঠতে পারে V 

ভগ্রশরথ 1 | 

হশ্যাজি! এক এক টাইম মে ময়! 

মাথার ওপরের ধাওড়া গাছটার বাতাস বয়। ধাওড়া মানে গণ্দ গাছ | কেমন 
যেন মনে হয় কোন: অলোৌকক প্রাক্িয়ায় ওই-গ'দই শিকড় বেয়ে মাটি ভিজিয়ে , 
আমাকে জড়িয়ে নিয়েছে । নড়াচড়ার «fe হারিয়ে আমি শুধু বোজা-গলায় 
আবার ডেকে উঠ, 

ভগণরথ p 
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‘ot জি! উর আম আসে slg পাঁলটিক্সওয়ালারা যাতে কুনোভাবে হামলে 
“পড়তে না পারে তারই পাহারাদার করার জন্য। বুঝছেনই তো কী সরেস জাঁমন 
"আছে। এক দো সাল কা বিচ মে টপাটপ লিফটে লিফটে বরাবর শিখরমে উঠে 
পড়া যায়। বোলেন না, দশ বিশ পশচশ পনচাশ বছরে ভি এই-সভ মোঁচি 
“মেথর-চামার এদের বাদ Trea কুনো স্ফিয়ারে কেউ কী কুছু করতে পারবে ?' 

বলতে বলতেই থেমে দম নিয়ে তার শেষ-কথা?ট বলে ওঠে গনগনে চোখের 
-দপদপানি য়ে, 

“বাজার কী হালাত্‌ CHAT AA TCR হণ্যায় প্রফেসর সাহাব | পিছড়ে বর্গ কী 
: রূপাস্তরণ পর গরন্থ লিথ* ডালনা হি হণ্যায়-কী বস্‌ কিসিবশওবিদ্যালয় - 
কা ওয়াইস-চ্যন্সেপার বন জানা হ্যায় y 
'_ চাঁপসাড়ে এগোতে থাকা সেই-ভয়টাই এবার গলায় এসে ধাক্কা দেয়। 
আমার গা-শিউরনো এই গোপন বাসনার, কথাটাও এ-ভাবে ভগণীরথ কী করে 
' জেনে গেল ! 

‘ভাইস চ্যান্সেলর !) 

থুঃ ! থু 

ভগাঁরথ আর দাঁড়ায় না। থুথু ছিটতে 'ছিটতে চলে যায়। IRAAN ঝা 
- দিজেকে আর সামলে রাখার প্রয়োজন মনে করে না । দাঁত-কড়মড়ে রাগে ফেটে , 
পড়ে, 

“দেখলেন স্যর দেখলেন শালা চামারের কান্ডটা। যতই লেখাপড়া শিখে 
তোতার বোল: ফোটাক না কেন। দেখলেন eR, ছিটিয়ে ছিটিয়ে নদা বইয়ে 
-দেবার ধরনটা P 


বঙ্গ মধ্যযুগ 8 একটি AAT 
FAITE চক্রবর্তী 


প্রধানত ইওরোপের ইতিহাস থেকে আমরা এই জেনেছি যে, “A এবং 
প্রতক্রিয়াশীলতা? সমার্থক | বস্তুত মধ্যযুগে আধানক অর্থে 'প্রতিক্রিয়াশখলতা, 
: সম্বন্ধে কোনই ধারণা ছিল না। আমাদের দেশে মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত 


+ -শান্তশালধী ছিল। সুগভীর ছল AART. মঙ্গলামঙ্গল বোধ, প্রশাসানক 


- ক্ষেত্রে, এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি থেকে উৎসারত, caries এবং কুবুদ্ধি, বৃহত্তর 
বহুজাতিক বহবচনমূজক সামাজিক ক্ষেত্রেও সমানভাবে পাঁরব্যাপ্ত হত কী না, তা 
সুস্পষ্টভাবে জানা যায়ান। নেন 
আমাদের দেশে সপ্তদশ শতক থেকে একান্নবতণ বড়, পাঁরবারের alee দেখা 
AA] তার আগে যে কয়াট পারবারের বিবরণ জানা গেছে, তা থেকে এমন মনে 
' হয় যে, সেগুলো জ্ঞাতিত্বের লতায়-পাতায় বিজড়িত হয়ে থাকলেও, ছোট পাঁরবার 
Fea পাঁরবার যখন বড় হয়ে উঠল, তখন শুরু হল অশান্ত, বিরোধ, ভাঙন ।১ 
অথচ, পাঁরবাঁরিক ক্ষেত্রে ঘানষ্ঠ জ্ঞাত আত্মীয় পাঁরজনদের মধ্যে অধুনা গ্রামে 
নগরে কলহ-ববাদের, এমন কাঁ ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের যেসব সংবাদ সংবাদপন্ত 
সমূহে প্রকাশিত হয়ে থাকে, সেইরূপ ঘটনা মধ্যযুগে ঘটত কি? এ প্রশ্নের উত্তরে 
শুধু প্রতাপাঁদিত্য কতক পিতৃব্য PRE রায়ের নিধনের বৃত্তাম্তই মনে পড়ে। মনে 
পড়ে কোন কোন AMA সৃলতানদের প্রাসাদে খুনখারাপির বিবরণ। তুর্খ 
- মুসলমানদের দ্বারা নারীহরণের 'ববরণ আছে বিদ্যা পাঁত-রাঁচত 'কশীত্তলতা, 
নামক ICR, আছে 'কুলজণ' প্ঠাথ সমূহে বেশ কিছু ব্যাভচারের উল্লেখ। কোন 
কোন বেদাবরোধ অথবা প্রচলাবরোধশ ধর্মীবম্বাসে অজাচার পর্যন্ত বিধিসমত 
ছল | | 
কিন্তু যে সকল ভয়াবহ ঘটনার ফলে আধুনককালে বঙ্গভঙ্গ হয়, সথখ্যাতশত 
বাঙাল উদ্বাস্তু হয়ে THAR প্রেতাত্মার মতো এদেশে ওদেশে ঘুরতে থাকে, তার 
.কোনও সমাস্তর সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় ATI তবুও 
অত্যাচার এবং প্রতিক্রয়াশশীলতার জন্যই মধ্যযুগের কল'ক SOA । 
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D 

এমন ধারণাও বদ্ধমূল যে, মুসলমানদের রাজত্বকালে আমাদের দেশ প্রকৃত: 
অর্থে স্বাধীন ছিল ati হিন্দুরা তখন ছল জমি” অথবা 'আ'শ্রত। 
সত্যকথনের নামে আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত বেশ জোরাল ভাষায় প্রচার - 
করেছেন।২ পলাঁশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদদৌলার পরাজয়ে ঘাঁণত মধ্য- 
যুগের অবসান হল, এবং আমাদের দেশে এল, অধ্যাপক অমলেশ ব্লিপাঠীর" 
উচ্চারণ অনুসারে, AKARA, যা না কী কনস্তাম্তনোপল-এর পতনের পরে- 
ইওরোপায় ব্যনেসাঁসএর চেয়েও বেশি মাঁহমান্বত 'ছিল। এই মত আচার্য 
যদুনাথ সরকারের ৩ 

রমেশচল্দ্ মজুমদারের মত ক্রমশ আলোচিত হবে । এখন বদুনাথ সরকারের 
মত THY দু একটি মন্তব্য করতে হয় সরাজ ষে ভাল মানূষ ছিলেন না, 
তা আমরা জানি । কিচ্ছু রবার্ট ক্লাইভ-এর মতো সাংঘাতিক ব্যান্তর সঙ্গে তুলনায় 
trate ছিলেন অপাপাঁবদ্ধ শিশু । ক্লাইভ-এর অসামান্য কুবাদ্ধ ছিল আধুনিক | 
তার উৎস ছিল ইংল্যাপ্ডের পাঁজবাদ এবং সুস্পষ্ট সাম্রাজ্যবাদ | ইংলাণ্ডের 
বিশ্বব্যাপী, মহাসাগরীয়, দানাবক, আধানক Sees সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা 
মধ্যযুগীয় সিরাজের ছিল না। যে লড়াই পলাশীতে হল, তাতে 'সরাজের 
পরাজয় ছিল দিবার | 

কিন্তু এই ঘটনা থেকে এটা প্রাঁতপন্ন হয় না যে, AICEA পরাজয়, এবং 
ক্লাইভ-এর বিজয় আমাদের দেশে নিয়ে এল এক অশেষ মাঁহমান্বিত 'র্যনেসাঁস'। 
পলাঁশর যুদ্ধের পর থেকেই ইতরাজশ্রণ আমাদের দেশে যে কীভাবে লুণ্ঠন 
 চাঁলয়েছিল, অঙ্গে বঙ্গে কাঁলঙ্গে গ্রামে গ্রামে, সমুদ্র AT TS ঘাটে ঘাটে যে কী দুঃসহ 
উৎপশড়ন ও ট্বৈরাচার চালয়োছিল, এবং দেশশ দালালরা যে কীভাবে তাদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ‘নব্য ধনী? হয়ৌছল, তা তো স্কুলের ছাত্রও জানে। ছিয়াত্তরের 
ভয়াবহ মন্বন্তরে সমগ্র বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মরে গেল । সমৃদ্ধ মূশিদাবাদ 
শহরে, কাঁবর ভাষায়, দেখা গেল, "সেথা আছ একমান্র বিরাট কবর প্রান্ত হতে 
প্রান্তে প্রসারত'। এঈ সব ঘটনাই তা হলে আচার্য ঘদুনাথ সরকার কাঁথত 
‘meant ag পীতহাঁসিক পটভূমি! ইওরোপে, কনস্তাঁস্তনোপল-এর পতনের 
আগে থেকে, ব্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ থেকে, জীবনের ও মননের ক্ষেত্রে বহু 
রকমের পরিবর্তন “EA, হয়ৌছল। আমাদের দেশে তো তা হয়ানি। প্রসঙ্গত 
হুতোম প্যাঁচার মন্তব্য মনে পড়ে ; Tela অননকরণীয় ভাষায় লিখোঁছলেন :8 


শারদীয় ১১১৫ বঙ্গে মধ্যযুগ £ একটি মূল্যায়ন ১৪ 


পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের ATIR মত অস্ত গ্যালো। মেঘাস্তের 
রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে 
উচ্ছন্ন হলো । কাঁণ্চতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো | দু 
THA ও পটে তোল রাজা হলো | 
মর্মান্তিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের একটি আঁবস্মরপীয় বনি 
MoT | তাকে তো 'র্যনেসাঁস' বলা যায় না। 


কাল কাটে, কিন্তু অতাঁত কখনই মুছে যায় না। আমাদের দেশে মধ্যযুগের 
পরশ তো এখনও রয়েছে। শ্রীরমসন্দ্রে, হনুমানের, শিবদুঙ্গরি , এবং AART- 
তালার নামাঁঙ্কত যে রাজনীতি, সমাজনশীতি, এবং ধর্মীঝ্বাস এখন আমাদের 
দেশে অত্যন্ত জনীপ্রয়, তা তো আধুনিক গণতন্ত্রের মোড়কে ঢাকা দুর্মর মধ্য- 
যুগীয়তা অথবা nediaevalism MAI এ সব RARR ? 

আমাদের দেশের হীতিহাসে আধুনিক গবেষকগণ তাঁদের ভাষায় বেশ কিছু 
dominant continuities দেখেছেন I? আমাদের দেশের ইতিহাসে যুগ 
বিভাজন, অথবা reriodization অতএব অদ্যাবাঁধ অসম্পূর্ণ এবং, কেবলমান্ত 
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপরে প্রাতষ্ঠিত হয়ে থাকার জন্য, নিতাস্তই Bae | 
শতক শেষ হতে চলল ; এখনও আমাদের দেশে বহু গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, পিচের 
রাস্তা নেই, আধাঁনক উৎপাদন যন্দের ব্যবহার জানা নেই, আধুনিক সৎসকারম্ত 
মূল্যবোধ নেই । কোথাও কোথাও আছে জাতপাতের বিচার, ভিন্নভাবে মৃগলাই 
জাঁমদারতল্্। কোথাও কোথাও আছে প্রাগাধুনক গ্রাম ও নগরাবন্যাস |. 
মাক্বস্বাদী Soaring পৌর আশ্ডার-সনএর বিচারে ত্রয়োদশ শতকের শেষে, 
চতুর্দশ শতকের সুত্রপাতে, ইওরোপে ফিউডাল উৎপাদন ব্যবস্থার ও সমাজ ব্যবস্থার 
ge হিল প্রশ্নাতীত। তার ফলে periodization সমস্যাকপ্টাকিত হয়ে ওঠে ।৬ 
কিন্তু ইওরোপ এখন তো সম্পূর্ণভাবেই আধ্হীনক। প্রায় সমগ্র ইওরোপে এখন 
মধ্যযুগ exer স্মরণীয়, এবং তার অবশেষ দর্শনীয় । আমাদের দেশেও Ts 
তাই? বরণ বলা যায়, বিশ শতকের শেষ প্রান্তেও আমাদের দেশে মধ্যযুগের 
এবং আধুনিক যুগের দর্শনীয় সহাবস্থান চলছে । কবে তার শেষ হবে, 
কেজানে। 


১৪৮ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২. 
৪, 


এমন ভাবা হয়েছে যে, ভাবা হয়ে থাকে যে, 'গৌরবান্বিত-“হন্দষুগে 
আমাদের দেশ স্বাধশন ও মাহমাক্ব্িত ছিল । মুসলমানদের রাজত্বকালে আমাদের 
দেশ পরাধীন হল, 'পাছয়ে পড়ল। উাঁনশ শতকের শেষ 'দিকে অবশ্য এমন 
চিন্তাও ছল যে, মুসলমানদের শাসনকালে সাধারণ মানুষরা সুখে ছিল 1° 
জাতীয়তাবাদী fer 'ব্রাটশ-শাসনই ছিল কেন্দ্রগত বৈপরীত্য, Central 
contradiction সে চিন্তার একটি পর্যায়ে মুসলমানদের শাসন এই কেন্দ্রগত 
বৈপরাত্োর তুলনায় কিছুটা প্রঙ্গাতশীল গ্রাতিপন্ন হয়। 

অধুনা প্রাগুক্ত dominant continuity- SS প্রাধান্য পাচ্ছে। বন্ধ রাজা 
লক্ষণ সেন, অথবা “রায় লছমনীয়া “নোদীয়হ' অথবা নবদ্বীপ থেকে সরে 
পড়লেন ; সেখানে এলেন বখৃতিয়া র্‌ খলজ | লক্ষণ সেন নিঃসন্দেহে স্বৈরাচার 
রাজা ছিলেন। বথৃতিয়ার খলঁজও স্বৈরাচারপ শাসক ছিলেন | গণতন্ত তো ছিল 
না! তাহলে 'পরাধীনতা, শদ্দটির অর্থ বোধ হয় এই হয় যে, লক্ষণ সেন 
স্বৈরাচারী হলেও wa হিন্দু ছিলেন; তাই তার রাজত্বকালে আমাদের দেশ 
সবাধীন fea বখৃতিয়ার খলজ মুসলমান ছিলেন। তাই’ তিনি যখন 
নবদ্বীপ দখল করলেন, তখন বঙ্গ পরাধীন হল! - 

কিন্তু এইরূপ সরল, একরোথখক বিচার ইতিহাসের যুক্তিতে দাঁড়ায় না। 
স্বৈরাচার, বিকল্প, স্বৈরাচার, ছল বৈদিক আর্য রাজাদের সময় থেকে শুরু 
করে লর্ড লুই মাউন্টবাটেন.এর সময় পর্যন্ত প্রগ্াতিত dominant 
continuity, প্রাচীন ভারতে উপজাতীয় প্রজাত্ত সমূহ প্রাচীন ভারতীয় 
স্বৈরাচারের দাপটে অদৃশ্য হয়। প্রজাতান্মিকতা দাঁড়াতেই পারোন। anata 
শাসনক্ষেত্রে, বিশেষভাবে দাঁক্ষিণাত্যে, গণতাল্লিক ব্যবস্থা ও স্বৈরাচারী রাজাদের, 
অঙ্গূলপ হেলনেই চলত। তাই, প্রাচীন few? স্বৈরাচারের স্থলে waft 
'মুসলমান”- স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠত হলেও, কোনও মৌলিক পাঁরবর্তন, কোনও 
গভশর পাঁরবর্তন, এবং আধুনিক অর্থে, কোনও শাসনতান্মিক পারবর্তন হয়ান। 
লক্ষ্মণ সেন গেলেন; বখতিয়ার খলজ এলেন! তাতে আকাশ ভেঙে পড়োন ; 
কেবলমাত্র স্বৈরাচারের ধর্মীয় সংজ্ঞার্থ এবং পাঁরভাষা পাঁরবাঁতত হয়েছে। 
মুসলমান শাসকরা RES নামক তুকাঁ-ব্যবচ্ছা প্রচলিত করে আমণরদের ভূঁমর 
উপরে erat রাখার ব্যবস্থা করেন ।" মুগল-আমলে জাগিরদাঁর ও জাঁমদারি 
“ব্যবস্থাও TRA | 
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বঙ্গে ইক্তা"-র প্রয়োগ mats সম্পর্কে খুব বোশ তথ্য নেই। তা প্রবাঁতত 
হওয়ার ফলে 'সেন’-বংশ'য় রাজাদের রাজত্বকালে প্রচলিত Sia ও রাজস্বব্যবস্থা 
কীভাবে, এবং কতটা পাঁরবাঁতিত হয়ে গেল, তাও স্পষ্টভাবে জানা যায় না। 
কিন্তু ্য়োদশ শতকেও যে সুলতান AeA মতো পরাক্রমশালী শাসককে 
একজন আন্চীলক হিন্দু রাজার সাহায্য face হয়োছল? তা জানা যায়।» বঙ্গে 
fem, আঁভজ্ঞাতবগকে উৎখাত করার ক্ষমতা GAANA শাসকদের ছল না। 
'হন্দু আঁভজাত ante তাঁরা ধ্বংস করেনান। তা হলে এটাই দাঁড়ায় যে, Terr, 
অভিজাত বর্গকে, এবং মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে aly মুসলমান-শাস্কগণ AR? করে 
থাকেন, তবে তো তাঁরা হিন্দু আভিজাত্যের এবং মধ্যাবস্ত শ্রেণীর অর্থনোঁতক 
ভাঁক্তটাকেও মেনে নিয়েছেন। 


৫ 


A চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বার্থে মধ্যকালীন মুগল আমলের জাঁমদারদের সব'নাশ 
করে, একটি বশংবদ নব্যধনতদ্্, নব্যজামদারতন্দ স্থাপন করাই ইত্রাজদের নীতি 
fet) নাটোরের, দিনাজপুরের, ববিষ্ণপুরের, কৃষনগরের, এবং এমন কী 
বর্ধমানের মুগল আমলের STS পষন্ত দুব'ল হয়ে পরে। সেখানে OTAGO 
হলেন ‘নবো মুনাশ'-জাতায় নব্য ধনী, এবং ইত্রাজদের পদলেহনকারী নূতন 
জামদারগণ | কিন্তু মুসলমানদের শাসনকালে এমন ঘটনা তো ঘটেনি | মুসলমান 
অভিজ্ঞাত শ্রেণী an হিন্দু আঁভজাত শ্রেণী স্বাভাবক কোনও অর্থটনীতিক, 
বিরোধে জাঁড়ত হয়ে পড়োন 1 ভূ'ইঞাদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন, fens | 
ছিলেন। রাজশাহীর খেতুরি গ্রামের বিখ্যাত বৈষ্ণব ছিলেন নরোত্তম দত্ত। [তানি 
ছিলেন রাজা”উপাঁধধারা প্রসিদ্ধ জমিদারের পুত্র । নরোত্তম বহু দস 
বাঁত্িধারী হিন্দ জাঁমদারদের বৈষ্ণব ধর্মে দশক্ষা দিয়োছলেন।১০ 'বিফুপুরের 
বাগাঁদ জাতীয় বৈষ্ণব রাজারা প্রায় সমগ্র মধ্যষুগ ধরেই প্রবল প্রতাপান্বিত 
ছিলেন ।/ ঘশোহরের প্রতাপাঁদত্যকে নরব্যাপ্র বললে অত্যান্ত হয় না ;১১ এই 
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ” এবং "নাহ মানে পাতসায়, লিখেছেন ভারতচন্দ্র রায় 
গৃণাকর। সশতারাম রায় বৈষবভাবাপন হলেও বাঙ্গালার নবাবকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে 
দিয়োছলেন।১২ সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে শোভা Pe নামক হিন্দু জামদার 
মুশিদাবাদ পর্যন্ত দখল করার উপরুম করোছলেন।৯৩ এ সব প্রতাপান্বিত হিন্দু 


Poe r } 
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জমিদারের কথা উঠলেই 'রাজা কাম্সত অথবা রাজা গণেশের কথা মনে পড়ে। 
গণেশ উত্তরবঙ্গে sates ভাতুঁড়য়ার জমিদার fen | ১৪১৪-১৫ ঞ্রুটাব্দে 
সুলতান আলাউদদীন ফিরুজ শাহকে সৎহাসনচ্যুত করে, এবং সম্ভবত মেরে 
ফেলে, গণেশ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন।৯৪ এই সকল অনস্বীকার্ 
এীতহা?সক তথ্য এটাই প্রমাণিত করে যে, TALL বঙ্গে মুসলমানদের শাসনকালে 
fon, জামদারতন্ের, তথা fer, আভিজাত বর্গের আর্থসামাজিক Tele কখনই 
ভেঙে পড়োনি ॥ 
আচাষ" রমেশচন্দ্র মজুমদার মুসলমান আমলাদের অত্যাচারের উল্লেখ 

করেছেন। হিন্দ আমলাও ছিল ; তারা একেবারে সাধু ছিল না। স্মলতান 
হোসেন শাহ্‌ তাঁর মল্তী সনাতনকে বলেছিলেন £৯৫ 

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আর বার 

তোমার বড় ভাই ( শ্যালক 2) করে TAJ ব্যবহার U 

জীব পশু মারি কৈলা চাকলা সব নাশ 

এথা তুমি কৈলে মোর HAST নাশ ॥ 

কাবকঙ্কণ মূকুম্দ যখন ঘরবাঁড় ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রূপ রায় 

নামক fern, তাঁর ষথাসর্ব্ব লুষ্ঠন করে ।১৬ মুকুণ্দের গ্রাম দাঁসন্যাতে ব্রাহ্ণরা 
“‘বৈষ্ণবের হৈল বোর,’ {লিখেছেন 'তাঁন।১৭ আচার্য রমেশচন্দ্র এ সব তথ্য 
দেখেনান। 


৬. 

প্রথম থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচারের একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মান্না ছিল। 
তথাকাঁথত 'পাবল্প রোমান সাম্রাজ্য-এর আদর্শ আধুনককালের সুন্রপাতেও 
ইওরোপ থেকে অদৃশ্য হয়ান। কিন্তু হিন্দুধর্মের ঠিক এমন ধরনের সর্বাহন্দু 
গ্রাহ্য আদর্শ ছল না। 'রাজচক্রবতাঁঁহওয়া, অশ্বমেধ, wey প্রভৃতি 
ষজ্ঞানূষ্ঠান, হিন্দু রাজাদের অভিষেক ক্রিয়া অবশ্যই শাস্ত সম্মত ছিল। কিন্তু 
ধহ্দুধর্মের বহুবচনের মধ্যে এ সকল আদর্শকে এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে 
AICHE, সবচেয়ে বোঁশ প্রাধান্য দেওয়া যায়নি । fou সম্রাটের ব্যান্তগত 
ক্ষমতার উপরে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদ কিছুকালের জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। feo, 
রাজাদের মধ্যে একমাল্র “সসাগরা পৃর্থিবীর রাজা? সম্রাট বিক্রমাদত্য লোক- 
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এতহ্যে স্থায়ী আসন পেয়েছেন ; অন্য সমস্ত হিন্দু সম্রাটদের বিবরণ আধাঁনক- 
কালেই জানা গেল। 
অতএব. রাজনোৌতক ভাবনান্বিত, RZ এবং অভ্যাসে একতাবদ্ধ মহাশক্তিধর 
ইসলাম যখন ভারতীয় উপমহাদেশে এল, এল বঙ্গে, তখন কোনও অগ্চলের, বিশেষত 
বঙ্গের, হন্দু শাসক শ্রেণী তার মোকাবলা করার মতো শাঁন্তশাল ছিল না। 
ফলত “হিন্দ: রাজত্বের অবসান হ'ল। তা কোথাও আগে হল; কোথাও হল 
“একটু পরে! তাতে সব চেয়ে বৌশ অসুবিধা হল ব্রাহ্মণদের | 
মৃসলমান-শাসকদের স্বৈরাচারণ ব্যবন্থায় একাঁট সম্মানীয় ও সমাদরণীয় 
-সামাণজক শ্রেণীরুপে ব্রাহ্মণদের জন্য কোনও উচ্চ স্থান আর রাখা হল না। এই 
ব্যাপারে dominant continuiry রইল না । বিশেষভাবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের 
দৃজ্টকোণ থেকে দেখলে এই ঘটনাকে একটা ক্ষাতকর উপপ্রব বলা যায়। চতুর্থ 
“শতকে গুপ্তযুগের সত্রপাতকাল থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রে ও 
"সমাঙ্গে ব্রাহ্মণদের উচ্চ স্থান 'ছিল। তাঁদের বহু ভমদান করা হয়; বঙ্গে বু 
‘জায়গায় তাঁদের উপাঁনবেশ গঠিত হয়। ৮ ভারতের অন্যান্য Bey থেকেও 
'্রাহ্মণরা বঙ্গে এসোঁছলেন। দানে দানে ব্রাহ্মণদের ভাঁরয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া 
-হয়েছে বল্লাল সেন রচিত “দানসাগরগ্রন্হে 1? 
একাদশ শতকের শেষে রাজা হাঁরবর্মদেবের 'মহামন্দ্রা' ছিলেন মহাপাঁণ্ডত 
-ভবদেব ভট্ু। তাঁর বাঁড় fea কাটোয়ার কাছে 'সদ্ধল নামক গ্রামে। তান 
“বালবলভগভুজঙ্গ-রূপে সর্বত্র সুপারাচত ছিলেন ; বিয়ে করছিলেন 'বন্দ্যঘটয়' 
[ অথাৎ, বন্দ্যোপাধ্যায় ]-পাঁরবারের sare তাঁরই বন্ধু বাচস্পতি কাব 
অসামান্য একাট প্রশান্ততে তাঁর গুণ গেয়েছেন। একা শ্লোক এমন সুন্দর যে, 
“এখানে তার সানুবাদ উদ্ধৃত না ?দয়ে পারলাম না 8২০ 
রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথ গ্রামোপকণ্ঠচ্ছলণ 
সমাস: শ্রমমগ্রপাহ্হুপাঁরষৎ প্রাণাশয় প্রণনঃ | 
যেনাকাঁর জলাশয়ঃ পাঁরসর ফ্বাতাভিজাতাঙ্জনা_ 
বন্তনাব্জ প্রাতীব্বমুগ্ধ মধুপা শূন্যাত্জনী কাননঃ ॥ 
॥ রাঢ়দেশে জংল' পথে জলহণন যে গ্রামে যাওয়া যায়, 
সে গ্রামের উপকণ্ঠ সীমায় শ্রমার্ত পাঁথকদের প্রাণ মনের 
সুখকর একট জলাশয় তান ( অর্থাৎ ভবদেব ভট্ট) -৮) 
খনন কাঁরয়েছেন। এই জলাশয়ের REIC পাঁরসরে যখন 
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অভিজ্ঞাত পাঁরবারের অঙ্গনাগণ প্লান করেন, তখন তাঁদের 

মুখারাবন্দ জলে প্রাতীবাম্বিত হয় । অরবিন্দ শ্রমে মুগ্ধ 

মৌমাছিরা পদ্মবন শুন্য করে সে সব প্রাতাবম্বে উড়ে এসে পড়ে ॥ 

ইসলামের আগমনে বঙ্গের এই প্রাচীন ate সক্চকৃ্তর রাষ্ট্রীয় এবং . 

অর্থনৌতিক fais ভেঙে পড়ল। আগেই বলা হয়েছে যে, সুলতান, সুবাহ্‌দার, 
এবং নবাবগণ একটি বিশেষ অভিজাত শ্রেণীরূপে ব্রাহ্মণদের পৃঙ্পোষকতা ` 
করেনানি, তাঁদের ভূমিদান এবং গ্রামদান করেনীন। এইরূপ দানের ও দানগ্রহণের 
ধৰ্মীয় প্রেক্ষিত পরিবাঁতিত হয়ে যায় । তবুও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণেশ সমকালীন 
দরবার রাজনশীতর ধারা অনুসরণ করে অঞ্প সময়ের জন্য বঙ্গের রাজা 
হয়োছলেন। কনটিব্রহ্ষণ সনাতন 'ছিলেন সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী ; তাঁর 
ভাই রূপ ছিলেন সেই সুলতানের আপ্ত-সহায়ক। যাঁদের “পরাল’ অথবা 
“পরৈল্যা’ ব্রাহ্মণ বলা হয়, উচ্চপদস্থ মুসলমানদের সঙ্গে কোনও না কোন ভাবে 
তাঁদের সংযোগ ছিল। এই জন্য তাঁরা ‘পাঁতত’ ছিলেন। 


ভারতীয় উপমহাদেশে এবং বঙ্গে fear, শাস্্ীয় ীতিহ্যে নীহত dominant 
continuity-সমূহ প্রধানত ব্রাহ্মণদের দ্বারাই লালত-পালিত হয়ৌছল। এই 
বিশেষ পাঁরপ্রোক্ষতে বঙ্গে, সমগ্র মধ্যযুগে তো বটেই, উানশ শতকেও প্রাচীন 
যুগের অবসান হয়নি ; এখনও তার পূর্ণ অবসান হয়েছে কী না’ সন্দেহ | 
তথাকাঁথত ‘যবন’ দের শাসন সংপ্রাতীষ্ঠিত হওয়াতে প্রাচগন প্রাতপাঁত্তর অবহুাসে, 
দৃশ্চস্তাগ্রস্ত বাহ্মণ-বিধায়কগণ প্রচল নির্ভরিতাকেই ম্যস্তর প্রধান ale রূপে 
মেনে নিলেন। 'িমীথলাতে এবং বঙ্গে নৃতনভাবে প্রচাঁজত aris শাস্তের চর্চা 
শুরু হল। এইরূপ ধর্মশাস্ত্চচরি অস্তত িনটি Rew প্রবণতা দেখা যায়। . 
যথা, ritual purification অথবা আনঙ্ঠাঁনক ae, ব্রাহ্মণদের শাস্তীয় 
এবং সামাজিক আঁধকার রক্ষা এবং ধ্মায় উপযোজন অথবা acculturation | 
এমন ধারণা আছে যে, নব্যস্মাত ( এবং প্রাচীন স্মৃতি) ছিল স্বাঁমাত, 

অথবা norm ay 1২১ স্মাতশাস্লে তো অনেক কথাই আছে। সব কী আর 
মেনে চলা হত? এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি তথ্য লক্ষণীয় । মধ্যকালীন বঙ্গে- 
falas WOM ‘সমাজ’ গাঠিত হয়। এমনই "সমাজ" ছিল ‘যশোহর সমাজ? 


< 
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শকুমপূর সমাজ, Zale জেলায় ‘খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ’ ‘নবন্ধীপ সমাজ, | 
অনমান কার, রাজাদের পৃঙ্ঠপোষকতায় বর্ধমানেও এমন সমাজ ছল । 
সমাজের নিয়মকানুন প্রচলিত প্রথা থেকে এবং স্মতশাস্ম থেকে নেওয়া হ'ত | 
এ সকল নিয়মকানুন বাস্তবে রুপাঁয়িত করার জন্য স্থানীয় স্মাত ব্রাহ্মণরা এবং 
জামদার-ভঃইঞ্ারা ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন | বিকুমপ্রের মুসলমান-জমিদারগণ ' 
এইরূপ সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনাঁন। হুতোম প্যাঁচা লিখোঁছলেন £ 
[ তরুণ নাগ সম্পাঁদত BIS হুতোম প্যাঁচার নকশা ; কাঁলকাতা, ১৩৯৮ সাল, 
প্‌, ১৯২-১৯৩ | 


নাউপাড়ামুষুল' গ্রামখান মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও PRA বাস 
আছে, গাঁয়ের জাঁমদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই 
প্রভৃতি mena বিরত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কে সমান - 
দেখতেন ' 'মজফ ফর খাঁ গাঁয়ের জাঁমদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপানাঁপত 
বন্ধ করা BIT মারা ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও > 
নিষ্পত্তি করার ভার মাত্তির বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয় 


স্মার্ত Tale সমূহের ব্যাখ্যা যাতে সবগ্রাহ্য হয়, তার জন্যই প্রায় সমগ্র 
মধ্যযুগ ধরে প্রামাঁণক স্মৃতীনবন্ধ সমূহ রাঁচত হয়েছে। কিন্তু বাধ সমূহের 
areas 'বাঁভন্নতা প্রয়োজন অনুসারে স্বীকৃত হয়েছে । গবেষক রোনাজ্ড্‌ 
ইন্ডেন: তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে দোখয়েছেন যে, স্মৃতিশাস্ত প্রাগাধ্ানক বঙ্গের 
জাঁমদার-ভঃইঞ্াদের অর্ধ-ম্বাধীন শাসনের প্রধান তাত্বিক ভিত্তি ছিল।২- 
জাতবর্ণভেদ রাজাদের ও প্রান্ত 'সমাজ'ব্যবদ্থার দ্বারাই সংরাক্ষত হয়েছে। 
কাঁবকষ্কন মুকুন্দ “চন্ডীমঙ্গলাএ গুজরাটনগর AKAA যে সুন্দর বিবরণ 
‘দিয়েছেন, তাতে মধ্যযুগে স্থানীয়'রাজা-ভইঞ্ঞাদের দ্বারা “সমাজ"-গঠনের প্রক্রিয়া 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।২৩ এইরূপ সমাজ সংগঠনে মুসলমানদেরও বিশেষ স্থান 
ছিল! এইরুপ 'সমাজই জাতবর্ণের জন্য 'নাঁদপ্ট স্মার্ত কৃত্য পালনের ক্ষেত্রে . 
কোনরূপ গোলমাল হলে তা দূর করার জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করত। 
অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে উনাবংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার 'জাতিমালা- 


, কাচার-সমূহে সেই মাধ্যধূগীয় Sexes বিধৃত হয়েছে ।২৪ 
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যাঁদ বঙ্গীয় নব্যস্মৃতিকে স্বামাত বলেও ভাবা যায়, তবেও প্রশ্ন জাগে, এ আবার 
কেমনতর স্বামীত ? রঘুনন্দনকে 'বনয়কুমার সরকার প্রশংসা করেছেন।** অথচ, 
রঘুনন্দনের আঠাশাটি Ge, কিংবা স্মার্তান্বল্ধ একটু মনোযোগ TCH পড়লে মনে 
হয় যে, হিন্দু ধর্ম এবং ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে তাঁর জান প্রায় অসীম হলেও, তাঁর 
"দাণ্টভাঁঙ্গ এবং বিচারধারা খুব একটা প্রশৎসনীয় ছিল না। তান সংখ্যাতীত 
নয়মাঁবাধর উল্লেখ করলেন। তাতে সমগ্র হিন্দু-সমাজে সংহতির সম্ভাবনা হাস 
পায়। “শ্‌দ্রাহণকাচার-তত্তুম? নামক ক্ষুদ্র, Temp গুরুত্বপুর্ণ নিবন্ধে রঘুনন্দন 
সংস্পম্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে সমাজে যারা “Teer নয়, তারাই E, এবং 
শুদ্রদের বেদপাঠের (কোনই আঁধকার নেই। 'দ্বিজ্'দের 'শ শ্রষা’ করাই শুদ্রদের 
প্রধান ধর্মীয় কৃত্য। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পূবেন্তি 'সমাজ'-এ জমিদার অথবা 
ভূইঞা ষাঁদ শূদ্র হতেন, তবে বাঁধ সামাজিক কর্মে তাঁকেও ব্রা্মণদের কথা শুনে 
চলতে হত | জাঁমদার যাঁদ হতেন ব্রাহ্মণ, তবে তো সোনায় সোহাগাই হত। 
উীনশ শতকের শৈষাঁদকে যখন কলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত ‘কায়স্থ রমেশচন্দ্ 
দন্ত খুকৃবেদের বঙ্গানুবাদ করলেন, তখন PARP অর্থাৎ 'শুদ্র'-দ্বারা কৃত সেই 
বিখ্যাত অনুবাদ, পান্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ees অভ্যাথত হলেও, “বেদের 
অঠিস্তানীয় অবমাননা”-রূপে পাঁন্ডত শশধর তকচিড়ামাণ-কতৃকি সমালোচিত 
হল।২৬ 


লোকের ধোপানাঁপত বন্ধ করা, লোককে একঘরে করা, লোককে সামান্য, 
কারণে হিন্দ-সমাজ থেকে বের করে দেওয়া, এসব প্রান্ত 'সমাজএর প্রধান 
কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। বল্লাল সেন-প্রবাতিত কৌলীন্য, এবং যশোহরের MASA 
দেবীবর ঘটকের HOC 'মেল-বন্ধন' সামাঁজকতার একট প্রধান মান্রা হয়ে 
উঠল ।২৭ বঙ্গে 'যবনাধকার'এর সঙ্গে এসকল ব্যবস্থার সংযোগ ছল AT | 
তবুও বলতে হবে যে, রঘুনন্দন সতাদাহের সমর্থক ছিলেন না।২৮ 'যবন’ দের 
দ্বারা a oer ও ধাঁষতা fer, স্রীলোকদের 'শাঁদ্ধ-র ব্যবস্থাও তান দিয়েছেন। 
অথচ, তাঁর 'িচারেই র্রাহ্গণীদেরও বেদ পড়ার আঁধকার ছিল না। vata সঙ্গে 
সহবাস, এবং "তৈল মৎস্য প্রতি সম্ভোগ একই ঘটনা হয়ে দাঁড়াল । সমস্ত 
.  পাঁঞ্জকাতে ছাপার অক্ষরে তা লেখা আছে। স্নীলোকের wile অর্জনের ও 

“ভোগ করার আঁধকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল 8? প্রচলিত স্মার্ত বাঁধ অনুসারে 


< 


® 
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"সধবাদের কর্তব্য এইভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমানের রাজসভায় নিদিষ্ট ' 

করা হয়োছিল, যথা ৪৩০ 
পাঁতব্রতা স্মী সকালে উঠে শাঁড় বদলে সর্বপ্রথম স্বামীকে প্রণাম করে 
স্তবপাঠ করবেন। তারপর গৃহকার্য সেরে স্নান করবেন। স্নানাস্তে 
EPE পারধান করে সাদা ফুল য়ে ভান্তভরে স্বামীকে পূজা করবেন | 
স্বামী স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরে উচ্চাসনে বসলে স্ব আহলাদপূর্বক 
তাঁর চরণদুটি ধুয়ে দেবেন এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা গলায় ফুলের 
"মালা, সবাঙ্গে সুগন্ধদ্ুব্য মাঁখয়ে যথা সম্ভব পাদ্যঅর্ঘ উপচার ও 
অমৃতোপম ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করতে দেবেন অতঃপর ভান্তভরে 

পান করবেন স্বামীর পাদোদক। 

অৎ্চ, প্রচালত ‘area পুরুষ 'উপাজনকারী' দের স্বার্থ সর্বদা রাক্ষত 
হয়েছে। ‘AMS Mat ' রাষ্্রব্যবস্থা ASILA সে স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেনি | 
সুসলমানদের দ্বারা পাঁরচাঁলত প্রশাসনের সঙ্গে সহযুস্ত থাকা হিন্দ্‌দের পক্ষে 
“Faery ছিল না। গোমাংস খাওয়াই নিষিদ্ধ ছিল | মুগল যুগে দশভাগের মধ্যে 
-নয় ভাগ জাঁম বঙ্গে হিন্দুদের নিয়ন্মণে ছিল। সমগ্র রাজস্বের শতকরা পণ্যাশভাগ 
বঙ্গের হিন্দু জমিদারগণই উসুল করতেন। হিন্দুরাই Misa ব্যবসা 
করতেন।১* ১৮৪২ PÒCA রাধাকান্ত দেবের মতো কটুর fees মুঁশিদাবাদের 
নায়েব নাঁজমকে নমস্কার জানিয়ে গয়াতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। রামমোহন 
রায় সম্রাট বাবুদের পাঁরবারের ate নিজের আনুগত্য বিজ্ঞাপিত করেন, এবং 
তথাকাঁথত সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের কাছ থেকে “রাজা? উপাধি গ্রহণ করেন 1৩২ 


:মুগলযুগে সরকার কর্মে fae বাঙ্গাল হিন্দুদের একটি SFT ১৮৪৪ 


fedra রাঁচত হয়োছল।৩৩ এ সব তথ্য থেকে এই Peres করা যায় যে, 
বঙ্গে মধ্যযুগে হিন্দুরা, বিশেষভাবে আভজাত এবং মধ্যাবত্ত হিন্দুরা, কখনই 
শজমৃমি” অথবা “আশ্রিত” ছিলেন ati আচারবিচারের 'বাঁধানযেধের যে 
বেড়াজাল নব্যস্মৃতিতে দেখা যায়, তার. কোনও সমান্তর মুসলমানদের দ্বারা 
নিষ্লশ্তিত প্রশাসানক খেতে অবশ্যই ছিল না ।৮ 


> 
ইসলামের জাতপাতাবরোধা উদারতা যে জাতপাতের বিচার দ্বারা দুষ্ট হিন্দু 
সমাজের পক্ষে বিপদজনক ছিল, তা অবশ্যই বুদ্ধিমান বঙ্গীয় স্মাতপশ্ডতগ্রণ 


১৫৬ | পরিচয় শারদীয় ১৪০২. 


উপলব্ধি করোছলেন। এই Comfy থেকে তাঁরা ৪০০০16এ:৪৫০০-এর, অর্থাৎ 
ধমাঁয় উপযোজনের Ue বের করে আনলেন। কলকাতায় বসুমতী প্রেস থেকে 
১৩৩১ বঙ্গাব্দে তিন খণ্ডে *ক্রয়াকাণ্ডবারিধির-দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়োছল। এই তুন্দিল গ্রন্থে বঙ্গে হিন্দুধর্মের যাবতীয় সাম্প্রদাঁয়ক এরীতহ্য এবং 
কৃত্য বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে৷ এই গ্রন্ছ মধ্যযুগের "হন্দু ধর্মায়-সাকাতিক 
উপযোজনের একটি বড় ent) এমন কী উপজাতীয়, অবৈদিক, এবং অনার্য 
ata কৃত্যসমূহ বিভিন্ন স্মৃতীনিবন্ধ সমূহে স্বীকৃত হয়েছে। উপযোজন, 
অথবা সংযোজন ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে । রঘুনন্দবের FOSG- বারো 
মাসে, আমার হিসাব অনুসারে, চুয়াল্লশাট কৃত্য Claas হয়েছে। ১১৭৮-৭১ . 
খ্রিস্টাব্দে তার সংখ্যা একশত পণ্চানব্বই 1৩৪ হন্দুধর্মকে কোনকালেই সমার 
মধ্যে ধরে রাখা যায়ান | 

প্রসঙ্গত দুইটি প্রশ্ন বিবেচ্য । প্রথম প্রশ্ন, ক্রমবর্ধমান Teer, কর্মকান্ডের 
সামাজিক তাৎপর্য কী ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এ সব কর্মকাণ্ড মধ্যযুগে মুসলমান 
শাসকশ্রেণী কেন “সহ্য করলেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইসলামের 
ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই হিন্দু কর্মকাণ্ডকে বাড়িয়ে 
তোলা হয়। তাতে পূর্বভারতে হিন্দুধর্মের ভৌগোলিক ও সামাজিক আয়তন 
বেড়ে AT | সম্ভবত এই কারণেই, একটি আধুনিক হিসাব অনুসারে, সপ্তদশ 
শতকের মধ্যভাগে বঙ্গে হিন্দুরাই সংখ্যায় গাঁরণ্ঠ ছিলেন।০৫ অথচ, হিন্দ 
কর্মকান্ডের এইরূপ বিস্তার, এইরূপ প্রসার অর্থনৈতিক বিচারে বাঞ্ছনীয় ছিল না।- 
ক্রিয়াকাণ্ড বাদ্যভাণ্ড হিন্দুদের উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রাস করে ; alles পুঁজির সয় 
বৃদ্ধি পায় না। ফলত সামাগ্রকভাবে মধ্যযুগে বঙ্গের অর্থনোতিক উন্নয়ন ব্যাহত” 
হয়। কম 'কাণ্ডাভীত্তক হিন্দু জীবনযাত্রা প্রধানত কীষিকেন্দ্রি গ্রামীণ অর্থ 
নীতির উপরেই নিভরশীল হয়ে পড়ে | 

দ্বিতীয় প্রশ্নাটর Gaca এটা বলা যায় যে, হিন্দুদের সহযোগিতা মুসলমান-' 
শাসকশ্রেণটর স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল । আবুল ফজলের হিসাব অনসারে 
বঙ্গের অধিকাৎশ Saat ছিলেন কায়স্থ ।৬৬ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় পারচালনা 
তাঁদের উপরে বহুলাংশে নিভরশীল ছিল । তাঁরা যদি রাশি রাশি স্মৃতি-নিবন্ধ, 
রচনা করেন, ফিতা গ্রামে গ্রামে শত শত মন্দির নিমা্ণ করেন,৩৭ তবুও তাতে তো 
শাসনব্যবস্থা দূর্বল হয়ে পড়ত না। তা ছাড়া, কোন স্মার্ত নিবন্ধেই মুলল- 
মানদের leery? বানিয়ে ফেলার বিধান তো ছিল aT | 
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এটা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, eens শ্রীহট্রে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসল্গাম 
ধর্ম প্রচারত হয়েছিল।৩৮ অনেক হিন্দু মন্দির ভেঙে ফেলার প্রমাণও রয়েছে। 
মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে ' যাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল বহু 'হল্দুর স্বেচ্ছায় 
fea আঁনচ্ছাক্স ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। fee এ বিষয়ে 'িনয়কুমার সরকারের 
Taw প্রশ্নঃ যাঁরা মুসলমান হলেন, তাঁরা, বাঙালি হলেও সকলেই কী 
প্রকৃত অর্থে Ter,’ ছিলেন? প্রচলিত safer বহু লোকধর্মকে Sisto 


. দেওয়া হলেও, সমস্ত লোকধর্মকেই মান্যতা দেওয়া হয়ীন। যে সকল ধমণববাস 


FATS স্বীকৃতি পেল না, সে সকল ধর্মীবম্বাস কী প্রকৃত অর্থে '?হন্দু” গছল ?৩৯ 


৯০, 


বর্মশাস্বের, এবং ধর্মশাস্মীভাত্তক হিন্দু সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে উদারতার 
যথাসম্ভব সম্প্রসারণ, বঙ্গে ইসলামের জনাপ্রয় উপাস্থাততে, অবশ্যই aretha ছিল। 
কিন্তু গ্রামীণ ও নাগাঁরক সমাজাবন্যাসে হিন্দু উচ্চব্গীয় বাদ্ধজীবদের সঙ্গে 
সাধারণ আঁশাক্ষত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কোনও সাংস্কীতক সংযোগ ছিল কাঁ না, 
সন্দেহ। 'নব্যন্যায়' নামক এক ধরনের দার্শীনক অনুশীলনে যাঁরা Te 
থাকতেন, অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের চচা করতেন, তাঁদের দ্বারা প্রচাল্ত পাঁরভাষা 
অদ্যাবাধ দুবোধ্য। এই পাঁরভাষার কয়েকটি নমুনা এইরূপ £80 
॥ বাপ্য ব্যাপকত্ব, পূাহস্তাবিমর্শ, CTT সম্বদ্ধাবাচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা, 
জন্যত্থাবাচ্ছন্ন কার্ধতা, স্বসমানাধিকরণদুঃখ প্রা্গভাবা সমান কালক, 
ঈশ্বর চোদনা ॥ 
'নব্যন্যায়” এবং তাঁর পাঁরভাষাকে ছোট করে দেখা, অবহেলা করা, অনুচিত। 
'নব্যন্যায়' সাংস্কাতিক বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু তবুও বলা যায় যে, 


“ নৈয়ায়ক বিচারধারা আমাদের দেশে বিজ্ঞান চেতনাকে সম্প্রসারিত করেনি। 


নৈয়ায়িকগণ চাতুর্বণেণর বিরোধ ছিলেন না। i 
উদারনণীতর যখন কোনও রাজনোতক-সামাঁজক বিবৃতি অভাবনীয় ছিল, 
তখন চৈতন্য এবং তাঁর পারকরগণ বৈষবণয় ভান্তর প্রচারে প্রাথামক পর্যায়ে উদার- 
নীতিকে প্রাধান্য দিয়োছলেন। বৈফবায় ভক্তির অভ্যাসে জাতপাতের বিচার 
প্রাধান্য পায়ান, চৈতন্য শুধু একটি সাধারণপ্রকৃত সদাচারের আদর্শ প্রচার 


- করে ক্ষান্ত হনান। তান, এবং Towed নিত্যানন্দ, বৈষ্কবশর জশবনধারাকে 
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উদারতার উপরেই প্রাতীষ্ঠত করতে চেয়োছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ধর্মান্দোলনে র 
ফলে যাঁদও সাৎস্কাতিক প্রগাঁত দেখা গেল, তবুও ক্রমশ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, 
ধারাবাহিক ধমশীবম্বাসে এবং প্রচলিত এরীতহ্যে যাঁদও বা: anor সহায়ক কিছু 
উপাদান থাকে, থাকে উদারতাবোধ, তবুও তা শেষ পর্ষস্ত ABA হয় না. 
চৈতন্যের ধর্মান্দোলনও 'িষ্টবগণয় হিন্দুদের স্বার্থে ক্রমশ স্মা্ত, এবং অনুদার" 
হয়ে যায়। গোড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম 'হন্দু ধর্মের বৃহৎ aren এাঁতহ্যেরই একাঁট; 
. অংশে পারণত হয়, এবং শেষ পর্যস্ত সেখানেও জাতাঁবচার আসে 18> | 


SS. 

এঁতিহ্যের এবং ধারাবাহিকতার একটা অর্থনৌতক fete ছিল। অর্থনপাতি” 
বাবসাবাণিজ্য, উৎপাদন প্রাগাধূনিক প্রাচ্যে উন্নত হয়ে উঠলেও static অথবা 
tales হয়ে যায় ।৪২ এর কার্যকারণ জানার জন্যই কার্ল মার্কস: আধুনিক" 
পুজি এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করোঁছলেন। কোনও প্রাচ্য-দেশে, 
প্রাগাধনক কালে নানা কারণে ers AGA বাড়ল না ; উৎপাদন একটা বিশেষ 
স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল ; উৎপাদন যল্তের উন্নতি হল না। উদ্বৃত্ত মূল্য বিষয়ক- 
চেতনা প্রখর হয়ে উঠল না। ফলত সমাজব্যবন্থাতেও পারবর্তন দেখা গেল AT 
ভারতীয় সমাজের কোনও ইতিহাস নেই। এই ছিল মার্কসূএর Prete | 

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস আছে । একথা একটু পরে আলোচ্য। কিন্তু 
মার্কস যে-সকল নোতিবাচক বৌশষ্টের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো মধ্যযুগে বঙ্গেও: 
দেখা যায়। কৃ্ষাভাঁৱক অর্থনপাতির ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটোন। 
দ্বৈরতন্ম ধারাবাহক হয়ে উঠেছে । মুগল যুগে তা পূর্বপেক্ষা আঁভকেন্দ্রক 
এবং আমলাতাল্লিক হয়ে উঠেছে । মধ্যকালণীন সমাজের একাঁট অসাধারণ বিবরণ 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে দেখা যায়। পেশাদার এীতহাঁসক না) 
হলেও, WG ব্যবস্থার তুলনায়, সামাঁজক ব্যবস্থার বোঁশ SS, গুরুত্ব এবং ' 
তাৎপর্য কাঁব অনুভব করেছেন । কিন্তু জাতাঁ়তাবাদী দৃঁজ্টকোণ থেকে বিষয়টির 
বচারকালে এই জড়তাগ্রস্ত প্রাচীন এবং tates সমাজব্যবস্থার বিবিধ অনুপপাস্ত 
দৃতান দেখেননি | 

মৃগলযুগের অর্থনীতি সম্বন্ধে ইরফান হাঁবব এমন কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন, যা সে যুগের বঙ্গীয় অর্থনীতি সম্বন্ধেও বোধহয় সাধারণভাবে 


সে 
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প্রযোজ্য (8° তাঁর মতে মুগল যুগে অবশ্যই Commercial Capital-এর 
অথবা বা্ণাজ্যক পাঁজর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়৷ নগরায়নও দু্লক্ষ্য ছিল না। 
বঙ্গে চাটগাঁও, সোনাগাঁও, সাতগাঁও, হুগাঁল, ঢাকা, মঁশদাবাদ, বর্ধমান 
বাঁপাজ্যক প:জর কেন্দ্র ছিল।১৪ ব্যাত্ক-ব্যবসা, হং'্ডার ব্যবহার, বীমার 
ব্যবসা, কারখানায় উৎপাদন-এসব ছল বাাঁজ্যক প:জর লক্ষণ । PE তাকে 
আধ্দমীনক অর্থে Cİ বলা যায় না। কারথানাতে শ্রমাবভাজন ছিল না। 
উৎপাদন-যল্ল GAS ছিল। শ্রম ও শ্রামক ছিল সস্তা । প্রযুন্ত উন্নত ছিল 
না। বাণিজ্য প্রকৃত অর্থে offer? বাণিজ্য ছিল ar । 


fou তথাঁপ ইরফান হাঁবব বহু রকমের আভ্যন্তর বিরোধকে চাহন্ত করতে 
পেরেছেন। আভ্যন্তর বিরোধের পথে ইতিহাস এাগয়ে যায়, আসে social 
mobility, অথবা সামাজিক গাঁতি। বিরোধ ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে 
কৃষকদের, জাঁমদারদের, ভ:ইঞাদের : বৃহত্তর আঁভজাত-নিয়ন্মিত সমাজের 
সঙ্গে বিরোধ ছিল অর্ধীবকাঁশত শ্রামক শ্রেণীর, এসব ছিল “প্রার্থী বিরোধ, 
গৌণ 'বরোধ ছিল প্রশাসনের সঙ্গে কারিগরদের, wat নাগারক শ্রামক শ্রেণীর, 
রাজস্ব সংগ্রাহকদের সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের ও মধ্যাবত্তশ্রেণীর । তাই অধ্যাপক 
হাবিব এমন মনে করেন না যে, ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস ছিল না।, 
ইতিহাস অবশ্যই ছিল। 


তার আরও একাট বড় প্রমাণ, হিতেশরঞ্ন স্যান্যাল-বারা সংপ্রাতাণ্ঠত . 
মধ্যকালীন বঙ্গে সামাজিক গাঁতর তত্ব এরং তথ্য wag’? বৈষ্ণব ভীন্ত- 
-আন্দোলনের ফলে সামাজিক চলমানতা দর্শনীস্রভাবে বৃদ্ধি পেয়োছল। 
গ্রামাঞ্চলে সমস্ত জাতির হিন্দুরাই মন্দির বানয়েছিলেন। বিশেষভাবে "A 
জাঁমদারদের ও বাঁণকদের CE চলমানতা সুপ্রমাণিত। জাহুবা দেবা, হেমলতা 
ঠাকুরাণ, হারাপ্রয়া গোস্বামনীর মতো সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাগণ Aaa 
খ্যাত লাভ করেন। কাঁষিকর্ম, কুটীর শিল্প, হাটবাজার বেড়েছিল। ত্রয়োদশ 
শতকে উত্তরপূর্ব ইউরোপে যেমনভাবে নূতন নূতন উপনিবেশ গড়ে উঠোঁছল, 
কাঁষর বিস্তার হয়োছল, অনেকটা তেমনভাবেই সমগ্র মধ্যযুগ ধরে উত্তর এবং 
পূর্ববঙ্গে নৃতন গ্রাম, নূতন উপাঁনবেশ গঠিত হয়েছে, কাষর ও gota ?শস্পের 
সম্প্রসারণ ' হয়েছে ।৪৬ ব্রিটিশ আমলাতন্ত দ্বারা উদ্ভাবত যে village 
communits-4, অথবা গ্রামীণ সমাজের GE পরে মার্কস জোরাল যডক্তি দিয়ে 
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ব্যাখ্যা করোৌছলেন, তা এখন আর সম্পূর্ণভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে গ্রাহ্য 
শববোঁচত হয় না ২৭ 


1 সুত্র সমুহ এবং প্রয়োজনে মন্তব্য ॥ 


> 


Tapan Raychaudhuri, “Norms of Family Life and 
Personal Morality among the Bengali Hindu Elite, 
1600—1800”, in Rachel Van M Baumer, ed. Aspects 
of Bengali History and Society, New Delhi, 1975, p, p. 
13-25 

রমেশচন্দ্র TTA সম্পাদিত, ‘বাংলা দেশের ইতিহাস", দ্বিতীয় খণ্ড, 
কাঁলকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ, 008-060 ; সমগ্র বিষয়টির সম্বন্ধে স্বামশ 
বিবেকানন্দের মত ‘ভিন্ন ছিল; ভগ্নী নিবেদিতা লিখেছেন? Asa 
factor in the evolution of modern India he ( Swami 
Vivekananda ) could never be for a moment forgetful 


-of the loyal acceptance, by Islamic intruders, of the 


old Indian civilization. and administrative system. Nor 


-could he disregard the service they had done, not only 


in exalting the social rights of the low born, but also 
in conserving and devoloping, in too gentle a race, the 
ideals of organized struggle and ‘resistance reres his 
highest prayer for the good of the Motherland was that 
she might make manifest the two-fold ideal of “an 
Islamic body and a Vedantic heart,” Sister Nivedita, 
The Mester as I saw him, Calcutta, 1960, p p. 239-40. 
Sir Jadunath Sarkar, ed. The History of Bengal, 
Muslim period, 1203-1757, Patna ed, 1977, p p. 497- 
499. 

সম্পাদনা অরুণ নাগ, “সটীক LLON পণ্যাচার নকশা”, কাঁপকাতা, sony 
বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৬ ৭৬; অরুণ নাগের মতে 'নবো মুনাস ছিলেন রাজা 
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ry, 


নবকৃষ্ণ দেব (মৃত্যুকাল ১৭১৭ Tebra ), “ছরে বেনে’ ছিলেন পোস্তার 
RIES ওরফে নকুধর, এবং পটে cola ছিলেন কাঁশমবাজারের 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত AMT ওরফে কাস্তবাবু (১৭২০ 7১৭5৪ 
শিস্টাব্দ ), তদেব পৃ. ৭৮-৭৯ 

‘Dominant 09210010158 শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন তখন 
রায়চৌধুরী এবং ইরফান হাঁবব ; তাঁরা লিখেছেন: The 1sSue of 
periodization in India’s economic history has not yer 
been adequately faced. Continuity rather than change 


characterized most aspects of ecconomic life over very 
long periods and the view that drastic or far-reaching 


discontinuities belong only to the colonial era can not 
be discontinued altogether. ‘Dominant, continuities’ 
তাঁদের বিচারে ছিল, organization of the rural economy, 
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আত্মহত্যার পথে যে জাতি 
প্রমেশ আচার্য 


প্রায় একশ দশ বছর আগে বাঙ্গলা সাঁহত্যের এক প্রকৃত সেবক অক্ষয়চন্্ 
সরকার বলোছলেন,-বাঁলতে একটু দ:ঃখ হয়, একটু সংকোচও হয়, কিন্তু কথাটা 
Tse যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার শেষ কাঁব। মধুসূদন বাখ্লার মিল্টন, 
হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র বায়রন, রবীন্দ্রনাথ-শোল,বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বর 
“TS বাংলার ক? ঈশ্বর গুপ্ত_বাহলার ঈশ্বর গুপ্ত । এ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের 
নন্দা, ও কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা । তাহার কাঁবত্থ বাঙালীর নিজস্ব | 
সেটুকু দারিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব । আর নিজস্ব বালয়াই 
-বড় আদরের সামগ্রী, বড় খাঁটি কথা । বড় আবেগের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
লেখেন, 'ঈশ্বর গুপ্ত বড় কাঁব নহেন। ক্ষুদ্র বাঙালী জাতির মধ্যেও উচ্চতর sige 
‘নহেন, কিন্তু হয়ত তান শেষ কাঁব। দাঁরদ্যের ক্ষুদ্র মুদ্রাটি হয়ত চিরাঁদনের তরে 
হারাইয়াছে-তাহা ফিরিয়া পাইব না; সেই জন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে বড় 
-ভালবাঁস।, এ লেখা পড়তে পড়তে চোখে জল আসে | অর্বর্চীন অথচ উন্নাসিক 
আধুনিকেরা হয়ত এই ভাবালতায় নাক স্টকোবেন। তবে এরা করুণার পান্ন 
-XTE | 

সম্ভৱত এইসব আধুনিক অবচিনদের কথা ভেবেই অক্ষয়চন্দ্র বাঁঞকমচন্দরের 
উদ্ধত 'দয়োছলেন তাঁর sig ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রব্ধে। আর যাইহোক 
বাঁকমচল্দ্রকে উড়িয়ে দেওয়া সেকালে এবং বোধহয় একালেও আঁত আধানকের 
পক্ষেও সম্ভব নয়। অক্ষয়চন্দ্র দেখেন,_ ১২১২ সালের ভাদ্রের প্রথমেই আমরা 
- এখনকার কালের কাব্য ইংরাজী গন্ধ, ইংরাজী গন্ধী বালয়া খটকা তুললাম, 
দুঃখ কাঁরতে লাগলাম! দুই মাসের মধ্যেই বাঁঙ্কমবাবুর লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র 
-গৃপ্তের জীবনী প্রকাশিত হইল বাঁঙ্কমের লেখা থেকে উদ্ধত দিলেন, 
_আধ্জকার দিনের আঁভনব এবং উন্নাতর পথে সমারুট সৌন্দর্য বিশিষ্ট বাঙ্গালা 
সাহিত্য দৌখয়া অনেক সময় বোধ হয়-হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝ পরের 
--আমাদের নহে | খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাবত খ্টাঁজয়া 
“পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব 


১৬৮ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ - 


খাঁটি বাঙ্গালা । মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবানচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর - 
কবি, ঈশ্বর গপ্ত বাঙ্গালীর কাঁব। এখন আর খাঁটি বাঙ্গাল’ কাঁব জন্মে না 
-(জন্মিবার যো নাই-জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফারিয়া, 
অবনাতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী sig আর জন্মিতে পারে না। আমার 
Fa সংহার’ পাঁরত্যাগ করিয়া “পৌষ পাব্বন চাই না’। কিন্তু তবু বাঙ্গালশর - 
মনে পৌষপার্্বনে যে একটা সুখ আছে_বত্র সতহারে তাহা নাই। 'পঠাপুঁলতে 
ষেএকটা সুখ আছে. Sid বিদ্বাধর- প্রাতী্বী*বিত সুধায় তাহা নাই। ) 
কিন্তু খাঁট জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাঁড়িলে চাঁলবে না ; দেশশৃদ্ধ। জোনস, 
গাঁমসের তৃতীয় সংস্করণে পাঁরণত হইলে চাঁলবে না। বাঙ্গালী নাম রাখতে ' 
হইবে । জননণ জন্মভূমিকে ভালবাসতে হইবে । যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন 
কাঁরয়া তুলিষা রাখিতে হইবে। এই দেশী ভ্ানসগহীল মার প্রসাদ । এই খাঁটি - 
বাঙ্গালাঁটি, এই খাট দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ । (মার প্রসাদে পেট না ভরে, ' 
বিলাত বাজার হইতে 'কিনিয়া খাইতে পাঁর-কিস্তু মার প্রসাদ ছাড়ব না। ) 
এই কাঁবতাগহীল মার প্রসাদ । তাই সংগ্রহ কাঁরলাম 1? 

কম্ধনীর মধ্যের অংশগ্ীল অক্ষয়চল্দ্র উদ্ধৃত করেননি ৷ খাঁটি বাঙ্গালণ 
কি 'জন্মিবার যো নাই-জান্মিয়া কাজ নাই । বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফারিয়া 
অবনাঁতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কাব আর জন্মিতে পারে না!’ বা'মার" 
প্রসাদে পেট না ভরে বিলাতী বাজার হইতে কানয়া খাইতে পারি’ 1 এই কথাগ্াল - 
হয়ত অক্ষয়চশ্দ্রের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না | অক্ষয়চন্দ্রের অবশ্য হেমচন্দ্রকে 
‘আপন করে নিতে একটুও বাঁধেনি। তান 'লিখেছেলেন_কাব হেমচন্দ্র মার 
প্রসাদভোগ্ী,_স্ত্য সত্যই সরস্বতীর বরপঢত্র | সরস্বতীর বহ্গ-সরস্বতীর বরে, 
কৃপায় তান পরস্বকে নিজস্ব cele হেমস্ব কাঁরতে পারতেন । এই হেমস্ব তিনি 
আমাঁদগ্গকে দান করিয়াছেন, আমরা এখন আঁধকারা হইয়া TANTA আমাদের ` 
নিজস্ব মনে কাঁরতোঁছ, তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইতোঁছ, তাহাকে ধন্যবাদ 'দতোছি।' ' 
কিন্তু, বোঝা যায় এই হেমস্বকে নিজস্ব মনে করলেও তেমন করে ভালবাসতে 
ARCA AT | না পারারই কথা । সময়টা যে যুগসন্ধিক্ষণ | 

ব্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী আলোচনায় িখোছিলেন,-সেই ১৮৫১৯. 
-৬০ সাল বাঙ্গালা সাহত্যে চিরস্মরণণয়-উহা নূতন পুরাতনের সন্থিষ্থল tv 
পুরাণ দলের শেষ কাব ঈশ্বর চন্দ্র অস্তামত, নৃতনের প্রথম কবি মধুসূদনের" 
নবোদয় | ঈশ্বর খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ | দীনবন্ধু ইহাদের 


শারদীয় ১১১৫ আত্মহত্যার পথে যে জাত ১৬৯০ 


সন্ধিস্থল। বাঁলতে পারা যায় যে, ১৮৫৯-৬০ সালের মতো TIALS বাঙ্গালা 
কাব্যের নূতন পুরাতনের Ale ater সময়টাকে মাথা দিয়ে বুঝোছলেন 
আর বুক দিয়ে অনুভব করোছিলেন 1 তবে শেষ পর্যন্ত মাথার দিকেই STR | 
অক্ষয়চল্দ্র বুকের ‘আবেগকে কখনোই অস্বীকার করতে পারেনীন। এই সময়: 
বাঙ্গালা সাহিত্যে যে মোড় নিচ্ছিল তা fee বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । বাঙ্গাল aegis বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ 
বিষয়ে জীনশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বিশ শতকের fared দশক পর্যন্ত প্রকৃত 
বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবশর উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পাঁচকাঁড় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, TE মোহন PRES নরেশ সেনগুপ্ত হেমন্ত সরকারের মত 
অনেক faa খাঁটি বাংলাকে বাঁচাতে লেখনী ধরেছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁরা 
ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এই ব্যর্থতাও গৌরবের । পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ - 
করোছলেন;- আমরা বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালীর শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ কাঁর AT | 
একবার তাকাও-সালণ্$-বেষ্টনী-পারবৃত বাঙ্গালীর 'নিজ-নিকেতনের ate স্নেহে 
একবার তাকাও"_জাতির Bete ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের-স্বীয় সমাজ 
_শরীরের প্রাতাবম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার aia লও । "তাহা 
হইলে আবার যেমন ছিলে, তেমনই হইবে, হারানাঁধ 'ফরাইয়া পাইবে, তোমাদের 
শ্যামা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে ॥ হায় ! এই সতর্ক বাণীতে তখন প্রায় কেওই 
কর্ণপাত করোন। বিশশতকের trots দশকে ‘বাংলা ভাষায় ভাবষ্য নামে এক 
প্রবশ্ধে গোপাল হালদার তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করোছলেন। মোহিতলাল 
মজুমদার তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে এক জবাব লিখোছলেন। সম্ভব হলে পরে 
আমরা সে প্রসঙ্গে যাব | 

বাঁচ্কমচন্দ্রু একটি আঁত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে তাঁর - 
আলোচনায় | feta বলোছলেন_'মধুসৃদন, হেমচন্দ্র, নবানচন্দ, রবীন্দ্রনাথ 
'শাক্ষত বাঙ্গালীর কাঁব ঈশ্বর গৃপ্ত বাঙ্গালীর কাব ।, আসলে একটি জাতির আত্মার 
WAT ঘটে তার কাব্য, সাহত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে । আর এই কাব্য, 
সাঁহত্য, সংস্কৃতি যখন গোষ্ঠী বিশেষের হয়ে উঠে তখন সে জাতির অন্তরে 
আত্মবৌরতা জন্মে! বাঙ্গালী যোদন ইংরোঁজ 'শাক্ষত ও আঁশাক্ষতে দ্বিধা 
Res হল সোঁদনই বজজালীর জাতিগত আত্মহত্যার পথ pirs হয়ে গিয়োছল। 
এবং গত দুশবছরের মধ্যে আজ আমরা প্রায় সে পথের শেষ প্রান্তে এসে 


দাঁড়িয়োছ। 


১৭০ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


বহ: বছর আগে ১৩২৬ সালে ,ভারতবর্ষ পাঁৱকায় শিক্ষা সমস্যা ও তাহার 
'মীমাৎসা নামক এক প্রবন্ধে দেব-প্রসাদ সবািধকারণী মশায় িখোঁছলেন £_ তারপর 
দেশে আজকাল আর একটা কথা উঠিয়াছে । ,কথা হচ্ছে, শিক্ষার বাহন 
( Mediium ) হইবে কি? শিক্ষার প্রধান বাহন বাঙ্গালা হওয়া FS, তাহাতে 
সন্দেহ নাই ; eg সে ‘করূপ বাঙ্গালা হইবে, ? ইহার উত্তর কাল আম আমার . 
“তন বৎসরের নাতনীর নিকট হইতেই পাইয্লাছ । কাল রান্রতে রওনা হইবার 
পূর্বে যখন মেঘাড়'বরের মাঝে মাকে বিদ্যুংছটা দেখা যাইতোছল, তখন আমার 
coat আসয়া আমাকে বাল, “দাদাবাবু আজ যাবেন না মেঘ জবলছে”।” কষ্ট 
কাঁরয়া তাহাকে বাঙ্গালার Idiom মারপেচ শাখিতে হয় নাই ; সে আপনার থেকে 
বাঙ্গালার এক সরল স্বাভাবিক idiom গঠন করিয়া তুলিল এবং নিজের ভয় 
আতঙ্কের কথা STATS | যে বাঙ্গালা আমার মায়ের বাঙ্গালা ; ভগ্নী, স্মী, 
কন্যার বাঙ্গালা; আমার নাতনীর বাঙ্গালা ; সেই সরল স্বভাঁবক, সহজ 
বাঙ্গালাকেই শিক্ষার বাহন কারবার চেষ্টা করিতে হইবে । ভালরূপ ইৎরোজ না 
জানলে যে বাঙ্গালা পড়া বা বোঝা যায় না. তাহার অপেক্ষা খাস ইৎরোঁজর 
প্রচলন ভাল AA সাহত্যরথাীদের পদানূসরণ কাঁরয়া কথায় কথায় 
ইত্রাজা ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ কাঁরলে সে বাঙ্গালা জাতীয় বাঙ্গালা হইতে 
পারবে না ? ঠিক মনে নেই, আর এক বিদ্বজন একই সময় লিখোঁছলেন যে বাঙ্গালার 
নিজস্ব কথন SEF এখনো বাঙ্গালী মা, বৌ, দের মুখের কথায় বেচে আছে। 
অনতীবলন্বে ania সংগ্রহ করে 'লাপবদ্ধ না করলে অচিরেই তা চিরতরে 
" হারিয়ে যাবে। ইংরেজিয়ানার দাপট বোঁশাঁদন সহ্য করা সম্ভব হবে না। দুঃখের 
কথা শাক্ষত বাঙ্গালী সে আহ্বানে খুব একটা সাড়া দেয়ান। ফল ঘা হবার 
. তাই হয়েছে। বাঙ্গালার মাবৌ-ঝদের মুখের খাঁটি বাঙ্গালা হারিয়ে গেছে আর 
সেই জায়গায় ইংরোজয়ানায় অভ্যস্থ মহিলাদের কন্ঠে এক EGO কমাকার বাঙ্গালা 
জন্ম নিয়েছে । যেমন তার উচ্চারণ, তেমন শব্দচয়ন। মাঝে মাঝেই ইৎরোজ 
বাক্যের ছড়াছাঁড়তে এক জগাখিচড়। পাঠক। যাঁদ এই বাঙ্গালা শুনতে চান 
তা হলে আকাশবাণী কলকাতার এফ এম প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রাত লক্ষ্য 
রাখুন | বেতার ও দূররদর্শনের অনুষ্ঠান বাঙ্গালা সংস্কৃতি ও ভাষার যে সর্বনাশ 
করেছে তার তুলনা নেই । অবশ্য এই সর্বনাশের পথ অনেক আগে থেকেই তোর 
fea, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি শিক্ষিত €) বাঙ্গালীর অহৎকৃত অবজ্ঞাই এই 
সর্বনাশের পথ তোর করেছিল। 
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হরপ্রসাদ PAY ১৩৩২ সালে 'মাসক বসুমতণ” পান্রিকাক্স লির্খোছলেন-_ 
“অনেকাঁদন হইতে বাংলা পাঁণ্ডতী সাধুভাষার অত্যাচারে জজ্জশরত হইয়া 
'উঠিয়াছল, উহার বিরুদ্ধে অনেকেই যুদ্ধ কারতোঁছলেন, কিন্তু পাঁরয়া উঠেন 
নাই। নারায়ণ পাণরয়া উঠিয়াঁছল 1 নারায়ণের সময় হইতেই সাধৃভাষা এক- 
রকম উঠিয়া গিয়াছে বললেই হয় ।". নারায়ণ বাংলা ভাষাকে খাটি বাংলা ভাষা 
কারয়া দয়া গিয়াছে ৷, নারায়ণ অবশ্যই চেষ্টা করোছল, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে 
fos ‘খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা করে দিতে পেরোছিল বলে মনে হয় না। আসলে 
কলকাতা ও সাম্নিহিত অঞ্চলের কথ্য ভাষার উপর fela করে যে স্ট্যাণ্ডা্ড 
বাঙ্গালা গড়ে উঠাঁছল তাকে খাঁ বাঙ্গালা বলা যায় কিনা সন্দেহ আছে। তাছাড়া 
স্ট্যান্ডার্ড ভাষা গড়ে উঠবার জন্য কি মূল্য জনসাধারণকে দিতে হয় সে সম্পর্কেও 
বোধহয় সেকালের আধ্নিকতাবাদশীরা সম্যক সচেতন 'ছিলেন না। তবে একথা 
ঠিক নারায়ণ পান্রিকা বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করোছল। সে সব আলোচনায় খাঁট 
বাঙ্গালার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। আজকে বাঙ্গালা ভাষা, Aes ও 
বাঙ্গালী জীবনের সর্বনাশা কৃত দেখে মনে হয় আবার নতুন করে সে 
আলোচনা শুরু করা HAFTA | 

১৩২৬ সালে নারায়ণ পারায় ভারতীয় সাহিত্যের ভাঁবষ্যৎ বিষয়ে হাওড়া 
সাহত্য সম্মেলনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দেন তার এক আলোচনা 
“বের হয়। তাতে বলা হয়-বাঙ্গালা দেশে কয়েক বৎসর হইতে 'বাঙ্গালার দল’ 
বনাম শবশ্বের দল’ বাঁলয়া দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধা যুধ্যমান 
দলের মধ্যে বাদানুবাদ চলতেছে । বাঙ্গালার দল' বাঙ্গালা সাহত্যের একটা 
{বিশেষ রুপ ও বিশেষ সুরকে বজায় রাখা ক্লমাবকাশের 'বাঁচন্র পথে অগ্রসর 
হইতে আঁভলাষী। পক্ষান্তরে, “বিশ্বের দল, ইউরোপীয় সাহিত্যের ইৎরোঁজ 
তরজমা হইতে ভাব ও Sle নকল কাঁরয়া, বহু অংশে বাঙ্গালা সাহত্যের সু্চর- 
কালের এীতহাঁসক ধারা ও বৈশিষ্ট্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, বাঙ্গালা সাহত্যকে 
তথাকাঁথত িশ্বসাহত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ কাঁরতে উন্মনা। বলা বাহুল্য 
ধবশ্বের দলের’ নিকট ইউরোপা'য় সাঁহত্যের ইংরেজ wae বি“্বসাহত্য ।--- 
"স্যার আশুতোষ এই তথাকাঁথত “বশ্বের দলকে’ স্পষ্টতই প্রত্যাখান কাঁরয়াছেন। 
কেননা তাঁর মতে-“বিজ্ঞাতাঁয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা 
করা বাতুলতার কার্য ।--“বাথ্লার দল’ স্যার আশুতোষের সহিত সম্পূর্ণ বিশ্বাস 


পণ 
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করেন" "পরস্পর আদান প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা 
নাই। কেবল 'বাঙ্জালার দল’ আশঙ্কা করেন যে বাঙ্গালা সাহিত্য ‘আদান’ 
কাঁরতে যাইয়া যাঁদ তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, এবং যাহা সে ইতিমধ্যেই বহ: 
পরিমাণে ফেলিয়াছে, তবে সে প্রদান, কারবে fe pea, বাঙ্গালার দল”, 
বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পাঁরপচ্ছণ, যে ইথরেজশ তজ্জরমা হইতে 
আঁবচারে "আদান? ব্যাপার, তাহাকে অত্যন্ত উৎসাহের চক্ষে দেখতে পারে না । 
এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন’ এবং তার উত্তরে শরৎচন্দ্র শক্ষার 
বিরোধ, প্রবন্ধ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ“ 

নারায়ণ MAST ১৩২৫ সালের এক সংখ্যায় নীলনী গুপ্তের স্বদেশ’ সাহিত্য - 
নামক প্রবদ্ধের জবাবে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বাঙ্গালীর সাহিত্য নামক এক 
প্রবন্ধে লেখেন-বাঙ্গালার প্রাণের অনেক AA আছে। চাণ্ডদাস এক সৃর- 
রামপ্রসাদ আর এক সুর। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালার প্রাণের সুর । আর যাহা 
বাঙ্গালার প্রাণাস্তকারী 'নিতান্ত বেসুর, তাহা রামমোহনের পরবর্তী বাঙ্গালার কণ্ঠ 
হইতে উচ্চারিত হইলেই যে বাঙ্গালার প্রাণের সুর বাঁলয়া ধাঁরয়া লইতে হইবে 
ইহার অর্থ কি, তাহাত বুঝিনা ।.-*আমরা যেমন রামমোহনের অসাধারণ" 
প্রতিভাকে স্বীকার কাঁরয়াও তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালার প্রাণের সুরের অজ্পাবস্তর 
অভাব লক্ষ্য কার, তেমনি মাইকেলের অসাধারণ কাঁবত্বকেও স্বীকার কাঁরয়া, তাঁহার 
কাব্যে বাঙ্গালার প্রাণের পরিচয় তেমন পাই না ।"- কাঁবকঙ্কনের প্রতিভা হয়ত 
মাইকেলের প্রাতভার সমতুল্য নয় । তথাঁপ সেই তামস যুগের €) PIPRA 
বঙ্গালীর গৃহস্থালীর যে প্রাণের সুর ধর্শনত হইয়াছে সমগ্র মাইকেল সাহিত্যে 
তাহা বিরল। মাইকেল যে কেবল পাশ্চাত্য-সাহত্যোর অনুকরণ কাঁরতে 
'গিয়াছেন তাহা নয়, নাট্য সাহত্যে তান সংস্কতের অনুকরণ কারবার জন্যও ' 
যথেষ্ট চেষ্টা কাঁরয়াছেন।'- বাঙ্গাঙ্গার ভাষাকে মাইকেল ব্যবহার করিয়াছেন, 
বাঙ্গালার ভাবকে নহে | + রবীন্দ্রনাথের যুগ মাইকেল হইতে বহু পাঁরমাণে আত্মস্থ 
হইবার যুগ। মাইকেলের কাব atest যেরূপ যুগধর্মে বিপর্যস্ত হইয়াছে; 
রবীন্দ্রনাথের কাব প্রাতভাও সেইরূপ তাহার যুগধর্মকে আঁতক্রম কাঁরতে পারে 
নাই ।--ইউরোপের খ্যাতনামা এমন কাঁবই প্রায় নাই, যাহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যের মধ্যে ধরা যায় AT) একই সময় হেমন্তকুমার সরকার “বর্তমান বাঙলা 
সাহিত্য নামে এক নিবন্ধে লেখেন_ জাতীয় জীবনের-সমাজজ্ীবনের প্রসার না" 
হইলে, চণ্টলতা না আসলে, সমস্যা দেখা 'দবেনা। পরে লেখেন_'কাবতার, 
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ভিতর দিয়া আমাদের সাহত্য ফুটে নাই। মাইকেল, হেমচন্দ্, নবীনচন্দ্র, রথাল্দ- 
‘নাথ সকলেই পাশ্চমের পাকা শিষ্য ৷ 
মনে রাখতে হল এই বিতর্ক যখন চলছে তখন OTS বাঙ্গালা সাহিত্য 
সবে যৌবনে পা 'দিয়েছে। বাঁষ্কম- রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ভাবকে আত্মস্থ করে 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিজস্ব এক সমদ্ধ Hie গড়ে তুলছেন। আর মধ্যাবস্ত 
“র্শাক্ষত বাঙ্গালশর প্রাণের সুর বেজে উঠেছে শরংচন্দ্রের লেখনীতে। আসলে 
- তখন ইৎরোজি 'শিক্ষা এবং শহর কলকাতার নাগাঁরক জণবনের প্রভাব গ্রাম বলার 
" সহজ জীবনধারাকে fone করে তুলেছে। Busia "শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের 
সুর আর গ্রামবাংলার আঁশীক্ষিত জনগণের প্রাণের সুরে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্ট 
হয়ে গেছে। এমনাঁক নগর কলকাতায়ও উপরতলার আর নিচুতলার আলাদা 
-সংস্কৃতি প্রবহমান । উনাবংশ শতাব্দীর শহর জীবনে এই দুই ধারার একটা 
ছবি পাওয়া যায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় । আসলে শিল্পে, সাহত্যে, 
- আঁধকারাভেদের প্রশ্ন 'শাক্ষিত ভদ্রলোকের মনে জেগেছে । যার স্বীকীত পাই 
প্রমথ চৌধুরীর লেখায়। 
প্রমথ চৌধুরী তাঁর উত্তরবঙ্গ সাহত্য সম্মেলনের ভাষণে বলেন-_এ যুগের 
"সাহত্য যে লৌকিক নহে তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের হাতে গড়া সাহত্য'*শাক্ষত লোক এবং আঁশাক্ষত লোকের মনের 
প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যাঁদ দোষের হয়, তাহা হইলে এদেশে শিক্ষার পাট 
উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের সাহত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পাঁরচয় 
পাওয়া যাইবে । পৃথিবীর সকল যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই শ্রেণণর সাহিত্য।..- 
“বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈজ্ঞানক কৌতুহলের ভিতর ব্রা্ণ-শূদ্র প্রভেদ | 
aT সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ আঁধকার আছে কিন্তু দ্বিজ সাহিত্যে শদ্রের 
আঁধকার আধাঁশক মান্র। শূদ্রের শাস্তে আঁধকার নাই, আঁধকার আছে শুধু 
পুরাণ-ইতিহাসে । কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব জল্পনা এবং 
অলৌকিক ঘটনায় পাঁরপূর্ণ। সাহত্য চচয়ি যে আঁধকারী ভেদ আছে তাহা 
অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়)” প্রমথ চৌধুরীর কথায় শিক্ষিত 
ও আঁশক্ষিতের প্রভেদ যে ভাবে ব্যন্ত করা হয়েছে তাতে মনে হয় নিকট ভাবষ্যতে 
{শিক্ষা সর্বজনপন হতে পারে এ সম্ভাবনাও তার মনে Cle হয়ান। আসলে 
“তান ঠিকই বুঝেছিলেন। ইৎরেজি শিক্ষা কখনই এদেশে সর্বজনীন হতে 
“পারে না। আর প্রমথ চৌধ রী শিক্ষা বলতে ইৎরোজ 'শক্ষাকেই বুবিয়েছেন। 
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কাজেই তাঁর 'সিম্ধান্ত, ভাষায়, সাহত্য, রচিতে AIER প্রভেদ মেনে নিতেই- 
হবে। একটা জাতির পক্ষে এর চেয়ে মারাত্মক TARTS আর ক হতে পারে? 
আসলে চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনে অক্ষয়চন্দ্র সরকার যে ভাষণ দির্লোছিলেন 
প্রমথ চৌধুরী এই ভাষণে তার কিছু জবাব দেন। তাঁর এই ভাষণ তখন এক 
বিতকেরি কারণ হয়েছিল । যতীন্দ্রমোহন ?সংহ নারায়ণ পত্রিকায় উভয়ের ভাষণের 
এক তুলনামূলক আলোচনা করেন। তান মনে করেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 
প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে মৌলক পার্থক্য বিশেষ নেই। প্রসথ চৌধুরী অকারণে 
CRY সরকারের ate “কারবালক atau নিক্ষেপ করোছিলেন। আসলে 
কিন্তু সমকালীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুজনের মতের মৌলিক পার্থক্য ছিল। 
যতীন্দ্রমোহন Pee এ বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে একমত হয়োছলেন। 
আধুনিক বাঙ্গালা কবিতা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কিতা নিয়ে বিতর্ক দানা 
বেধে ওঠে । তখনকার অনেকেই পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত বাঙ্গালা সাহিত্য শেষ 
পযন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বতীন্দ্র- 
মোহন, রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা ‘এমন ক 'শীক্ষিত লোকেও বুঝতে পারে না" এই 
ale দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে--'রব'ন্দ্রনাথের পুলক’ যাঁদ গাছে গাছে না নাচয়া ' 
নরনারী oa কদদ্ব কুসুমের ন্যায় বিকাঁসত হইত, তাঁহার “সঙ্গীত” aly আকাশে 
না ঘুমাইয়া নরনারশর কণ্ঠে সুরতান লয় যোগে মুখ্খারত হইত, তাঁহার “AY 
যদি আকাশে না ফুটিয়া নরনারীর অধরে দীপ্ত পাইত, তাঁহার 'ক্ল্দন’ যাঁদ কাহার 
ও ছে পিছে না ‘ধাইয়া’ নরনারীর বুকের মধ্যে ফুিয়া ফুিয়া উঠিয়া অশ্রু 
তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত।***কবি রবীন্দ্রনাথ রাশ রাশি কাব্যরনা 
কাঁরয়া শুধু একটি বস্তুর অভাবে ইচ্ছা সত্তেও সেগুলিকে স্বদেশবাসীর উপভোগ্য 
কাঁরতে পাঁরতেছেন না। সেই বল্তুটির নাম-প্রাণ ! 
যতশন্দ্রমোহন PRA কথা আজকে হয়ত তেমন TINA মনে নাও হতে 
&পারে কেননা ইতিমধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বড় অংশ রবীন্দ্রভাবে ভাবত হয়েই 
মানুষ হয়েছে । কিন্তু সেই ১৯১৫ থস্টাব্দের মানাীসকতার পারপ্রোক্ষিতে বিচার 
করলে FUGA অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ । এমনাক বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেও 
রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা ক্ষত শ্রেণীর আঁধকাৎশের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল | 
- একটা উদাহরণ দই । বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোশকা বাঙ্গালা পাঠ্য বইয়ে রবীন্দ্র 
নাথের ‘faatatt কাঁবতাট সম্কালত হয়েছিল । ছাত্রদের পক্ষে কাঁবতাটির 
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মানে বোবা এত কঠিন হয়ে উঠোঁছল যে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়োছলন আনন্দবাজার 
পশ্রিকায় একটা চিঠি দিয়ে মানেটা পাঁরৎকার গদ্যে বাঝয়ে দিতে । তান তাঁর 
ব্যাখ্যা শেষ করোছিলেন এই বলে-এক কথায় এই কবিতার মম্মর্ঘি এই যে, অন্যের 
আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফালত দেখ, তখন 'িজের আস্মোপলাব্ধ ও 
আত্মপ্রকাশ Bae হয়ে ওঠে । প্রবোশকা শ্রেণীর ছান্র ছাত্রীরা এই গদ্য ব্যাখ্যাও 
কতটা বুঝতে পেরোঁছল তাতেও অবশ্য সন্দেহ আছে। | 

যাই হোক, ÅRE থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগে বাঙ্গালা সাহত্যের যে নতুন 
ধারা বেগবান হয়ে উঠাছল সে সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনেও যে নানা দ্বিধা 
wa ছিল সে 'বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৩২৬ সালে মোহনীমোহন 
মুখোপাধ্যায় “ভারতবর্ষ” পান্রকায় পুরাতন ও নূতন বাঙ্গালা সাহত্য নামে এক 
ARY লেখেন-“ "আমাদের বর্তমান বাঙ্গালা সাহত্য ATAA পুষ্ট ও বদ্ধিতি 
হইয়া যে অপরুপ, tala ভূষায় সাঁজ্জত হইয়াছে, তাহা যে কোন দেশীয় 
পরিচ্ছদ, তাহা বুঝবার উপায় নাই! ইহা বর্তমান Internationalis- 
ationr-এর ফল । গল্পে কাঁথত এক ৱাহ্মণ যুবক একবার এইরূপ বিচির পাঁরচ্ছদে 
শোভিত হইয়া উৎসব গৃহে নিমীন্িত ভদ্রলোকদের অশেষ fee উৎপাদন 
কাঁরয়াছল। যখন কোনও অপারচিত ভদ্রলোক তাহার নাম জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
তখন সে বালিল, “মহাশয়গণ আমার নাম ইন্রাহম-আম না ইংরেজ, না ব্রাহ্মণ, 
না হিন্দু না মোছলমান, অথচ এই চার জাতির সমন্বয়েই আম 'ই-ব্রাহি-ম? | 
গল্পে কাঁথত এই ভদ্র যুবকাঁটর মত. আমাদের বর্তমান বঙ্গভাষাকে ফাঁদ আম 
ইব্রাহিম, ভাষা বাঁল-আশা কার, তাহা হইলে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন AT 
আমাদের সাহিত্য dynamic বালিয়াই আজ তাহা 'ইব্রাহম'-_ সৃতরাৎ এ বিষয়ে 
আমাদের আক্ষেপের কারণ ক আছে ? আসলে নতুন বাঙ্গালা সাহিত্য ইৎরেজি 
'শাক্ষিতদের মধ্যেও সকলের সাহহত্য হয়ে উঠতে পারোন তখনো । হেমন্তকুমার 
সরকার তার ‘বর্তমান বাঙলা Azer প্রবন্ধে লেখেন_'আমাদের নিজের প্রাণের 
সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই! তাই ঠিক সুরাঁট ধ্বানত হইতেছে না ।*- ইংরেজী 
ভাবে তৈরী, ইংরেজী সভ্যতার by product দের জন্য একটা সাহিত্য সৃষ্টি 
হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটা ধনীর গৃহের শুন্যে ঝোলানো APTA আগাছার মতই 
শোভা পাইতেছে। দেশের মাটাীতে তাহার 'শকড় নাই-তহার মাথাটা নীচের 
দদকে আর গোড়াটা উপরে P 

আসলে ইংরোজ শিক্ষা বাঙ্গালীর সংস্কাতিতে এক বিরাট ফাটল সৃষ্ট 
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করেছিল। বাঙ্গালী সমাজ স্পষ্ট বহুধা বিভন্ত হয়ে যাচ্ছিল | প্রমথ Blais 
এই নব শিক্ষার গলদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল িলেন। তাঁর মতে_'আধুনক বঙ্গ 
সাহত্যের-প্রধান বাট তাহার বৈচিত্র্যের অভাব । বঙ্গদেশের সাঁহত বঙ্গসাঁহত্যের 
সাক্ষাৎ পরিচয় ঘাটলে এ অভাব দূর হইবে ।-.-বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, 
TPS বল আছে তবে যে আমাদের সাধারণ সাহত্য যথোচিত রস ও শাস্তবন্চিত 
তাহার জন্য দোষী আমাদের নবাশক্ষা। এ বিষয়ে হেমস্তকুমার সরকার তাঁর 
স্পষ্ট কথা'য় ইৎরেজীর বদহজম নামক নিবন্ধে লেখেন--রবান্দ্রনাথ একটা বড় 
. সত্য কথা বলেছেন-"ইৎরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে, 'কিচ্তু ছাঁ্বশটা 
অক্ষরই ক কম! তাহারা আমাদের ছেলেদের পাকযল্ের মধ্যে গিয়া আক্রমন 
কারতেহে। ইংরেজের প্রজা MSS কারবার এমন উপায় আঁত Bee are | 
বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের SPY AWA ASA হয় ; আমাদের বাহুর 
বল, চোখের i, উদরের পঁরিপাক-শন্তি বিদায় গ্রহণ করে, তার পরে ম্যালৌরয়া- 
কম্পিত হাত হইতে wy নাইয়া লওয়াই বাহুল্য । আইন ইৎরেজ-রাজ্যের 
FAT আছে ( রক্ষা হউক আর নাই হউক) কিন্তু ইংরেজের ফাস্ট বুকে নাই ।” 
TRANG, পরে লেখেন_দেশের মধ্যে হাজ্জারে ৫০ জন {লিখতে পড়তে জানে_ 
তাদের মধ্যে নাম সই করতে অনেকের কলম ভেঙ্গে যায়। যে জাতের এই অবস্থা, 
তাদের আঁধকাৎশের পক্ষে ইংরেজী শেখাটা একটা গবল্াঁসতা বই আর কি? 
জ্বনের উৎকৃষ্ট সময়ের বেশীর ভাগ এ ভূতের পেছনে ছুটে লাভ ক? এই 
রোগ আমাদের কবে সারবে? ইৎরেজ্জীর বদহজমে দেশটা যে মারা যেতে বসল ? 
কিন্তু চোরায় না শ্দনে ধর্মের STAT | ভাগ্যিস, হেমন্ত সরকার, অক্ষয় সরকার 
বেটে নেই। আজকের ইৎরোজ মিঁডয়াম স্কুলের রমরমা আর “শক্ষিত' (?) 
জনমণ্ডলীর রুচির বহর দেখে তাঁরা নিশ্চিত হার্টফেল করতেন। বেতার ও 
দূরদর্শনে ইৎরেজি বা আধা-ইৎরোজ, আধা-বাঙ্গালা অনুষ্ঠানের বাহার দেখে 
চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার দাঁখল । অথ এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করার যো নেই। এই 
ais বিকারের সমালেচনা করলেই fan, অর্ধীশক্ষিত আধুনিকতাবাদশী ঠোঁট উল্টে 
রক্ষণশীল, প্রীতীক্য়াশশীল বলে দোষারোপ করবে। আসলে শিল্পায়ন ও 
মডানহিজেশন, নিথাদ ও একটানা প্রগাঁতর পথ এই এক চোখো ধারনা আমাদের 
যে কি BTS করেছে আমরা তা এখনো বুঝে উঠতে পারাছ AT | এরকম ধারণা যে 
এমনকি প্রবৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলারও অন্তরায় সে বোধও আমাদের নেই | 

একটি কৃষিপ্রধান সমাজের উপর আরোপিত এক বিজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা 


<< 


o 


“শারদায় ১১৯৫ আত্মহত্যার প্রতি যে জাতি ১৭৭ 


আমাদের সংস্কীতিকে যে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে সে বিষয়ে আজ সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই ! বাঁঙ্কম- রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কিছুকাল এই অবক্ষয়কে থমকে ' 
“দিতে পেরোছল ঠিকই eg তা সামায়ক। বাঁজ্কম- রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রতিভা 
“বলে সাংচ্কাঁতক মিলনের এক ভিন্ন wep সমন্ধ ধারা গড়ে তুলোছলেন। . APA 
ভাব ও ভাবনার THE স্পর্শে শিক্ষিত মধ্যাবত্ত বাংলার মাটি, জল আর কোমল্গতাকে 
"সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারোন। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর পারিবারিক জশবনের 
আকুলতার যে মনপোড়ানি ছবি এ'কেছিলেন তা বাঙ্গালী aie বহযুদন 

“ঘরোয়া জীবনের মধুর স্মৃতিতে আত্মস্থ রেখেছিল। বোধকাঁর তারাশর্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘরানার শেষ সার্থক লেখক যাঁর লেখায় বাংলার প্রাণের সুর 
“বারে বারে উলে উঠেছে । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
"অনেক লেখাও অবশ্যই বাংলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। আসলে এই 'তন 
বাড়ঃজ্জের পর, বিশেষ করে, সত্তর আশি থেকে বাংলা সাহিত্যের ঘোর অমানিশা । 
.এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দোত্তর বাংলা কাঁবতা সৌঁদক থেকে নিতান্তই 
সাম্প্রদায়ক। সন্দেহ নেই, ইৎরোজ শিক্ষিত মাম্টমেয় সম্প্রদায়ের জন্যই লেখা 
এই সব কাঁবতা। প্রাতীস্বকতায় ety এই সব কাঁবতায় বাংলার প্রাণের সুর 
সম্পূর্ণ অনুপাস্থত। Ris হওয়ার কারণ নেই যে এই যুগের প্রীতন্ঠিত 
কবিরা প্রায় সকলেই ইৎরোজ সাহিত্যের ছাত্র । অবশ্য একথাও ঠিক যে ITAS 


-আমেরিকাতেও এমনাঁক পণ্তাশের দশকেও শতকরা চাল্ল শজন সাধারণ গদ্য পড়ে 


"অর্থ উদ্ধার করতে পারত না-কাঁবতার কথা তো বাদই । কাঁবতার এই 
-সাম্প্রদায়কতা ies আধহীনক যন্ম্সভ্যতা-ভাঁত্তক উৎপাদন সম্পর্কের 
BRET | | 

'অন্যাদকে, বাংলার ম্যালোরয়াজর্জর গ্রাম সমাজ হতদারদ্যের মধ্যেও ন্যার 


" সভ্যতার চতুর হাতছানি উপেক্ষা করে তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে এতাঁদন বাঁয়ে 


a! 


রেখোঁছল। বাংলার গ্রাম face দরিদ্র হলেও প্রাণময় সং্কীতিতে ছিল ভরাট | 
গ্রাম বাংলার সেই AST সম্বল আজ অপহৃত | ইলেকষ্রীনক tates দৌরাত্ম্য 
বাংলার গ্রাম সংস্কাতির আজ GR দশা । এখন আর বৈশাখে গোপাল্যার 
'বেগার দিতে হয় না। ভাটার টানে কীর্তন সাগরে এখন স্থায়ী চড়া । রাত জেগে 
-মনসার পালার মহড়া হয় না। কাঁব গান বাঁধে না। পটুয়া পট লেখে না। বাউল- 
গান জাতে উঠে আধ্যানক। ভাটিয়ালির সুর অনস্তামত। মনসায় ঝাপান 
কম্কালসার ৷ আলকাপ WLLL এমনাক ক্লাবে ক্লাবে পুজোর ছুটিতে যাত্রা, 
১২ 


১৭৮ : পরিচয় শারদীয় ১৪০২. 


_ থিয়েটারের রিহাসলের হিড়িক কোথায় aia গেছে। এখন ভিডিও, 
টোলাভসানের কল্যাণে বাংলার গ্রাম-সংস্কীতি রসাতলে janes, খাঁট- 
" বাৎলার প্রাণের সার অক্ষয়চন্দ্র সরকার মাথা খংড়লেও আর খুজে পাবেন 
না। এমনটা যে হবে বুঝি সেই ভয়ে অঙ্ষয়চন্দ্রহেমন্ত সরকারেরা উথাল পাথাল- 
করোছলেন সেই সময় । সত্যাজৎ রায়ের মত প্রতিভা হয়ত এই অবস্থাকে কিছুটা 


সামাল দিতে পারে। কিন্ত ব্যান্তগত মালিকানা ও উদার অর্থনশীতির দাপট 


শেষ প্যন্ত প্রতিহত করা সম্ভব নয় । 
বহুকাল আগে সেই ১৩৩৭ সালে গোপাল হালদার 'বাংলা ভাষার ভাবষ্যৎ 


সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগের কথা জাণনয়োছিলেন প্রবাসী পাঁত্রকায় এ নামের এক প্রবন্ধে ।, 


fota িখোঁছলেন-বাখলা ভাষার সার্থকতা বাঙালশ জাতির জীবন ষাল্লাকে 
অখন্ড ভাবে প্রকাশ করার মধ্যে । বাঙলা ভাষা কপাঁরমাণে বাঙালীর কাজকর্মের, 
ব্যবপাবাণিজ্যের, জীবনযান্রার, মনের চিন্তার, প্রাণের অনুভুতির ও আত্মার 
AAS বাহন হইয়াছে, বাঙালগর oat জাতাঁয় জশবনের দাবপই বা এই ভাষা 
fs পাঁরমাণে িটাইতে পাঁরবে,_তাহার উপর বাংলা ভাষার ভাঁবষ্যৎং নিভ'র 
কারবে। গোপাল হালদারেরু মতে বালা ভাষা "চন্তাজগতের বা' জ্ঞান জগতের, 


প্রবেশদ্বার alee পাইতেছে না, তাহা সুস্পষ্ট 1 আরো বিশদ করে তান, 


বললেন--বাহলা ভাষার ও বাংলা সাহত্যের ইীত্হাস রচনা ধাহাদের সাধনা 
হইয়াছিল, অন্তত তাঁহাদের বাখলা প্রীতিতে সন্দেহ করা oat! Ae 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার wom ও সাহত্যের ইতিহাসের ইংরেজ 
অনুবাদ প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছলেন ; কিন্তু তাঁহার ইৎরেজীতে ais 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রায় এক ডজন গ্রন্হের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ কারবার 
প্রয়োজনও হয় নাই। অধ্যাপক সুনশতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ‘Origin and 
Development of Bengali Language’ নামক বাথলা ভাষার সুবৃহৎ, 
পান্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন কাঁরয়াছেন, 'বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতির 
গোড়ার কথা’ নামক একটি বড় বাংলা প্রবন্ধে ( সবুজপন্র, ১৩৩৩ ) তান বাংলা 
ভাষার উহার সার কথা লিপিবদ্ধ কারয়াছেন। 

-- Reg বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষার ইতিহাস শনিবার মতো আগ্রহ কোথাও 


লীক্ষত হয় নাই 1" বাঙালী সুধাঁও কাঁহবার মতো কথা থাকলে ইৎরেজপতে- 


কহেন। বাংলা ভাষায় সে কথা বলিতে হইলে তাহার সাঁহত অনেকটা জল: 
মশাইয়া Sys বাঙালী পাঠকের উপযান্ত sign দিতে ভুলেন না। বাঙালী 


cy 


শারদীয় ১৯৯৫ আত্মহত্যার প্রাত যে জাত ১৭১৯ 
পাঠকের প্রতিও তাঁহার যেমন শ্রদ্ধা নাই, বালা ভাষার প্রাতও তাঁহার তেমাঁন 
শ্রদ্ধার অভাব YP গোপাল হালদারের মতে-“আমাদের ক্ষার বাহন যতাঁদন 
ইংরেজ থাকবে, ততাঁদন আমাদের চিন্তার বা শিক্ষার খোরাক জোগাইবার জন্য 
আমরা TAT ভাষাকে অবলম্বন কারধ না কথাটা যে আঁত সত্য তাতে বুঝ 
সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত অ্পই মৌলিক গবেষণাগ্র্ছ প্রকাশিত 
হয়েছে। মজার কথা এই যে বাঙ্গালী পাঠক বিশ্বাসই করে না যে বাংলা ভাষায় 
মৌলিক গবেষণা করা ধায় । একই লেখকের একই বিষয়ে বাংলা ভাষার মূল 
লেখা হয়ত অনাদৃত অথচ এ বাংলা বইয়ের কোন একটা বিষয়ে ইংরোজতে লেখা 
প্রবন্ধ নিয়ে হয়ত বাঙাল পাঠকই মাতামাতি করবে । এতে শুধু বাঙালীর 
মনের দৈন্যই প্রকাশ পায়। 

হেমন্ত সরকার তাঁর 'গোলামখানার শিক্ষা, প্রবন্ধে লিখোঁছলেন-_“শ্রম্ধাস্পদ 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার “শিক্ষার বিরোধ নামক প্রবন্ধে বাঁলয়াছেন যে, 
“এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করাটাই, বিদ্যালাভের 
প্রধান উপায় হইয়া দঁড়ায়। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ সেদিন আ'সয়াছে। 
পরাধীনতা শুধু বারে নয়, অন্তরের স্বাধীনতা হারাইয়াই আজ বিশ্বের হাটে 
আমরা কাঙ্গাল ।--*” শভতরের গোলাম, নামে আর একট লেখায় বলেছেন- 
‘তাই বাল মনটাকে, আত্মাটাকে গোলামির হাত থেকে বাঁচাও । গোলাম না হলে, 
তোমাদের প্রাণ বাঁচে না। শিক্ষার নামটা শুধু “জাতীয়” দিলেই সেটা তোমদের 
হয়ে যাবে না। ন্যাশানাল কলেজ বাংলাদেশে হ'ল-কিন্তু সেটা ইংরেজের উপর 
চটে মটে। তার কলেজের একটা নকল সংস্করণ বলে এটা টিকতে পারোন। 
এমন কি তার ক্যালেন্ডারথানা পর্যন্ত ঠিক কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ধরনে ছাপা 
-মলাট রঙ্‌ পর্যন্ত নিখ্‌ত অনুকরণ অনুকরণীপ্রয্পতা বুঝি শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর মচ্জ্জাগত। আর ATT পুজা" তাদের আর এক প্রবণতা | তাদের 
এক এক বিষয়ে এক একটা গুরু চাই । আর সেই গুরু যাঁদ সাদা চামড়া 
হয়তো লেজের কম্পন দ্বিগুণ হয়ে যায়! 

শরত্বাবূর কথায় সৌঁদন খ:ব একটা কেউ কান দেয়ীন। অথচ হালে ইভান 
afa যখন Deschovling Society নামক বইয়ে একই কথা ইৎরেজিতে বললেন | 
তখন শাঁত বাঙ্গাল বিশেষ করে বামপন্ুণ বহদ্ধিজাবারা ডগমগ করে উঠলেন 
ভাবখানা এই যেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নতুন কথা শুনলেন। এই সব 
qr হয়ত রাশিয়া চাঁন বা ভিয়েতনামের অনেক কথাই জানেন! 


১৮০ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


এমনকি আমেরিকান র্যাডিকাল মাকসবাদীদের লেখা গোগ্রাসে গেলেন। হয়ত 
ইংরেজদের ইতিহাসও তাঁদের নখ nota কিন্তু ভারতের বা বাংলার নিকট 
অতীত সম্পর্কেও কোন খোঁজ রাখার প্রয়োজন মনে করেন না। এই প্রবন্ধে 
বাংলা AIOR যে কয়জন একানষ্ঠ.সেবকের নাম করা হয়েছে শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
কতজন এদের সপকে জানেন বা এদের লেখা পড়ছেন সে 'বষয়ে হাঁদস করলে 
হয়ত বেহদ্দ হতাশ হতে হবে। 

পরাধীন বাংলায় ইংরোজ শিক্ষা বাঙ্গালী সমাজকে বহুধা বিভন্ত করোছল। 
আত্মবৈরীতার বীজ বপন করে বাঙ্গালীর চিত্তকে বরোছল কলুষিত | উপানবে'শক 
শাসনে গ্রাম বাংলার অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে । রোগে শোকে বাংলার গ্রাম 
খুকে ধুকে VOR তবু জনমানসের নান্দানক He ছিল অমাঁলন। শহুরে 
{শ'ক্ষত বাঙ্গালীর বাহরঙ্গে পারচ্ছন্নতার ছাপ fee, অন্তরে ভিক্ষার প্রত্যাশা । 
অন্তরের এই দৈন্য সে কখনো স্বীকার করতে চায়ান। আর এই অস্বীকীতিই 
তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে Tree, বঁ্কম-রবীন্দ্রনাথ aie এই দৈন্য 
অনুমান করোছলেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীয়ানার পরশে ক্ষত বাঙ্গালীর 
foes FES করতে চেয়োছলেন। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েও 
বাংলার প্রাণের সুরে আত্মস্থ হওয়ার সাধনা বরে গেছেন সারাজীবন। তান 
তাঁর শাস্তীনকেতন আশ্রমে বাৎলার প্রাণের সুরে শিক্ষিত বাক্ষালীকে দীক্ষিত 
করতে চেয়েছিলেন | 

কিন্তু ব্যর্থ সে প্রয়াস। Miro বাঙ্গালী অনেক আগেই তার পথ 
বেছে নিয়োছিল। বাঁচতে, মননে “শান্ত বাঙ্গালীর যে পাঁরচয় পাওয়া যায় তাতে 
আর যাই হোক গাঁবত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্রমথ 
চৌধুরী যে রাহ্গণ-শদ্রের পার্থক্যের কথা বলেছিলেন জান না আজ তান বেচে 
থাকলে তাঁর কথা ফিরিয়ে নিতেন গকনা । চক্ষুলজ্জা থাকলে বাঙ্গালশর শিক্ষা 
আভমান করা আর সাজে না। 'শল্পোল্নত পাশ্চাত্য সমাজের রুচিবিকৃতিও এই 
বাঙ্গালীর, কাছে অন্করণযোগ্য। এই রুচাবকাতিও নাকি প্রগতির লক্ষণ। 
খবরের কাগজে, রঙ বেরঙের বিজ্ঞাপনে নিরাবরণ নারপদেহ নাক ম্যান্তর 
দেযাতক। নারীর দেহকে পণ্যে নিবদিসিত করে ধনতান্মিক সমাজ নারী মুন্তির- 
ধজ্জা উঁড়য়েছে। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় fas বাঙ্গালা, বামপচ্হর, দ'ক্ষণপন্হী 
RROTA, বাঁদর নাচতে শুরু করেছে, এ দৃশ্য যে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হয়ান সে 
তাঁর সৌভাগ্য ৷ বাজার অর্থনীতির মুক্ত উদারতায় AIRIA সর্ববৃহৎ বেশ্যালয় 


শারদীয় ১১৯৫ _ আত্মহত্যার প্রাত যে জাতি রর ১৮৯ 


তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ হবে সেই প্রাতযোগিতায় নেমে ভারত গাঁবত। Beater 
শিক্ষায় যে প্রগ্গীতর দীক্ষা হয়েছে এখন তার ফল ফলতে শুরু করেছে। 
সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, সিনেমায় আজ যে ঘোর অমানিশা তার বুঝ শেষ 
নেই । . 
রবানদরনাথের শান্তানকেতনের দিকে তাকালে বাঙ্গালী কোন পথে তা স্পষ্ট 
বোঝা যায়।- বাঙ্গালীর একমাত্র বাঙ্গাল" ated আজ অ'স্তম দশায় উপনীত | 
' বুবান্দরনাথকে গুরুদেব বলে যারা ভন্ষিতে গদ গদ এবং ‘age পূজায়’ চির অভ্যস্ত, 
কথন তারা সঙ্গোপনে ala ঠাকুরের আদর্শকে মাটি চাপা দিয়ে নিজেদের আখের 
antes নিয়েছে কেউ তা টের পায়ান। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকাতর কোলে আশ্রয় 
গড়োছলেন সেই শালবন, ভাঙ্গা জাম, খোয়াই, কাঁকুড়ে রাঙ্গামাটির পথ আজ 
উধাও । প্রকৃতির কোলে গানে, নাটকে, MEA AIPA যে অনাড়দ্বর জীবনের 
ছাব তানি দেখোঁছলেন তা আজ শূন্যে বিলন। কলকাতার নতুন ধনী, পুরানো - 
আবাঁসকের শহুরে বংশধর আর অনাবাসগদের বাগান বাঁড় দিয়ে বেরা শান্ত 
নিকেতন এখন রেন্টুকী চিকেনের অপেক্ষায় । সম্ভবত, গ্রামবাসগদের হটিয়ে 
কলকাতার মধ্যাবতুদের জন্য পাঁরকাষ্পত প্রাজ্তকের মডার্ন টাউনাশপ গড়ে 
উঠলেই বাঙ্গালীর ইতিহাসের ষবানকা পতন ঘটবে । শান্তিনকেতনের এই 
অন্তজশীল Ae বুঝি বাঙ্গালীর শেষ যাঘ্রাকেই সূচিত করে | 


কবিতাশুচ্ছ--১ 


বেজে ওঠে o 
অরুণ মিত্র 

এই শানপাথরে আমার প্রথম পা ফেলা ওখানে খোদাই হয়ে আছে দেখা 
.যাবে। ব্যস, তারপরই সব কাপসা। আমি আর তার আপন নই। 
আমার পায়ের তলায় অন্য মাটির টান। অঞ্চ এখানেই আম অনবরত 
চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাই দুটো কাঁচ জামরগা পাতা কখন মাথা 
' নাড়বে আর আমার চোখ জুাড়য়ে দেবে । সঙ্গে সঙ্গেই আমার হ:শ হয়। 
আরে তাই Fa Ais, শানপাথরে কি চারা জন্মায় কখনো? তবু কী নাছোড় 
খোয়াব, আমি শন্ত খাঁজকাটা পথে চক্কর দিতে দিতে জর্বাল আর খুজি সেই 
জম যেখানে আমার. পায়ের পাতা ঠাশ্ডা প্রলেপ মাখবে। শেষ পর্যন্ত 
আঁবাশ্য খেয়াল হয় সে তো এখানে নয় । এবং মনের মধ্যে দিনরাতের ঘণ্টায় 
বেজে ওঠে এই কথা £ সেই ঘাসজলের মাটি যেখানেই থাকুক না কেন; সাধ্য 
নেই কোনো ভোঁড়য়া দৌড় তাকে পার হয়ে যায়, কোনো কেজো দুপুর তাকে 
উবিয়ে দেয় । মনের মধ্যে ঘণ্টা বাজতেই থাকে। 


আমি চাই 
মণীন্দ্র রায় 


আমার বাক্যের কালো নির্ঝর 

তোমার চোখে পায়রার মতো 'ডগবাজ্ঞ খায় 

আম চাই মাট হোক ভায়োলেট 

প্রত্যেকেই অন্যদের ভেতর দিয়ে করুক যাতায়াত 
হরিয্লাল হোক ম্যাজেন্টা রঙের 

আকাশের নক্ষত্র হোক যাল্লার রাজার ভেলভেট ড্রেসের 


সলমা চুমাক। 


the 


a 
ঠা 
<< 


শশী ae 


ম্শারদীয় ১৯৯৫ . FASTA 


সত্য বলতে ক 

আমার ইচ্ছা, যা দোঁথ যা ভাব, 

"লব উল্টোপাল্টা করে 
' »একটা হুলস্থুল: বাধাই 

লোকেরা আমাকে পাগল বলুক, আমার কিছ: এসে যায় না 

. শৃধ, একটি ইচ্ছা, আসি যেখানে আছ, সেই মাটিতে 'হামাগাঁড় দিক 
নতুন প্রজন্মের শিশুরা 


আমার যুগের বন্ধ 
রাম বস্তু 


আমার যুগের বন্ধু যারা ছিলে পাঁথবীর আঁগ্ন 

নঅস্তরণক্ষে শাণিত বিদ্যৎ দ্যুলোকের AATA 

সিংহের বিবর থেকে জীবনের আহত গৌরব 

শছাঁনয়ে আনতে গয়ে আজ ory ae আতুর ভিক্ষুক 
fenton মূখে নিয়ে জলের শোণিত কণা, যারা 

“ঘাতককে OTST বলে স্বগস্থ পিতার ঘাতক হওান 

আলো আর অন্ধকারে মাথামাঁ হয়ে হওান প্রেতাত্মা 

কৃপা করে ছংড়ে দেওয়া পাউরুটি কুড়োতে গয়ে ' 

ভাইকে করো fa খুন,-তোমরা কি মনস্তাপের চিতা ` 
সাজিয়ে নিপুণ হাতে সহমরণের বধু ASSP ' ee 
চাও নাকি ঝুলি কাঁধে স্বীকারোক্তি দিতে গিজয়ি গিকয়ি 2 
দেহহ'ন, GHEE, লাবণ্যের নদী হতে চাও? Ee 3 
‘লাবণ্য কি RIA হয় ? | 


বন্ধ বড় দৌঁর হয়ে গেছে। ঢলে গেছে শেষ রাম ৃ - 
নথর শহর চাষ করে কুশল মাফিয়া, এলিট মাঁডয্া ' 
TEAS চায় না কেউ । অন্ধকার দিগন্ত দাপায়। | 


১৪৪, পাঁরচয় 


আত্মকরুপার চেয়ে মহাপাপ আর কিছ? নেই 
মহাকালের কাঁবতা শুধুমাত্র ছড়া কাটা নয় 
মহাকাল ভয়াল-কোমল, অধনারীম্বর, কৃষ্কাভ TTBS | 


দ্যাখো নি কি মৃত্যুদণ্ড যোগায় জীবন-রস 
দেবা ধার্রশীর চরণ ধুইয়ে দেয় দলিত-ডািম-রন্ত ? 


আম বা, TRG, চাষ করো বুকের আবাদ 
বোনো আগ্রিবীজ, হবি । হও তুমি তোমার Tate 
নয়াতর মতো মাথা BE করে পার হও শতাব্দী শিখর |. 


লোককথা 
কৃষ্ণ ধর 


লোককথার কোনও Alb লাগে না 

তার কোনও উপসংহারও নেই 

ঘাসের ভেতর থেকে ঘাসের Cee আর নম্রতা নিয়ে 
ওরা প্রত্যেক PICT ও বর্ষায় জেগে থাকে 
শীত বসন্তের গল্প বলবে বলে । 

মানুষ লোককথা শুনে পথ হাঁটে 

পাহাড়ের শব্দ থেকে নদীর জলের কাছ থেকে 
তাদের লোককথা শোনা হয়ে গেছে 

তারা ফিরে যেতে চায় তাদেরই কাছে 

যার সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই 
আস্তত্বের সঙ্গে তা মিশে থাকে বাঁজ হয়ে 
ARIA নীলকমল আর সাতনাই চম্পা 
শ্রিম ভাই আর পারুল বোনাঁটর 

জেগে থাকা, বে'চে থাকার বিবরণ 
মৃত্যুনীল রাক্ষসপৃরাঁতে | 
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পাঠোদ্ধারের Tato 
মতোই আকাশে 


\ 


১৮৬০ 


ফিরে দেখা 
অজয় দশিগুপ্ত 


বহযাদন বাদে সংজাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বা আম, বোধহয় 
TRS এমন হঠাৎ দেখা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না । 

আমার কোম্পানির একটা মামলা চলাঁছল | একজন ভাল উাঁকল খুজাছলাম। 
জনৈক আত্মীয়কে বলেছিলাম, “ভাল কোনো উীকল ঠিক করে দাও না। ভাষণ 
দরকার P 

সেই আত্মীয় আমাকে বিপুল সর্বাধকারীর নাম বলেছিল। সেই সত্র ধরে 
“বিপ্‌লবাবুর বাড়তে গিয়োছলাম মামলা-সক্কান্ত কথা বলতে। আর ওখানেই 
সুজাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 'বপূলবাবুই যে সুজাতার শ্বশুর এ ব্যাপারটা 
আমার একেবারেই মনে ছিল না। সুজাতা বিয়ের পর অবশ্য বলোছল, ওর 
বাঁড় যেতে । ATA | যাবার কোনো মানীসক তাগদ অনুভব কাঁরান। সংজ্ঞাত 
মন থেকে মুছে গিয়েছিল । বিয়ের রাত পার হতেই সে কেমন যেন শীতল গ্রহে 
পারণত হয়োছল। মেয়েদের যেমন হয়_যতক্ষণ তারা gate নিয়ে ঘুরে 
বেড়ায় ততক্ষণ তারা ফুরফুরে প্রজাপাঁত, কিন্তু যেই Tier সাদা জাম রাঁঙন হয়ে 
' গেল-ব্যাস তখন থেকেই তারা বান্দনী। তাদের আর 'নজদ্ব ইচ্ছা-আকাক্ক্ষা 
থাকে না; তারা শুধু কারো ইচ্ছাপ্রণের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় | সুজাতাও তাই 
হয়ে গেল । এতে অবাক হইনি | 

সুজাতার সঙ্গে আমার মেলামেশা দর্ঘকালধন না হলেও তিন বছরের স্থা'য়ত্ 
পেয়েছিল । সুজাতা ছিল আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মশয়া । ম্ুথচেনা R 
যাতায়াত feet) তবে কোনো গভনঈর আলাপের পাঁরমণ্ডল গড়ে ওঠোঁন । ওকে 
প্রথম দেখার পর থেকে স্বাভাবিক বয়সঘটিত কারণে একটা আকর্ষণ ছিল। সেই 
সময় ও ফ্রক পরত। বয়স চোদ্দ TT) Tey ওই বয়সেই ওর রূপ ছিল দেখার 
মতো। প্রাতমার আদলে ন্লিকোণ ভরাট মুখ-টানা গভীর দুটো চোখ । চোখের 
মাথায় একটি প্রজাপাঁত যেন দু পাখা ছাঁড়য়ে ভুরু হয়ে বসে রয়েছে | মাথাটা 
পুরো গোল, পাতানো চুল, পেছনে বিরাট এক সাপের মতো বিন্ান। গায়ের 
FS দুধে আলতায় কাকে বলে জান না, তবে সুজাতার ফরসা রঙে আলো যেন 
. ফেটে পড়ত। মনে হত, চামড়ার ROA গাঢ় লাল রন্তের আভা একটা জেল্লা 


TH ১৯১৫ A দেখা ১৮৭ 


"ধরিয়ে 'দিয়েছে। মাথায় সামান্য ছোট হলেও খুব একটা বেটে নয়} কোমর, 
“পায়ের সুডৌল পাঁরমাপ, বুকের উচ্চতা ওই বয়সেই বিউটি কাম্পিটিশন জয় 


" করার মতো | 


ae ee ee ETE T 
Te) তবু কথা বলার ঢঙে কুহক fem, কেমন ঘুমভেজা | আলতো করে নিচ 
PAR সে কথা বলত-হাসত সব সময় শব্দ না করে। 

আমি কোন ছার, যে কোনো ছেলেই, যাদের শরীরে FE ছলকায়, তারা ওকে 
‘দেখলে আবিল হয়ে উঠবেই। AeA ওই বয়সে ওর দিকে কাকে পড়োছলাম। 
‘জানি না, সুজাতার কোনো ভাবাস্তর হয়োছল "কনা, না হওয়াই স্বাভাবিক। 
ওদের পারবারে মাজত রক্ষণশীলতা ছিল । সুজাতা স্বভাবতই সেই আঁচেই 
বড় হয়েছে। তাই ওই শারীরিক আকর্ষণটুকু ছাড়া সুজাতার মধ্যে কোনো 
আবেদনের অনুভব টের পাইনি। ফলে মুগ্ধতা নিয়ে As পড়ার বাইরে 
‘আমার সোঁদন করার কিছ; ছিল না। 


হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। সুজাতার চোখে সবুজ আলো জলে উঠল । 
"সেই আলোকে ভালবাসার বা ভাললাগার আলো বলে ধরে নিতে আমার বয়সে ' 
বাঁধল না। ফ্রক ছেড়ে শাঁড় পরে সুজাতা খুব কাছে এসে পড়ল। এটা 
ছল অভাবিত-ওর মতো মানসিকতায় ডুবে থাকা মেয়ের কাছে যা আশা কাঁরান। 

সেই প্রথম আমার একটা গল্প প্রকাশত হয়েছে । তা আবার হেলাফেলা 
কাগজে নয়, খোদ নামকরা একাঁট দৈনিকের রাঁববাসরায়তে | ফলে সেই এক 
রবিবারের সকালে আমি আমার আত্মীয়-স্বজন, পাঁরচিতর চোখের আয়নায় এক 
অন্য চেহারা নিয়ে ফুটে উঠলাম আমার একটা অগোচর দ্বাতন্ম্য সবার সামনে 
প্রকাশিত হল। সকলেই বিস্ময়ের চোখে আমার মধ্যে একটা অন্য কিছ 
আবিহ্কার করতে চাইল | 

ওই গ্রল্পের সূত্র ধরে স্ুজাতাদের বাড়তে একাঁদন চায়ের নেমতনের ডাক . 
UA | সুজাতার বটীদ গল্পটি পড়ে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন । আমার 
-কাছে এ যেন এক বিরাট জয়। 

সুজাতার বউদি আত্মীয়তার ক্ষণ সূত্রে নয়: একজন মান্যগণ্য অভ্যাগত 
পৃহসেবেই সোঁদন আমাকে অভ্যর্থনা করোছিলেন। বুক টান করে ওদের বাড়তে 
“ঢুকোঁছলাম। বউাদর পাশেই সুজাতা স্মিত মুখে দরীড়য়েছিল। যে মেয়োটকে 


১৮৮ পাঁরচয় শারদীয় সংখ্যা 


আগে ফ্রকের আড়ালে দেখোঁছলাম, তাকেই শাড়ির আবরণে আরো সুন্দর, আরো . 
আকষণীয় লেগেছল। 

টুকরো দু চারটে কথা হয়োছল | 

স্জ্জাতা এর আগে এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলেনি । তার আলাপের" 

কিছুটা গিয়েই সুজাতা ফিরে এল । তারপর গলার স্বর নিচু করে বলল, 
‘এই শোন এ গল্পটা বউদিকে দোখও না !? সুজাতার বুকে কোথায় একটা ভয় ।- 

‘কেন? 

‘ati কী ভাববে এসব পড়লে Y 

‘কী ভাববে আবার ওকে "নিশ্চিন্ত করবার জন্য বললাম, তুম ছাড়া কি 
এমন মেয়ে আর হতে পারেনা? 

তা পারে-' সুজাতা ভাবল সামান্য । “কচ্তু তুম যে গল্পটা আমাকে- 
নিয়েই লিখেছ, আমার সঙ্গে মিলে ষাচ্ছে। বউদি ঠিক বুঝতে পারবে । আমাকে- 
আর তোমার সঙ্গে মিশতে দেবে না। একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে ।' 

বউদি বুঝতে পারবে না। অনেক মেয়ের একই রকম ofan হয়) «টু 
ঘে'সে আবার বললাম, ‘বাদকে যখন এতই ভয় তখন আমাকে গল্প লিখতে বলঙে' 
ae 

‘gts এমন করে লিখবে তাই কি ভেবেছিলাম | 

‘আমি যে তোমার বউাদর মনের মতো করে লিখব তাই বা ভাবলে কি করে P 

‘অত জানি না ষাও।, সুজাতা উত্তর দিল । 'মোট কথা বউীঁদকে এই গল্প, 
দেখাবে না। 

‘sp না দেখলেও AVIA চোখে একাঁদন ধরা পড়বই, ল কোচাঁর খেলা খুব 
বোঁশ দিন চলে AT 

তখন দেখা যাবে । সুজাতা IAA, “এখন যা বলছ তাই করো I 

“ঠিক আছে |’ 

সুজাতা বৌরয়ে CHAT | 

আমাদের এই পর্বের মেলামেশার হ্থায়িত্কাল ছিল মাত্র এক বছর । এই এক, 
বছরে HATTA ATNA উৎসাহে অনেক গল্প লিখে ফেললাম । ভেবোছলাম 
সুজাতার এই মেলামেশায় কোনো ফাঁকি নেই I 

ফাঁক হল না বলেই এখনো আম বিশ্বাস aig, কেননা আজও সুজাতার 
হৃদ্যতাকে আম খেলা ভেবে উড়িয়ে দিতে পাঁর না। তবে সুজাতার মনে Sw 


x 
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"ছল, সংশয় ছিল। প্রয়োজনের মূহুর্তে সুজাতা 'সেই ভয় সংশয় কাটিয়ে 


“উঠতে না পেরে সম্পূর্ণ তার দাদা বউাঁদর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসল। 
-এমন ক দ্বিধার বেড়াজাল ছিড়ে কথাটা আমাকে বলার AAS পেল ATI 
বউাদর মুখেই সব শুনলাম । তান একাঁদন সাবস্তারে সুজাতার বিয়ের কথাটা 
বললেন। 

সেইঁদনই একা পেয়ে সুজাতাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সুজাতা, এ ব্যাপারটা 
একেমন হল ? 

ওর মুখ TEL অপরাধীর সঙ্কোচ গায়ে জড়ানো। সে শুধু উত্তর 


"দল, aria কি করতে পারতাম 


‘ইচ্ছে করলে সব পারতে, অন্তত আমাকে জানাতে পারতে V 

তুমি Te করতে ? 

'যা করা প্রয়োজন ছিল, তাই করতাম !' l 

'কোনো লাভ হত না। NATO দুহাতে মূখ চেপে কান্নার বেগ সামলালো | 
“আমার মতো মেয়েদের ভাগ্যে এই রকমই হয়। শুধু কেলেক্কা'র বাড়ত ৷? 


-কথা শেষ করে সুজাতা আর দাঁড়ায়ীন। অবরুদ্ধ কান্নাকে প্রকাশ করার জন্য 


আমার সামনে থেকে সরে গেল। 

বিয়ের আগে ওর সঙ্গে আর দেখা হয়ান। আমিই দেখা কারনি। ভেবেছি 
-কী হবে দেখা করে। এতাঁদন একটা কল্পনার মায়া আমাকে 'ঘরোছল--সেই মায়া 
THE গেছে। সুজাতার পর রাগ করতে পাঁরান, কোথায় যেন ওকে অসহায় মনে 


ZORA, ও আমাকে ঠাঁকয়েছে এটা ভাবতে গেলেই মন না-না করে উঠেছে। 


বিয়ের দন যাব না ভেবেও শেষ পর্ষন্ত "চলে গিয়োছিলাম। সংজাতা আমাকে . 
প্রণাম করোছল। বাম্পরুষ্ধ কন্ঠে বল্লোছল, “তোমাকে আম ভুলব না কোনোঁদন | 


“তুমি আমাকে THA আরো একটা গল্প লেখ বরৎ, যে গল্পের মধ্যে দিয়ে আমাকে 
“ভুলে যেতে পারবে । 


সুজাতার দ্বিতীয় গল্প লেখার অনুরোধ পূর্ণ করা হয়ান। সে আম্মাকে 
STG যেতে বলোঁছল কিন্তু তাও এতদিন হয়ে ওঠোঁন। এমনকি 


'শবপুল সব্িকারপই যে ওর শ্বশুর তাও ভুলে গিয়োছলাম। সুজাতার সঙ্গে 


“দেখা হতেই মনে পড়ল। 
PLATS সঙ্গে মামলা-সংক্রান্ত কথা ব্লাছলাম। এমন সময় সুজাতা 


১৯০ | পারচয় শারদীয় সংখ্য 


হঠাৎ সেই ঘরে কী একটা ব্যাপারে ঢুকেই আমাকে দেখে বেরিয়ে যাচ্ছল। 
তারপর আবার থমকে. আমার দিকে তাঁকয়ে বলল, “আরে ইন্দানিভদা না 
-আপান ?' 

‘তুমি এখানে !' ওর কথার উত্তর না দিয়ে আম পাল্টা প্রশ্ন করলাম । 

এটাই তো আমার ম্বশহরবাড়ি।? 

বিপুলবাবু আমাদের কথোপকথনে অবাক হয়ে গেছেন। তিন বললেন” 
‘ও তো আমার বউমা, পূত্রবধ্-আপাঁন কি ওকে চেনেন ? 

সুজ্ঞাতার সঙ্গে সম্পকটুকুর পারচয় দিলাম | 

গিপুলবাবু G হয়ে বলে উঠলেন, “তবে তো তুমি আমার আত্মীয় । ভাগ্য. 
বউমা ঘরে এসেছিল, তা না হলে ব্যাপারটা অজ্ঞানাই থেকে ষেত। খুব ভাল 
লাগল পারচয় জেনে l 

‘যাওয়ার আগে ভেতরে আসবেন-?. সুজাতা বলল, ওর এই কথা কতটা 
আন্তীরক আর কতটা সৌজন্যমূলক তা সেই মুহূর্তে স্থির করতে পারলাম না L 
উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়লাম। 

সামান্য সময়ের মধ্যে কাজের কথা শেষ হয়ে গেল। 'বপূলবাবুই বললেন, 
তাহলে BH TAS, এবার ভেতরে যাওঃ বউমা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য!’ 

খাই yp উঠে দাড়ালাম | 

বিপুলবাব: একজনকে ডাকলেন | তাকে বললেন, বাবুকে বউন্নার ঘরে, 
নিয়ে যাও |’ 

লোকটির পেছনে পেছনে বাঁড়র ভেতরের একটা ঘরে এসে বসলাম। খবর 
পেয়ে সুজাতা এল। বহহীদন বাদে কাছ থেকে সুজাতাকে দেখলাম | যদিও 
আমাদের দ.রত্ব তখন সীমাহীন সংজ্জাতার অবয়বে সেই ঠিকরে-পড়া রূপ 
এখন নেই । গভীর চোখদুটো ও পাতলা রন্তাভ ঠোঁট ছাড়া সব বদলে গেছে। 
সুজাতা Garni গলায় বলল ‘কেমন আছেন ? 

কেমন আছেন ওর এই প্রশ্ন যেন দম দেওয়া পুতুল থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ 
MAI সুজাতা তুর নৈকট্যও ছাড়িয়ে চলে গেছে। এই প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন মান! 
আমার শরশীরক কুশলতা নয়। তাই তাৎক্ষাণক আমার মনে হল এই ভেতরে 
আসার কোনো মানে হয় না। "বিবাহিত মেয়েদের ভেতরে আর পেশছানো যায় 
না। তারা বরাবরের জন্য কপাট বন্ধ করে দেয়। সুজাতার মনের ভেতরের, 
রাস্তাও আজ হারিয়ে গেছে | 


a~ 


শারদীয় ১১৯৫ | ফিরে দেখা ১১১. 


“ভালই” বহুক্ষণ বাদে উত্তর দিলাম । তারপর একটা সহজ আবহাওয়া ঘরে 
আনবার জন্য বললাম, ‘তুমি অনেক মোটা হয়ে গেছ? 

‘মোটা হলেই তো 'গান্মবান্ন বলে মনে হয় ॥- সুজাতা ঠোঁট টিপে হাসল | 
এ হাঁস অমায়িক খুঁশর নয়। | SHUTS প্রলেপমাথানো সৌজন্য IA | 

‘এই বয়সেই গল্প হয়ে গেলে ৮ 

কী আর করব A সুজাতা বলল। যেন তার এই পাঁরকর্তন সে মেনে 
{য়েছে বিনা প্রাতবাদে। 'বসুন_আপনার জন্য চা নিয়ে আস 1, 

‘থাক এখন আর চা খাব না 


‘না না, তা কীহয়-বসুন এখুনি আসছি। সুজাতা ঘর থেকে বোরয়ে 
গেল। খুব বিশ্রী লাগাছল | একা বোকার মত ঘরে বসে থাকতে থাকতে মনে - 
হল খুব অপাঁরাচত কোনো পাঁরবেশে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বসে আছি। ষে 
ASTON একাঁদন চিনতাম, যে সুজাতা একাঁদন আমার গল্প লেখার প্রেরণা ও 
উৎসাহ ছিল সে হারিয়ে গেছে। AR] অনুভতভরা অনুভব নিয়ে আত্মগোপন 
করেছে। স্থজকায়া এই সংজ্ঞাতাকে আমি চান না ; এই সুজাতা কোনো এক 
সংসারের গিনি । কোনো এক পুরুষের সন্তানের জননী । 

উঠে পড়ব ভাবাঁছলাম। এমন সময় সুজাতা এককাপ চা ও একটুপ্লেট বিস্কুট - 
TACA ঘরে ঢুকল । 

বাধ্য হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম । চায়ের স্বাদ ভাল কি মন্দ তা জানি 
না। আমার মুখে তেতো বিস্বাদ লাগছিল । ঘরের মধ্যে নিবকি মুহূর্ত । দু 
জনের কারো মুখে কথা নেই। কী কথা বলব জান না। তই চায়ের কাপ 
নাঁময়ে বললাম, 'চাঁল V 

‘আবার আসবেন।” স্ুজ্বাতার ARSA কণ্ঠ । আমার আসার জন্য কোন 
আগ্রহ বা অপেক্ষা আর ওর মধ্যে নেই | তলানটুকু কবেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। 
নেহাত বলতে হয় তাই বলল | i 

WA হয়ে ভালই লাগল!’ কথা শেষ করে হাসলাম | ভাল আছ তো? & 

“দেখতেই পেলেন নিজের চোখে । সংজাতা উত্তর দিল। এবারের উত্তরে 
কোথায় যেন বিষপ্লতা। হারিয়ে যাওয়া একটা তাপ। 

arta ফিরে তাকালাম ॥ সেই গভীর চোখ। 'এ দেখা য়ে কি কিছু 
উপলাব্ধ করা যায় !, 


১৯২ পরিচয় শারদীয় সংখ্যা 
\ 


‘তা কি করে qa? সুজাতা কী সেই অতাঁতে হাঁটতে চাইল। HA 
- আপনাদের তো বোঝা উচিত, আপনারা লেখক ! 

` ও তোমাকে বলা হয়ান, লেখা আম ছেড়ে দিয়েছি ।, 

সুজাতা চমকে উঠল । 'সৌঁক 1 তার অবাক চোখে যেন মেঘের ছায়া | 

"এখন আর লেখার প্রেরণা পাই না!’ সুজাতার মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটল 
- ক, বুঝতে পারলাম AT | 

“লেখা না ছাড়লেই পারতেন ইন্দদনভদা । সুজাতা তখন খানিকটা তফাতে | 
কিন্তু ওর গলায় গাঢ়তা টের পেলাম | 

ধিরে রাখলেই বা কী লাভ হত? হেসে দরজার বাইরে পা বাড়ালাম | 

‘আপনার কিছ হত কিনা জান না-’ সুজাতার শেষ RIS তখনো 
- শুনতে পাচ্ছি। 

‘আম যে এতাঁদন একজন লেখককে বুকে করেই বেচে রয়েছি P 

পেছন ফিরে তাকাইনি। একটা HTS RATA আমাকে তাড়া করল কি? সুজাত 
BT এখনো দরজায় দাঁড়য়ে আছে? কেন? ভদ্রতা না সৌজন্যবোধের দায়ে ? 

রাস্তায় বৌরয়ে এসে মনে হল সুজাতা বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রথম জীবনের 
উষ্ণতার warts এতকাল হৃদয়ের যাদুঘরে ales ছিল, আজ আর তাও রইল 
-না। সুক্ষ অনুভবের FAG আচমকা হ্ছুল হয়ে ফেটে গেল। 


INATA 
কিন্নর রায় 


সকাল দশটায় ঘাঁড় ধরে যোগনাথ বুক িশ্ডিকেট খুলতে হয় বলরামকে, মার্চ” 


‘থেকে জুন আন্দ। তখন টেকস্ট বইয়ের Pe | 


দিন তো ক্লাস গর দু খানা পাঠ মঞ্জরী | 
ক্যাশমেমো করতে করতেই ঘাড় নিচু করে বলরাম 'জগ্যেস করে_কোন স্কুল 


HTT? 


বাঁকুড়ার শ্রী নিবাস fan নিকেতন | 
জবাব পেয়ে হাতের ASIA ডট পেন কিন্তু থামে না। ক্যাশমেমোয় হিসেব 


চলতে থাকে | 
আমার আট খানা ক্লাস থর পাঠ মঞ্চরী দু খানা, ফাইভ টু এইট ওয়ার্ড 


- বুক. ছুখানা ক্লাস PHA বাংলা ব্যাকরণ | 


গসজন টাইমে ঠিক সকাল দশটাতে দরজ্জা খুলে এই মাঝ lem বলরামের 
প্রথম কাজ fu. দস. টিউব জেহলে দেয়া। তারপর কালো রঙের ছোট ভি TH. 


- পাথাট, প্লাগ পয়েন্টে প্রাগ গ'জে চালিয়ে তার face চেয়ারের ওপর বসে বুকের 


বোতাম আলগা করে নিয়ে হাওয়া থেয়ে নেয়া। বেশ গরম লাগলে বলরাম 


"+ গায়ের জামাটি খুলে দেয়ালে পৌঁতি পেরেকে ঝুলিয়ে দেয়। তখন তার গায়ে 


ae 


কনুই oly হাতাঅলা AIA mig ঘামে গোঁঞ্ুও ভিজে ওঠে । বলরামের 
DIEMI পেরনো বুকের ওপর কালো কোঁকড়া লোমগণ্ুলো সবার আড়ালে কখন যেন 


- একটি দুটি করে পাকতে পাকতে শরতের গোছা কাশফুল হয়ে যায়। গোঁজর বডরি 
. পৌরয়ে সেই কাশফুলেরা Greate দিতে থাকে। 


বলরাম জানে তার মাথার পেছনে টাকটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে বয়েস বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম যৌবনে চুল উঠে যাওয়া, চুল পাকা, টাক পড়া, এসব নিয়ে 


- আর পাঁচ জন যুবকের যেমন হয়ে থাকে তেমনই ব্যস্ততা আর সতর্কতা ছিল 
- বঙ্গরামের। CREA চুল কাটাতে বসলে উল্টো দিকের দেয়ালে ফট করা বড় 
© আয়নায় বলরাম তার মাথার পেছনে THIS সাইজের টাকি দেখতে crs | 


fata চুল কাটতেন সেই ষ্বাধাষ্ঠরদার দাঁতে পায়োরিয়া, ফলে মুখে গন্থ। 
৬৩ 


১৯৪ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২: - 


বলরাম তাঁকে জিগ্যেস করত চুল ওঠা বন্ধ করা যায় কীভাবে ? 

মাসে একবার চুল কাটান। কাঁচ দিয়ে ঘাড়ের চুল সমান করতে করতে 
যুধিষ্ঠির মান্নার উত্তর | ay সেলুনে তখন সকাল দশটার রোদ । দৈনিক 
TAS AG গুছিয়ে রাখা গোদরেজ কোম্পানির স্টোন কলপের বাকের পাশে | 
ফটাকারর বড় একাঁট খন্ড যেন মছাঁর | তারপাশে দাঁড় কামানোর বূরুশ। ফেনা 
{দতে 'দতে ক্ষয়ে যাওয়া গোল সাবান, দাঁড় কামানোর টিউব বান্দ ক্রিম, সস্তার 
আফটার শেভ লোশন, পেতলের হাতলঅলা ক্ষুর, সরু মুখঅলা গোটা চারেক 


লম্বা লম্বা কাঁচি। সেলুনেই দেখা যায় এমন সরু আর মোটা--দ্‌'দকে দুরকম ; 
চওড়াই, এমন fora গোটা দুই, এছাড়াও মোটা দাঁড়ার প্রাস্টক চিরাীন লাল: 
আর কালো রঙের গোটা চারেক, সস্তার পাউডার কৌটো, ঘাড় ঝাড়ার ব্রশ--- 


বলরাম পর পর দেখতে পায়। আর দেখতে পায় বলেই রাতে বাঁড় ফিরে তার 


গল্প লিখতে ইচ্ছে করে। আর অফ freq যোগনাথ বুক সিণ্ডিকেটের . 


টোবিলেই | 


সেই যুধিষ্ঠির মান্নার কথা শুনলেও বলরাম বুঝতে পারে ঘন ঘন চুল. 
কাটা, এই মাসে একবার এখন কিছুতেই সম্ভব নয়! দেয়ালে ক্ষৌরকার সামাতর, 


কাচ বাঁধানো রেটকার্ড, রাঙুন ক্যালেন্ডারে ছাপা SAPRA হেমা মালনী 
fea) মাথার ওপর ফ্যানাটও চলে AT | পাখা চললে কুচো, গুড়ো চুল উড়ে 
গাঁদক ওাঁদক ছড়াবে, এমন সতর্কতা থেকে পাখা বন্ধ | 


বলরাম থামতে ঘামতে তার .কানঢাকা আঁমতাভ স্টাইলাঁট দেখে। মামাদা- 


ঠিক ঠিক শেপ করেছে । কিন্তু মাথার পেছনে এ 'সাঁক সাইজ ইন্দ্রলপ্ত-টাকের 
এই সাধু বাংলাট বলরাম জানতে পারে বাংলা দৈনিকের শব্দ ছক তোর করতে 


PRA) তথন শব্দ ছক ঠিক ঠিক Cota করে দিলে একটা বাংলা কাগজ আবার: 


নগদ টাকা পুরস্কার দিত, সেই VHS জগন্বোথকে কষ্ট দেয় । 

খুব আস্তে আস্তে যাঁধান্ঠরদার কাঁচি চলে | আয়নায় সামনে ভেসে ওঠা 
নিজের মুখের পাশে মুখে স্প্রে লাগান কাচের লম্বাটে বোতলটিও ভেসে থাকতে 
দেখে বলপরাম। এটা THT ফসফস করে ঘাড়ে জল ছেটায় যাঁধাম্তঠরদা | 

আর ছি করা যায় বলুন তো মাসে একবার চুল কাটানো ছাড়া? চুল কাটা 
নয়, কাটানো-শদ্ধ বাক্যটি বলতে পেরে মনে মনে পুলক হয় বলরামের | 

কেশত পাতা বেটে লাগান । মুটি পে'য়াজ বাজারে পাওয়া যায়, তা বেটে 


শারদীয় ১৯৯৫ বলনাম ১৯৬. 


বলতে বলতে TAs দেয়ালে ঝোলানো চামড়ার কালো হয়ে যাওয়া বেল্টে ফস. 
ফস করে পেতলের হাতল লাগানো ক্ষুর শান দিতে থাকে। 

মুটি পে'য়াজ্র পাব কোথায় ? 

বাজারে পাবেন। ছোট ছোট, লাল লাল দেখতে । কিনে এনে বেটে ভালো 
করে মাথার মাঁধ্যখানে রোজ-আর নয়ত জবা পাতা গাছ থেকে তুলে এনে ভালো 
নারকেল তেলে ফুঁটয়ে নিয়ে মাথায় মাখা 

বলরাম ততক্ষণ উঠে পড়েছে । রোঁডও বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজে টাক- 
SPA মধ্যেই হৃদয়ের অবাক হওয়া শ্রদ্ধা চলকে উঠাছল। ওর হাবেভাবে মনে 
হচ্ছিল এর আগে ও আমাকে যেভাবে দেখোঁছিল, আজকের দেখা তেমন করে দেখা 
নয়। সুজাতা যেন নতুন এক মন Tata কিছু একটা আবিষ্কার করতে চাইছিল | 
খদুজতে চাইছিল চেনা মানুষের মধ্যে অচেনা RTA | | 

সেদিন চলে আসবার সময় সুজাত পায়ে পায়ে দরজা পর্যন্ত এাগয়ে এল। 
ওর দিকে তাঁকয়ে বললাম, ‘চাল P 

সুজাতা ঘাড় কাত করল। বউাদ পাশে নেই দেখে নিয়ে গনচু-স্বরে হঠাৎ 
বলল, “আমাকে দিয়ে একটা গল্প লিখবেন P 

“তোমাকে নিয়ে !! ওর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালাম | 

ST কথাটার মধ্যে যৌবন বেদনার কোনো GATS আভব্যান্ত প্রকাশ পেল t 
ৰা প্রকাশিত হল মান আভাষে--বাঙ-ময় হয়ে উঠল না। 

বেশ তো!’ হেসে উত্তর দিলাম । 

“ঠিক বলছেন!’ সুজাতা বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবল ভদ্রতার খাতিরে 
আ'ম ওকে স্তোকবাক্য শোনালাম বুক 1 i 

শবশ্বাস হচ্ছে না-” আবার ওর চোখের ওপর দৃষ্টি ফেললাম | সেই চোখে 
এক সঙ্গে লঙ্জা ও সন্দেহ। এখনো আমার কথায় আস্থা রাখতে পারছে না ॥ 
না পারাই স্বাভাবক। আমাদের মধ্যে পাঁরচয় তেমন গাঢ় নয়, যাতে ওর কথা 
রাখবার জন্য সাঁত্য কেনো গল্প লিখতে বসব | তাই আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম, 
“দেখবে একাঁদন ঠিক একটা গঞ্প লিখে ফেলব 1, 

কথা শেষ করে রাস্তায় পা বাড়ালাম | 

“আবার আসবেন? সুজাতা বলল। ওর এই কথাটা আন্তীরক মনে হল। 
£ ভদ্রতার খোলস পড়ানো কথা নয়। 

'আসব। WA লিখে নিয়ে আসব । 


১৯৬ gba “TATA ১৪০২ 


রাস্তায় খোলা হওয়ায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল আজ iw ধন্য হয়ে গেলাম | 
যে কিশোরী মেয়েটির প্রাত একদা লব্ধ হয়েছিলাম, সে আজ তরুণণ হয়ে নিজে 
থেকেই আমার হৃদয়ের কাছে aly এসেছে | এই আগমন যেমন অযাচিত, 
তেমান শ্রদ্ধা মেশানো । হয়তো সুজাতার সঙ্গে এমন Talay মেলামেশা করতে 
গেলে আমাকে বহ: কাঠ-খড় পোড়াতে হত, আজ একটি মাত্র গল্প লিখেই 
অনায়াসে বাজিমাত করে ফেলোছি। ব্যাপারটা এত অগ্রত্যাশত যা আম 
বসজাতাদের বাঁড় আসবার আগে ভাবতেও পারিনি 


. এরপর সংজাতার সঙ্গে AHA গাঢ় হল। আমার আসা-যাওয়া বাডল। 

সুজাতা আমাকে দেখলেই Bae, উচ্ছল হত। কথাতে হাসিতে অন্যরকম I 

মাঝে মাঝে, সে কিন্তু তাকে নিয়ে গল্প লেখার তাগাদা দিত । 
প্রাতবারই ওকে বলতাম, ‘এবার লিখব । আশ্বাস দিতাম, “দেখে নিও খুব 


সুন্দর একটা নিটোল গল্প লিখব P 
'আর লিখেছ ॥ সুজাতা ঠোঁট ওল্টাতো। ইতিমধ্যে ও আমাকে তুম বলতে 
শুরু করেছে। 


শেষ পযন্ত সত্যই একাঁদন একটা গল্প লিখে ফেললাম সুজাতাকে য়ে 1 
গ্াল্পটা ছাপা হতেই হাঁজর হলাম । গম্ভীর হয়ে বললাম, “পড়ে OAD 

সুজাতা ভাবতেই পারোন এই গল্পের নায়কা সে নিজে । ' 

ও পড়তে লাগল । কিছুটা পড়বার পর সুজাতা বুঝে ফেলল । ওর চোখে 
মুখে সে কাঁ খুশির ছটা । ফরসা গাল দুটোয় লাল আভা । টানা চোখ দুটো 
TH এক অদ্ভুত ভাললাগার আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সেই আলোয় 
প্রেমের আশ্চর্য অনুভব যেন রেণু রেণু হয়ে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগল । একটানা 
পড়া শেষ করে PNG মুখে সুজাতা তাকাল। 

"কেমন লাগল P 

“খুব ভাল হয়েছে ॥ 

‘সত্য বলছ! ওর একখানা হাত নিজের হাতে 'নয়ে আলতো চাপ দিলাম । - 
যেন আম আমাদের গল্পের পাঁরাঁধও ছোট করে আনতে চাইলাম । 

'হাত ছাড় ৮ সুজাতা হাত টেনে নিল। ‘athe এখুনি আসবে । তার চোখ 
RE দরজার 'দকে ঘুরে গেল । বুঝি বউাঁদকেই সে দেখতে চাইল । 

হাত টেনে Tae আমার লোভ তখন প্রণয়চিহ একে দেবার জন্য উদগ্রীব ! 


or 


শারদীয় ১৯৯৫ বলরাম ১১৭, 


না, এমন মুহূর্ত বিফলে চলে যেতে দেওয়া যায় AT মনে মনে ভাবলাম, আমাকে 
সাহসী হতে হবে। কথাটা ভেবেই সামান্য ঝুকে সুজাতাকে চি স্লো 
BSS | 

‘যাঃ ! তুমি ভার অসভ্য !' সুজাতা শহারত হল। 

‘একে অসভ্যতা বলে ? বলে হেসে উঠলাম । 

“না তো কি!’ সুজাতার চোখে শাসন, অথচ হাঁসি। প্রসঙ্গ পান্টে বলল, 
“বসো, চা নিয়ে আসাছ।, সুজাতা উঠে পড়ল। চা আনাটা ওর ভান। আসলে 
ও লজ্জাটা কাটিয়ে আসতে চাইল । 
গনরোধক, টাকে চুল গজানোর ‘ওয়োসস, যা কিনা পাতঙ্গা চুলঅলা মাথার চাঁদতে 
ছোয়ালে বৃষ্টর ফোঁটা পড়ার পর তেমন হয়, যেমনই Caos হয়ে উঠতে হয়, 
অন্তত বলরামের তো সেরকমই মনে হয়েছে, তারপর এত সব Tea, করেও সাক 
মাপের টাক বাড়তে বাড়তে আধ্বীল। আরও বেড়ে টাকা সাইজ। তারপর 
বাড়তে বাড়তে কাপের পেছনে ঘতটা গেলে, সেই রকম হয়ে গেছে, সামনেও ফাঁকা 
হচ্ছে হু হ: | বলরাম বেশ কয়েক বছর খুব ছোট করে, যাকে বলে মাথার শাঁস বের 
করে বছরে দুবার চুল কাটায়। 

এসব কথা মনে এলো ঘাড় TAR করে খারম্দারদের বলে যাওয় বাংলা ব্যাকরণ, 
পাঠ মঞ্রী, emo’ বুক লিখতে লিখতে । বলরাম বুঝতে পারে তার ফাঁকা 
হয়ে যাওয়া মাথার মাঝখানে িউবের আলো পড়তেই তার টাকাঁট স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে সকলের চোখের সামনে । তখনই বাঁ হাত 'দয়ে মাথার পেছনে চুল সারিয়ে 
সরিয়ে অভ্যাসে টাকটকে ঢেকে 'দিতে চায় বলরাম | 

আজ সকালে টিউব জ্বালানো, ফ্যান চালানো, দেয়ালে ফিট করা কাঠের ছোট 
তাকে মাটির গণেশ-লক্ষমীর সামনে ধুপ জেলে বসেই টের পেল খাঁরদ্দার আসতে 
আরম্ভ করেছে। বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা চশমা খুলে এসে দেওয়ালে পেরেকে 
জামা টাঙাতে গগিয়ে টুলে বলরাম দৈথতে পেল আবার উইয়ের লাইন ফুটে উঠছে । 
শালা এত ডি ডি টি, গামাকাঁসন. নাক গুষ্টির মাথা সব মনেও থাকে না, নিজে 
PR হচ্ছে না দেখে শেষ আঁব্দ খরচ করে পেস্ট কনট্রোল করাব বলে যে ছোকরা 
বই পাড়ায় এবেলা ও বেলা ঘোরাঘুরি করে,আমার এই যোগনাথ বুক 'সাশডকেটেও 
অনেকবার এসেছে, তাকে ধরে টাকা দিয়ে স্প্রে করার পর সারাদিন গ্যাসের 
মধ্যে বসে হে'চে কেশে একশা । উফ, মনে করলেই বলরামের দমবন্ধ হয়ে আসে 
এখনও | তারপরও উইয়ের ঘরবাঁড় | 


১৯৮ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


কাঠের মাচার থেকে নেমে আসা ছোট ফ্যানাট মাঝে মাঝেই IGS WHF শব্দ 
তুলছিল নিয়ম করে। È মাচার ওপর ছাপা ফর্ম, বইও থাকে। ওখানে উই 
THE গেলে তো সর্বনাশ । এরকম ভেবে নিতে নিতেই বলরাম দেখতে পেল 
তার দরজার ফ্রেমে ভেসে ওঠা বই eae চাওয়া এজে'ট । কপালের ঘাম বাঁ 
হাতের আঙুলে Stipes নিয়ে iy দেখল বলরাম | ঠক দশটা দশ। স্বপন 
আসবে এগারোটায়। এই টেকস্ট বুক 'সাঁজনের ক-মাসের জন্যেই স্বপন 
ARAL ভালো কাঁবতা লেখে । আমাদের বন্ধু অসম বলল। তিক আছে, 
রেখে দাও । মাস গেলে ছ শো। আম তো দৌড়তে পাঁর না সব জায়গায়। 
প্রেস, ছাপা ফর্ম ভোলভার, বাইপ্ডিংখানা, অথরের বাঁড়, কভার আটিস্টের 
কাছে দৌড়দৌঁড়। রক মেকার! ঝামেলা তো আছেই না। পর পর। পর পর। 
আগে সব করে ফেলতে পারতাম নিজে । এখন দমে কুলোয় না। বয়েস। 
বয়েস হে, বয়েস।, তাই অসীম বলার পরই স্বপন দাস্তিদার মাস চারেকের জন্যে 
যোগনাথ বুক 'সাশ্ডকেটে। 


থন্দেরের AAT কাটতে কাটতেই বলরাম বুঝতে পারল তার তেস্টা পেয়েছে। 
স্বপন এলে মাটির কুজোয় জল ভরে! আলাদা করে প্লাস্টিকের এক জগ জল 
এনে রাখবে । উফ, আর পারা যায় নারে বাবা | কি গরম, গরম ! বাষ্টর 
দেখা নেই। tai, ছাঁয়শ, সাইত্িশ-রোজ বাড়ছে সেলাস্লাসের eer | 
টি, ভি-তে বলে। কোথাও q DA সম্ভাবনা নিয়ে মেঘ উড়ে আসে না। গা 
খচড়াবড় করে গরমে । ঘামে ভিজে ভিজে ন্যাতা হয়ে গোঁঞ্জটা জাঁড়য়ে আছে গায়ের 
সঙ্গে । কিন্তু খুলে ফেলা যায় না। সকলের সমানে খাল গয়ে বসতে লজ্জা 
লাগে। কেমন যেন অসভ্যতা মনে হয়। তার ওপর বুকের পেকে ওঠা লোম। 
এতসব ভাবতে ভাবতেই টপ টপ করে দু ফোঁটা ঘাম গাঁড়য়ে পড়ল ক্যাশমেমোর 
ওপর । 


পাখার হাওয়া গায়েই লাগে না যে! কাচের মাচা থেকে হুকে ঝুলে থাকা 
ফ্যানের দিকে তাকাতে তাকাতে বলরামের মনে হলো ইস, এখন যাঁদ একটা ছোট 
এলাচ, ভান্দা সুপ্হার, চমনবাহার দিয়ে পান পাওয়া যেত, সঙ্গে হাতের চেটোয় 
আলগা একশো বশ জদাঁআহা, পানের খিল গালের ভেতর নাড়াচাড়া করতে 


tv 


করতে, চিবোতে চিবোতে রস হয়ে যায়। সেটুকুর সঙ্গে জদরি কষ মিশে গেলে এ 


হালকা হালকা হেচাঁক- 


+ 


স্শারদণীয় ১৯১৫ বলরাম ১৯১ 
স্বপন না এলে পানও আনানো যাবে না! কে উঠবে এখন এই ভিড়ের 


কাউন্টার ছেড়ে | 


ক্লাস সিক্সের ভূগোল পাঁচখানা। আটখানা ক্লাস forse বাংলা ব্যাকরণ । 
"আর এইটের বাংলা মানে বই- 
মাথা 'নিচু করে ক্যাশমেমো কাটতে কাটতে বলরাম বু কতে পারছিল টিউবের 


আলো তার মাথার টাকাঁটকে পূর্ণতা fare) আর তা মনে হতেই স্বভাবে বাঁ 
"হাত য়ে যদি আড়াল করা যায়, এমন চেষ্টা করে হাত্ঘাঁড়তে সময় দেখতে পেল 


বলরাম । এখনও Sty মানট । গসপথর মোড় থেকে আসবে স্বপন ; ঠিক ঠিক 


-বাস পেলে তেমন কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু না পেলে 


বড় ফিগার হলে আজকাল যোগ-বিয়োগের জন্যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে 
-বলরাম। 'ডাজটালে কেমন যোগ হয়ে যায় পর পর। 5 
“মাথা খাটানোর কোনো ব্যাপারই নেই। 

আমাদের KEA কাঁমশন দিয়েছেন তো? | | 

দিয়োছ ভাই। বল্গতে হবে না। পাঁচখানা নিলেই এজেন্সি কাঁমশন 'দয়ে 


"খাঁক | 


আর মানে বইতে | ওটা একটু বৌশ ? 

সে সব দন ভুলে যাও ভাই। কাগজের দাম গত তিন মাসে ফাঁট পারসেপ্ট 
-বৈড়েচ্ছে। 

তেমন আপনারাও তো felt মারছেন বইয়ে স্ট্যাম্প মেরে মেরে দাম 
-বাড়াচ্ছেন। 

সে আর কত ভাই, ঘাটাঁত থেকেই যায়। বছরে কতবার দাম বাড়াব? বলতে 
বলতে বঙ্গরাম তার দরজা জুড়ে দাঁড়ানো এজেস্টাটকে দেখল। তিরিশের মধ্যেই 
হবে বয়েস। রোগা পাকানো চেহারা খাপটা গালে সরু গোঁফ । মাথার চুল 
“উল্টে আঁচড়ানো । ফুল হাতা বুশ শার্টের বুক পকেটে সন্তার ডট পেন। আর 
‘তার পাশ 'দয়ে উপচে ওঠা বুক লস্ট, ক্যাশমেমো, অর্ডারের [স্টপ | 

বই কিনতে আসা ছেলোঁটও তার সামনে টিউব, আলোর 'নচে ঝুকে পড়া, 
STM গায়ে ঘামতে থাকা চাল্লশ পেরনো পাবাঁলশারকে দেখতে পাচ্ছিল । নাকের 
শুনচে ছাঁটা গোঁফে শাদাটে কুচি । গালের একাঁদনের জমানো দাঁ়িতে শাদার 
-আভাস। বোঝা যায় তাড়াতাড় ত সকালে দাঁড় কাটাও হয়ান। মাথার 
“মাঝখানে ফাঁকা হয়ে যাওয়া চামড়ার ওপর 'টিউবের আলো। 


২০০ ও পরিচয় শারদীয় ১৪০২ - 


প্রত ছোট ঘর যে একটা টোঁবলের পর দুটো টুল ফেলে বই সাঁজয়ে রাখলে - 
আর কিছুই রাখার জায়গা থাকে না । টেবিলের নিচে জলের কুজো । মুখে 
স্টলের গ্লাস ৷ 

তেষ্টায় গলার ভেতর গরম বালির নড়াচড়া টের পাচ্ছিল বলরাম। স্বপনের 
জন্যে আর অপেক্ষা না করেটুল থেকে কোমর ভেঙে নিচু হয়ে কুজোর মুখ 
থেকে গ্রাসটি নামিয়ে এনে জল গাঁড়যে খেল। আর জল খাওয়ার পর গলা 
বুক সব ভেতরে ভেতরে সরস হয়ে উঠলে আরামে মূখ দিয়ে “আঃ,_এই শব্দটি" 
বোঁরয়ে এনে বলরাম বাঁ হাতের উচ্টো *পঠ দিয়ে ভিজে ঠোঁট seer | 

কীভাবে ব্যবসা টেকাব আম ! কাগজের দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়ে 
যে দাঁড়াবে তার কোনো ঠিক নেই । অল্প, বালারপূর, ইমাম, সব বাড়তে বাড়তে 
বাড়তে কোথায় গিয়ে পেশছবে ! টেবিলের দ্রয়ার টেনে টাকা রাখল বলরাম । বন্ধ 
করল। তারপর WHT বন্ধ করে, আবার খুলে ফেরত দেয়ার টাকা য়ে ব্যালেন্স 
ফেরত দিল। BATH খুলে ঢুকিয়ে রাখল ক্যালকুলেটর । 

নবাঁন কুণ্ডু লেনের এই অন্ধ গলির ভেতর ছয় বাই পাঁচ ঘরের বাতাসে 
ড্যাম্পের প্রাচীন গন্ধ | ভিজে ভঙ্গে দেয়ালে 'টউবের আলো পড়ে আরও নীলাভ 
হয়ে ওঠে। সশ্যাতসেতে ঘরে OS বসা যায় না। ঠাণ্ডা হাড় ফুটো করে ঢুকে 
যেতে চায়! রোদ্দুর কোনাদনই পেশছয় না চার দেয়ালের একটিতেও, তাই 
ঘাঁড় না দেখে বেলা বোঝা বায় না। বুঝতে পারা যায় না খতুর রও । এর 
মধ্যেই দশ দশটা বছর। ভাঁগ্যস তখন দশ হাজার টাকা সেলামতে এ ঘরখানা 
রেখোঁছলাম, বৌয়ের গহনা বন্ধক, দেশের কাঠা দুই ধান জাম 'বাক্রি-কিছু ধার, 
সব কুঁড়য়ে বাঁড়য়ে না জোগাড় করলে হতো AT | এই তো একটা ওয়ার্ড বুক 
লেখাতে খরচ হয় তিন হাজার টাকা । অথারকে দিতে হয় । থোক, একবারই । 
ব্যাকরণ লেখাতে দ: হাজার টাকা | এবার নিজেই লিখে ফেললাম, গ্র্যাজুয়েশানের 
বিদ্যা নিয়ে। বাজার চলতি চার-পাঁচটা বই কিনে কনসাল্ট করার পর একটু 
এধার ওধার করে আঁভজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা প্রণীত বলে টাইটেল ফময়ি ছেপে 
ধদলেই- 

রাত জেগে ঢুলতে ডুলতে কাঁপ তারি | প্রেসকে ধরাতে হবে ৷ তাড়া দিচ্ছে !- 
{দিনের দিন সাবাঁমট না করলে বই ধরবে না। বলরামের সব মনে পড়ে ষাচ্ছল- 

১. বাংলায় অনুবাদ কর £ 

Paddy, Plant, Poppy, Vine, Grass, Tree. 
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২. ইত্রাজতে অনুবাদ কর £ 

বছর পানা, দান গাছ নীরব নিত নাতো মাহ নমর, 
কুণঁড়, রস! 

0. Translate into English (ইতর্াাজতে অনুবাদ কর ) 

তুলা গাছে তুলা পাওয়া ATS | 

শতকালে গাছের পাতা ICA | 

এখানে অনেক গাছ আছে। 

বনে অনেক গাছ থাকে। 

সে গোলাপ গাছ খুব পছন্দ করে। 

বটগাছে অনেক পাঁখ বাসা বেধেছে | 

ওয়ার্ড Tay অনুশীলনী tela করা বেশ পাঁরশ্রমের । হুবহু অন্যের 
বই থেকে মারলে হবে না। মাথা খাটাতে হবে। আর এই অথরের টাকা 
বাঁচানোর জন্যে মাথা খাটাতে Toca faces গল্প লেখা হয় না। অথচ আমার 
মাথার ভেতর দারুণ দারুণ কয়েকটা গল্পের প্লট । ভাবতে ভাবতে বলরাম 
আবারও সামনের দিকে তাকাল । দুজন খারম্দার। 

দোকানের সামনে WS টুল পাতা আছে। খাঁরদ্দার এলে বসে। ভেতরে 
কাউকে ডেকে বসাতে পার না। 

দু খানা ওয়ার্ড বুক। বালা ব্যাকরণ একখানা ক্লাস Pew) শুনতে 
শুনতে বলরাম ক্যাশমেমো কাটছিল । আর তখনই দোকানের গেটের ফ্রেমে ভেসে - 
উঠল স্বপন | 

ক্যাশমেমো কাটতে কাটতে স্বপনকে দেখল একবার বলরাম । হাতের ঘাঁড় 
দেখল। এগারোটা কুঁড়। 

কি ব্যাপার. জ্যাম ছিল না কি! 

কুঁড় isis ofa করা স্বপনের হাতে ঘাঁড় নেই ৷ Teg দেরটুকু বুঝতে 
তার সময় লাগে না। নবীন কুণ্ডু লেনে ঢোকার মুখে খাঁড়অলা একজনকে সময় 


“জগ্যেস করে জেনে তেই তার চলার গাঁত আরও দুত হয়েছে । আসলে সকালে 


বাজার। তারপর রেশন তোলা | কাঁবদের তো এসব করতেই হয়। স্বপন 
এসব কিছু না বলেই বাইরে দাঁড়য়ে থাকে। 

কাউণ্টারে বোসো তো একবার | আম একটু পেচ্ছাপ করে আসব । বলতে 
বলতে বসার টুল থেকে উঠে দাঁড়ায় বলরাম। পেটের ওপর উঠে আসা গোঁঞ্জ.: 
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নামিয়ে প্যাপ্টের কোমর ধরে জায়গা মতো বাঁসয়ে নেয় প্যান্ট । তারপর টের পায় 
আজ প্যান্টের নিচে আন্ডারওয়ার পরোন। শুধু প্যাণ্ট গাঁলয়েই চলে আসা। 
এটুকু টের পেয়ে খানকটা ল্জায়, খানকটা অস্বান্তর ভেতরই ড্রয়ার বন্ধ করে। 
চাব দেয়। চাবি প্যাপ্টের পাশ পকেটে রাখে । তারপর দোকানের বাইরে 
আসে । 

এক তলার গোটা আটেক খুপাঁর ভাড়া দেয়া এ বাঁড়র কমন বাথরুম 
' পায়খানাঁট দেখার মতো | 

একতলার বাল খসা দেয়ালে গাঁথা পের়েকের গায়ে ঝোলানো চাঁবাট নিয়ে 
সিমেন্টের বাঁধানো, পেছল মাখানো চাতাল পোঁরয়ে সাবধানে কর্পোরেশানের দেয়া 
জলের কলের গা-লাগোয়া বড় চৌবাচ্চার পাশে তালা বন্ধ দরজাটি খুলে বলরাম 
তলপেট হালকা করতে থাকে আর সেই ধারাপাতে যে টুকু স্রোত, তা শ্যাওলা মাখা 
সরু নর্দমা দিয়ে গড়াতে গড়াতে দুর নিরুদ্দেশে চলে যেতে চায়। আর এই 
যাওয়ার সময়টুকুর ভেতরই বলরাম শাদা রঙ বদলে গয়ে বাদাম হয়ে ওঠা 
-প্যানাটকে দেখে। গোল এই প্যানে আড়াআঁড়, লুবালম্বি কালচে ফাটার 
HTT | তার গা বেয়ে আরশোলারা উঠে আসতে BTA) আবার গরম গরম 
পেচ্ছাপের ছশ্যাকায় তারা ফিরে যেতে থাকে আদম অন্ধকারে | 

প্যান্টের পার টেনে tala নাময়ে বলরাম দোকানে ফিরে আসে কাউণ্টারে 
'ঢুকতে ঢুকবেই স্বপনকে বলে, টাটকা জল নিয়ে এসো আগে, তারপর গেলাসটা 
নিয়ে গিয়ে দেড় টাকার চা নিয়ে আসবে । আর আমার জন্য দুটো পান। ছোট 
এলাচ, ভাজা "সুপার, চমনবাহার । একশো বশ জরা । খয়ের দেবে ATI 
চুন কম। | 

করপোরেশনের কলে Rat ভাঁত করে রেখে এসে স্বপন জগ ভাঁত করে। RA 
TAL বলরামের খবরের কাগজ পাতা টোবলে রাখে তারপর গ্রাস য়ে বায় চা 
আনতে ৷ METÈ পানের দোকান পড়বে | 

বলরাম জগ থেকে জল ঢেলে গলায় নামিয়ে দিচ্ছিল । তার মনে পড়ল 
পরশু দিনই “সাপ্তাহিক যশ’ থেকে NIAMA রাত'-এ WAD ফেরত 
এসেছে। 

আম গল্পটি িখোছলাম টালিগঞ্জ থেকে সেন্ট্রাল পযন্ত GE আসতে 
আসতে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া একটা ভাবনা থেকে। কলকাতার পাতালে এই প্রাচীন 
“অন্ধকারের ভেতর যাঁদ হঠাৎ হাজির হয় মহেঞ্জোদরোর সেই ষাঁড়াট, যার ছাঁব 
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পাওয়া গেছে হর’পা মহেজোদরোর PACH | গোটা ভাবনাটা মাথার ভেতর একটু 
“একটু করে চুইয়ে চু'ইয়ে জর্মাছল | 
দাদা, আমাদের ক্লাস ফাইভের পাঁচথানা ভূগোল | 
এটুকু শুনেই বলরাম ধাতে ফেরে। তারপর সামনে দাঁড়ানো বই কিনতে 
"আসা মান,যাটকে জিগ্যেস করে, আপনাদের কোন স্কুল ? লিলুয়ার বাণী 
শবনকেতন। 
দাদা, চা। স্বপন চা দেয় কাচের গ্লাসে সঙ্গে কাগজে মোড়া পান। আলাদা 
কাগজের ছোট পাঁরয়ার একশো বিশ জদাঁ। টোধলের ওপর চায়ের গ্লাস রেখে 
-বলরাম ক্যালকুলেটরের বোতাম টিপে টিপে হিসেব করে। 
সবই হচ্ছে হবে, হচ্ছে হবে করে এগোচ্ছে, কিন্তু গল্প লেখাটা আর হচ্ছে না। 
*এই সজ্জনে সময় পাব কখন ? অথরের টাকা বাঁচানোর জন্য বাঁড় গিয়ে ওয়ার্ড 
বুক, বাংলা ব্যাকরণ, রচনা, লিখে ফোঁল । র্যাপিড ROA গল্প বাছতে FA I 
তাড়াতাঁড় প্রুফ বাড়তে নিয়ে গিয়ে দেখা । তাতে বহু সময় ষায়। সকালে 
উঠে প্রেসে ছোটা। 
আপনার হলো উনচাল্পশ টাকা প'চাত্তর। 
এজোঁ্স কামশন দিয়েছেন তো? 
দিয়োঁছ ভাই । বলতে হবে না। বলতে বলতে বলরাম বই আর ক্যাশমেমো 
বাড়িয়ে দল। i 
দোকানের সামনে একপাশে টুলের ওপর বসে চা খাচ্ছিল স্বপন দাঁস্তদার। 
ডা খাওয়া হলে, নিজের গ্রাস, খালি হয়ে যাওয়া বলরামের গ্লাস নিয়ে ধুতে চলল 
'চৌবাচ্চার পারে । 
'ভবানীপ,র ছাড়ার পরই পাতাল রেলে কেমন যেন ঘুম ঘংম এসে গোছল 
সুমনের | ট্রেনে ভিড় আছে। “কিন্তু trite থেকে বসার জনো জায়গা 
পেয়েছিল | 
“অগলা স্টেশন ' পরবর্তী স্টেশন" নেকসট স্টেশন" আধোঘুমের মধ্যে 
GAT শুনতে শুনতে সুমন হঠাৎ টের পেল গোটা রেল কামরাটা অন্ধকার 
হয়ে গেছে । আর ট্রেনের দেয়ালে টাঙানো ছ'বরা কেউ কেউ জ্যান্ত ' হয়ে 
নেমে এসেছে কামরার ভেতর । গাঁড় ছুটছে । ছাঁব থেকে নেমে আসা 
মানুষ, পাখি, নিসর্গ -সবাই নিজের নিজের কাজ করে ঘাচ্ছে। তারপর 
হঠাৎই ক্পাট'মেন্টের ভেতর আলো জবলেউঠলে সুমন হরস্পা-মহেঞজোদরোর 
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সাঁলমোহর থেকে নেমে আসা সেই আঁতকায় মহা-বৃযাঁটকে দেখতে পায়। 
গাড়িতে আর কেউ নেই। abe গাড়ির কামরায় দাঁড়ানো সেই feet: 
ষাঁড়টিকে দেখতে দেখতে সুমনের গলা শুকিয়ে আসাঁছল। কি fea 
দুটি শিং মাথায়। চওড়া ঘাড়, বড় ককুদ। জেগে ওঠা পেশীতে ক 
স্বাস্থ্য ! কি স্বাস্থ্য । 
‘সুমন কেমন যেন নাভার্স বোধ করাঁছল। আর তখনই সেই বিরাট ষাঁড় 
পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, ভয় নেই। এ গাড় এখন হরস্পার দিকে 
চলেছে | 
বুঝতেই পারল না গল্পটা । এমন ভাবতে ভাবতে বলরাম ভূগোল, হীতহাসঃ 
ব্যাকরণ-বই কিনতে আসা লোকজনের বলে যাওয়া তাঁলকা 'ালয়ে মিলিয়ে 
'ক্যাশমেমো কেটে যাচ্ছিল । 
কীভাবে 'িকে থাকব ব্যবসায় ! কাগজের এই রকম পাগলা বাজার! তার 
ওপর স্কুলে গিয়ে গিয়ে ক্যানভাসিৎ করে বই ধরাতে গেলে স্কুলের ডেভেলপমেন্ট 
ফান্ডে চাঁদা । হেড মাস্টারমশাইকে রাঁঙন টি. fe. কিনে দেয়া । সাবজেক্ট ` 
টিচারকে স্টিলের আলমার | বই fale করে ক পয়সা থাকে মশাই ! সারা বছরে 
এইতো সিজন, মার্চ‘ টু জুন। তারপর মাছ তাড়াও । আগে আগে ডিসেম্বরে 
রেজাল্ট বেরলে জান:ুয়ার থেকে বই কেনার তাঁগদ | অফস্বলে চাষীদের হাতে 
তখন ধান আলুর পয়সা । কিনতে তেমন কার্পণ্য নেই । কিন্তু মার্চে তোসে 
পয়সা থাকে না। ফলে টানাটান। আজ একখানা । কাল একখানা । তার 
সঙ্গে আছে সরকার আঁধগ্রহণ। যে বই পাচ্ছে য়ে নিচ্ছে সরকার । নিজে 
ছেপে fais করবে। সিক্স আর এইটের ইতিহাস, ক্লাস ফাইভের ইংরেজি । 
দু পয়সা থাকতো বই ছেপে । এখন আমরা যাই কোথায়। 
বউয়ের গয়না দু একখানা যা আছে, তা বন্ধক রেখে, কাবালওয়ালার কাছে 
চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে এ ব্যবসা টিকিয়ে রাখা | দশ পার্সেন্ট ইনটারেস্ট - 
গুনতে হয় কাবাঁলঅলাকে প্রত মাসে । হাজার টাকা ধার নিলে সুদের একশো 
টাকা কেটে 'নয়ে বাক নশো টাকা দেয় আমার হাতে! কখনও কখনও টাকার 
খুব টানাটাঁন হলে TAGA টাইমে তিন মাসের জন্যে বন্ধক রাখ দোকান | তবু. 
তো চলে না। টালিগঞ্জের যে বাড়তে ভাড়া থাকি, সেখানে রাত এগারোটার পর 
আলো নিভিয়ে দেয় । কমন মিটার বাঁড়অলার সঙ্গে । একটা হ্যাঙ্গাক 'িনোছ 
বাধ্য হয়ে । সেই হ্যাজাক জেবলে তার আলোয় প্রুফ দেখ । নিজের লেখা । 


pra 


“শারদীয় ১১১৫ বলরাম ২০৬, 


এমন সব ভাবনার ভিতর ঘেমে উঠোছল বলরাম । বাইরে অসম্ভব রোদ। 
“আকাশে মেঘের বাষ্প নেই। আজ হয়ত চাল্লশ Tula, কপালের ঘাম তোয়ালের 
“মোটা রুমালে মুছতে মুছতে বলরাম একসঙ্গে দুটো পান টুসে দল মুখের 
ভিতর | তারপর একশো বশ জবা ছাঁড়য়ে দিল তার ওপর । 


কাগজের ব্যাপারে, এই যে রোজ এবেলা ওবেল্গা দামের ওঠানামা, কিছুই 
ae না আসো সিয়েশান । বিকেলে মিটিং ছিল । যেহেতু মেত্বার, মাস গেলে 
চাঁদা fy, ভোট fe, গোঁছলাম । সেই একঘেয়ে কথাবার্তা, চা-সগারা । কাজের 
ফাজ কিছুই হলো না । টেক্সট বই বিক্রির টাকায় সংসার চালাই । তারপর 
FRE নন টেকসট ছাঁপ। এই যে আমার দ:খানা গল্প সংকলন, একখানা কাঁবতার 
বই, চারখানা উপন্যাস-সবই তো যোগনাথ বুক সিণ্ডিকেট থেকে। কলকাতা 
বই মেলায় যাই, জেলা বই মেলায় স্টল ন। চে'চামেচি, হই হই করে নিজের 
বই 'বাক্। বাকি তো নয়, পৃশ করা। জেলা বই মেলায় লাইব্রোরয়ানদের 
দিতে হয়। আগে এতটা দেয়াদেয় ছিল না। স্কুলে বই ধরানোর জন্য একটা 
tana কিনে দিলেই হতো বড়জ্োর। এখন তো বোঁশরভাগ সাবজেকশটচাররা 
খায়। হেড স্যাররা । এমনাক জানস কিনে দেয়া ছাড়াও ক্যাশটাকা বইয়ের 
ভেতর | 

হ্যাজাক জেবলে প্রুফ নিয়ে বসেছে বলরাম । 

দু চারটে পোকা এঁদক সোঁদক থেকে উড়ে উড়ে আসছে, কাচের গায়ে ছণ্যাকা 
খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ছে মাটিতে । আর উঠছে না। 'মহেঞ্জোদরোর রাত'-এর 
রাফ পাস্ডালাপ রয়েছে এক পাশে। ফোনটা দোঁখ, কোনটা ছাঁড়! গস্পটা 
একবার চোখ বোলানো দরকার ছল 'র-রাইটের জন্যে, বার বার পড়ে নিয়ে আবার 
"নতুন করে লেখা । কেন হলো না! কেন হলো না! কেন নির্বাচিত হলো 
না ‘সাপ্তাহিক যশ’-এর জন্যে? ate আমার লেখার ঘটি ? 

ওয়ার্ড বুকটা এখনই আপটু ডেট করে কারেকশান করা দরকার । ফুরিয়ে 
এলো প্রায়। এক চোখে প্রুফ দেখা । ফলে অনেক ভুল থেকে গেছে । এবার 
আবার নতুন করে দেখে দিতে হবে। লেজার কমপোজ, RA বদলাতে হবে। 
কারেকশান করে দেবে বলেছে প্রেস। এরকম ভেবে নিয়ে বলরাম ঘাড় নিচু করে 
-বাঁপিয়ে পড়ল প্রুফের উপর | 

- চারটি বই। 


২০৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২৯ 


একটি বালক। 
আম বা'ড় যাই! 
সে বাড়ি যায়। 
হ্যাজাকের আলোয় প্রুফ দেখতে দেখতে হাই ওঠে । চশমার আড়ালে জেগে 
থাকা চোখ বুজে আসতে চায়। দু কামরার এই ভাড়া বাড়তে ওঘরে সন্ধ্যা 
aie! সঙ্গে দুই খোকা । fren: আর টিকলু | মেয়ে বুবলি। দিনের 
পর দন খরচ বাড়ছে । চাল দশ টাকা কিলো । যে কোনো ডাল Sly টাকার 
ওপর | বিউল তাঁরশ টাকা প্রায়। কতাঁদন খাওয়া হয় না বিউাঁলর ডাল trea. 
আলু পোস্ত। আল্‌ পাঁচ টাকা প্রায়। পোস্ত একশো এাতীরশ । খাবে fa, 
{ক খাৰে মানুষ | 
_ ঘুম জড়াচ্ছিল বলরামের দু চোখে । হাই উঠলে চোখে জল কাটে ৮ 
'মহেঞ্জোদরোর রাত'-এর পাশ্ডালাপ হাতে নিয়ে বলরাম হ্যাজাকের আলোর 
সামনে মেলে ধরে। 
“সুমন সেই আঁতকায় বৃষটিকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে! 
চেহারায় কি আ'ভজ্ঞাত্য। পাতাল থেকে হঠাৎই T রেলের কামরায় 
ঢুকে পড়া মহাকায় বন্ড মহারাজ পাঠোকে। তার শিঙে ট্রেন_কামরার. 
আলো ডুবে বায় NANG আবারও বলে ওঠে, এ গাঁড় হরপ্পা ছাড়া কোথাও. 
থামবে না। 
শকন্তু আম যে সেন্ট্রালে নামতে চাই । RANGA নেমে যাব । 
“ষাঁড় কোনো কথা বলাছল না । শখ তার দচোখের মণিতে কি যেন ক 
খেলা করে যাচ্ছিল P 
গল্পটা বুঝতেই পারল না। বোধহয়। হয়ত মাথার ওপর দিয়ে চলে, 
গেছে। নাক আমিই পাঁরানি? হয়ান গকছ্‌-এরকম ভেবে নিতে নিতে বলরাম 
নিজেকেই নিজে বলল, কিন্তু আমাকে তো আরও লিখতে হবে । লিখে ছাপব 
কোথায়? কে ছাপবে আমার লেখা! এমন ভেবে face নিতে বলরাম ঘেমে, 
উঠাছল। আজও কলকাতায় ai, আটত্রণ টি 'ভি-তে দেখিয়েছে । ঘরে, 
ফ্যান চলাছল । Ree বাঁড়অলা আলোর সুইচ ধনাভয়ে দিয়েছে, তাই আলো 
আর SKI না এখন । 
কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখোঁছলাম, বলরামের মনে AGAL টন টন কাগজের 


শারদীয় ১১১৫ বলরাম ২০৭. 


frat গাঁড়য়ে আসছে আমার দিকে । অন্ম, বালারপুর, ইমাম, বেঙ্গল। ছুটাছ 
ছুটাঁছ। পথ আর ফুরোয় না। পেছনে দিম রম কাগজের হিসেব। কত পাবে 
পাওনাদার, ডিলার | 

গড়াতে গড়াতে স্বপ্নের ভেতরই কাগজের 'িলেরা বাঘ হয়ে যাচ্ছিল। কাগজের 
aa) কিন্তু তার দাঁত তোর ঝকঝকে Bier ate ্টিলের। সেই বাঘ 
এবার তাড়া করছে আমাকে । রঙিন প্রজাপাঁত পাঁথ হয়ে উড়ে যাচ্ছে ‘পাঠ 
মঞঙ্জরী” 'গাঁণত প্রবেশ” ‘ভূগোল পরিচয়, "ওয়ার্ড বুক’ বাংলা মানে বই । বাঘ 
ভেকে উঠছে। তার কাগজে তোর গা জোরালো হাওয়া লেগে শব্দ করছে_ফর 
ফর, ফর ফর। ফর ফর, ফর FA | 

ক'দিন আগে খালাসটোলায় একট রাত হয়ে গেলে টৌবলের ওপর সামান্য 
TES পড়া গল্পকার শ্যামাচরণ সরখেল বলেছিলেন, যে সব স্বপ্ন দোখ, সে- 
গৃলোকে আযারেস্ট করা দরকার | নোট বইয়ে লিখে রাখা । ঢুকে রাখা ডায়ারতে ৷ 
নইলে মুছে যাবে ব্রেন থেকে। 

সেই কাগজের বাঘ, প্রজাপতি পাখি হয়ে উড়ে ধাওয়া যোগনাথ বুক"সাপ্ডিকেট ' 
_এর বইরা-কোনোটাই লিখে উঠতে পারান। সব সময় ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, 
এমন দুঃস্বপ্পলে থাকি। এই বয়সে নতুন কিছু শুরুও করা যায় না তাহলে খাব 
দি? কেমন করে চালাব বৌ, দুই ছেলে এক মেয়েকে? তাদের স্কুলের খরচ, 
বাড়িভাড়া । | 

এ ঘরের টাইম পসে টিক টিক টিক টিক করে রাত বেড়ে যাচ্ছে। বলরামের 
মনে পড়ল গত বছর নিজেই ক্যানভাসিৎ করতে যাওয়ার স্মৃতি। নিজের 
পাবলিকেশনের বই নিজে fas যাওয়া । বাঁকুড়া আমার চেনা শহর । আগেও 
বহুবার গোঁছ বুক FAS AUA | 

একটা সন্তার হোটেলে হলাম ASRA পণ্সাশ টাকা । তার সঙ্গে খাই 
খরচ। পান,চা। জল খাবার। 'রকশাভাড়া । সাবজেক্ট টিচারকে ধরলাম । 
হেডমাস্টারমশাইকে ধরলাম । খরচ হলো কিছু, কাজও । বই ধরল । 

এজেন্টকে কমাপ্রমেন্টাঁর কাঁপ দিতে দিতে, বই ধরালে আলাদা কমিশন, তার 
সঙ্গে ডেইলি হাতথরচ, গাড়ি ভাড়া-সব মিলিয়ে যা যায়, তাতে নিজে গিয়ে 
অনেকটাই লাভ থাকে। 

কিনতু সেই ছবিটা? সে কি স্বপ্ন? ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠল বলরাম | 

তার মনে পড়ল, সাইকেল রিকশা করে যাচ্ছি বিষুপুরের রাস্তা দিয়ে। সরু 


২০৮ পারুয় শারদীয় ১৪০২ 
"শালির পর রাস্তা । পুরনো পুরনো বাড়ি! সামনে সিমেন্ট করা উচু রোয়াক। 
সেরকম বাঁড়র সামনে দোকানে শাঁখের কাজ, পেতলের ঢালাই করা ছোট ছোট 
কামান, যেন বা ছোট্ট দলমাদল, পেপার ওয়েট করে শহরের বাবুরা। কাচের 
শো কেসে রাখে। তার চার পাশে কাচঘেরা চৌকো AROA লল্টন। 
+ ভাঁর সুন্দর দেখতে । কতরকমের শাখা আর শঙ্খ। দুপুরে হোটেলে খুব 
. ভালো খাওয়া হয়েছে । আলচ পোস্ত ছিল। ডাল। আল. ভাজ্বা। মাছটাও 
- বেশ টাটকা । 

যে যেস্কুলে গোঁছ কাজও হয়েছে। সাবজেক্ট টিচার, হেড মাস্টারমশাই 
-কথা দিয়ে দিয়েছেন বই হবে! লেজার-অফসেট ছাপা স্যাম্পেল কাঁপ যে সব 
নিয়ে গোঁছলাম সে সব দেখে হেড মাস্টারমশাই, সাবজেকট টিচারের খুব পছন্দ | 

তারপর হঠাৎ {রিকশা চলতে চলতে একটু ফাঁকায় এলে মাঠের ভেতর 
টেরাকোটার কোনো প্রাচখন মান্দর। গিরকশাঅলাকে বললাম, দাঁড়াও । {রিকশা 
থেমে গেল। 

নেমে একটু হে'টে সেই নির্জন প্রায় _পোড়ো সেই মান্দরের ভেরত ঢুকে ফাঁকা 
বোঁদ দেখতে পাই। জুতো খুলে কখন যেন সেই বোঁদর ওপর উঠে niga 
ধনজেই STOT বলরাম হয়ে স্থির! 
' হাত আছে! আবার হাত নেই-ও | বেদিতে উঠে মান্দরের দরজার দিকে 
মুখ করে দাঁড়ালে শুনতে পাই অনেক কাঁসর-ঘন্টা, ঢাক-ঢোলের শব্দ | ধূপধূনোর 
গন্ধ | চোখ জ্বালা করতে থাকে । আর তখনই তন্দ্রা ভেঙে যায়। 

কারা যেন “GA, বলরাম কি জয়? জয়, বলরাম ক জয়” বলতে বলতে আমার 
নামে বারে বারে জয়ধ্বান দিয়ে উঠাঁছল। মন্দিরের ভেতরে চামচিকের গন্ধ | 
পায়রার পালকও, চার্মীচকের ডানা নাড়ানো, পায়রার বকম বকম, তার মধ্যেই 
REPKA রাস্তায় সাইকেল-রিকশার ওপর ঘুম ভেঙে যাওয়া | 

RENIA ততক্ষণে আমার হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে। 

আর এখন এই বেড়ে যাওয়া রাতে, একগাদা লেজার প্রুফ, নিজের গল্পের 
পান্ডালাপ পাশে নিয়ে বলরামের মনে হলো তার পিঠ চুলকোচ্ছে। আর মনে 

{কি মনে হলো? 

বলরাম ভাবলো আম যাঁদ সাত্য সাঁত্য ঠ$টো হয়ে যেতে পারতাম পুরির 
মান্দরের বঙ্গরামের মতো । তাহলে? চুপ করে সাজানো শো কেসে বসে থাকা, 
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নয়ত কাঠের তোর দেয়ালে ঝোলানো কোনো রাখার জায়গায়। প্রুফ নেই। 
অথর, প্রেসের পেমেন্ট নেই । নিজের গল্প লেখা নেই । গল্প ছাপানোর টেনশন 
নেই। Tweak! মুক্ত বাজার। WE বাজার শব্দটা ইচ্ছে করেই লাগাল 
বলরাম। এটা এখন খুব চলছে। খবরের কাগজ, টি. ভি. খুললেই। 

বলরাম ডটপেনের উল্টোপিঠ দিয়ে নিজের পিঠের ঘামাচি চুলকোতে চেষ্টা 


'করল। আর চুলকোবার কথা মনে হতেই ডট পেন তুলতে গিয়ে বলরাম টের 


শা ee en ক 


- পেল তার হাতটি হাতের জায়গায় নেই। আর এই বদলে যাওয়ায় অসম্ভব ভয় 
“পেয়ে বলরাম চিৎকার করে উঠতে চাইল, পারল না। হ্যাজাকের আলোয় নিজের 


টো দৃহাতের দিকে তাকিয়ে ee ০০০০৪ 
সরছিল AT | =~ 
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পুষ্প হাঁটে না, দেশীড়য়। তার চাঁটজোড়া বারকতক কাদার মধ্যে ঢুকে পড়ে) 
RA হয়ে তাকায় পুষ্প চাঁটর গদকে। একটানে একটা পা কাদার থেকে টানতে, 
ফল হলো বিপরীত । হাওআই চাঁটর সোলটা ওপরের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
মুখ থুবড়ে পড়ল কাদায়। পৃ্পকে থামতেই হয়। স্ট্যাপটা সোলের মধ্যে 
ঠিকঠাক বসাতে বসাতে একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে আসে পৃষ্পের মুখ থেকে 
“মরণদশা 1” মরণটা যে কার-চঁটর না পৃষ্পের তা সে-ই জানে। কিন্তু 
বাষ্টভেজা সকালে 'মরণ শব্দটা পৃঙ্পকে আরো IIN, অন্যমনস্ক করে তুলল। 
SPH] চোখে তাকায় সে এাগয়ে যাওয়া মান.ষাঁটর দিকে । দিনটা ঘোলা থাকাতে 
কিছুতেই বুঝতে পারাঁছলো না সময়টা কী হতে পারে। অন্ধকার থাকতে থাকতে 
উঠে সংসারের রান্না করেছে। AAT আর কা" ভাবে পুষ্প । প্রীতাঁদন আলুর 
তরকারি, পাস্তা খেতে খেতে মুখ পচে গেল । কাঁ জানি কবে পাস্তাটাও আর 
জ্রোটানো যাবে না। আজ পুষ্প নুন-পান্তা খেয়েই বোঁড়য়েছে। কারণ তরকা'রটা 
ছিলো অল্প | স্বামশ নিতাই কাজে যাওয়ার আগে তরকারি ‘পান্তা সাবাড় 
করলো | ছেলেরাও খেয়ে বৌরয়েছে-এঁ এক খাবার | শেষে পুষ্পের ভাগে তরকারি 
আর থাকলো কৈ! দীঘশ্বাস ফেলে পুষ্প । এতক্ষণ ভদ্রলোকটির পেছন 
হুটাঁছলো তাঁর shard ঘাঁড়র সময়টা জানতে । শহরে তাকে ছটার মধ্যে যেতেই 
RA) চটির স্ট্্যাপটাই যত ঝামেলা করল । করুণ চোখে তাকায় পুষ্প | 

এখনও আলো ফোটোন। ভিজ্জে ঠাণ্ডা সকালে মানুষজনও কম। অনেক 
দূর WA মাঝে মাঝে কেউ যাচ্ছে-গলা, মাথা, শরীর ঢেকে_যেন চলমান এক 
একটা গহ্বর, যাদের বিশ্বাস করা যায় না। গায়ের ছে'ড়া ফুটো শালের দিকে 
তাকায় পুদ্প। ঠাণ্ডায় সে জমে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলবে সে-জো নেই। 
যেমন ঠাণ্ডা তেমন বৃষ্টি । কাদা চাঁট সব মলিয়ে স্টেশনে ঠিক সময় পেশছতে 
পারবে ?-সন্দেহ হয় পুষ্পের। অথচ শহরের থেকে কত দূরেই বা থাকে পুষ্প 
ট্রেনে উঠলে আধঘস্টা। কিন্তু তবু সেটা গ্রামই । গ্রামের অসহাবিধে, কাদা মাটি, 
SHAT সবই ভুগতে হয়। HS প্রায়ই মনে হয় পুশ্পের- গ্রাম আর আগের 
সত নেই। ইলেকদ্রিক এসেছে, টি ভি. ও এসেছে-যাঁদও পৃল্পের বাড়তে এসব 
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কিছুই নেই। তার অতাঁত SRI সব সমান। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভাবে সে 
“বট, ভি. দেঁখ হবে কী! শুধু ঢংঢং শিখা । পাস না বাবুদের মত লেখাপড়া 
শশখে আপসে যেতে । সে মুরোদ তো ন্যেই। পুষ্পের ছেলে অবৈতনিক স্কুলে 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে, ছেড়ে দিয়েছে । বাড়তে কেউ লেখাপড়া জানে না_সে 
“বেচারা করে কী ! তাও তেমন ইচ্ছে থাকলে হতো | শবদ্যাসাগরের কথা ছোট 
থেকেই পড়ানো হয়। কিন্তু সে ইচ্ছে'কোথায় ! অবশ্য শেষের দিকে পড়ানোর 
সামান্য খরচট্‌কু জোগান দিতেও পারছিলো না প্ৃষ্প। পুষ্পের স্বামী নিতাই- 
এর আবার ছেলেপুলের পড়াশোনায় ঘোর আপাত্ত। ভার একটাই কথা” শুধু 
শুধু পয়সা খরচে কাজ কী! ছেলে ডাকতাঁর পড়বে, না কেরানি হবে? ওসব 
হওয়া চা্ডখাঁন কথা নয় !? বিরত হয় পুষ্প স্বামীর ওপর- মানুষের কী 
-তাবলে কোনো চেষ্টাও থাকাঁত নেই। গাছের তলাতেই পাঁড় থাকবে চেরোটাকাল ? 
এ কেমন ধারা! রাগ হয় তার ছেলের ওপরেও। ভাবে সে-'ছেলেটা চাঁদ 
ধরাত না পারুক, গাছের মগ ডালটায় তো যোঁত পারতো, একট, বণ্ট করাল। 
তান্যে সেটাও হাঁয়ছে তিমাঁন-বাপকো বেটা ? 

ধপটাপট করে তাকায় AP । ভোরের ঝাপসা আলোয় দূরের মানু্ষাটকে 
দেখে একট, দূরে দীড়য়ে, হয়তো একটানা চলার ORFS দূর করছেন। আসলে 
মান্ষটিকে চেনে পুষ্প । পথে যেতে অনেকের মুখ-চেনা-এ তেমন নয়। অবশ্য 
-ঘানষ্ঠতা পহপই প্রথম করেছিলো । শীত, গ্রীষ্মে, বয়ি-এই দীর্ঘ মেঠো পথ 
তাকে পাড় হতে হয় কাক ভোরে । তেমন কেউ পথে সে সময় থাকে না। কিন্তু 
প্রায়ই পুঙ্প-মানুষাটকে পথের সঙ্গী পায়-প্রথম প্রথম কুকুরগুলো তাদের দেখে 
ঘেউ ঘেউ করত। পরে পাঁরাচত হতে তারাও নিঃশব্দে চোখ দিয়ে 'শুভসকাল' 
জানত বা শুধু লেজ নাড়ত। তাদের নিঃস্তৰ্খতা আরো অসহ্য করে তোলে 
দশর্ঘ পথ যান্া। প্দুষ্প আড়ে আড়ে তাকাত মানুষাঁটর দকে। নিতান্ত মন্দ 
বোধ হতো না তার। শহুরে পোশাকে ঝকঝকে গ্রামের বাবু 1 “একটু কথা বললে 
“ক্ষোত কাঁ | মুখে কুলুপ এটে পথ চলার যন্তনা দুর হয়'-পৃল্প ভেবোঁছলো / 
প্রথম আলাপ তাদের ASICI— 

_“আপনে বাঁঝ এ গাঁয়ে থাকেন? দেখি 'প্রাতাঁদন।” 

“না এখানে নয়, দুটো গ্রাম পরে থাক PARTAI উত্তর বাবুর। 

হাস দেখে আশ্বস্ত হয় পুষ্প । নজের ছোট এক সমস্যা জানায়_ 
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- আমি শহরের এক বাড়িতে বাচ্চা দেখার কাজ কাঁর। শি বড় ?িপটে”-_- 
ইতস্ততঃ করে চুপ করে যায় সে। 

-3৮-ছোট উত্তর বাবুর | 

-*কাজ মাইনে পেয়ে দেখি পচানব্বই টাকা পণ্সাশ পয়সা কম। fat 
বলে_'আগের মাসের হয় দিন কামাই-এর ফল। কিন্তু বুঝে পাইনে কীভাবে 
etry ওতগযীন টাকা হয়। সারারাত ঘুমাইনি Paci’ খানকক্ষণ 'হসেবে 
করে সাবলীল ভাঁঙ্গমায় বলোছিলেন-“মাইনে চারশো সাতাত্তর টাকা পণ্চাশ পয়সা 
হলে, ছয়দিনে অতই হয়”? 

পৃজ্পের সন্দেহ-ণতালে তুম বলছো ঠিক আছে। মাইনেটা কতাঁদন ' 
বলোছ ওমন zigala feels । হিসেবে অসুবিধে । তবু বাড়াবে না। মাঝে 
মাঝে মান হয়-ছেডে দিই চাগ্ারটা । তবু পাঁড় থাকি-বাচ্চাগ্ীলর মায়ায় 1” 

হাসেন বাবু_“স্বামণীকে fজিজ্ঞসে করলে পারতে | পুরুষ মানুষ হসেব জানে 
ভালো!” 

হাসতে থাকে পৃস্প“না সোয়ামিকে সব জানাল হয়! আমার মাইনে 
জেনে সে হিসেব লাগাবে_দাও, দাও করবে৷ নিযে টাকা একটু জমাই, সোঁট 
যাবে ভেস্তে ।” 

দুজনের সহজ হাঁসতে, সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল। পুষ্প এরপর থেকে 
সংসারের জাঁটল আবর্ত PANS বারোমাস্যার মত বলে চলে, নশরব MARE 
নির্জন পথে চলতে চলতে । নিজেকে হাল্কা করে সে। অন্ধকার থেকে ভোরের ` 
আলোয় পু্্প যখন স্টেশন পেপছায়, মনে হয়_দিনটা খুব খারাপ নাও হতে 
পারে। কিন্তু ATA NTS নীরবতা কখনো কখনো আঘাত করে পুম্পকে। পুষ্প 
কথার ফুসরতে জেনোঁছলো বাবুটি শহরে খুব উচ্চপদেই চাকার করেন। কিন্তু 
তাঁর এত নীরবতা মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে । একাদন শুধু বলোছলেন- 
“পৃঙ্প এত সকালে কাজে বেরোও, ছে'ড়া ফুটো শাল পরে। ঠাণ্ডায় না তোমার 
BiAA হয়|” কথাকটা পৃঙ্পকে-ব্হযাদন আনন্দ 'দয়োছল | 

এরপর বহু ঘটনা ঘটে গেছে এই যাতায়াতের রাস্তায় । সেই বৃষ্টর রাতের 
কথা পৃঙ্প কখনো ভুলবে না। ঘোর সন্ধ্যায় স্টেশনের রাস্তার আলো গেল 
faei পৃত্প THe ক করবে বুঝে উঠতে পারাছলো না। একটা রিকশা 
করলে বেশ হয়! প্রচণ্ড বৃষ্টতে অন্তত পাকা রাস্তাটা পাড় হওয়া যায়। কিন্তু 
aga isos রিকশার ধারে-কাছে আসা ষায় না। তিনটাকার ভাড়া ছয়টাকা হয়ে 
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:যায়। অগত্যা পৃত্প মাথায় আঁচলটা দিয়ে অন্ধকারে যতটা তাড়াতাড় যাওয়া 
সম্ভব যাচ্ছল। হঠাৎ যেন আশাদীপ দেখলো পুষ্প। তার পারাচিত বাবৃটি 
রিকশায় তাকে পাশ কাটালেন । চেশচয়ে ওঠে পুষ্প“বাবু একটুকুন দাঁড়ান, 
- আম এথেনে, পুষ্প ।” রিকশা থেমে যেতে, AAAS মুখ বাড়ালেন-_-“কী ব্যাপার | 
এত রাতে ৮ পুষ্পের কোনরকম জবাব-_শগল্লশর আপস থোঁক আসতে mia, 
-তাই আমারও দৌর। ঘরের 'দকে যাচ্ছেন তো?” বাবুর উত্তর-“হণ্যা”। 
-পূুচ্পের আগ্রহ-"আমি তাইলে তোমার রিকশায় চলি যাই। একটু যোঁদ সরে 
-বসো।” বাবু একটু নয় বেশ অনেকটাই সরে বসলেন। পুখ্পের মনে হয় তিনি 
aia 'রকশা থেকে পড়েই যাবেন। খুঁশ হয়ে বলে সে-“অতখেন জায়গা 
 লাগবোন। আমার KOFA হাঁলই হলো ।”-বলে পুষ্প বাবুর পাশে জায়গা 
-করোছলো। অন্ধকার ব্ষ্টভেজা রাস্তায় চলতে চলতে আড়ে আড়ে তাকায় পুষ্প 
-বাবুণটির দিকে । Tela উদাস চোখে 1স্গারেট টেনে যাচ্ছেন। বড় ভালোলাগে 
-প্দষ্পের । মনে মনে বলে সে-'হতো আমাদের ঘরের তেনারা। এ সংযোগ 
ছাড়তো? ঠিক হাত বোলাতো গায়ে পিঠে, পশু কতকগুলি ৷ সিগারেটের 
‘ধোঁয়ায় ঘোর কাটে বাবুর, আস্তে বলেন 'তান-“সপ্তাহে একাঁদন সাবান সোডা 
“দিয়ে জামাকাপড় কাচলে, বোটকা গন্ধটা থাকে না।» পুষ্প হাসতে থাকে-“তা 
যা বলছেন। কিন্তু অত সাবান সোডা কেনার পয়সা পাই কই ?” বাবুটি তার 
শাড়ির দিকে তাকিয়ে চোখ 'ফাঁরয়ে নিলেন। "শরাশীরয়ে ওঠে পুত্পের সমস্ত 
“দেহ | অনেকটা ঘূরপথে প্ষ্প প্রায় বাড়র কাছাকাছি পেশছেছিল। সারাপথ 
নীরব মানুষাঁটর পাশে সে আলো'ড়ত হয়েছে-'এমন মানুষ দেবতা বৈ তো নয়! 
সাধারণে পারত তার মত মেয়েমানুষের পাশে ঠায় IA এভাবে বাঁস থাকতে |’ 
বাবুদের অনেক দেখেছে পুষ্প, তারাও সুযোগের অপেক্ষা করে। বাঁড়র প্রায় 
-কাহাকাছি আসতে পৃষ্পের মুখ থেকে অজান্তে বোঁড়য়ে আসে-“আপাঁন বড় 
ভালো” । ' অবাক হয়ে তাঁকিয়োছলেন বাবু । AP মূচাক হেসে রিকশা 
থেকে নেমে পড়োছলো | 

আরেকাঁদনের কথাও কী ভুলবার। পুষ্প শুকনো রাস্তায় বাবুর পাশে চলতে 
চলতে কলার খোসায় হড়কে যাচ্ছিল । বাবুঁটি ভীষণ দ্রততায় তার হাত ধরে সে 
"যাত্রায় তাকে বাঁচিয়োছলেন। দেহের কোথাও স্পর্শ না করে, শুধু হাতটা ধরে 
এভাবে তাকে রক্ষে করেছিলেন । বিদ্যুতের মত কোনোণকছু খেলে বায় পৃষ্পের 
"শরীরের মধ্যে। 


২১৪ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২ . 


আরেকাঁদন পুষ্প ভাবে! মাসের শেষের সেই ভয়ংকর দিন! তার হাতে 
পরেরাদনের চাল কেনারও পয়সা নেই। িনতাই-এর তনাদন জবর, কাজে 
বেরোতে পারেনি। পুষ্প পথে যেতে যেতে ইতস্ততঃ করে বলেছিলো - “আমার 
হাতে একদম টেকা ন্যেই। কাল যে চাল fata কী কার ।” বাবুটি তাকান BOS. 
পৃষ্পের দিকে! মাথা নিচু করে পুশ্প বলে_“পনেরটা টেকা দেবে, মাস মাইনে 
পেয়ে শোধ করে দেব ? বাবু কাঁ ভেবে ব্যাগ থেকে বের করে 'দয়ৌছলেন কড়কড়ে 
gig টাকার নোটটা। fee বলেনান। পুষ্প টাকাটা আঁচলে বেধে ব্যস্ত - 
হয়ে বলে- “মাইনে পেয়েই দিয়ে দেবো ৷» সে টাকা আজও দেওয়া হয়ান। 


পুষ্প ভালোবাসে তার ঝকঝকে জুতোর মচমচে চলা, তার চওড়া হাতের 
কালো ঘাঁড়, কোট প্যাণ্ট, দ্রুত গাঁত। অনেকসময় তার চলার সঙ্গে পাল্লা দিতে 
aes রীতমত দেশড়তে হয়। পুষ্প অনেক রাতে গাল বসা, খোঁচা দাঁড়ি, 
নোংরা বালিশে মাথা রাখা তার আপনজন-স্বামশ নিতাই-এর পাশে শুয়ে জুতোর 
মচমচ শব্দ শোনে । দেখে খজু মানুষাঁটি তার হাত স্পর্শ করে আছেন, 
আলতো তুলে ধরছেন 'পাঁচ্ছল পথের অন্ধকার, বাষ্টর থেকে। আনন্দে গায়ের 
চাদর জাঁড়য়ে ধরে AA | 


আজও পুষ্প মান্যাঁটর পেছনে দেশডোগচ্ছল, এক সমস্যা সমাধানের ' 
আঁগদে। তাঁর share ঘাঁড়র সময়টা দেখাই শুধু উদ্দেশ্য ছিলো না। ঘটনাটা 
ঘ্টোঁছল প্রায় একবছর আগে | সেবারের ভয়ংকর শীতের একরাতে পুম্পের ভালো 
ঘুম হয়নি। তার সশ্যাতসেতে ঘরের চালের একাঁদকে সারানো যায়ান । অস্হীবধে 
বোঝা গেল শীতের হু হু বাতাসে । কোনোরকমে ফুটো বন্ধ করে রেখোঁছল 
পৃষ্প। কিন্তু সে-রাতে ঠাণ্ডাটা ছিল প্রচন্ড । দুই ছেলে আর স্বামশর গায়ে 
গরমের দজীনসগ্দলো তুলে, পুষ্প সারারাত এক কোণে কাঁথা মাড় দিয়ে পড়োছিল L 
ঘুম হলো না | শেষ রাতে ঘুমের আমেজ এসেছে মানত, অসহ্য যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙল 
ধড়ফাঁড়য়ে । নিতাই তার চুলে হেশ্চকা টান MA চেশ্চাচ্ছিল--“মাগী তোর 
হাঁয়ছে ক? cafe দাঁবান ? বেলা যে গইড়ে গেল, কাজে যোঁত হবে-না ?” পুষ্প 
তাড়াতাঁড় প্রস্তুত হয়ে দেশড়ায়, জশবনষদ্ধের তাড়নায়। কাজের বাড়তে এসে 
ALA তখন অবশ অবস্থা । মনে মনে অপেক্ষা করছিল সে. কখন বাচ্চাগুলো 
ঘুমোয়, সে একট: জরিয়ে নিতে পারে । সামনে নরম বিছানা ৷ এতাঁদন পৃঙ্প ২ 
বাবুদের বিছানায় ওঠোন, কারণ 'শিন্নির কড়া হ:কুম-পু্প মাবে'ল মেঝের ওপর : 
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মাদুর পেতে বাচ্চাদের নিয়ে থাকবে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে বিছানায় শুইয়ে 
পুষ্প থাকত মাটিতে। অনেকাঁদন ভেবেছে সে-এসব বাবুদের রকম বোবা 
Wal বাচ্চাগাঁলরে রাখাঁত পারস+ কিন্তু যে রাখে সে দুয়ো! দোখিস তো 
এসে কাপড় ছাঁড়, ম্লান কার । তবু নিয়ম ভাঙার সাহস হতো না, সবসময়ের 
কাজের মেয়েটার ভয়ে । মেয়েটা ট্যারাচোখের Tees) Ree সোঁদন পৃথ্প 
লোভ সামলাতে পারোন। বাচ্চারা ঘুমোতে তাদের Tara উঠে এসোঁছল নরম 
বিছানায়। কথন দুপুর শেষে বিকেল, সন্ধে হয়েছে, তার ক্লান্ত শরীর টেরই 
পায়ান। বাচ্চারাও Rg বিহানায়, পাশে পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। 
সম্ধেবেলায় nis আঁফস থেকে এসে তাদের বিছানায় RONE দেখে অবাক! 
গর্জন করে উঠলেন--“বলোঁছনা পৃষ্প, এভাবে বিছানায় শোবে না!» অপ্রতিভ 
পঞ্পকে চুপ থাকতে দেখে [তান আক্লোশে অধর হয়ে উঠলেন--“বাবুদের বাঁড়র 
নরম বালিশে না শংলে ভালো লাগে না না?” পুষ্প সোঁদনই চাকাঁরটা ছেড়ে 
দিতে পারত! fg এতাঁদনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝে গেছে_বাবুদের বাঁড়র 
কাজে লাথি, wor আছেই | স্টেশনের 'দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ লজ্জায় 
ভেবোৌছল-কেন এমন Tors ঘুমিয়ে পড়ল । Trina গজের মধ্যে নরম . 
বালিশ’ শব্দ দুটো তোলপ্যড় করে তোলে । পুষ্পের চোখের সামনে নিজের 
জীর্ণ, শন্ত বিছানাটা নড়েচড়ে ওঠে । বিছানা শল্ত হলেও, বালশটা তো সে 
নরম কনতে পারে-ভাবে পুষ্প। সে কঠিন মুখে স্টেশন যাওয়ার পথে বালিশ- 
বিছানার দোকানের সামনে দাঁড়য়োছল অনেকক্ষণ । দোকানে নরম বালিশের 
সপ কিন্তু পৃথ্পের হাতে মা্র কাটা টাকা | 

সে প্রায় একবছর আগের ঘটনা । তখন থেকে পুষ্প দু'টাকা, পাঁচ টাকা 
জমাচ্ছে। একটা নরম বাঁলশ সে কিনবেই। nka সোঁদন কিছুই বলোন, 
কিন্তু প্রাতাঁহংসার আগুন দাউদাউ জবলছে মনে । 

অনেক কষ্টে ষাটটা টাকা জমেছে । টাকা wera কথা তাইকে জ্ঞানাক়ান। 
কারণ সংসারের বহ: চাহদার মধ্যে একটা নরম-বালশের কোথাও জায়গা নেই। 
ATAA সন্দেহ হয় ষাটটা টাকায় জিনিসটা হবে তো! অথচ দোকানে গিয়ে 
না কিনতে পারাটা বোকামি । তার পথের সঙ্গীকে RAA করা খুবই জরুরি 
ভেবে পুষ্প ছুটছে আজ বাবুটির পেছনে | 

শেষে সে পেছেছে ! স্টেশনে ধরে ফেলল পুষ্প তাঁকে । হাঁফাতে হাঁফাতে বলে 
“GET কথা ছেলো 1” বাবু ATS দেখেন। পৃজ্প তাড়াতাঁড় বলে-“্ষাটটা 
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. টেকায় একটা নরম বালিশ কিনাত পারবো ?” অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন বাব 
“হঠাৎ বালিশ R তাড়া। ঘনঘন ঘাঁড় দেখছেন বাব: । নিজেকে গাল 
দেয় পৃষ্প-এতাঁদনে কেন বলে রাখোঁন তাঁকে । পৃষ্প দুত বোঝানোর চেস্টা করে 
তার জমানো ক্রোধ, ক্রোধের কারণ আর আকাঙ্ক্ষার কথা । সিগারেটে সুখটান 
দিতে, বাবুর সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রুপের হাঁস । ট্রেন এসে গেছে_কোনো 
উত্তর না দিয়ে, ভীড় ঠেলে উঠে পড়লেন 'তান। পুষ্পের দিকে একবারও 
তাকালেন না। হাঁ করে তাঁকয়ে থাকে পুষ্প । ভাঁড়ের মধ্যে আরেকবার পাশ 
থেকে ঝলসে ওঠে বিদ্ুপমাখা সেই কঠিন মুখ । না, পুষ্প ভুল দেখোঁন। 


২৮ 


ভালো আমার Coa 
অজয় চট্টোপাধ্যাষ 


হতে পারে পারাঁফউমের অথবা নারীর শ্রীরেই থাকে একধরনের LATA যার 
_আত্মাদত ঘ্রাণ সচাঁকত করে চারপাশ । প্রতুল ভাল করে তাকিয়ে হতাশ গলায় 
বলল,_হোপলেস। নিজেকে এমনভাবে প্রোজেক্ট কর যেন চোখ টানে অথচ 
টাটায় না। ATR হবে চটক এবং নম্রতার বেঙ্গলী পাক। ক্রস রাঁড মেকআপ । 

নন্দা দাঁতে ঠোঁট কাটল । -খুব যে গরজ। বড় লোকের পোঁ ধরোছস। 
-পন্তাবি। 

খোঁচা দিচ্ছে। দিক। প্রতুল প্ররোচিত হয় না। হিসেব কষে চ্হির করে 
'ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে খোঁটা দিক, 'বানময়ে মতটা মেনে যাঁদ নিজেকে 
তৈরি করে আথেরে লাভ | 

মনে মনে গজগজ বাস্তবে নিজেকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে তৎপর হয় নন্দা | 
-প্রসাধনে রত হয়ে নিজের সঙ্গে বিতর্ক করে। অন্যের প্ররোচনায় বিকপ হয়ে 
“ওঠা ; নিজস্বতা খুইয়ে এই যে আনুগত্য তার মধ্য দিয়ে কি সে হয়ে যাচ্ছে না 
পরাজয়ের অংশ। রি, i 

প্রসাধন শেষ। তরাঙ্গত শরীরে শাড়ী খাপ খায়। ফাঁকাঘর। আরাশতে 
নিজেকে পরখ করতে থাকে নন্দা। LOLS ক্রমে KA তার মেঘলা হয়ে আসে। 
‘লাবণ্য পোড়া ত্বক, থুতানতে মেচেতার প্রকাশ, চোখের কোলে মাহ ভাঁজ যত্রতত্র 
অবক্ষয় । . বয়স থাবা বসাচ্ছে। আঁতকে ওঠে ! দিনের আরাশ বিরল তাকে 
'কাঁদায়। 

নন্দার ভ্রু সন্ধিতে ভাঁজ পড়ে। অর্থাৎ বুদ্ধির খোঁজ পড়ে। ভাবে কী 
অর্থ এই সাজের, সৌন্দ্যের। কী পয়দা করে সৌন্দ্য। পুরুষের 
সৌন্দর্যবোধ রুপতৃফা ? থুঃ। পুরুষ রুপকে হরণ করে দখল নেয় বৈভব 
al জবাই করে প্রতিপাত্ত দিয়ে। এ যুগের অর্জুন আর গান্ডীবী নয়। 
“যার থাকে জয় করবার দায় । 

প্রশ্নের তোড় নন্দাকে ভাসাচ্ছে। এ তার কীহোল। কথার গবেষণা তাকে 
পেয়ে বসল। চিন্তার জাবর বেরে ফেলল নন্দা। তাকে তাজা হতে হবে। 
-মনোরঞ্কক হতে হবে। ভয়ংকর RASO নন্দাকে গ্রাস করে। 
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বসে বসে প্রতুল অবসর ভরাট করছে স্মাতি-মল্যনে। ঘটনার টানাপোড়েনে 
বিপন্ন প্রতুলও ৷ শিক্ষার পাট শেষ । চাকুরিজীবী নয়! এমন বয়স্থা আইবুড়ো 
মেয়ে ঘবে থাকলে যেমন হয়ে থাকে ; জোর উদ্যমে চলে বর খোঁজা । এ বর 
হাতছাড়া হয় তো আসে জার এক বর। বর মুখ্য নয় বিয়েটা মুখ্য! AA 
সাম্রাজ্য চষে বেড়ায়। প্রার্থত পুরুষ ছেকে তুলতে চিরুনি অভিযান চালায়। 
চলে চিঠি চালাচাঁল, হাঁটাহাঁটি, কথার আদান-প্রদান । মেপে মেপে দাবার 
চাল চেলে এগোয় | তবু গোল হয় না। ভেস্তে যায় নানান ধাপে। 

প্রথম পা্রের পাস পাঁরচয়ে এক fats এলেন ৷ নন্দাকে দেখতে দেখতে তান 
আদরের মুদ্রায় নন্দার কবজ নাক গলা কানও TTS LEA অলংকার যা সোনার, 
তার ওপর পর পর আঙুল ছুয়ে ছয়ে বলেন সবই তোমার? সর্বদা পরে 
থাক বৃঝ? 

বিদায় নেওয়ার আগে মায়ের হাত দুটি ধরে রায় দেন, মেয়ে খাসা | এবার" 
পার নিজে দেখুক। 

_সে ST 1 ANA যে বলল আপনাদের পছন্দই তার পছন্দ ! 

_সে কথার কথা | জের জানস জে বাজিয়ে নিক 1 ঠিক কিনা, বলুন-। 

আগাম জানান 'দয়ে পাত্র এলো | সঙ্গে খুদে বাহনী। টানা দেড় ঘল্টা 
ধরে চলে ভাইভা । ধোঁয়া আর নিকোিনের গন্ধে বাতাস ভারি । দ্ধ 
আদালাতি জেরার পর তাদের রায় ; মেয়ে পাশ। তবু ফাইনাল হয় না। পড়ে. 
থাক অনেক টিটসাবট-স । খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন পান্রর বাবা | 

চাআসে। প্রতুল এক ঢোক গিলে নামিয়ে রাখে । Team) পেয়ালা 
পারছে খুব চাকচিক্য 1 চা খেলো | 

-বোঝাপড়ায় আসা যাক। তারপর পাকা কথা । শ্রীকৃষ্ণ মাক হাঁস হেসে 
বলেন AAA বাবা । প্রতুলের বুকটা ছ্যাৎ করে। মন মানে না। FOS 
ডাকে বড়। আশার গোড়ায় নুন ছিটোচ্ছেন বুড়ো । বুক পকেট থেকে বের 
করলেন কাগজ । ভাঁজ খুলে ধীরে ধীরে পাঠ করলেন ফর্দ। প্রতুলের চোখ 
ছানা-বড়া। ভোগ্য পণ্যের ইয়ত্তা নেই । সংখ্যা এবং গুণগত মান শুনে বাঁচি 
রগে ওঠার জোগাড় | পাত্রী পক্ষের মাজা ভাঙা PELAA নাম বর দাঁক্ষণা?- 
অতএব বাবাজীবন বসে থাকে মগডালে। 

tohi আঁভজ্ঞতা | 

অবসন্ন আলো । RRA জটলার মধ্যে নন্দা ঢুকল হাঁস পায়ে। পায়ের: 


p 


ও 


শারদীয় ১১১৫ ভাসো আমার ভেলা ২১১, 


পাতা বাঁকুড়া Pees ঢেকে । বসতে না বসতে গুণের পাঁরাঁধ নির্ণয় করতে শুরু - 
হয়ে যায় জেরা ! জেরার পাট মটলে সেই Ate কৌতূহল 1-_গলাটা -- 
ভার fate । গানের গলা । একটা ধরুন না! 

নন্দা উঠে আসে থাটে। বসে আসনাপাঁড় হয়ে । মৃদু গলাখাকার, টুক. 
এব গলা ভাঁজে গ্ণগ্হানয়ে | টোটাল দু-এক মিনিটের অন্তর্গত মহড়া । তারপর - 
মুক্ত করে গলা । ‘খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণ: -t 

চমৎকার | 

আচঁদ্বত মন্তব্য । নন্দা ও প্রতুল থ। চামচের ডগায় ভাঙা Tats বস্তার 
ঠোঁট BTA I 

গান না মালাই চমচম, বাহবার উৎস কোনটি MATS করতে মুখ চাওয়া-চাওাঁয় 
করে। সংশয় মোচন করে বস্তা । ব্যাখ্যা করে” সাত্য কী চমৎকার গলা | এমন - 
গলা বাজারে এলে মঙ্গেশেকর 'সিজ্টার্স মনোপাঁলি চালাতে পারত না 1 গলা ভাল - 
তবু জমল না। সরে দাপট নেই | ভ্যাদভেদে | রাইটার কে? 

প্রতুল গলা ছাড়ল,-গুরুদেব । কোন ফল ফলল না। বস্তা নিজ যুক্তিতে 
অটল-নো ডাউট Bia হিসেবে fe ইজ গ্রেট । দাঁড়_জোব্বা দেখে নোবেল দেয় - 
1ন। সাহেবরা মাল চেনে । কিন্তু গানে গুরু খাপ খুলতে পারে 'ন। 

প্রতুল বিষম খায় । নন্দার শ্বাসকষ্ট আসে । আরো চমক অপেক্ষায় ছিল | 

গালে দাঁড়র ছাীন। কথা বলছে কম। ভাঁঙ্গ করছে বিশিষ্ট ।  ওজনদার 
পাত্তা প্রমাণ দচ্ছে সে দলপাত। দলপাঁতি আচমকা গম্ভীর স্বরে আবেদন জানায়, 
প্লীজ একটু দাঁড়াবেন । রন্তপ্রবাহ থেমে যাবার যোগাড় । আচ্ছন্ন নন্দা উঠে. - 
দাঁড়ায়। | 

-প্লাঁজ্জ যদ খোঁপাটা খোলেন। 

হোষ্ট জমায়েত টাল খায়। বিরাস্ত হতাশা বিস্ময় এমন তুঙ্গে-এমনই ঘোর- 
ঘোর যে নন্দা বনে যায় অবস্থার দাস । হাত খোঁলয়ে আঙুলের পণ্যাচে FANA - 
করে বাঁসয়ে দেয় সারা দুপুরের asin) দলপাঁতি নিজেই কাত হয়। নন্দার 
পেছন জরিপ করতে থাকে falas হয়ে। দরবার বাক্রহিত। eat | ঘর- 
ময় কলসী ঢাকা সাপের ফোঁস ফোঁস সহসা চলটা জীন্সের পাছায় জোরসে 
চাপড় কসায় আর উদাত্ত ঘোষণায় ঘর কাঁপায় দাঁড় যুবক ।-_জবাব নেই । কাটবে ৷ , 

পান্নীপক্ষ Taare) চরম বিহবল। | 

টানা কয়েক ঘন্টা কাবার করে পাত্র তার সম্প্রদায় নিয়ে চলে যায়। এ'টো; 
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" বাসন এককাট্রা করতে করতে নন্দার হাত কাঁপে। টেবিল aima পাঁরত্কার 
করতে করতে ভাবে ঘরটা ক 'বাকাঁকানর হাট । এসো পরখ করো খাসা হলে 
কেনো আর বানাও নমনশয় দাস। 

পড়ে থাকে কাজ। ভেতরে রন্তান্ত হচ্ছে। গলছে সত্যম। MA এগিয়ে 
আসে। প্রতুলের মুখোমুখি হয়ে ফেটে পড়ে-আঁম ক বাজারে ; সু হোক কু 
হোক যেহেতু রোজগার অনেক অতএব are দাও! নন্দা ভিখ মাওছে দাম্পত্য 
নয় ÍRT । 

নিজেকে বকনোর AANS পদ্ধাতিতে এখানেই যবানিকাপাত। টানা দু-বছর 
" বিরাতর পর নতুন করে এই উদ্যোগের নেপথ্যে আছে আড়ালের খেলা । এক 
MAMA এক কাকভোরে সোরগোল তুলে সমরদা ঢাক ।-কোন রিস্ক HUT | 
" রাত পোহাতেই হানা 'দিয়োছ। 3 

পাঁরবারস্থ সকলে প্রথম রাউন্ড চায়ের মাধ্যমে তন্দ্রা ভাঙছে। নন্দা শুধোয়, 
চা চলবে তো ? 

-বাড়াঁত প্রশ্ন | 

পাঁচ-সাত মিনিট পর চা নিয়ে এলো নন্দা। ডিশ সমেত কাপটা বাঁড়য়ে 
.দেয়।-আপাতত চা । জলখাবার হচ্ছে। ওটা মায়ের ডিপার্টমেন্ট । লক আউট 
হয় না। 


তাঁড়ঘাঁড় ANAT কাপটা তুলে আনে ঠোঁটের কাছে। সইয়ে সইয়ে চুমুক দেয় | 
wiles *্বাস ছেড়ে রায় দেয়.-দারুণ। যেমন ঘনালকার conta গাড় fats । 
জীবনমুখী BT | 

কাগজ ভাঁজ করতে করতে প্রতুল শুধোয়” এদ্দিন পর তাও ভোর ভোর, LA 
যে তাড়া ক ব্যাপার সমরদা | 

_জদ্বর খবর । বলে মাঁটামাট হাসে । দাঁত we ফাঁক করে হাঁসির কুয়াশা 
"জিইয়ে রাখে সমরদা । 

TE সাসপেচ্সে রাখছ। ধানাই-পানাই ছেড়ে ঝেড়ে কাশ I 

ARCS ডাক। জনে জনে নয় একবারেই বলব। সবাই শুনে আলোচনা 
+ করবে মতামত দেবে | 

কাজে এবং আলস্যে যে যেমন ভঙ্গিতে ছিল .তারই রেশ নিয়ে ঝটপট হাজির | 
- স্পারবাঁরক জনগোম্ঠণ ফুল প্রেজেপ্ট | 
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গলা খাঁকার দেয় সমরদা। প্রত্যেক মুখের ওপর চোখ ফেলে ফেলে কারো. 
দিকে না চেয়ে বলে._হারেনকে চেন? 


জমায়েত উসখ্‌স করে । আর ভাঁনিতা নয় প্রস্তাব পাড়ল সমরদা ।-হপরেনের ' 
সঙ্গে নন্দার বে দলে কেমন হয়। সমাবেশ ছিল আলুথালু | স্বার্থের মানা. 
যোগ হতেই পাঁরবেশ আর লঘু থাকে না। হয়ে ওঠে গম্ভীর । উৎকর্ণ। 

আগ বাড়িয়ে কথা বলা' মায়ের স্বভাব | তর সয় না। উগরে দেয় প্রশ্নের 
ঢেউ ।-চাকরি কেমন। পাকা নু? মাইনে কে দেয় 'দল্ল না লাল পার্টি! পাত 
পড়ে Vata | কাঁধের ওপর বোঝা কেমন । 


এরপর সমরদা ঘটক ঢখয়ে হপরেনকে প্রজেক্ট করে পাত্র হিসেবে । তথ্য দিয়ে 
যুদ্ধ দিয়ে প্রত্যেকাট প্রশ্নের পাশে পাশে উত্তর দিয়ে যায় ঘা পাশ মার্কের অনেক . 
ওপরে। এক কথায় ate দিয়ে তথ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করে fone বুদ্ধিতে অর্থে 
পানর মাথাটি পূর্ণ | 

পদ মোতাবেক মা আগে। আসলে কিন্তু ঢপের ঠাকুর । যথার্থ মুখপান্র-. 
প্রতুল। 
_ওর মায়ের যা নাক OE নন্দাকে কি মনে ধরবে । প্রতুল সন্দেহ প্রকাশ 
করে। | 

seis মাই ইডপাস কমপ্লেক্সে ভোগে। পদ্্বধ্‌ কখনও তারা সুন্দর ' 
MCA না। তাকে কে কাউন্ট করে। AE অল ইন অল । 

_নন্দাকে ওরই ক মনে ধরবে? প্রতুল সন্দেহের মানা বাড়ায় । 

_হেলে আছে | 

_বনোঁদ ঘরানা। খাজাণ্ি খানায় টান পড়বে না ত। 

=ও এমন যুবক সে নিজেকে দিলামে চড়াতে রাজি নয়। আউটলুক - 
আছে। সমরদা আম্বন্ত করে। কেউ টের পায়ান নিঃশব্দে নন্দা কখন উঠে 
গেছে। প্রতুল বলল,--তাহলে নন্দাকে ডাকা যাক। ওর মতামতটা শান | 

_নন্দাকে আবার এর মধ্যে টানা কেন। 

_বড় হয়েছে। নিজের পছন্দ অপছন্দ আছে। তাছাড়া ওর বাই আছে 
শুধু পয়সা থাকলে চলবে না। চরিত্রে ডেপথ থাকা চাই । 

সমরদা অবজ্ঞার হাঁস ছড়ায় ।-থো। অনেক দেখলাম । একটা সময় 
egio tople নিয়ে ছিল তো-তারই হ্যান্ডওভার চলছে। বিয়ের জল পড়ুক 
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সব সাইজ হয়ে যাবে। আইবুড়ো মেয়ে মাত্রই প্রাতপাত্তর ন্যাওটা এ সিক্রেট 
হামাগুঁড় দেওয়া বাচ্চারাও GTA | | 

যাইহোক প্রস্তাবটা প্রতুল গ্রহণ করে। সংযোজন সহ । Sele একটা ছক 
তর হয়। একথা ঠিক এই উদ্যোগে যড়যন্নের গন্ধ আছে। আবার এও ঠিক 
ষড়যন্ত্র বললে বড় বোঁশ Ap বলা হয়। বরং উদ্দেশ্যের কটা মাথায় রাখলে 
* কৌশল বলাটাই eee কৌশল । পাঁরকল্পনা । এই ধারার প্রধান ঝোঁক 
শঙ্টতা | 

প্রসাধত নন্দা পায়ে পায়ে aia আসে | দাঁড়ায় প্রতুলের নিকটতমে। 
চোখের সামনে স্থির নন্দা! সূর্যমুখী ভাঙ্গতে | 

রওনা দিতে প্রতুল তৎপর হয়। প্রতুলের আঁতীরক্ উৎসাহে নন্দা মজা পায়। 
খুব তাড়া না! বড় বোঁশ সময় আগলে থাকছি। আনম পার হব তবে না আর 
একজন তোমার আপন হবে | 

অনেক যান বিভ্রাট টপকে অবশেষে রোদে পোড়া ক্লান্তিবাহিত শরীর নিয়ে 
প্রতুল ও নন্দা হাঁজর। ঝড় উঠলে যেমন সাড়া-তাড়া লাগে গৃহচ্থের তেমনি 
কল্লোল শুর্‌ হয়ে ষায়। কান ঝাঁ বাঁ অবস্থা । নন্দা জড়োসড়ো। কুণ্ঠায় 
ঠোঁটে দাঁত কাটছে। ইস, কথা ছিল সকাল সকাল আসবে । হাত লাগাবে। 
fe ছি। ফাঁথকাদ নন্দার কাছে ঘন হয় 1-তোর অত কিন্তু কিন্তু কিসের রে, 
দোষের গোড়াতো দাদা। হাড়ে হাড়ে চান। দে*তো। বলে এক হাতের ( 
বেড়ে বুকে টেনে নেয়। ঘাঁন্ঠতার ভাপে নন্দা আভিভূত। মাথা বংশবদ হয়ে 
এলিয়ে পড়ে স্নেহময়ী বুকে । তার ধূলোময় মাথায় যুথকাঁদ হাত বুলিয়ে 
যাচ্ছে! ফলে A গাঁত AVA হয় তাতে ALLA থেকে কনুই অবাঁধ পেশশী থলথল 
করে। নন্দার মনে হয় এই মেদ নিছক বয়সের বাহুল্য নয়। GS পূ্জ চার্বিতে 
জমে আছে CARA KAI মায়াদয়ার শরীর । 

_শাড়ীটা ছাড়। লাট হয়ে গেছে। আলনায় ছাপা শাঁড় আছে। পরে 
চট করে চা বানা ! চাঁচা করে অনেকক্ষণ ধরে রব তুলছে | 

মুখ ঝামটায় MASA ।-অত কিসের । এটা গেট টুগেদার । মন্দারাও হাত 
লাগাক। 

_তবেই হয়েছে । এক একটা ধেড়ে নেকু। কথায় সুপার ফাস্ট। কাজে 
মালগাড়র অধম | চেনা আছে সব। তাড়ায় সাড়া দেয় নন্দা। পাবাড়ায়। A 
লঘু পয়ে হ'টিছে। পায়ের ওপর নিতম্বের ভার যেন আঁতরিন্ত। ভার ভার। 
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ফলে গাঁত মন্হর। অবসন্ন । দৃশ্যটা হশীরেনের চোখ টানে । ঠারে ঠারে দৃষ্টি 
_সুখ উপভোগ করে। আসর প্রস্তুত । সকলে জড়ো হওয়া মা ফুটতে থাকে। 
প্রথম এজেন্ডা £ সন্তান AVIS প্রত্যেকেই গনজএনজ চাঁদদের নিয়ে পড়ল। 
MBS শুরু করল গুণপনার গীত। 

ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করছে গ্যাঁলিলেও {নিউটন মাদাম কুরীর 


“উক ঝাঁক মুখ । কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। ফলে Cin প্রাতিধ্বানর 


FRA বিবৃতি একাকার | 

ROR এজেণ্ডা £ জশীবকার কাসুশ্দি। ঘোঁট তেমন জমল না। 

তৃতীয় এজেণ্ডা £ লটঘট প্রসঙ্গ । মজালাস মেজাজ । আলগা ভাষা । উলঙ্গ 
বিবরণ । ঘর হয়ে ওঠে পাড়গাঁর পুকুরঘাট । ক্রমে এক সময় এই আলোচনাও 
কামিয়ে আসে | রস শ্বীকরে যায় l 

দাঁড়াও পাঁথকবর । জন্ম যাঁদ তব বঙ্গে । | 

অমোঘ 'নয়মে হলাহল বাঁক নেয়। রাজনীতি স্মরণ গচ্ছাম। বাঙাল 


"পারে বটে। সমধক্ষা ও বিশ্লেষণের ঝড়। প্রত্যেকে AARP, এবং প্রাধান্য 


কাঙাল । মতের শান্তিপূর্ণ সহাকস্থানে আস্থাহীন। ফলে জোর টক্কর | ঠোকা- 
aie । বিশ্বামন্র-বাঁশম্ঠ অবস্থান। মত-প্রাতমতের মাকু ঠেলাঠোঁজ । লক্ষ করা 
যাচ্ছে দুটো AAT য়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের গুরুভাই | দেশে যে সংকট চলছে 
তার গোড়া SPSS | জন্ম শাসন চাই । Aes) কিন্তু তা শুধু হিন্দুর 


“বেলায় | ওঁদকে কাটারা পয়দা করে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ ধর্মের বীজ | কালিদাস ক 


গাছে ফলে ? মাথার ওপর বসে আছে হিজড়ে সরকার । জামাই আদরে RRE | 
বামপন্ছণরা বিকলাঙ্গ ৷. 

Ma এসো। ঢাউস ম্যাঞ্সিতে লটপাঁটয়ে লতিকা হাঁক পাড়ে ।--চাণক্য 
শুর, হচ্ছে। 

হরেন উঠি উঠি করছে । দাবনা থাবড়ে ধমকায় প্রমোদ ।-বসো | টিভি 
আর সে টিভি নেই। 

মহাভারতের পর 'সরিয়ালে গুরুদশা চলছে । বলে পেশ করে দ্বিতীয় 
সমীক্ষা । যে যা বলো ভাই আসলে ক্ষমতাভীম হচ্ছে লঙ্কা? আর লক্কা হচ্ছে 
রাবণ তৌরর কামারশালা । যতই হহ্বিতশম্বি কর আসলে হচ্ছে বঞ্চনার মনস্তত্ব । 
চাই চাই হাহাকার। লণকায় পা পড়লেই ঢালাই হয়ে যায় রাবণ ছাঁদ । এই দুটো 
সমীক্ষায় সকলে গুরুভাই। রাজা-উজর মারা আর বাঁচান নিয়ে ঘোট তুঙ্গে, 


২২৪ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 
তেড়ে-ফুড়ে এাঁগয়ে আসে বূথিকাণ । 
ata এনাফ অফ সিরয়াসনেস | এবার ক্ষান্ত হও । সঙ্গে সঙ্গে নার 
সংকলন রা কাটল্‌,--থামবে ? l 

ভ্যাজ ভ্যাজ করা FISIA গেল না | 

হরেন প্রকৃতই বোর হচ্ছিল। সে হাঁফ ছাড়ল। আর প্রতুল? সে গোড়া 
থেকে বেকার ৷ দায় আছে না! 

কবে যে বোনটা শাঁখা পরবে। রাজনীতির খোঁয়াড়ে সম্ধ্যা নামল 1 

লতিকা এাগয়ে আসছে । টাল সামলাতে সামলাতে । দু হাত জোড়া | 
হাতের বেড়ে ষ্রে। ট্রের ওপর স্টলের বাটি ভাত বড়া । MAT দুটো করে 
গোনাগুনাতি। ঢাকনা খুললেই ধোঁয়ার স্তম্ভ । Ga বাঁক অংশ জোড়া হয়ে 
আছে খালি কাপ এবং টি পটে। ATSP প্রণত ৷ পট থেকে কাপে চা ঢাল:ছ। 
বাল করার উদ্যোগ নিতে খেয়াল করে NIEA বেপান্তা AAT কোথায় গেল ? 
এ পাশ ও পাশ চোখ RIKA ফের, হপরেনই বা কই? 

area tia লুফে নিল প্রশ্ন । ছংড়ে দিল রগড় ।_গেট টুগেদারে কোন জট 
উধাও হলে খোঁজ করতে নেই বোন। আরো বড় হও বুঝবে কেন হাঁরয়ে যায় । 

ছাই ধোঁয়া আর গ্যাঞ্জামে পাঁরবেশ অল্পক্ষণেই স্টাঁফ। হাঁস ফাঁস করে 
নন্দা। গায়ে বাতাস লাগাতে ব্যালকানতে আসে । গ্রশলে ভর দিয়ে ভোগ 
করতে থাকে একান্তে আরাম | হাত-পা BIGA FEAA সুখটান দিতে হখীরেনও 
খোলা হাওয়া চায়। এই অভিলাষে তারও 'নবচিন ব্যালকোঁন। প্রকৃতপক্ষে 
কাকতালীয় বিভ্রাট । হাব তো হ একেবারে মুখোমুখি 1 ae নন্দা পালাবার, 
উদ্যোগ নিতেই অবরোধ | হরেন দুদকে দুহাত প্রসার করে বেড়া দেয় | 

_পথ ছাড়ুন | 

_ইচ্ছে নেই, অত তাড়া কিসের | 

-বোঁশ বোঁশ, চোখ পাঁকয়ে+-ডাল বসান আছে। 

_থাক। 

-বোঁশবেশি। 

হরেন একবার আভিনিবেশ সহকারে নন্দাকে পরথ করে। বাঁধরতা TaN করে 
এই বলে- বেশি বোঁশ শব্দজোড় সম্পর্কে আপনি ভীষণ ম্যানিয়েক । ম্যানয়েকের 
বহলে পড়ে কী আশ্চর্য ব্যাঞ্জনা পায় উচ্চারণ তা aly জানতেন | 

নন্দার নাকের পাটা ফুলল। ডগা লাল হল। বুক কাঁপল। TATE চোখ 


wG 


SITIA ১৯১৫ ভাসো আমার ভেলা ২২৫ 


* খমোহাবৃত হোল । অথৈ ARAS ছেদন করে এক ঝটকায় নন্দা হাতের বেড়া 


টপকে উধাও | 

ata স্থির woos ব্যাধের AAT | 

হোক ঢাক গুড়: গুড় স্ফুরপ, আয়োজকদের কাছে সবই ফাঁসি। হোমওয়াকেরি 
ফসলও বটে। সমরদা মেঠো টাইপ। শ্পষ্টতায় আস্থাশীল । AT- 
"আঁতাত নল্দাকে APKS পাকরাও করে জেরা করে -FKA কেমন যোগাড় wats 
চলবে? 

সোজা জবাব নেই। দাঁতে আঙুল কাটছে নন্দা । ব্রীড়াব্ধথ মুখ | লাজুক 
OR] সায় সূচক । তবু পার পায় না | সমরদা খোলা তাসের খেলোয়াড় | 
ছেদ ধরে । _নোহেজি। পস্টার্পাষ্ট মতামত দে। অগত্যা জবাব দিতে হয়! 

নন্দা জবাব দিল।--জাঁন না ATS | 

বাঁক থাকে হীরেন। সে যে প্রভূত পাঁরমাণে কাত তা মতামত পরীক্ষার 
স্উধ্র্বে। অতএব গ্রথত হয় শিলান্যাস। সমর্পণ এবং গ্রহপের। 


সুই 


ছুটির বিকেল চারটে। প্রতুল আয়েস করে চা পান করছে। ফুরফুরে 
ARATE | চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার মনে আসে একদা প্রেমের সন্ধানে সে 
ঘুরেছে। লাভ হয়নি। ক কলেজ কি ইউানভার্সাটর we’ পারু্রমা-সব 
অঙ্গন তাকে বিমুখ করেছে | অবশেষে প্রেসের তট খংজে পেয়েছে গায়ত্রী সংসর্গে। ' 
এসেই থেকে তার গায়ত্রী আশ্রয় | 

প্রতুল হাটিছে। সঙ্গে সঙ্গে মন অন্তঃস্রোতে বহে উজ্জানে। নন্দার বিয়ে তার 
কাছে মু্তর বাতাবরণ ৷ চারদিকের বিনোদ ল্লোকোচ্ছাস তাকে উদাস RA 
নে হয় AAAS আপন বলে কেউ নেই। গায়ন্রী ছাড়া । তার সারা মনে 
ছাঁড়য়ে যাচ্ছে TAT | 

বাতাসে উত্তরে ঝাপটা ! চুল DRA বসে থাকছে না। উদ্রান্ত। প্রতুল 
এক সময় টের পায় সে এসে গেছে, বেখানে সে আসতে চেয়েছে । ডোরবেল টেপার 
আগে এীদক-গাঁদক তাকায় । কেউ নেই দেখে চিরুনি বার করে। এলোমেলো 
হয়ে' যাওয়া বাহারী চুল পাঁরপাঁটি করে আঁচড়ায়। iene চুল ফের মাথা 
tata wa ঘেটে যায় । 

১৫ 


২২৬ ae এ -  পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২: 


ডোরবেলে আঙুলের চাপ পড়তেই দরজা হাট। দাঁড়িয়ে স্বয়ং গায়ত্রী h 
ফাঁপান চুল । শ্যাম্পুতে সার দেওয়া নিবিড় ফলন। ভাত-বুম উৎপন্ন ঢলঢল, 
মুখ। ঠোঁটের নিচে অনবদ্য হাঁস বাঁলয়ে,তুমি ! 

এ রকম পারস্ছিতিতে প্রেমার্থীরা যেমন করে, প্রতুল তাই করল। অর্থাৎ চেয়ে 
রইল | বোকা বোকা চোখে.ভন্তের মত | হাঁটুতে ব্যথা অনুভব হলে তদগত ভাব. 
ছন্ন হয় ।-অনেক হেটে VS ভীষণ aS আমায় বসতে বলবে না? 

গায়তীর ঠোঁট চাপা শিহরণে দোহারা 1-অনেকাঁদন পর এলে। ঠোঁট ফুলিয়ে, 
চিবুক ভাসয়ে আঁভমানী অঙ্গ প্রতীক্ষার সুন্দর ভাঙ্গি ফোটাল। 

_তোমার অবসাদ গা ছাড়া ভাব আমায় হতাশ করে। অনুযোগে প্রতুলের 
গলা ভেজা | 

_এমন ভাবে বললে আম যে কষ্ট পাই বোঝ না তা? 

আঁতারন্ত.ব্যগ্রতায় গায়ন প্রতুলকে ভেতরে ডেকে এনে বসতে দেয়'। প্রতুল- 
বসলে, আইবুড়ো'দুই বোন নাবালক ভাই এবং মাকে নিয়ে পাঁরবারক Teese 
ভুলে ধরল TERT তারপর পূর্ণ চোখ মেলে ধরে জিজ্ঞাসা ফোটাল.দশ্যটা 


' কল্পনা কর। 


সাঁত্য বলতে কি প্রতুল হাওয়ায় ভাসাঁছল। ভেবোঁছল নন্দার বিয়ে হয়ে যেতে: 
ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু এ কাঁ গেরো'। উড়ে এসে জুড়ে বসল আর এক ফাঁড়া | 
প্রতুল হত-বিহবল। সব কে'চে যাওয়া বিষাদে ছে"দা বেলুনের মতো চুপসে যায় 
মুখ | 

প্রতুলের LOA মুখ গায়ন্রীকে বিচালত করে । কোমল স্বরে সাচ্কনা দেয়।, 
ATA করো | 

_আবার সবুর। খেলাচ্ছ ! কাঁদাতে চাও! 

হায়রে! কে ককে কাঁদায়। আছ্ছা তোমার ক মন পড়ে বানজলা ? 

_পড়ে। | 

PAT ? 

-পড়ে। স্মরণে HHT ও ভয় আসে। 

-শৃবরাটশ ক পৌরানক হয়ে যাচ্ছে! 

এবার আপ্রিতে প্রতুল মাথা জাগায়,_রটনা আছে মেয়েটি নষ্ট ছিল | 

_হাসালে। শেষে তুমিও ক্যাওড়া খাতায় নাম লেখালে। ওসব ব্যাখ্যা 
তো আমলা আর তাদের গোম্তা শাসক শ্রেণীর। গায়ত্রী মুখিয়ে ওঠে 8 Te 


"ac, 


শারদীয় ১৯১৫ ভাসো আমার ভেলা | ২২৭ 


বলতে চাও শরার ঘাঁটা মেয়ে এই তো । কাঁ এসে যায় তাতে। মূল তো একই, 
পেট পুজ্জোর আয়োজন। নষ্ট মেয়ে মানে লুটের মাল গণভোগের জানস ? 

প্রতুল আর্ত হয় ।_প্রজ অন্য কথা বলো I 

গায়ন্রীর ঝাঁঝ থিতোয়। শান্ত SAAS তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে, 
কাহল। মন খারাপ বাব? কোন বই মনে পড়ল না। কিন্তু মনে এলো 
এক খ্যাত বই এর-সংলাপ । বই থেকে ঠোঁটে তুলে আনল সংলাপ। তারপর 
উদগার করল।-মন বলে এখন আর কিছু নেই গায়ন । যা দেখছো সবই 
শরীর। গায় পর প্রসঙ্গর জের টেনে ব্যাখ্যা বিশদ করে aria কি পার 
আমায় মা-বোনকে নঃসহায় অবস্থায় ফেলে আসতে? কি কুৎসিত চেহারা 
সমাজের। চাঁরাদকে ওত পেতে আছে ধূর্তরা। অসহায় মেয়ে 'বাগে 
পেলেই- 

_-হয়ে পড়ে ভাদ্র কুকুর। . প্রতুল পাদপ্‌রণ করে MALT । 

-AR তবে। এই যেখানে হাল আম কি পার রসের যোগান দিতে । 


তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে ॥ গায়ন থামল । চাপা অনেক ভাবনা বিক্ষোভের 


আকারে ফেটে পড়ল। ভাবনা আসল বিক্ষোভও থাঁটি। বগড়া গড়াপেটা, 
কাঁহাতক রাখা যায় মোক কলহ। এক আ'তিশষ্য. থেকে আর এক.আতিশধ্যে 


, পিছলে আসে met) প্রতুলের পণীড়ত মখ্রী নজরে আসাও চাঁকত ধাক্কার 


কারণ। শহ্কা-জর্জর এ মুখ কি চায়। ' অবক্ষয়পূর্ণ এ মুখ থেকে সার্বক 


.. AS নিতে গায়ুন্রী অক্ষম । কেবল মনে হয় এ মুখ ভালবাসার দীক্ষা নিতে 


আকুল । AAT টের পায় ভেতরে ভেতরে ও নিজেও আলুথালু। ভাঙছে। 


- চির্যান-শাঁসিত নয় বলে কপালের আল ঘে'সে গালের পাশ ঘে'সে চুলের ব্যাপক 


নৈরাজ্য। 

প্রতুল গান্তীর্য বজায় রাখে, রগড়েও যোগ দেয়।-কেন যে ভুলে যাও এটা 
got বিশ্ব। আমাদের বাসভুম। খেমটা সমাজ । বিয়ে নামক সামাজিক 
ছাপ না পড়লে প্রেমপ্রীত ভালবাসা শুয়ে থাকে লাশকাটা ঘরে । মনের খেলা 
খেলোঁছ অনেক । আর কি সয়! 

ইসারা ধরতে পারে গায়ন ৷ ক্ষণ মুহূর্ত যেন লালের ছোপ পড়ে গালে" 

চপল হতে হতেও প্রতুল নিজেকে গুটোয় । পাঁরবেশ হাল্কা হোক চায় না। 
হেস্তনেস্ত চায় । তাই ale eee পথ ধরে। 

তোমাদের পাঁরবারে কোন সাবালক পুরুষ নেই। যাঁদ বড়ো দেখে একটা 


: ২২৮ পরিচয় শারদীয় সহখ্যা 


বাঁড় ভাড়া নিয়ে সবাইকে জড়ো Fis একই ছাদের 'নিচে, গড়ে তুলি সংঘ পাঁরবার। 
কেমন হয়। - 

-না মশাই হয় না। ভয়ংকর এক সময়ে আমরা বাস করাছ। জীবনের 
কোন স্তরে জোটবম্ধতা নেই । সর্বত্র বিভাগ । আত্মসুখ। সিঙ্গাপুর কালচার | 

এই আবহে তুম চাও সমবায় । হয়? 

তর্ক করা TH কিন্তু প্রতুল আপস চাইছে । তাই অন্য প্রস্তাব পাড়ে।_ 
চলো যাই অন্য কোথাও । ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে হাওড়া-শিয়ালদার 
এমন কোন লোকালয়ে বাসা বাঁধ। আম রাখব আমার মীর্সাগার তুমি বজায় 
রাখাবে তোমার 'দাঁদমাণাগার । পাঁরজনদের প্রতি কর্তব্য করে যাব অর্থের 
যোগান THA I 

শুনতে শুনতে গায়ন্রীর মনে হচ্ছে প্রতুল যেন 'নিত্য ষান্ীদের সামনে সাপসার 
বিজ্ঞাপন 'দচ্ছে। বলবর্ধক যা খেলে জীবন-রস অর্জন করা যায়। 

গায়তশর মুখ বিদ্দুপে লিক দেয় ।-আম কি এক বোতল সাজসা ? 

প্রকাশ্য আবেগ ঠাটরায় MCA যেতে প্রতুল দমে যায়। গ্রহণগ্রস্ত সুর্যের মত 
মলিন হয় মুখ | 

প্রতুল দুঃখ পেয়েছে লক্ষ করে গায়ন বলে,_তাছাড়া মেলা খরচা । নতুন 
aie মানেই fae অংকের সেলামি। ভাড়াও গুনতে হবে তিন-চার গুণ । 
ইনিসয়াল ইনভেস্টমেন্ট হেভি । ল্যাজে গোবরে হব। 

গভীরে আঘাত পায় প্রতুল। নর-নারীর একান্ত পটভাঁম:ত টাকাপয়সার 
' কচকটিুবড় করুণ লাগে। প্রতুল কিছুটা আত্মমগ্ন হয়ে পড়োছল। গায় 
তাড়া 'দিল,_?ক ভাবছ! 

তাহলে আমরা কি ঘর পাব না? 

চিরায়ত প্রশ্ন । যুগ যুগ ধরে মানুষ ঘুরছে আশ্রয়ের সম্ধানে। AA 
পড়ছে তার পদচ্ছাপ ! তবু সেই আদম চাঁহদা মেটাতে সভ্যতা আজো 
অপারগ | 

প্রতুল পুনরাবৃত্ত করে জিজ্ঞাসা, তাহলে আমাদের প্রেমের কোন ঠাই নেই? 
কণ্ঠস্বর যেন অজঙ্গর গ্রাসে হাড়মু"ড wig যাওয়া আর্ত এক প্রাণীর | 
প্রতুলের পাশ্ডুর মুখশ্রী গায়ত্রীকে বিচালত করে | 

হঠাৎ প্রতুল যেন 'তাঁমর হরণের সন্ধান পায়। উৎসাহিত হয়ে বলে, আমার 
এস এস. সি Tein আহে। বইপত্র নোট খোয়া বায়ান) ঝাড়পোছ করলেই 


টা 
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সঞ্চয় বোরয়ে আসবে! মরচে ধরা নলেজ বালাই করে নিলেই কাজ চলবে b 
টিউশানর বাজার চড়া । মাদুরপাতা ব্যবসা শুরু করব | 

-পারবে না! যারা কামায় তাদের জাত আলাদা । ও ধাতের তুমি নও | 
SR নাছোড়বান্দা । জোরাজর wa gia কথা দাও গায়্রী। আম 
aie দোঁখ। অর্থের যোগান হয়ে যাবে । আব্বাস গলায় গায় প্রতিবাদ 
জানায় ।_রোমাম্স ধোপে টিকবে না। সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে। দূরের 
যে জমকে মনে করছ সদর্থক জমি ভোগের গোকুল কাছে গেলে টের পাবে তা 
Seat | ভোগ নিকেতন ক গড়ে তোলা যায় সমাজ বাদ য়ে পাঁরপাশিক 'বাচ্ছিন্ 
হয়ে, পলাতক জীবন বরণ করে, একা একা ? মানুষ কি গাছ? 

প্রতুল বলল,_ঘনঘন যে আসব উৎসাহ পাই না। যখনই আসি তুম হয় 
আত্মীয় নয় পড়শণ নয় বন্ধু পাঁরবৃত ৷ 

-আঙ্গ খা-খা । আত্মীয় নেই বন্ধ নেই পড়শী নেই। জনতা নেই আছে 
শুধ: নি TST | 

সংবাদ নয় প্রতুল শুনল ঘোষণা । তার চার পাশে যেন, শঙ্খনাদ ধ্বানত 
হচ্ছে একযোগে | আসকারার নিশান উড়ছে। প্রতুলের তর সয় না! উইতগার 
গাঁততে ধেয়ে আসে । পাল্টা ঘোষণা করে,_আজ তবে উৎসব 1 

এতটা গায়ত্রী চায়ান। ভড়কে যায়। সামলে মুখে এ'টে দেয় শ্রিল্টায় 
নানদের নিবিকার ভাবকল্প । গা ঝাপটায়”-না না হাতে এখন অনেক কাজ | 

-গোল্লায় থাক কাজ । এসো তো। প্রতুল পাঁরকল্পনার দিকে এগোয় t 
সায় দেওয়া না দেওয়া বাহল্য। চকিতে গায়ত্রী অনুভব করে তার শরীরের 
আনাচ-কানাচ আঙুলের খেলায় অপরুপ | উপোস’ কোষ । একতরফা ক্রীড়া | 
STATS । মন্দ লাগছে না। আক্ষেপ নেই আছে আকাঙ্ক্ষার হাহাকার | প্রভু 


নষ্ট হয়ে যাই, সাড়া নেই প্রতিরোধ নেই। সয়ে যাচ্ছে। লোভের ধর্ম বিস্তার 


প্রতুলের তৃষ্ণা শ্রম প্রসারণ | তার প্রেম যে কাম-প্রযুস্ত তা প্রমাণের উদ্দ্যোগ 
নেয়, আর তখনই fais: যেন লক্ষণ গণ্ডা afer: wage গায়ত্রণীর 
ভেতরে শাঁত ATA হয়। প্রাচ্যায় সংস্কারের অবরোধ ওঠে! ফলে. Teer 
TRAST | 

প্রতুল দমে না। তার ফুতির পালে উদ্দাম হাওয়ার টান। প্রগলভ হয় 
ভশয়ণ। ফাঁকা ঘর। এমন সুযোগ হারায় কোন বোকা-এসো আমরা PETAL = 
স্বীর সংসার বানাই। 
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' haw ভাঁজ থেকে গায়ত্রী নিজেকে Pre করে। আড়মোড়া ভাঙে। TOE 
হয়ে স্বচ্ছ গলায় AAA রস না! চোখ পাকায়। ঠোঁট ওলটায়। বলে, 
বসে থাক চুপাট করে। নো ট্যাফো। ৃ 

ভাঙা পা খানায় পড়ে। প্রতুলের বিপুল উদ্যোগ, পাঁরিপাঁট আদর দূর 
অন্ত। উৎকৃষ্ট গাল তাক করে যেই বনশালণ চুমো দতে GATS: - +1 

কলরব দেখতে আয়োজন মুখ থুবড়ে পড়ে। পদধ্বান এবং মুখরতা ক্রমশ 
খনকটতক | নিমেষে দৃশ্যপট বদলে যায়। প্রতুল বাস ম্যাগাজিনে দৃষ্টি ae 
করে। MAAT ঘরের কোণে দেওয়ালের ঝুল বাড়তে ব্যস্ত থাকে, দৃপ্ত পদপাতে 
সামনে এক মাঁহলা 1 যেতে যেতে বাঁকা AG হেনে ঢুকে যায় অন্দরে । পিছু পিছু 
শায়ন্রীর মা, ভানতা নেই, বিরন্ত হয়ে ধিরন্তি দেখান। একবারও দৃষ্টিপাত না 
করে উপেক্ষা করে পাশ কাটান। হাওয়া গোলমেলে । অগত্যা গায়্রীও তাদের 
অনুগামশ । মাহলাকে প্রতুল চেনে। 

পেশাগত দিক, মাঁহলা সমাজসেবা, বৈতাঁনক নয় শৌখিন । আপাতত গায়নী 
তার হাতে একটা কেস। 


ভেতর দিকের দরজা হাট । পর্দা গুটোন। বৈঠক বসেছে । কথোপকথন 
চলছে সোচ্চারে | রাখ-ঢাক নেই | প্রতুল অস্বাস্ত বোধ করে। আড় পাতা 
তার স্বভাব AR] অথচ ওদের অন্তরঙ্গ ক্যাচাল কানে ি্ধছে। উদ্বেগ উত্তেজনায় 


প্রতুল টানটান। গাঁতন্তগ্ধ। মা ছেলোট কিন্তু ভাল, অনেক বছর ধরে দেখে . -. 


OTA | মাঁহলা-ভাল ছেলে ভাল থাক। আমাদের চাই কাজের কুটুম । 
_ ওর ক আছে? রাইটার্সের ক্লার্ক । গচ্ছের পোষ্য | দমকা আয় নেই । লোনে 
লোনে জেরবার। হাঁড়ির খবর সব জানা আছে । আসল তাল টুনটনের আয়ে 
খাবলা বসানো । ও দেখছে ওর দিক । আমরা দেখব আমাদের দিক | সৎসারটা 
PIRA রাখতে টেনে তুলতে পারে এমন শল্ত জাগতে নোঙর করা বুদ্ধির কাজ। 
যার কথা বলাঁছ হাতের চাঁদ-। দুবাইতে চাকার । কাঁড় কাঁড় টাকা পাঠায় । 
দেখতে মিঠুন ‘টাইপ । ঘাঁট। ঘটিরা খুব বউন্যাওটা। টুনটুনকে পায় কে! 
এসেছে দুমাস থাকবে বলে। ঝটপট বিস্লেটা সারতে চায় | 

মায়ের মীস্তৎ্ক কোষে সন্দেহের আঁচড় পড়ে ।_গুণে সরস্বতী 'রূপে কাক 
ধনে লক্ষ্মী এমন ছেলের টুনটুনের প্রাত লোভ কেন? 

মাহলা-মন যে বড় বিচিত্র জাটল দাদ । কে যে কোথায় বন্ধক দেবে মন তার 


"শারদীয় ১৯৯৫ ভাসো আমার ভেল! BD 


হদিশ মেলা ভার। তাছাড়া টুনটুনের একটা মনকাড়া আলগা মায়াময় চটক 
"ত আছে। 

Fae মা।_নেয়ে যে মন দিযে ফেলেছে । বহুদিনের গাঁটছড়া। বুক 
“ভেঙে যাবে না! 

. সঙ্গে সঙ্গে মাহলার ধাতাঁন 1-রাখগে। অমন লটঘট ঢের দেখা আছে। 
কত tae চোখে পড়ল। কেদে কেটে পশীড়ত | মেজে ঘসে রুপ / দাঁদন 
"পরেই চুপ । চালু হও দাদি চালু হও । 

মা-আমার বাপু মাথা খেলছে না। মেয়ের সঙ্গে কথা বল। 

চামড়াজাত বটুয়া খুলে প্যাকেট থেকে আঙুলের চিমাঁটতে মশলা তুলে মুখে 
-পুরল মাঁহলা। আয়েস করে চাপুস চুপুস শব্দে পান পরাগ চিবোচেছে। 
“oat বসা, চাীন, মুখের পেশা wer ইত্যাদিতে এই সময় মাঁহলাকে 
“ভুষোদরশ বলে মনে হয় | 

ধাঁরে-সংদ্থে গায়ন্ীকে নরমে-গরমে পোষ মানাচ্ছে। ভজাচ্ছে। জ্পাচ্ছে। 
-টোপ 'দচ্ছে। 'দাঁদাগার করছে। 

_মুখ তোল টুনটুন। মন দিয়ে শোন লক্ষযীটি। ছেলেটির অনেক 
রোজগার । আইবুড়োদের ঘুম-কাড়া রূপ। দিতে থুতে হবে না। তোরটার 
চেয়ে ফার বেটার । অনেক কষ্ট ষাচ্ছে। সংসারের জন্য অনেক ত করলি । আর 
বকেন। এবার পায়ের ওপর পা তুলে aH হয়ে সুখের 'গান্ন হ। হিসেব করে 
চাল না চাললে বাবু সমাজের একধাপ নিচে নেমে ATT 1 

fo এফেক্ট তোর হল তা জারপ করতে বা হঁপ কাটাতে MANI ফের যখন 
শুরু করল সুর নরম স্বর নিচু ।_তোকে ওর মনে ধরেছে । এ কাঁ কম ভাগ্যি। 
মজেছে। এই বেলা নিজের কোলে কোল টান। প্রতুলের কান কাঁ at করে। 
রাগে চরাবর করে গা। উত্তেজনায় সবঙ্গি থরথর। পাঁরাশ্থীত আঁগ্রগভ। 
এবার বিস্ফোরণ ঘটবে । বিভ্তের শাসনে নারী বধ কতাঁদন চলবে ? ভেবেছে 
“কি? প্রাতপান্তর মৃত্যু TÒ বাজল বলে। ডলার ছাঁড়য়ে তু তু ডাকলেই যারা 
Gay সপ্ধি আলগা করে ওরে মুর্খ আধম তাদের মত নই। 

প্রাতপান্তর হাতছা?নকে কলা দেখিয়ে খোদ তোর বিষয় আশয়. ঘোষণা করে 
“এক কাপড়ে বোরয়ে এলো বলে। প্রতুলের কানে মহাকাল যেন গফসফিস করে 
প্রমোট করে ; প্রস্তুত হও । বিক্রম প্রদর্শন জরুরি । Feet কোষ টানটান। 
CHANG | প্রতুল উত্তেজনার তুঙ্গময় মুহূর্তে । সামারক আদবে গোড়ালতে 


২৩২ পারচয় _ শারদীয় সংখ্যা 


গোড়াঁল ঠুকে স্থির । যুদ্ধ কঠিন মুখ । আঁভিসারা গায়ন্রীকে স্বাগত জানাতে, 
নিঃশ্বাস গোপনের প্রহরায় GOS | রুদ্ধ*বাসী অপেক্ষা অপেক্ষাণণ৭ অপেক্ষার: 
কাল বড় দীর্ঘ । যেন নিরবাধ কাল | 

-না নাবোন। এসব ব্যাপারে কোন হে'য়ালি নয়। ভাবের ঘরে চুরি নয়।, 
কী চাস তুই! একদিকে উজ্জল দাম্পত্য আর একাঁদকে দাম্পত্যর বানি টানা ।- 
কোন কাউন্টারে যাব | 

falo, গন পতনের শব্দ শোনা যায় এমন স্তক্ধতা' । বৈঠক ভাঙোন 1 
ফের মহলা চাপ দিচ্ছে ।_দোনামনা ঝেরে ফ্যাল । পক্টাপান্ট কথাদে। তোর 
কথা পেলে আম কথা দিয়ে দেব । তারপরই প্রজাপতির নিঘন্ট, প্রতুলের পায়ের 
{নিচে SIG টলতে থাকে । এ কাঁ শুনছে সে। তার প্রার্থনার পরাজয় | লণ্ডভণ্ড; 
সাধনা | 

তোমরা যা ভাল বোঝ | শরম-আঁবষ্ট জবাব | অর্থাৎ টোপ গিলল। 

মাহলার দৃঁষ্টতে তারিফ । গায়ন্রীকে She জারপ করে দৃষ্টি ঘুরে আসে- 
দরজার দিকে । উল্লাসে বঝিকাঁমক করে মুখ । মরদটা শুনুক। মোক্ষম qI l- 
আহত বাঘ এবার চাটুক ‘জের ক্ষত! 

প্রতুলের বুকটা হাহা করে। জবাব নয় তাকে ধুলোয় পেরে বুকটা ফালা 
ফালা করে দিচ্ছে। 

আর অপেক্ষা বাতুল। প্রতুল রাস্তায় নামে RATS যা ছিল তা নিজেদের ।- 
সমস্যা যা ছিল তা উভয়পক্ষের ব্যান্তগত | মাঝখানে পেরে ডলার নেপো KA 
মেরে দিল দই। পাঁরজনেরা এক গালে ছিটিয়ে দিল চুন! আর এক গালে 
লেপে দিল কাঁল। চুনকাল মাখা মুখশ্রী। হ্যাটার একশেষ। 

প্রতুল হাঁটছে । আমোঁদনী জনস্রোতে একলা । উদভ্রান্ত পদচ্ছাপ। এই- 
Tea জখম STAG যৌবন নিয়ে এখন সে কা করে। তার খরাপশীড়ত অর্তদেশে' 
সহসা প্রবাহ জ গল । গালের এ সুন্দর টোল, কানের লাঁততে অনবদ্য তল, 
তাঁতর বুকের MAA পুষ্ট ঠোঁটের রস সব লুটবে শোষণ করবে পেদ্রোডলার ॥ 
কসম। পাবে 'ক চামড়ার নিচে মাৎসময় জড়ান যে হৃদয় তার তল? পাওয়া 
কিষায়? কেউ পেয়েছে কোনাঁদন ? 

প্রতুল অষ্টুহাস হাসল । হাসি হাহাকার হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল বাতাসে | 


” 


অপ্রকাশিত শক্তি চট্টোগাধ্যায় 


এখানে থাকে না অনিমেষ 


আঙিনা বিষন্ন হয়ে আছে। 
এখানে থাকে না অনিমেষ ' 
আজকাল, বস্তুত নিজেই 
জবালিয়েছে পিতৃপরিচয় | 


বড় বোশাঁদন বড় সুখে 

ছিল, তবু কপালে সইলো না, 

“ তাকে যে কে টেনেছে ভিতরে 

তাকে যে কে টেনেছে বাহিরে, 

তাই তার ঘর-ভুদ্রাসন 

আজ শুধু ঝোপকাড় বন, 

স্মরণীয় হঠকারিতায় 

কখন RETA চলে যাক্স, 

পড়ে পুড়ে সম্পূর্ণ? নিঃশেষ" 

এখানে থাকে না আনমেষ। 
জলপাইগুড়ি :€ জানুয়ারি ১৯৬৫২ 


ZROB পারিচয় শারদীয় ১৪০২ 


জলে ভাসা খড়কুটো 
শঙ্খ ঘোষ 
> 
আমরা এসে দাঁড়য়োছলাম হলুদে হলুদ মিশে যাওয়া 
পাকা সুপার শুকোতে দেওয়া দুপুরে 
-কলাঁস থেকে কলাঁসতে টপটপ করে পড়াছল জলশোধনের জল 
. টেরও পাইনি কখন | 
খাল থেকে AAT হতে হতে তারা,আমাদের উঠোন ভা'সয়ে নিয়ে গেল 
সীমানাহারা ব্যবসাদারর দিকে । 
2 
ঘিরে ধরেছে চমকজ্জাগা চাকমা মেয়েরা । 
সগারেটওয়ালা আঙুল তুলে তুলে দেখায় 
ওই যেখানে জলের ভিতর জেগে উঠছে জারুল গাছের মাথা 
< রই মধ্যে ছিল আমার ভিটে 
চলো যাই বলে 
তাকে চক্কর দিয়ে ফিরে এল "স্পিডবোট 
সদ্ধ্যাও এল WAAC 
এাঁগয়ে আসা বাবুদের ডিকোড বা eas করবার আগেই 
‘চাকমা মেয়েদের দল ফিরে গেল আগ্ুনপাড়ার দিকে I 


শব্দার্থ 
তরুণ সান্যাল 


ন্যাঁদ চেয়েছ তোর থাকি, বা তোর থাকার চেষ্টা কার 
“এদেখাঁছ বন্যা দৌড়ে আসছে, পায়ের সে পাতা ছংয়েছে, 
মরণ-বাঁচন পাল্লা, কখনো এ এক পা আগে, কখনো ও, 
বত ছুটি পায়ে পায়ে আহ্লাদ ছোবল, . 
হুর কাঁটা খর চক্ষু বাঁডাইনে একটু চোখও ঘোরাতে ‘দলো না, 
এমানি ate, 


| TH ১১১৫. কাঁবতাগুচ্ছ l ২৩৫ 
আর ঘাড়ে খাত থেকে নেমে আসা রাক্ষসীর নিঃশ্বাস পাচ্ছ 


tela আছ, আছ ক, আজও পা পিছলে 
জলবালাদের সঙ্গে আবারো অতলে ঘুমিয়ে যেতে 


দূর থেকে মাদলের গুরু GA, মহুয়া বনের ডাক পাঠায় 
উত্তর পাহাড় থেকে ASHTA রেখেছে তার ঠাশ্ডা পাঞ্জা পাতা ঝরাতে 

. পুবের পলাশে 
হাওয়ায় পতাকা উড়ছে বুদ্ধ মন্দিরের চূড়া ছাঁপয়ে গেরুয়া, যেন ঢল, 
“পাছ ওগাছ ঝাঁপয়ে দয়া নামছে পা ফেলার ঘাসে 


ওহে ঘন বনভূম, অন্ধকার ঘাঁনয়ে আনা চোখের চোখের কোলের FANTA 
"বা নদণর পটচিন্ন, কেবলই বালক লেখে নৌকা তালগাছ 
দু পাহাড়ের মাঝ বরাবর লাল সূর্য ওঠাওাঁঠ পাখি ওড়াউীড়, 
বা মজা দহর বুক ফেটে জাগানো পান্না মোতিচুর শ্যাওলা 
TERS অলস মাছরাঙা 
জন্ম নেবে জন্মের ঘাঁড়তে স্প্রিং ০ 
ধা আমার স্বর্গ পার্দসো বা বেহেস্ত ফেরদৌস 
যে যেমন ভারো 
“কোনো এঁশী মাহমা না বিষ্লান্রিচেউবশশ না 
‘কেবল পায়েরই পাতা ভিজে যাচ্ছে, খাবে বলে রাক্ষসণ হাঁ-মূখ পিছনে, 
তোর আছি বা তোর থাকার চেষ্টা কার 


তরুণীর বেলা কবে বয়ে গেছে কোথায় ভাটিতে 
পিছে QU জ্রলোচ্ছাস 
কি জান এখনো নাকি তোর থাকা যায় 


বিপ্লব শব্দাট যেন আঁভধানে ঝুলকালি মেখেছে। 
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রষ্টির রাতে 

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 

বৃষ্টি কি কখনো কারুর কাছে প৫রোনো হয়ে যায় 
নোয়ার নৌকো তো আর দ্বিতীয়বার ভাসোন 

খুব বড় বাদলের রাতে আমার জন্ম, মাতৃগভে থেকেও 


সেই শব্দ শুনেছি 


' নদ’ লাফ দিয়ে উঠেছিল, জিভ বাড়িযলোছিল উঠোনের আঁতুর ঘরে 
সেই সুখ স্মৃতি নিয়ে মা-মাসমা এখনো হাসাহাসি করে ` 
যাঁদও সে বাঁড়ও নেই, arte হারিয়ে গেছে 
তবু ঘুমের মধ্যে আম গাছের মতন আকাশের Tees চেয়ে থাক 
হঠাৎ ডেকে ওঠে সুপুরুষ অভিনেতার মতন মেঘ 
ঝমবম করে বেজে ওঠে বাল্যকাল, বারবার খুলে যায় জানলা 


মুখে এসে ঝাপটা লাগে, দেখতে পাই নিজ রাস্তায় হে+টে 


যাচ্ছে একাঁট মানত দুঃখা মানুষ 
সামান্য পা টেনে টেনে হাঁটছে, ভ্রুক্ষেপ নেই বৃষ্টিতে | 
কোনোধদন আগে তাকে দোঁখান, মুখটা তবু এত চেনা 
ঠিক এইরকম ভাবে পথের মোড়ে মালয়ে গিয়েোছলেন আমার বাবা ॥ 


লাল TASH 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


আমার স্তী-র মৃত্যু ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ । 
এখন আমার সংসার বলতে 
ছেলে-মেয়ে জামাই 

আর পৌনে দুবছরের MORA I 
ছেলে ছবি আঁকে আর পড়ায় 
মেয়ে শিশুপালন করে আর পড়ায় 
জামাই শিশৃপালন করে আর পড়ার 


P 


শারদীয় ১১১৫ কাঁবতাগ্চচ্ছ ২৩৭ 


নাতান নাতনির মত বেড়ে ওঠে, 

আম কবিতা fata, পড়াই, আর 
ওয়েড-অফ্‌সেটে টলোমলো এই দেশে 
দশ্বছর ধরে একমনে 

ভাঙা মাদার টাইপে ছাপা কাগজ এাঁডট: কাঁর। 


যেভাবে বললাম 

অৎকটা কিন্তু তত সরল AT |. 

মাকে মাঝে ভাঙা তন্তাগুলো 

সাজিয়ে রাখার কৌশলও রয়ে গেছে | 
আমাদের কাছে যারা আসে-যায় 

তাদের পায়ে পায়ে 

এ সাজানো তন্তাগুলো ফাঁক হয়ে গেলে 
আমার বুকে দমকল বেজে ওঠে। 

ভাঁগ্যশ এখনো CHS পেয়ে যাই | 

না হলে, শশতের মত শান্ত এই বিকেলে 
EEE TE 
এ হাঁ মুখো ফুটো দিয়ে 
অন্তত বার দশেক 

ঘষা পয়সার মত টুপ করে গলে যেতে পারত 
আমার জীবধন। 


"আসা ও যাওয়ার দাদকের নৌকো 
হযে পুড়িয়ে দিতে চাইনি তা নয়। 

_ দঃকৃলখাকি ঘরভোঁদ হাওয়া 
“আমাকে যে ফুসুলে নিয়ে গুম্‌খুন করতে চায়নি 
‘Sl নয়। 
fare এ দমকল এ লাল দমকল 
‘কেন জান না 
কনবন বেজে উঠে 
'তাঁলয়ে যাওয়ার ঠিক আগেই 
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ATA AS ভরা মোটা দানার ভাত 
আর এক গ্রাশ জলের সামনে, 
আর আম 
তাই আজও ঘুলঘুির মত চোখ মেলে দেখতে পাই- 
আমার ছেলে ছবি আঁকে আর পড়ায় 
মেয়ে শিশুপালন করে আর পড়ায় - 
জামাই শিশুপালন করে আর পড়ায় 
নাতান নাতানর মত বেড়ে ওঠে 
আর he, 
Taber face ছাপা পান্রকার ওপর:দিয়ে 
বাড়া দশবছর আমার দিকে 
কালো প'পড়ের মত ছুটে আসে | 
ভাঙা মাদার টাইপের পর মাদার.টাইপের পর মাদার টাইপ". 
কথোপকথন 
পূর্ণেন্দু পত্রী 
নন্দিনী 
আকাশে নলের উপক 
তার মানে ALII এসে গেল! 
Gooey 
পুজোয় বসার দিনও শেষ হয়ে এস ৷ 
নন্দিনী 
তার মানে? 
TS পুজোর কথা বলছ, দেবদেবী ঠাকুরদালান” 
পাঁড় নাস্তিকের মূখে হঠাৎ এমন হাঁরনাম ? 
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Vera 
নাস্তকেরও পুজো থাকে, হেসো'না, হেসো না, 

নাশ্তকেরও না-ঈশ্বর থাকে ।- - 

চতুরঙ্গ’ পড়া আছে” জ্যাঠামশায়ের কথা ভাবো | 

আম যে পুজোর কথা বলছ সেটা প্যান্ডেলে AIS নৃত্য নয়, 
তার চেয়ে কি er Toe | | 


নন্দিনী l 
ধাঁধার মতন করে কথা বল যেন? 
যখন কবিতা লিখবে ওসব পণ্যাচালো কথা বলো | 


শুভঙ্কর | sa 
আমার পুজোর মানে নিমগ্তা, ব্যান্তগত ধ্যান - . 
আত্মানুসদ্ধান। 

পুজো যাকে জানা, বোঝা, পাঠ, অধ্যয়ন | 

সৌধচুড়ার ন্যায় যে-কোনো নিমা্ণ, যাতে সৌররশ্মি ঝরে. ae 
সে-স্বকে.গাছপাকা ডাঁলমের মতো STATE । '' 


এত চটুলতা আজ বাতাসকে পাথর করেছে 
যার চাপ বইতে গিয়ে পাঁজর কাৎরায় | 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মানুষ মনে হয় 
অন্য কারো PHA আর গলা মেলাতে ATTA AT |. 
কোথাও fs কথা থেমে আছে? ১ 
নেই, তবু কথা আজ সাবানের ফেনার TAT | | 
কথাও TH গড়া থেমে আছে? 
নেই, SA, স্তম্ভ থেকে পালেন্তারা খসে খসে ACT | = 
কোনো ভাবনাই আজ বারুদের উত্তেজক বাঁঝকে এড়িয়ে . 
ভেজাতে পারে না ধারাজলে | | 
! BTSs যত শব্দ, মনে হয় না দামণ রেস্তোরাঁর 

- চলি চিকেনের মতো মুহুর্তের সংখাদ্য শুধুই ? 
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নন্দিনী 

আজীবন একসাট্রামস্ট রয়ে গেলে তুমি। 

“যখন যোঁদকে ঝোঁকো তাকেই পাহাড় করে তোলো | 

- শূন্যতার ময়দাকে হেসে হেসে লু বানানোর 
আত্মহননকারী খেলায় মেতেছ আজকাল | 

অথচ স্বপ্নের ছিলে, স্বপ্নের বাগান ছিল চোখে, ' 

কথা বলতে, খুলে যেত স্বপ্নের প্রকাণ্ড সিৎহদ্বার। 
শেকস্‌াপয়রের থেকে ধার করে এও বলতে পারি 

তুমি ছলে সেই সব ধাতু যাতে স্বগ্ন গড়া হয়। 


জাহাজে নেই দিশারী কাম্পাস, 
যখন আম শুন্যতার পাকে, 

“খরার দন, ক্ষতির রাতগুলোয় 
-AN ভরে দিয়েছ থাকে থাকে। | 


-এঁকটু ঝড়ে যখনই SST আম 
ঝাপটা হাওয়া যখনই ভাঙে বুক, 
‘তোমার কাছে পেয়োছি আঁবরত 
আলোফলতা ফুলের যৌতুক। 


"ঘরের থেকে বেরোনো এক মেয়ে 
যখনই fara গিয়েছে ঘরে তার 
-আরীরে যেন দুকুল-ছাপা নদশ 
চেতনা যেন সেতারে TFA | 


বদলে যাচ্ছ, বদলে যাচ্ছ রোজ 
কেবলই ক্ষোভ, কেবলই আঁভযোগ, 
প্রবাহমান সময় থেকে শুধু 
"উকুন বাছা মন্ত একটা রোগ । 
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শুভস্কর 

কী করে ভাবলে তুম আম স্বপ্পহণীন? 

স্বপ্নের মানদণ্ড আজো এক হাতে ধরা আছে বলে 
অন্য হাতে রাজদণ্ড তুলে নিতে ons | 


অজ্জতার জয়োল্লাসে যখন হাওয়ার গায়ে হাজারো ফাটল 


` যখন সাঁক্জরত মণ্টে RAR RRIS নায়ক 


অন্ধ, I পথপ্রদর্শক 
"তখনও আমার মুখে শুনতে চাও স্বপ্ন উপাখ্যান? 


নাম্দিনী, শোনো, জানি কাকে বলে স্বপ্ন. 
অম্ধকারেও ফোটায় AAAI যা, 
“কিন্তু আজ যে সুর্য aT রক্তে 
“শিকড় ছাঁড়য়ে দিয়েছে কুটাল ক্যানসার 


শৃধু সোরগোলে, শুধুই শব্দানিনাদে 
চাপা পড়ে ষায় মহৎ উচ্চারণেরা, 
যেসব মানুষ ETOH BTA উপমা 
কুঠারে কুঠারে তাদের মূর্ত ছিন্ন | 


আমার এসব আতকে LOG ফেলে দাও। 
তুমি নিজে যা যা দেখো, শোনো, পড়ো, অথবা 
ঘাঁটাঘাঁটি করো, সেসবকে ছয়ে বলতো 
“অমৃত পেয়োছ', মৈত্রেয়ী বলোঁছল যা? 


নন্দিনী 

ATA CTS ORA, 
সারেম্ডার, তবু বলাঁছ শোনো, 
্তাপ্ডবের নটরাজ ছাই-মাথা শিব হয়ে গেলে 
"সহ্য করতে পারবো না কখনো | 

১৬ 
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কম বেশি 


ANI সেনগুপ্ত 


আজও চিন্ররূপময় তাকে কেউ চিনতে পারোন 
শব্দ এত ছদযবেশ চায়! 

তাই শ্রাবণ আষাঢ় মাথা বেণপ 

ছত্রাকার ছাঁড়য়ে পড়েও মল্লার | 


2& 

» সদ্যঙ্গাত সূর্য সকালের গাছ খুব চেনে 
চিনে বলে হে বিহঙ্গ দৃশ্য হও | 
উড়তে উড়তে নাঁল নাড়াতে নাড়াতে 

আকাশ বরাও, একজন কাঁবতা কুঁড়য়ে নেবে. 
তার রন্ত কালি এখনো তো ফুঁরয়ে যায় নি! 


৩ 
শব্দই সঞ্চয়, শব্দ তার জয়-পরাজয় 
তবু সূর্য নক্ষত্র তাকে একবারো পড়ে দেখলো AT t 


৪ 

কে আমার উত্তরাধিকার 

তন্ময় তনয় THAT দশপ্রহর ভেবে লেখা 

একাঁট যথার্থ শব্দ ?_িখেই ভাবলাম 

শব্দ ক মমর্থি হয়েছে একবারো | 

বংশ লতিকার ওপরে প্রশ্মীচহ বড় হতে থাকে । 


aoa e 


শারদীয় ১১১৫ FREE এ | | ২৪৩ 


একজন সায়ন্তনী শিয়াল ++ L : 
সাড়ে তিনবার ডেকে ওঠে যথেষ্ট কৌশলে ! 


৬ 

` তোমাদের যা প্রয়োজন নেই 

সে সবই কুঁড়য়ে নেয় আমার শব্দেরা, 

এই এ'টো ফেলে দেওয়া পাতা একাদন কোনো গাছে 
সবুজ-টল্লাস হয়ে ছিল 

আম সেই উপমান গাছকে ভাবি। 


বা 


q 

TENTS নানা সুরে গেয়েছেন কবি 

লেই গান কারো কারো গাঁহত গলায় 
নিপাতনেও সিদ্ধ হয় না আজকাল ! 

হা রবীন্দ্রনাথ, হে রবীন্দ্রনাথ 

চিরসখা এভাবেই চলে যান আমাদের ছেড়ে। 


৮ 

হাত বাড়িয়ে রাখলেই ‘= 
অন্য কারো হাত এসে স্পর্শে পেশছুবে না, 

তুমি আগে আহত দেখাও 

চন্দনসাধা ফুল, ঈশ্বর এড়ানো দিছু 

চাষী ধান 'নয়ে হয়ে ওঠো করজোড়ে, 

এভাবেই নিজের দুহাত কাছে এনে 

শেখো যা আগুন 

তারপর একাধিক হাত এসে তোমাকে বানাবে পুরোহিত॥। 


ভু হস an 
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> 
তিন লাইনে বলতে গেলে বলতে হয় 


'ভূতই প্রেমিক 
একমাত্র তারই কোনো ভাবষ্যত নেই | 


yo 
যেমন গ্রাছেরা থাকে, এই পাচ্হানবাসের চারাদিক 
ঘরে আছে দশ্যদখল গাছগুলো, 

সন্ধ্যায় হাজার চড়াই শালখ নীড় ফিরে পেয়ে 
আনন্দ ধনত করে-সে ধরন 'ননাদপ্রাস়্ 
চাঁদও তার ধাক্কা পেয়ে কাঁপে । 


১১ 
কারো থাকে সন্ধ্যাতারা, কারো থাকে অঙ্গার উনুন 

কেউ যুগ িথেও উপমাভিথার$, দুঃখ কেউ রান্না করে খায় 
আবর্তন ও পাঁরবর্তনে শব্দ শুধু হয়ে থাকে সমান সন্ন্যাসী । 


১২ 
ALIAS অসুখ আছে, নির্জন সবুজ গাছ শুধু 

সে অসুখ টের পায়, তার কার্বন শুষে নেওয়া পাতা 
তবু SHS অল্লান পাঠায়, যে সুখ মানুষ ভাঙে 

সে ভাঙার ট্‌করোগুল গাছই শুধু জড়ো করতে পারে। 


১৩ 
BARE পাশে এসে এই সাতসকালেও 
আঁমতাভ Lina পড়েছে, 

ভোরের সৈকতবেলা পদচিহহশন 

সমদদ্র ও আকাশ এই দুই নীল জোট হাত মিলিয়ে 
“নত হতে হতে অমিতাভর ডানহাতের কাছে এসে দেখে 
"ও হাতে কলম নেই। 


arm marming 
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জেগে ওঠা মানত যার সারা শরীর কম 
তার এই ষংসামানা ঘুম না ভাঙানোই ভাল, 
সমুদ্র ও নীলাকাশ 

তার শব্দের কাছে MATTERS | 


SB 

লোননের দিন এখনো হয়ান শেষ, 

তবু কেউ নারী এসে ভালবাসতে চাই বললেই তাকাই ! 

শব্দের দিন কারো শেষ হয় না 

ভালবাসা প্রতিবারই (বিশ্বাসের নিশান দেখায় ! 

পাঁচ ষৃগ যে হাত ভাতকে ধরেছে মুঠো করে 

সেই তো লিখেছে অফুরান 

মানুষের সবশেষ আশা | 

বিপ্লব এখন আর বাইরে থাকে না 

শ্বাসের তাৎপর্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে! 

১৫ 

সবচেয়ে বোঁশ দূর থেকে 

আগে যা দুচোখে পড়ে 

তার নাম হলুদ-এ-বিজ্ঞান জানার পর 

আম হলুদ কাঁমজ ছাড়া আর কিছু পাঁর না! 

সবুজ ALS বলে সমস্ত শরীর ভেঙে 

একাঁদন মাংসকেও করোছি ঘনশ্যাম-এখন TAHT LT 

যার গোল্লনামকে এখনো কেউ কেউ 

{ববৰ্ণ'তা বলে ভুল করে। 

১৬ 

কমা দাঁড়র পরেও ফের শুরু করা যায় 

এক নারী শেষ হলে শুরু হয় অন্য কোনো নারী, 

যেন নারীই নতুন গ্রন্থ জীবনের সূচক গ্রন্থনা ! « 
* ভূমি যতবার শুরু করো 

থামো তার বহন বোঁশ, 


২৪৬ পারচয় 


শি করে যে এমন সম্ভব হলো ভাবতে ভাবতে আমি 
লিখ আরো বহু দাঁড় কমা 
মধ্যে শুধ: বাক্য থাকেনা । 
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আমলই আমার মিল 
সমুদ্র, কাল মার্কস, গাছ 

আকাশ চেনানো পাঁথ 

না হলে এমন করে কাছে এসে শব্দে বসতো না। 
আজ এই সমুদ্রীসশীথতে বসে 

বার বার সতেরোবার একই সঙ্গে 

দুখ, সুখ, জাল প্রভেদ, 

SA কারণ আজো Brig অশ্রুহীন সম্দ্রমানুষ। 


ভাঙা ভিকিরির মতে নেমে বাই 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 


তুম তো পাথর নও তবে কেন পাথরের মতো 
WE ডুবে আছো এত ভার" ** 
নও পাখি, তবু ওড়ো হালকা GE হাওয়ায় উন্নত. 


পালকে উড়াল আড়াআঁড়। 


Aida] দোতারা তুমি, ছে'ড়াতার বেসুর সুরেলা 
খেলা দাও জ্যেতল্লা সারারাত, i i 


তোমারই চোখের মান তুলে ধরে বেলা-কালবেলা*** 


হা হৃদর, হায় প্রাণপাত। 
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-& 


TTY ১১১৫ কাঁবতাগুচ্ছ 


কে হও, কে নও, বলো-খুব একটু ঈষং ইশারা । 


RRS রোজ কেন তোমার-ই পাতালে কল্লোলে 
ভাঙা দভাঁকারর মতো নেমে যাই রুখু ছন্নছাড়া*- 


*৪-আমার ধুলো মাঁট প্রেম, বলো, কাকে নেবে কোলে! 


সময় আড়ালে 
স্যামসুন্দর দে 
সারারাত শিশির করে পাতায় 
তারপর মুছে বায় 

সকালের রোদে 

‘জলের DE থাকে পাতায় 
আরো কিছুক্ষণ | 

‘তোমার মনের পাতায় দক আছে 
একফোঁটা জলের দাগ ` 
RA আকাশের বুক থেকে 
নক্ষত্র আলোয় | 

আমরা তো দূরে সরে আছি 
কতদূর সাঁমানার ব্যবধান 
মাঝে শুধু সময়ের চরাচর । 
এক প্রাস্ত থেকে আম যাঁদ ডাকি 
“কোথায় হাঁরিরে যায় 

-বাতাসে বাতাসে, 


“কোন্‌ পাখি ডেকোঁছল 
কোন্‌ ভোরের সকালে 


যার ডাক শুনেছিলে তুমি 


তোমার ঘুমের প্রহরা পার হয়ে 


২৪৭ 


স্পট 


ছা পার শারদীয় ১৪০২: 


এদেশ ওদেশ বলো বোধবৃদ্ধি সব দেশে এখন সমান- 

বলে তুঁম থেমে গেলে । ঘরে ফিরে ভাবি 

at কনা বোকাতে চাও 

অথচ তেমন করে aire বলোন, তবে 

বুঝে গোঁছ অন্ধকার দেশ-কাল যারা ধরে আছে 

মাটিতে পা রাখা তারা ভুলে গেছে, বেয়ে বেয়ে আলোকলতায় ॥ 


এই স্ব জেনে বা নাজেনে' দেখো 
কারা আজো 

মাঁটিতে ছড়াল ate, তাঁতে মাখে সৃতো-' 
তাদের নক্ষঘ-নীলে 

দেশ-কাল কহু অংশে আছে, শে আছে 
অনন্ত ভোরের স্বপ্নে, হয়তো দোয়েলপাণখ 
হয়ে যেন ডেকে চলে 

সারা রাত বসে ওই বুড়ো নিমগাছে। 


শারদীয় ১৯৯৫ কাঁবতাগঢুচ্ছ ২৪৯... 
পর 
ভূমেন্দ্ৰ গুহ 
CUBITT রেখেছে আঁধারে | অন্ধকার বীর্যবান, জলে Tere থাকে। দুধে S: 
মৌতাতে। যন্মণাসম্ভব গণনায় | জল গ'ড়ে তোল, মাঠে এনে রাখো, শুকনো 
মাঠ জলের আপ্লেষে ভ'রে ওঠে । বীজতলা গাড়ে তোল face, পরোক্ষ 
উৎসাহে | তার আগে অন্য জল শোষণ করেছ, নাভির কঠোয় GAT উপভোগ: 
RA | ফলত আঙুলগুলি জাঁড়য়েছে অজানা আঙুলে । তাতে গূঢ় রন্ত- 
পাত হয়। রক্ত গলে প্রাণে ও অপ্রাণে। অন্ধকার, তাও অঙ্গীকার । OATS : 
মায়া মোহ অধিকার উদরে ও পদমূলে রাখো । জলে রাখো, রক্তে রাখো, - 
... তীদ্্রায় নিষ্পাপ যন্তাবিদ্ধ রাখো | 


জয়ধ্শন ঠোঁটে রাখ, জান হাঁটব মাল্দরের িপড় । ভালোবাসতে চাই ব'লে - 
গোলাকার জাগ্রত করেছি | অবশ্য তোমার মাহমাতে | বর্তুল আঁঞ্কত হবে - 
আকাশে মাটিতে, মধ্যবত জলে। সে-সব কী ভাগ্যাবৃত, সঠিক জান - 
না। মুণ্ডে হেটে নেমে যেতে হবে, সেটুকু জেনোছ। সশড়গহীল ছটাচ্ছন্ন - 
উষার সমণপে চ'লে যাবে । শিশিরে ভিজেছে সেই খাড়া আলো নিকটে ও : 
দুরে, নিয়ে আবাদের কাছে POLS হয়েছে। ছুটে এসে কাঁচ চোখে লাগে, © 
হঠাৎ বি'ধেছে ব'লে যন্মণায় অন্ধকারে frie ভাঙতে হয়। হাঁটতে চাই 
উলোমলো, ছিটকে পাড় কোলে । নাড়তে কঠিন টনি পড়ে । ঁছ'ড়ে থুড়ে-- 
আঁনচ্ছায় কোথায় এনেছে | ষে-প্রাসাদে রেখে দেবে এই গোল নীল সাল.” 
PRAT স্মৃতি-সবাঙ্গীপ সুস্থ ও সহায়? উদ্বোধিত স্তনবৃন্ত ঘেষে ? শৃশ্রযোয় 
নিভে যায় সন্ত va, আঁতরিন্ত জল? a না-ই বলো তবে সেই রাত্রি. 
পৌঁরয়েছি প্রহরায় ata | হারাতে দেব aT জয়ধশন দেব। 


কাপসি তুলোর কোষে কিংবা মাতৃক্কোড়ে থাক অতঃপর মন্দিরের বিচ্ছিন্ব 
সকালে | STAT ছাড়ে না। শ্বৈতবস্রে লেগে থাকে রন্ত জল নাড়ির তাড়না । ॥ 
ছোটো করাঙ্গলে FE, CO: তুলো, তুলোয় যেটুকু FE লেগে থাকে, তাই শৃধু- 
মাঁলন অরব শব্দে স্পষ্ট করে তোলে, স্মৃতি আছে। রাতি আছে। কৃতজ্ঞতা - 
নেই। 
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পতনোনুখ মানুষ 
শাস্তিকুমার ঘোষ 
- পতনোন্মখ মানুষ 
" উধের্ব উঠে গেছে মাথা 
- ধনুক পিছন দিকে বাঁকানো 
' চোঁতয়ে ধরেছে বুক 
- সংগ্রামের চি 
- পাল্লা দিয়েছে ভাগ্যের সঙ্গে 
দাঁড়িয়ে rec 
যুগের প্রতি 
কাঠামোয় দৃঢ়তা 
sim ভঙ্গীতে 
হঅস্তরশ্মি ছুয়ে যায় ললাট 


ওই আমার 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


-সবজে ক্কাথ জমা গাছতাল পুকুর । পানা-গুগাঁল চিড়াবড় করাছল 
পাড় ঘুরে, ওই আমার রাস্তা বেজে উঠছিল সাইকেলের RIS | 
গাব-ভ্যারেশডা জড়ানো রামধনুর ওপর দিয়ে বাস ধায়-বাজ পড়ে 
- থলে উঠল । শুকনো আগ্দুনবৃষ্টর ভেতর আলগা মাথায় চলেছে দন, 
বারুদ আর কুয়াশাঝাঁটায় দমচাপা দিনের পরে দিন" "ওই সে 


মাহন শয়তানদের রেশামনা আর পানধূমের ভাঁজ ভাঁজ, ওই আমার 
নেশা বুকটুকু ঝঁঝরা পড়ে আছে মৌচাকের খোলাটার মতো, ওই সে 
হলদে.তেলাকুচো ফলের মতো মরা চোখদুটো রুপসীর, ওই আমার 
- স্বজন-বন্ধুদের ছলকা চালাচাি শরদাঁড়ার নল, পথের মাঝখানে 
- ওই সে ইশকুলবাঁড় 'ছি'ড়ে ছ'ড়ে কুচিয়ে ফেলছে আমার লাশখানা । 
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শুকনো আগুন বৃষ্টির ভেতর aa আলগা মাথায় চলেছে fea 
ওই সে গিতাঘাটে নেমে আপনাকে পূাঁড়য়ে আস বারবার, ওই আমার 
ঘর দেয়াল বোজানো থিকাঁথক উই, বেবাতাস খেলছে উঠোনে । 

' ওই সে রাস্তাটা হাড়গোড় ভেঙে পড়ে আছে রাস্তার ওপরে একা একা 
সবঙ্জে পাষাণ BTR থেকে থেকে বিষান*বাস ফেলছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 


মণিভূষণ ভট্টাচার্য 


দরজা জামলা খসে পড়ে গেছে, ভাঙা SLA পটুয়ার 
তুলিতে রঙের SY ইচ্ছে মুখারত হোলো আজ, 
বানিয়েছে কু'ঙ্গো মাধবপরাি-মারননবীচঘরেখা- 
Caen আঁচে যতটুকু আলো-সেই আভা মুখে 'নয়ে 
are রমণী রুপি চালায় রক্তমাঁদর চুলে 

চুল বেয়ে তার গড়ায় রাত্রি উপসাগরের কূলে | 


₹ শিল্পীর গড ঘাসের শিয়রে নিজেকে ভাঙার পর 
আধখানা চাঁদ ভেঙে পড়ে গেছে ভিতরের কালোজলে, | 
বাকি আধখানা CP জড়ায় রেখাময় কোলাহল, 
সেও তো প্রবল মানবাকন্যা মুঠো করা দুটো হাত 
অরাণিক্ষুধায় বুক পড়ে যায়, ঘনায় TAT 
ঘুম নেই অর-যেন উন্মাদ আঁচল ওড়ানো নদী । 


চিননকরের বাঁদিকে শ্রশান, ড্যনাঁদকে নগরের, ৃ 
শঠ কোটালেরা হাঁক দিয়ে ফেরে-ঘরে ফিরে এসো সব, 
কোথাও ঘরের bee নেই-ফাঁণিমনসার কোপ--. 
. অরুশহরের ছাল টেনে খোলে বিপণন-হাহাকার। . 
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ছবি থেকে নীল তরুণ হঠাট ঝাঁপ দিলো খরজলে, 
ফিকে জ্যোৎরার কলকল থেকে মেয়েটি ওঠে না আর, 
শিল্পী দুহাত বাড়িয়ে asra- ferent জগন্নাথ, 

অসহায় ক্রোধ ফুরিয়ে গেলেই তুিটি ঘুমিয়ে পড়ে। 


চারদিক ছিড়ে চিতা জলে ওঠে চিন্রকরের বুকে, 
যেন সে পেয়েছে ধারালো রঙের তেপাস্তরের ঘ্রাণ 
প্রথর WAT তারা দলাঘরে ভস্মে গড়ায় রাত- 
এক হাতে ছবি-মানুষীচিত্র__নীলাশখাসস্পাত 
অন্য হাতের আঙুলে বাজায় ব্রিকালের করাঘাত। 


নাচনী 
রণজিৎ সিংহ 


{তন রাত্তির গেয়ে আর নেচে ফের সাত রাত্রের 
বায়না পায় নাচনী | 


শৃষ্ধাচার শিরোমাঁণর িশেব মেলে না। 

ছক এলোমেলো হয়ে যায় দেখে কর্মীশাবরের খাঁচা 
আরো He করে কাঁদতে বলেন। প্রবেশদ্বারে নতুন সুচি 
সাঁটা হয়ঃ শাস্তের পাঠ সম্পূর্ণ করো । 


অশ্টপ্রহর যজ্ঞে যুগপৎ শুদ্ধিকরণ আর প্রগাতিকরণের 
HY উচ্চারিত হতে থাকে | 


তিন Wea গাওয়া আর নাচার ধকলে িমোতে মোতে. 
নাচন" তার অনেকটাই শোনে, অনেকটাই শোনে AT | 
ভারপর হোমের আঙুল নভে গেলো নিজেরই পাতে হটে 
চলে আসে নিজের মাটিতে । 


R 
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কর্মীশাবরের দিকে পিছন 'ফিরে নাচন" তার T মার . 
পা দুটি মনে করে দুই হাত কপালে HT | 

উন্মুখ আসরে চেয়ে, তার নাচনপ মা যেমন করে . 

নদী হতেন, নাচনী তার শরীরে তেমান ঢেউ তোলে ॥- 

ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে নাচন’ গায়? আমার এই ভালো 
আ'ম নাচন নাচই নাইচব গ। 


বাঁলতে পাথরে লাগে জলের বিস্ফার। . 


আজ বিদ্রোহ 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


আজ বিদ্রোহ ভীরুতায় গেছে মিশে ; 


_ সকলেই সার বুছোঁছি আপন প্রাণ 


বাঁচানো ধর্ম ৷ 'ম্িতাবস্থায় হবো না সান্দহান। 
দিনবদলের চ্ব এখন ক্রিশে | 


ঘুমের আমেজ জড়ানো চোখের পাতা, 
অস্বচ্ছ তাই AG, অসাড় স্নায়ু ; 
এমন গুমোট দিন, এতোটুকু বায়ু 


' বইছে না; ঘুমই সফল পাঁরৱাতা ! 


ষে যার মতন জাল ফেলে মাছ ধরে ; 
Pes ভাগ ক'রে বানরেরা পায় BTS ! 
দধাচিরা দিই নীরব আত্মাহুতি 

সাদন আসবে-ভেবে এই মোহ LA | 
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কে ক'রবে পার? সকলেই কান্ডারী | 
নিজে হবে পার. কে পারে রইলো পাড়ে 
কেউই দেখে না ; এঁদকে 'স'ধেল.চোরে 
নিঃস্ব করেছে আমাদের সাত হাঁড়। 


' খঃটি আছে, নেই মাথার উপরে চালা ; 
শূন্য মরাই, ঘদ ঘ্দ ডাকে বাঁশ বাড়ে ; 
তাছাড়াও আছে বানরের বোঝা ঘাড়ে; 
বুঝে বা না বুঝে হয়ে থাকি বোবা কালা । 


বিদ্রোহ নেই, কেউ তার সম্ধানই 
রাখি না ; স্বভাবে শ্মশানের বাজ পাঁখ ! 
যতোচৃকু প্রাণ এখনো রয়েছে বাকি 
তাকে বয়ে নিতে টানছি কলর ঘানি । 


ভারতভাগ কি অনিবার্য Rap. -.: ১. 
শি রায় . D r e 
২ ভারত সরকারের উচ্চপদে আঁধাণ্ঠিত হয়ে আযালান.অক্টোভিয়ান হিউম ME - 


, অনুভব করোঁছলেন যে সরকারের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার জন্য ব্রিটেনের" 


মতো ভারতেরও একা প্রাতীনাধ সভা চাই। No taxation without 
representation=a atis অনুসারে ইংলশ্ডে যেমন পালমিন্ট প্রাতা্ঠত 


" হয়েছে এখানেও তেমনই একটি প্রাতানীধসভা প্রয়োজন | তান সরকার পদ - 


ছেড়ে দিয়ে ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে তাদের নিয়ে” 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই 'নৌরাজী, বদরুুদ্দিন তায়েবল্* প্রমুখ ভারত বিখ্যাত 
গুণীজন । এ'দের মতে ব্রিটেনের মতো ভারত একাঁট নেশন। অতএব ব্রিটেনের 
‘মতো ভারতেরও একট পার্লামেন্ট চাই। সেটি হবে হিন্দু-মৃসলমান-শিখ- 
feda নিবিশেষে ষাবতীয় ভারতবাসী দ্বারা afe প্রাতীনাঁধ সমূহের 
প্রাতষ্ঠান | 
স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন মুসলীম সম্প্রদায়ের একজন অগ্রগণ্য নেতা । 
তাঁর সমর্থন চাওয়ায়ে তান বললেন, ভারত একটা নেশনই নয়। তার জন্য একটা 
পালামেন্টের তো কথাই ওঠে না । 'িনবচিনের ব্যবস্থা করলে হন্দু প্রাতীনীধরাই - 
সৎখ্যাারষ্ঠ হবেন। পরে তাঁরা চাইবেন RAT CA মতো একটা সরকার গঠন 
করতে ৷ সেই সরকারে হিন্দুরাই সংখ্যাগারষ্ঠ হবে। তাঁদের ভোট বোঁশ থাকায় 
তাঁরা যা বসবেন তা-ই হবে। মুসলমানদের তাতে কী লাভ? ব্রিটিশ রাজের 
চেয়ে 'হন্দুরাজ RA ভালো? মুসলমানরা 'নবচিন চায় না, চায় নামনেশন | 
তাঁর আপাঁত্ত থাকায় মুসলমানরা বড় একটা কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজ হন না। 
তবে একেবারে যোগ দেন না তা নয়। যাঁরা ষোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 


মহম্মদ আল জিন্না।. তিন স্বীকার করতেন যে ভারত একটি নেশন এবং তার, 


জন্য চাই একটা পালামেন্ট। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুদের মধ্যে একটা 
পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন চলাঁছল। সেই আন্দোলনের দ্বারা আকৃষ্ট হন 
কংগ্রেসের এক দল সদস্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অরাবন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর 


-২৫৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


তিলক, লালা লাজপত রায়, 'বাঁপনচল্দ্র পাল ও তাঁদের অনুগামীগণ | তাঁদের 
‘em সঙ্গীত ছিল ‘বদ্দেমাতরম’। সোঁটকে তাঁরা কংগ্রেসের উদ্বোধন সংগীত 
করেন। তাঁদের কমপিম্ধাঁত ary সরকার বিরোধ হয়ে ওঠে । তাঁরা বঙ্গভঙ্গের 
প্রীতবাদে যে কর্মপদ্ধাত ঞ্ছণ করেন তার মধ্যে ছিল গবালতাঁ পণ্য ও বিদেশ 
"শিক্ষা পারহার। তাঁদের কারও কারও প্রশ্রয় ছেলেছোকরারা বোমাবাজি শুরু 
"করে দেয়। সরকারকে বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে এক প্রকার সমঝোতা করতে 
হয়। 

কংগ্রেসের সঙ্গে তাল রাখার জন্য আবশ্যক হয় একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের | 
' তার নাম মুসলীম aia) aby নেতারা বলেন, তাঁরা আইনসভার বিনে 
বরাজি_যাঁদ তাঁদের দেওয়া হয় স্বতল্প নিবচিন কেন্দ্র । এইটেই ছল সরকারের 
মনের কথা, কিন্তু মুখের কথা মুসলীম লীগ নেতাদের । প্রবার্তত হয়ে গেল 
সেপারেট ইলেকটরেট ৷ একজন প্রাতবেশশ ভোট দেবেন মুসলিম কেন্দ্র থেকে, 
, আর একজন প্রাতরেশী ভোট দেবেন অমুসলিম কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসকে এটা 
হজম করতে ZA | i 7 

PLT মুসলমানরা 'নবচিন প্রার্থী হলেন মুসলমান কেন্দ্র থেকে আর 
কংগ্রেসপচ্ছী শহদ্দীরা অমৃসলমান কেন্দ্র থেকে। কংগ্রেসপচ্ছশ মুসলমানদের 
“মধ্যে ছিলেন 'জিন্না সাহেব। কিন্তু মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য তাঁকে 
হতে হল মুসলীম লীগের সদস্য। তান কংগ্রেস লীগ দুই প্রতিষ্ঠানের সদস্য 
হয়ে একপ্রকার সেতুবন্ধনের কাজ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তান উত্তর দেন, 
আম কংগ্রেসে রয়োছ ভারতের জাতণয় স্বার্থের খাতিরে আর মুসলীম লীগে 
' যোগ 'দয়োছ মুসলীম সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের রক্ষার্থে । তার সেতুবন্ধনের 
ফলে ১৯১৬ সালে লখনৌ শহরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটি Ele স্বাক্ষারত 
হয়। pied বিষয় হল weightage অর্থাৎ প্রাপ্য আসনের উপরে বাড়তি আসন। 
fom, প্রধান প্রদেশ গলতে মুসলমানদের জন্য fates আসনহীলর উপরে 
আরও কয়েকাট বাড়াত আসন দেওয়া হয় হিন্দুর খরচে । আর মুসলীম প্রধান 
-প্রদেশগুলতে অমুসলমানদের AGS আসন দেওয়া হয় মুসলমানের খরচে | 
তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের দেওয়া হয় শতকরা T আসন, 
AMS তাদের লোকসংখ্যা শতকরা বাইশ। একটা হিন্দুদের ভাগ থেকে কেটে 
নেওয়া হয় হিন্দুদের সম্মাততে। 

সেই সময় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু প্নরুজ্জগবনবাদীর সংখ্যা কম 


স্পারদীয় ১৯৯৫ ভারতজাঙ্গ {ক আঁনবার্ধ ছিল ২৫৭ 


fea ‘জমা সাহেব ছাড়াও কয়েকজন ee মুসলমান কংগ্রেসে যোগ 
্দয়োছলেন। একবার সভাপাঁত হয়োছলেন হাসান ইমাম, জেনারাল সেক্লেটোঁর 
ফজলুল হক। মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর যখন তার সাম্রাজ্য টুকরো 
"টুকরো হয়ে যায় তখন মুসলীম দুনিয়ার খিলাফত বিপন্ন হয়। কারণ তুরস্কের 
সুলতানই ছিলেন ইসলামের খাঁলফা । সেই বিপদে ভারতের মুসলমানরা 
ATTACH বলে তাদের আন্দোলনের পারচালক হতে, যাঁদও lola মুসলমানই 
RA I 

গান্ধীনেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যাগ্রহ নামক একটি পন্ধাত ব্যাপক আকারে 
"প্রয়োগ । এই পদ্ধাতি তান wispy আফ্রিকায় অনৃদরণ করে অনেকটা সফল 
হয়োছলেন। ভারতেও কয়েকবার পরীক্ষা করেছেন। তখনই সেই গাম্ধীকেই 
"কংগ্রেস থেকে আহবান করা হয় স্বরাজের দাবিতে আন্দোলন পাঁরচালন করার | 
মহাযুদ্ধের পর fal সরকার স্বরাজ দেওয়ার প্রাতশ্র্াত ভঙ্গ করায় কংগ্রেসের 
আঁধকাংশ সদস্য হতাশ ও বিক্ষুব্ধ গ্াম্ধী তাঁদের afonio দেন যে তান 


H একণ্টবছরের TTA দেবেন । তার জন্য তাঁদের ব্যাপক আকারে 
&সরকারের face fates অসহযোগ করতে হবে ও প্রয়োজন হলে জনগণকে সঙ্গে 


নিয়ে সম্বন্ধ ভাবে আইন অমান্য করতে হবে। 
গাম্ধীজীর প্রবর্তনায় [িলাফতপন্হপীরা স্বরাজপচ্হতদের সঙ্গে একজোট হয়ে 


“কংগ্রেসের সভ্য হন। দেখা গেল মুসলিম লীগে যত মুসলমান তার চেয়ে অনেক 


অনেক AM কংগ্রেসে । আর লণগ্রপচ্ছশরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ না 


- দেওয়ায় ও জেল থেকে দুরে সরে থাকায় তাঁদের প্রভাবও খর্ব হয়। TEAT সাহেব 


aire গান্ধীর পরমবন্ধু তবু তানি অসহযোগ সমর্থন করেন না। আর গান্ধীজশ 


যখন গণআইন অমান্য আরম্ভ করতে উদ্যত হন। তখন fear সাহেব স্বতঃ 


প্রবৃস্ত হয়ে বোম্বাই থেকে বরদোলতে গিয়ে রান্রিবেলা উপস্থিত হন। গাধাজশীকে 
সাবধান করে দেন যে তাঁর আন্দোলন Beg (বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ফৌজ 
প্রস্তুত। সুতরাৎ বিপজ্জনক PA পারহার করে গান্ধজীও চলুন জিন্বাসাহেব 
ও TATA সঙ্গে মলে বড় লাট লর্ড রণীডিঙের বৈঠকে যোগ দিতে । মিটমাটের 
একটা উপায় খুজে পাওয়া যাবেই । গ্াাম্ধীজ" 'জন্নার পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। 
fay গৌরিচৌরা হত্যাকাণ্ডের বরণ শুনে বুঝতে পারেন যে দেশ আঁহংসার 


* জুন্য,প্রস্তুত নয়। সুতরাং আইন অমান্যের LAT ত্যাগ করেন। 


এরপর তাঁকে রাজদ্রোহসূচক রচনার জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয় । ক্রমে ক্রমে 
১৭ 


২৫৮, .., পাঁরচয় - l শারদীয় ১৪০২: 


অসহযোগ আন্দোলন falas হয়। একদল কংগ্রেসণি জেদ ধরেন যে তাঁরা আইন” : 
সভায় বাবেন। তাঁদের বলা হয় Pro-changer. আর একদল কংগ্রেস HAT 
গাদ্ধীজীর প্রোগ্রাম থেকে কোনরকম বিচ্যুতি সমর্থন করেন না। তাদের বলা :. 
হয় No-changer. .একদিকে অসহযোগ আন্দোলন 'স্তামত হয়, অপরদিকে .. 
খিলাফত আন্দোলন আবশ্যকতা হারায় । কারণ কামালপাশা তুরস্কের সংলতানকে - 


সিংহাসনচ্যুত করেন | তুরস্কের সুলতানই শেষ খাঁলফা । গাঁদকে Pro-chrnger 


রা নবর্চনে আইনসভায় যান এবং সেই প্রক্রিয়ায় স্বরাজ অজন করতে BTN I- 


পরে দেখা গেল, স্বরাজ.পাওয়া অত সহজ নয় । তখন আবার সেই গাম্ধীজশীকেই 
স্মরণ করা হয়। আবার তান গণ আন্দোলনে নামেন। লবপ সত্য।গ্রহে 


নরনারী নাবিশেষে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বড়লাট আরুইনের সঙ্গে গান্ধীজীর 


একটা চুক্তি হয়। সাধারণ মানুষ লবণ তোর করার আঁধকার পায়। 


গান্ধীজী দ্বিতীয় রাউন্ড টেবল কমফারেন্সে গিয়ে দেখেন, feat প্রভাত. 


মুসালম নেতারা -সমরেত হয়েছেন এবং সকলের দাঁব আরও বোশ weightage 


বা বাড়াত আসন | তার মানে 'হন্দুদেরকে ওদের ভাগ থেকে আরও বোঁশ আসন ` 


ছেড়ে দিতে হবে।. গান্ধ'জ' বললেন, তাঁর সে আঁধকার নেই। মুসলমানরা 
খুবই অসন্তুষ্ট হন। কোঁল্বন্জে পঠনরত একট ছান্ন-চৌধুরশ. রহমত আঁল-- 
ইৎরোঁজ বর্ণ মালার. থেকে অক্ষর face একি শব্দ উদ্ভাবন করেন। পাকিস্তান। 
সেই শব্দটি কেউ কোন ও দন শোনোন। তার তাৎপর্য পাঞ্জাব আফগান কাশ্মীর 
ইণ্ডাস ও বেলাচস্তান এই অগ্চলগহীল মলে একটি স্বতন্ম রাষ্ট্র যেখানে 
মুসলমানরাই হবে সথখ্যাগারত্ঠ ও স্বাধীন । Tear সাহেব এট হেসে উাঁড়য়ে 
দেন। Tela মনে করেন, এট অবাস্তব । কিন্তু পরবর্তাঁকালে 'তাঁনই হয়ে ওঠেন 
এর নাছোড়বান্দা দাবিদার | 


এর কারণ কংগ্রেসের নো চেঞ্জার ও প্রোচেঞ্জার সবাই মিলে স্থির করেন যে 
১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন অনুসারে যেসব আনইসভা গঠিত হবে তার, 


জন্য অনুষ্ঠিত সাধারণ AIA কংগ্রেস যোগ দেবে। MATT যেহেতু 
অসহযোগ সেহেতু কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেন। 'কন্তু কথগ্রেসকে প্রয়োজন 
মত পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রতি দেন। প্রাদেশিক নিবচিনে নিরঙ্কুশ সৎখ্যা- 
গারষ্ঠতা পেয়ে কংগ্রেস ছয়াট প্রদেশে সরকার গঠন করেন। কোন কোন মুসাঁজম 
নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপচ্ছশী মুসলমানও জয়লাভ করে aT পদ 
পান। কংগ্রেসের জয়লাভ ও কংগ্রেসপন্ছী মুসলমানের মাল্পস্বলাভ মুসলিম 


Ci 


শারদায় ১১৯৫ ভারভভাগ কি অনি ছিল | TA 


E REEE T E asi a ae EA তাঁর প্রত্যাশা: 
ছিল, মুসলিম বচন cated কংগ্রেস প্রার্থী খাড়া করবে না ও নিবচিত মুসলিম. 
প্রার্থীকে মন্ত্রী করবে না। কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে সে রকম কোনও অঙ্গণকার MATA. L 
আর 'তাঁনও অঙ্গীকার দেনীন যে কথগ্রেসপশ্হশ মুসলমানদের মতো গান্ধী 
পারচালত আন্দোলনে যোগ দেবেন ও তাঁর অনুগামশদের যোগ দিতে বলবেন ॥ 
আর মুসলিম লাঁগের লক্ষ্যও নয় কংগ্রেসের মতো স্বাধীন ভারত । যেখানে 
উদ্দেশ্য এক নয় সেখানে কোয়ালিশন সম্ভবপর নয়। সম্ভবপর হলেও whe gat 
নয়। কংগ্ৰেস এর পর আরও দুটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। তাদের মধ্যে 
একটি মুসলিম প্রধান। কংগ্রেস wat মণ্ডলীর নেতা খান আবদুল: 
গফফর খানের ভ্রাতা GFF খান সাহেব। জিন্না সাহেবের আশৎ্কা হয় যে 
কেন্দ্রীয় সরকার ANTS হলে সেখানেও কংগ্রেস সংখ্যাগার্ঠ হবে ও একজন 
কংগ্রেসপন্হণ মুসলমানকে শাসন পাঁরষদের সভ্য করবে। কংগ্রেসের দিক থেকে, 
মুসালম লশগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা হয়। কহু মুসলিম লীগের 
দলপাঁত THAT সাহেব সাফ জানয়ে দেন যে কংগ্রেসকে প্রথমেই FTA করতে 
হবে যে একমাত্র মসালম লীগই সর্ব মুসলমানদের প্রাতানীধত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 
তার মানে কংগ্রেস প্রকারান্তরে কেবলমান্র হিম্দুদেরই প্রাতষ্ঠান। কংগ্রেস তা 
স্বীকার করতে রাজ হয় না। সুতরাং দুই দলের মধ্যে ১৯১৬ সালের মতো 
কোনও pie স্বাক্ষারত হয় না। 'ব্রাটশ সরকারের পাঁলাঁস, ছিল, হিন্দুপক্ষে 
কংগ্রেস ও মুসলিম পক্ষে মুসালিম লীগ প্রথমে একমত হবে | তারপরে ভারত ও 
টেন একমত হবে। 

তার মানে দাঁড়াল এই £ ইলা sees are 
তাহলে Taba কখনও ভারতের সঙ্গে একমত হবে না। EN সাহেব বুঝতে - 
পারলেন, তাঁর হাতেই চাঁব । তান যাঁদ বলেন, তান সংযুক্ত ভারত .চান না 
তাহলে ALB ভারত হবে না। কৎ্গ্রেসকে wos ভারত মেনে নিতে হরে 
মুসালম লগকে পাকিস্তান ছেড়ে দিতে হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন না 
যে ইংরেজরা 'জাধার wii মেনে fata ভারত ভাগে রাজ হবে । "দ্বিতীয় মহাষুণ্ধে 
যোগ দেওয়ার শর্ত হিসাবে কংগ্রেস চেয়োছল আপাতত একাট সাম্মলিত সরকার 
ও LEA পরে স্বাধীনতা । বড়লাট রাজ না হওয়ায় কংগ্রেস মল্ীরা 
০০54 
করেন। 
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জাপানী আক্রমণের সময় Fath মন্ত্-সভার সদস্য ক্লিপস একটি অস্থায়ী 
কেন্দ্রীয় মন্যধী-সভার প্রস্তাব করেন। যুদ্ধকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না 
থাকলে যুদ্ধে যোগদান করা সমীচীন নয়। কংগ্রেস ক্লিপস প্রস্তাব খারিজ 
.করে। তখন গাদ্ধীজ ইংরেজদের বলেন, 'কুইট Boa আর fant সাহেব 
বলেন, “ডিভাইড আযাশ্ড কুইট ৷ যুদ্ধের পর একটা সাধারণ নিবচিন অনুষ্ঠিত 
Rai তথন মৃসালম লীগ পাকিস্তানের ইসহ্যতে ey নিবচিন কেন্দ্রে AA- 
মানদের ভোট চান। প্রায় সব কাট কেন্দেই মুসলিম লীগের জয় হয়। যেমন 
প্রদেশগুজিতে তেমন কেন্দ্রে। কংগ্রেসপন্ছী মুসলমারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ ছাড়া অন্তর হেরে যান! ব্যাতিক্রম কয়েকটি প্রাদেশিক আসন। বঙ্গপ্রদেশে 
- মুসলিম লীগ সরকার গঠন করে। Pree প্রদেশেও। কিন্তু পাঞ্জাবে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগাত্ঠিতা না পাওয়ায় একক ভাবে সরকার গঠন করতে পারে না। fee, 
ও শিখ প্রাতানাধরা মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ না দেওয়ায় গভর্নর শাসনভার 
গ্রহণ করেন। 

প্রাদেশিক স্তরে সরকার পুনগ্গঠন সমাপ্ত হলে কেন্দ্রেও বড়লাটের শাসন 
পাঁরষদ পুনগঠিনের প্রচেষ্টা হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম লীগের 
শতকরা ঘ্িশাট আসন ছল। মুসাঁলম লাঁগ কেন্দ্রীয় সরকারে সেই অনুসারে 
আসন আশা করতে পারত। কিন্তু মুসলিম লগ চায় হিন্দু মুসলমান উভয় 
'_ সম্প্রদায়ের মধ্যে parity Bele সমান সমান আসন বণ্টন। কংগ্রেস কিছুভেই 
রাজ হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় মোট চৌন্দটি আসনের মধ্যে হিন্দুরা পাবে 
ছয়টি, মুসলমানরা পাঁচটি, শিখ খ্রিস্টান ও পাঁ্সদের মধ্যে একটি একাঁট করে 
মোট তিনটি । এর পরে কংগ্রেসকে "হন্দুদের প্রাপ্য ছয়াট আসন আর মুসাঁলম 
" লীগকে মুসলমানদের প্রাপ্য পাঁচটি আসন দেওয়া হয়? কংগ্রেস সেই ছয়াট 
আসনের একাঁটিতে কগ্রেসপচ্ছী মুসলমানকে নিতে চায় । তাতে হিন্দুর সংখ্যা 
কম হয়, মুসলমানের সংখ্যা বাড়ে । কিন্তু তাতে মুসলিম att প্রচন্ড আপত্তি 
জানায় । কারণ শুধু মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রাতানধিত্ব করতে পারে, 
কংগ্রেস তা পারে না । বড়লাট ওয়েভেল কংগ্রেসকে AA অনুরোধ করেন 
তারা যেন কংগ্রেস-পচ্ছতন মুসলমানকে তাদের বরাদ্দ থেকে একাঁটি আসন না দেয়, 
যাঁদও সে আঁধকার তাদের আছে। কংগ্রেস ওয়াক কামাটর বৈঠকে বড়লাটের 
অনুরোধ গৃহীত হতে চলোঁছল। 

এমন সময় গান্ধীজীর প্রবেশ । তানি বললেন, সে কি কথা ! কংগ্রেস তো 


পক 
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কেবলমাত্র 'হম্দুদের দল নয়, কংগ্নেস হচ্ছে হিন্দু মুসলমান সকলের দল । তার 
জন্য বরাদ্দ আসনের থেকে সে যাঁদ একটি আসন কংগ্রেসপচ্ছ মুসলমানকে দেয় 
সেটা অপরের কাছে আপাঁন্তকর হবে কেন? কংগ্রেস মুসলমানরা বারবার জেলে 
গেছে, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছে, কংগ্রেস কি তাদের বাদ দিতে পারে? 

FLOAT কংগ্রেস থেকে পাঁচজন হিন্দুর সঙ্গে একজন মুসলমানকেও রাখা. 
হল। সেই মুসলমানের নাম আসফ আি। অনেকে জানেন না যে দিল্লীতে 
যৌথ 'নর্বাচন পদ্ধাতি ছিল । সেটাই একমান্র ater! আসফ আল সাহেব 
'হন্দমৃসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা rats crate আইন সভার সদস্য। 
বড়লাট আর কী করেন? অগত্যা কংগ্রেসের কোটায় আসফ আল সাহেবকেও 
নিতে হয়। জিন্না সাহেব তো রেগেমেগে টং |. তান বলে পাঠালেন যে 
মুসালম লীগ বড়লাটের আইন সভায় যোগ দেবে না, সাবধান সভাও বর্জন 
করবে | 
O বড়লাট ওয়াভেল কংকর্তব্যাবমৃঢ় | শাসন পাঁরষদ panies না করলে নয়। 
মুসলীম লীগকে বাদ দিয়ে যাঁদ করেন তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় প্রাতীনাধাবহণীন 
হবে। সেই পাঁরস্থিতিতে father প্রধানমন্ত্রী জ্যাটীল সাহেব বড়লাটকে ‘নির্দেশ দেন 
কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুকে শাসন পাঁরষদ গঠনের ভার অর্পণ করতে । 
ইতিমধ্যে মুসলীম লগ. ডাইরেক্ট আকশনের ভাক 'দয়েছে এবং তার ফলে 
কলকাতায় দাঙ্গা বেধে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে। বড়লাট 
MATET ও জওহরলালজীকে বলেন, আপনারা মুসলিম লীগকে কিছু কনসেসন 
দিন। তাঁরা বলেন, সে কথা আপনার বিবেচ্য নয়। আপাঁন আমাদের ডেকেছেন 
শাসন পাঁরষদ গঠনের জন্য । আপাঁন এটা না করলে আমরা ফিরে যাচ্ছ 
বড়লাট নেহরুর পরামর্শ মতো চলেন । শাসন পারষদ গঠন করতে রাজি হন। 

'জিন্নাসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নেহরু অনুরোধ করেন শাসন পাঁরষদে 
সদলবলে যোগ দিতে! জিনা বলেন, আমি আপনার আহ্বানে যোগ দেব কেন? 
আপাঁন ক বড়লাট ? নেহরু ফিরে গয়ে বড়লাটকে বলেন? মুসলিম লগ আসছে 
না। মুসলিম লগগের জন্য বরাদ্দ আসন্গিতে অন্যান্য দলের মুসলমানদের 
নিতে হবে। কিন্তু তান অন্যান্য দলের কাছ থেকেও সায় পেলেন না। দুজন 
PUB মুসলমানকে লগের পাঁরবর্তে গ্রহণ করেন | 

শাসন পাঁরষদ গঠন করার পরে দেখা গেল সব কট ভাল ভাল আসন বেহাত 
হয়ে গেহে। বল্লভভাই পটেল পেয়েছেন হোম আর বলদেও সং ডিফেন্স। 
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শোনা গিয়েছিল, feat সাহেবের বাঞ্ছিত আসন ছিল ডিফেন্স আর 'লয়াকৎ 
‘আলির হোম।' কিল্তু একবার Sry বাঁটোয়ারা হয়ে যাওয়ার পরে বড়লাটের 
বিশেষ অনুরোধ 'জিম্না সাহেব নন, কিন্তু লিয়াকং আল সাহেব এলেন আর 
বতনজন লশগপচ্ছণ মুসলমান, ও একজন তপশালা হিন্দুকে fatwa) তাঁর নাম 
ষোগেন্দ্নাথ মন্ডল । গাল্ধাঁজা হত্চাঁকৃত। বলেন, ভালই হল-তপশশলদের 
দুজন থাকলেন। লিয়াকৎ আলি সাহেব যখন হোম চাইলেন তখন বড়লাট তাঁকে 
হোম দিতে গেলে বল্লভভাই পটেল বললেন, আম চলল,ম । বলে তলাঁপ গোটাতে 
আরম্ভ করলেন। বল্লভভাই মানে কংগ্রেস হাই কম্যান্ড । তাঁকে হাতছাড়া করতে 
বড়লাট নারাজ। অগত্যা লিয়াকং আলিকে দেওয়া হল অর্থ দপ্তর । সেই পদে 
শছলেন একজন শ্রিস্টান অর্থনশীতাঁবদ । তাঁকে সরানো হল। ডিফেন্স থেকে 
গেল বদলেও সং-এর হাতে | কাজেই fe সাহেব পরে মত পাঁরবর্তনের সুযোগ 
পেলেন না। 

কংগ্রেস আর লীগকে শাসন পাঁরষদে আনা হয়োছিল ঘরোয়া আলাপ 
-আলোচনার সূত্রে একটা বোঝাপড়ায় পেশছতে। ব্রিটিশ পাঁলাসই ছিল প্রথমে 
হন্দ-মৃসলমানের অর্থাৎ কংগ্রেস লীগের বোঝাপড়া । কিন্তু নাটের গুরু গান্ধী 
আর fant দুজনেই বাইরে। তাঁদের মুখ দেখাদোখ নেই। বিয়াল্পশের 
আন্দোলনের পরে STAG হয়ে eae সতেরো দন 'জিন্না সাহেবের বাড়তে 
দরবার করোছলেন। জিন্নার সেই এক কথা । মুসলিম নেশন চায় তার 
হোমল্যান্ড পাকিস্তান। গাদ্ধীজী বলেন, আপাঁন কি সেই ন্যাশনালিস্ট নেতা 
যান ভারতের একতায় বিশ্বাস করতেন? fora বোধহয় অভিপ্রায় ছিল কেন্দে 
তথা প্রদেশগ্ীলিতে কংগ্রেস লীগ কোয়ালশন প্রাতন্ঠা। কিন্তু গা'ধাঁজা বলেন, 
আগে তো কংগ্রেস নেতারা কারামত হোন, তারপর তাঁদের সঙ্গে আপনারা 
কথাবাতা বলুন। আমি কংগ্রেসের মেম্বার নই। আমি কথা তে পাঁরনে। 
Fant সাহেবের ধারণা ছল গাম্ধীই সর্বেসর্বা, হাইকম্যান্ড তাঁর হাতের পুতুল । 
{কন্তু হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গে গান্ধীর এই মর্মে একটা সমঝোতা হয়োছল যে 
সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হলে গান্ধীজী হবেন তার সর্বাধনায়ক। পালামেন্টাঁর 
ক্ষমতা গ্রহণের সময় হাইকম্যান্ড ঘা. করবার করবে। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে 
শৃতান পরামর্শ দিতে পারেন । fee তাঁর সেই পরামর্শ মান্য করা না করা হাই 
কম্যান্ডের ইচ্ছাধীন। 
= বড়লাটের শাসন পারষদ পুনর্গঠনের পর ঘরোয়া ভাবে আলাপ-আলোচনা 


স্শারদীয় ১৯৯৫ ভারতভাগ fs অনিবার্য ছল ২৬৩ 


সুযোগ মেলে নেহরু পটেল ও {লিয়াকৎ আলি খানের মধ্যে । গান্ধী জিনা কে 


কাঁ পরামর্শ দেন জানা যায় না। তবে এইটুকু শোনা গেল কংগ্রেস ও লীগ 
‘পয়েন্ট অব নো রটার্ন”_এ পেপছে গেছে। অথাৎ মিটমাট হল না। ঘটে গেল 


“SIRER একেই বলা হয় 'মোমেন্ট অব টুথ’ | সত্যের মুহূর্ত! ভারত 


ভাগ আনবার্য। 
‘ভাঁবষ্যতে ক্ষমতার অংশ পাওয়ার আশা নেই দেখে 'হন্দ;ীশখরা স্বতন্ম 


প্রদেশের দাঁব তোলেন। feel পরে বাংলাদেশের fora, বিশেষ করে 
বর্ণ গহন্দুরা, ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা নেই দেখে IBA প্রদেশ চায়। গান্ধীজী 


কোন প্রকার পাঁটিশন সমর্থন করেন না। না বাংলা দেশের পারঁটশন, না 
পাঞ্জাবের প্াঁটশন। এই ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে নেহরু ও পটেল দুই কংগ্রেস নেতার 
"মত মেলে না। তাঁরা পাঁশ্চমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব কংগ্রেসের ভাগে রেখে অবাশষ্ট 
মুসলিম প্রধান অঞ্চল ও প্রদেশ মুসলিম লঁগের ভাগে ছেড়ে দিতে চান। তার 
মানে দুই কেন্দ দুই প্রস্থ প্রদেশ । feat সাহেব রাজ হন না। fey বড়লাট 
মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান tela করেন। তাতে দেশ ও প্রদেশ পাকাপাণক ভাবে ভাগ 
করা হয়। তবে মুসলিম লীগ পায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অসমের 
সিলেট জেলা | কংগ্রেস মন্ত্রীদের দ্বারা শাঁসত উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ চলে 
“যায় লীগ মন্দের দখলে । 

তার আগে একটি গণভোট হয়। তাতে খান আবদুল গফফর খান-এর 
"দলবল ভোট দেন না। গান্ধীজী তাঁর শিষ্য ও বন্ধু খান আবদুল গফফর খান 
-এর দলকে নেকড়ে বাঘদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু কণ করবেন! 
-পাটশন মেনে নিলে সীমান্ত গান্ধীকে বিসর্জন দিতে হয়। গাম্ধীজীর পক্ষে 
এটা এক প্রকার পরাজয় । তা না হলে মাউন্টব্যাটেনের পরিকঞ্পনা পক্ষপাত 
দুষ্ট নয়। আঁধিকাৎশ হিন্দুর ইচ্ছায় aioe ভারতে কংগ্রেস-রাজা হয়েছে, 
আঁধকাথশ মুসলমানের ইচ্ছায় খান্ডত পাঁকস্তানে মুসাঁলম লীগ-রাজ হয়েছে। 
“এই দুই বৃহৎ দলকে এক জোট করার সামর্থয গাম্ধীজীর ছিল না। তান 
“মেনেই নিলেন যে 'হন্দ-মুসলমানকে একসঙ্গে মেলাতে তানি ব্যর্থ । তবে তাঁর 
-মতে 'হন্দুরা যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকবে, মুসলমানরা যে যেখানে আছে 
সে সেখানে থাকবে । কাউকেই জোর করে দেশাস্তরে পাঠানো হবে না। তবে 
-যাঁদ কেউ স্বেচ্ছায় যেতে চায় তো সে তা পারবে । এই নীতি গাম্ধীজশ আপ্রাণ 
LAM করেন । এইঙ্গন্যই প্রাণ দেন। 
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গান্ধীজশর জীবনের কাজ ছল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো । সেই কাজ 
তান সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসকে সমগ্র ভারতের সিংহাসনে প্রারতীত্ঠত- 
করা ছিল তাঁর সাধ্যের বাইরে। অন্তত গণ-সত্যাগ্রহের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন: 
করতে কেউ পারত AT সেটা অবশ্য করণণয় হলে তার জন্য গৃহযুদ্ধ বাধাতে- 
হত ও অনেক রন্তপাতের পর ভারতীয় জ্াতীয়তাবাদশরা feet হত। কংগ্রেস” 
তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কংগ্রেস চেয়োছল ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর | 

কংগ্রেস যা চেয়েছিল তা-ই পেয়েছে । মুসাঁলম লীগকে একটা ভাগ না 
দিলেই নয়। হয় শাসন ব্যবস্থার এক ভাগ নয় দেশের মাটির এক ভাগ। কংগ্রেস 
TOs হতে চেয়োছল বলেই দেশের মাটি ভাগাভাগি করে । এতে বহু লোকের” 
জীবনে নেমে আসে বিনা মেঘে বজ্পাতের ae fom, কিন্তু আরও অনেক - 
লোকের আরও অনেক বোঁশ বিপদ হত। সারা ভারতটাই হত একালের কুরুক্ষেত্র | 

মৌর্য বা গঢপ্ত বা মোগল-কোনও আমলেই ভারত এক শাসনাধীন ছিল না। 
এটা fair আমলেই সম্ভব হয়োছল। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের TSR 
ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম ব্রিটিশ ন্যাশনালিজমেরই মানস সন্তান । মানস সন্তান 
আশা করোছল শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হতে সমগ্র ভারতে | হতেও পারত, 
যাঁদ 'ব্রাটশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকেই একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে ete দিতেন। 
কিন্তু সেটা তাঁদের পাঁলাস ছিল না। তাঁরা মুসাঁলম লশগকেও অপর উত্তরাধিকারী” 
বলে মনে করতেন। তাঁরা Cabinet Mission পাঠিয়োছলেন ভারতের - 
অখণ্ডতার ফ্রেমে কংগ্রেস ও লীগকে স্বতন্ ভাবে ক্ষমতার STA দিতে। সেটা 
কোনও দলের পছন্দ না হওয়ায় অবশেষে দেশ ভাগ ও বাখলা ভাগ করতে হলো | 
যেটা হলো সেটা হলো ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। কংগ্রেস রাজ ও মুসালম, 
লীগ রাজ। গাম্ধীজণ আপনাকে শূন্যে পারণত করলেন। "তান কারও. 
উত্তরাধিকারী হলেন না। তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা সাঙ্গ হলো। বাকি রইল); 
তাঁর tates ভূমিকা | i 


যুক্তিবাদ ও মৌন্বাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 


অরুণ TY 


পারচয় পাত্রকায় (১) মধ্যে আঁমতাভ চন্দ্রের মৌলবাদ বনাম য্বান্তবাদরুপ" 
মৌলবাদ বিরোধিতা” ( অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০০) এবং (২) সমীরকুমার দাসের 
‘মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ £ একটি প্রত্যৃন্তর (মাঘ ফাল্গুন ১৪০০) প্রবন্ধ HI 
সযত্নে একাধিকবার পড়ে আম এই মূল্যবান আলোচনা চালিয়ে বাবার উদ্দেশে: 
কয়েকাট সাদামাটা বন্তব্য রাখতে চাই। চারটি মন্তব্য হোল ১নৎ লেখা সম্পর্কে 
এবং HON মন্তব্য হোল ২নং লেখা সম্পর্কে । বলাবাহুল্য প্রবন্ধ দুটির সাঁঠক- 
ওজন আমার কয়েকটি Te মন্তব্যের দ্বারা FAS করা যায় AT | 


Io ll 


আঁমতাভ চন্দ্র লিখেছেন ‘fest যে সূর্যের চারাদকে ঘুরছে, অন্ধাব*্বাসের- 
জোরে এটাও তো কেউ কেউ এখনও না মানতেও পারেন, এবং সেই মতের লোকও. 
একেবারে নেই, এমনও নয়” ( উঃ ১৪৯ পৃহ )। আম জানি যে এ উদাহরণাটকে 
প্রায় সবাই অব্যর্থ বলে মেনে নেবেন, যাকে কেন্দ্র করে কোনও প্রশ্নই করা চলে, 
না। কিন্তু এমন যাঁদ হয় যে ated তৈরী করার সময় আম চাই যে আমার” 
শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে ভোর বেলায় সূর্যের আলো প্রবেশ করুক ডাগ্রধারী- 
ইঞ্জিনিয়র অথবা 'ন্মণিকারী কারগ্র-যাকে আগে যোগ্য সম্মান দেখিয়ে 
রাজমিস্্ী বলা হোত-যাঁদ তখন জানতে চায়; “আচ্ছা আপনাদের এখানে” 
সৃয্যোদয় কোন দিকে হয়?” আমি কি তখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব ষেঃ 
সূয্যোদয় বা সৃয্যাস্তের মত কোনও ফিছুই কখনও হয় না, আসলে পৃথবীটাই- 
সুষেরি চার দিকে ঘোরে যাঁদও ate এক জায়গায় দাঁড়য়ে থাকে না, সেটাও 
সমানে ঘুরছে। যেমন শ্মিতাবস্থায় নেই মহাকাশে আরো হাজার হাজার. TLS: 
সূর্য)? নাক আমি প্রশ্নকারককে পূব দিক দেখিয়ে দেব? Ge স্বতঃাসদ্ধ 
( axiom ) অসম্পূর্ণ আরো এই কারণে যে পৃথবণ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে 
বাদক থেকে ডানাঁদকে, ডানাঁদক থেকে বাঁদিকে নয়। তাছাড়া উত্ত স্বতঃসদ্ধ- 
অনেক বর্ণনা প্রসঙ্গে অপ্রাসাঙ্গক ( যেমন ঘরের জানলার জায়গা ATRE 


২৬৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


ব্যাপারে পথে ঘাটে চলা ফেরার ব্যাপারে ইত্যাঁদ )। বেশশর ভাগ goe g- 
গুলির প্রাসঙ্গিকতা যাচাই না করে কোমও কাজে লাগানো যায় না। যেমন ' 
কলকাতার সমতল জমিতে বাড়ীর ভিত গড়বার সময় জমিটা যে সমতল ( flat ), 
বাঁকানো নয়, একথা ধরে নিয়েই মাপজোক করতে আমরা বাধ্য। পৃথিবশর 
উপর স্তরের amet (surface curvature )4 ক্ষেত্রে স্বত:ঘসম্ঘ হলেও 
একেবারেই HATA | 


Wor 


অঃ চঃ লিখেছেন £ alert মূল্যার়ণের এবং মৌলবাদী মূল্যায়ণের 
কোনও সাধারণ মানদণ্ড (বা নিয়ম ৷ নেই, থাকতে পারে না ( উঃ ১২৫ পৃ )। 
তাই fe? এমন সাধারণ নিয়ম বা মানদণ্ড 'ক থাকতে পারেনা alert 
স্বতঃসিদ্ধ যেটা আক্ষারক এবং এীতহাঁসক অর্থে মৌলবাদ অন্ধাবশ্বাসের 
প্রাঁতকক্প বা সমতুল্য ) যাচাই করার সাধারণ মানদণ্ড বা মাপকাঠি হোল Tata 
বুনট বা context’ কার্যকারিতা এবং প্রাসাঙ্গকতা ? যেমন সমতল ভূমিতে 
ভিত গড়তে গেলে পাঁথবা যে প্রকৃতপক্ষে গোলাকার সেটা মনে না রাখলেও চলে, 
এমন ক মনে না রাখলেই সঠিক ভাবে ভিত গড়া যায়। fee sian উপগ্রহ 
উঠে পড়লে সেটা না জেনে উপায় নেই । 


hou 


অঃ চঃ একথাও লিখেছেন যে যে হিন্দু মৌলবাদী শাক্ত সোঁদন বাবার 
মসাঁজদ ভেঙ্গে গঠাঁড়য়ে দিয়েছে, এই ন্যক্কারজনক ঘটনার সমর্থনে তাদের নিজেদের 
মত aie আছে, আও সেই যুক্তির মূলে আছে অন্ধাব্বাস” ( উঃ ১৫৩ পৃঃ) 
এখন একথা ঠিক যে এই শান্তর তরফ থেকে এমন কথা ঘোষণা করা হয়েছে । কিন্তু 
সেই শান্তর তরফ থেকে একথাও বলা হয়েছে যে মসজিদ ভাঙ্গা হয়োছল নিছক 
অন্ধ বিশ্বাসের জোরে নয়। কয়েক শতক আগে আরেকটি ন্যক্কারজনক ঘটনা 
ঘটেছিল বলে এই aig fear করে । ঘটনাটি হোল যে ভারত-আক্রমণকারী 
বাবর অথবা তাঁর অনুচর একট মন্দির ভেঙ্গে বাবার মসজিদ dealt করেছিলেন। 
এঘটনা ঘটোঁছল বলে যারা বিশ্বাস করে,তাদের বিশ্বাসকে নানান যুক্তি দিয়ে প্রমাণ 
সাপেক্ষ অথবা ভীন্তিহীন বা অপ্রাসঙ্গিক বলা যেতে পারে । “কিন্তু তাকে একটা 
পালটা অন্ধ শ্বাস প্রয়োগ না করে অন্ধ বিশ্বাস বলা বলে না। কারণ আক্ষরিক 


শারদীয় ১১১৫ IETT ও মৌলবাদ প্রসঙ্গে কয়েকাট কথা ২৬৭ 


“অর্থে অন্ধ বিশ্বাস খণ্ডন করার কোনও ATO DONA নেই | কিন্তু arte সংশিষ্ট 
Tero প্রাতবাদে যুক্তিতর্ক করা যায়। যেমন বাবার মসাঁজদ ভাঙ্গন সমর্থন 
করে বলা দ্বিতীয় বন্তব্যের প্রতিবাদে বলা যায় যে মাঁন্দর ভেঙ্গে মসাঁজদ গড়া যাঁদ 
“ert হয় তো মসজিদ ভেঙ্গে মান্দর গড়া নিন্দনীয় নয় কেন? উত্তরে ate 
বলা হয় যে, নয় এই কারণে যে আমরা মনে কাঁর সে মান্দর. ভালোর এবং 
-মসাঁজদ খারাপের প্রতীক-তাহলেও few যুক্তি তর্কের সদর দরজা খুলে না 
গেলেও িড়াকির দরজা ফাঁক হয়ে যায়। কারণ প্রশ্ন করা যেতে পারে ক অর্থে 
মান্দর ভালো এবং মসজিদ খারাপ? উত্তরে যাঁদ মৌলবাদী বলেন £ “আমি 
যা ভাল মনে করি তাই ভাল এবং যা খারাপ মনে কার সেটা খারাপ তাহলে অবশ্য 
প্রমাণ হবে যে মৌলবাদণ যাাস্তাবলাস ছেড়ে দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে আগ্রহী হচ্ছেন। 
“Feng যাঁদ মৌলবাদণ wife বিলাস বলেন সে মন্দির ভাল কারণ মান্দর শিল্ট 
আর মসাঁজদ খারাপ কারণ মসজিদ আঁশত্ট-তাহলে aie তের খড়াকর দরজা 
খোলাই থাকে । আর যদি Stat মৌলবাদী বেফাঁস বলে ফেলেন ষে 
মান্দর ভাল কারণ হিন্দু. ধর্ম ইসলামী ধর্মের তুলনায় সজনশীল তাহলে 
বাক্যালাপের মধ্যে সদর দরজা দিয়েই ale তর্ক প্রবেশ করে। কারণ তখন 
wise মৌনগবাদশকে মানতে হয় যে তাহলে হিন্দুর তার সহনশশলতা প্রমাণ 
করা উচিত ছল বাবার মসাঁজদ না ভেঙ্গে । (রুশোর একাঁট Clare কেন্দ্র করে 
বলা হয় অবশ্য যে সহনশশল হওয়া উঁচত শুধু সহনশীলদের ate, অসহন 
»শশলদের প্রাত নয়। কিন্তু এ য্যান্তর বিরোধিতা করে বলা বলে যে আমার 
সহনশণলতা অর্থহপন হয়ে যায় যদি সে সহনশীলতা শুধু সহনশীলদের 
প্রাপ্য হয় )। 


Ugu > 


অঃ বঃ তাঁর প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন যে প্রশ্নটা মৌলবাদের সঙ্গে কথোপকথনের 
'নয়, প্রশ্নটা মৌলবাদ িরোধিতার** মৌলবাদ মরার আমার কাঁমটমেন্ট 
(উঃ ১৫৬ পৃঃ)। | 

এই PS সায় দেওয়া কঠিন মূলতঃ এই কারণে যে কথোপকথন মানে 
শুধু একমত হওয়া নয়। এমন কি শুধু একমত হওয়ার চেষ্টা করাও নয়। 
কথোপকথন মানে দ্বিমত প্রকাশ করা ও তর্ক করা, সংঘাতে যাওয়া, বোকাবার চেষ্টা 
-করা, সংশোধন করা | এটা ঠিক ষে তর্ক / সংঘাতে গেলে যেমন জিতে m 
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ZS তেমনি হেরে যাওয়াও সম্ভব । eg কথোপকথন বাদ "য়ে বিধোধিতা ` 
করলেও সে ঝুকি, অর্থাৎ হেরে যাওয়ার বক না fata উপায় নেই । 


Ved 
সমীর দাস তাঁর লেখার শুরুতেই লিখেছেন £ মৌলবাদ আমার কাছে feng - 
কোনও বিশেষ চিন্তার স্ফ্‌রণ নয়-বরৎ তা একটা faery চিন্তা পদ্ধাত (মোড 
অফ থট )." মনে রাখতে হবে, এই স্ফিত fost প্রচলিত অর্থে মৌলবাদী হতে 
পারে; আবার তা না হয়ে তথাকাঁথত ‘ateam? বা বিজ্ঞানমনস্ক’ হতে পারে। 
কিন্তু এই দুই চিন্তার কেন্দ্রে যাঁদ মৌলবাদণ পদ্ধাত অবস্থান করে তাহলে এদের, - 
গুণগত প্রভেদ গনেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে (উঃ ১১৭-১৮ পঃ ) ৷ 
আম তাঁর সঙ্গে এক মত aie মৌলবাদশ পদ্ধাত অবলম্বন করতে 
পারে এবং অনেক সময় করে, কোনও স্বতাঁসদ্ধ সর্ব ক্ষেত্রে বা সব প্রয়োজনে 
প্রয়োজ্য বলে দাবী করো। তখন মৌলবাদ অন্ধবিশ্বাস এবং য্দীন্তবাদশ স্বতাঁসদ্ধের ' 
মধ্যে কোনও GNS প্রভেদ থাকে না। কেউ তা করলে সেই মৌলবাদী ঝোঁককে 
কোনো ইতস্ততঃ না করেই, নিঃসঘকোচেই মৌলবাদী যান্তবাদ বলে চাহন্ত করা 
সম্ভব এবং উচিত। আবার একথাও সত্য যে মৌলবাদ প্রায়শঃই অল্প বিস্তর 
Tie আশ্রয়প্রার্থী হয়। তখনও ইতস্ততঃ না করে, নিঃসংকাচে, afew 
ARs অস্বীকার না করেই aay ATIA আঁকড়ে ধরেই মৌলবাদের 
সংশোধন করা সম্ভব এবং উচিত। উচিত ন্যনতম এই কারণে যে যথন যুক্ত- 
তকেরি সুযোগ এসেছে তখন সে সুযোগ ছাড়ব কোন দুঃখে? সুযোগ ছাড়লে, - 
তো নিজেকে বাত করা হয়! এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে কখন মৌলবাদ এবং 
NETA মধ্যে গুণগত তফাৎ নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেটা তো 
alert পদ্ধাত অবলম্বন করেই বোঝা সম্ভব ( মৌলবাদশ পম্ধাত অবলম্বন 
করে নয়)! এটা করার জন্য মানাঁসক প্রস্তুতি থাকলে করা সম্ভবও বটে, আবার 
খুব Fore নয়। প্রস্তুত না থাকার জন্যই হোঁচট খেতে হয় বা থমকে দাঁড়িয়ে 
পড়তে হয় এবং যেহেতু গুণগত [তফাৎ সেই কারণে কিছু করার নেই বলতে - 


বা লিখতে হয়। 
আসলে আঁবামশ্র ১০০% মৌলবাদ এবং আঁবামশ্র ১০০% যুক্তিবাদ বলে িছু 


নৈই। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ দুই এর অল্প বিস্তর ati | এবং যত । 
সম্ভব TÅRNE মৌলবাদশ ঝোঁক থেকে মুস্ত করা আর মৌলবাদ" মতাদর্শের মধেছ 7 
য্ান্তবাদ" বীঁজ ও প্রবৃত্তকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সম্প্রসারিত করা AA | 


“4 


saan ১৯৯৫ AAETH ও মৌলবাদ প্রসঙ্গে কয়েকাট কথা ২৬৯ 
Seva ভপসংহাব্ 


১১৩৯ সালে এখন যাকে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর বলা হয় ( তখন আমরা 
-PÈ এলাকাকে শ্য:মব.জ।র বলেই জানতুম ) আমাদের বসত বাড়ীতে বসে তর্ক 
হচ্ছিল । একজন উত্তোজত হয়ে আমাকে বললেন 3 "আকাশ যে নীঙ্গ এটা কি 
ভুমি অস্বীকার করতে পার?' তন একজন তখন অবাধ নীরব শ্রোতা বলে 
উঠলেন? করা যায়,। যাঁদও প্রশ্নকতাঁ এ জবাব হে+সে উড়য়ে দিয়োছিলেন, উত্তরচি 
"ছল খাঁটি ও প্রাসঙ্গিক | 

মানব জাতির সক্রিয় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং জ্ঞান 
বিজ্ঞানের আর ধর্মীয় এবং দার্শীনক eng fates শাখা প্রশাখায় TENT 
চিন্তা ভাবনা {নমল করে মৌলবাদকে সর্বেসর্বা করার বহু চেষ্টা হয়েছে এবং 
হচ্ছে। বিপরীতে মৌলবাদী চিন্তা ভাবনা এবং captors iog করে 
স্মনান্তবাদকে AAAI করে তোলার প্রচেষ্টাও হয়েছে এবং হচ্ছে। RE কোনও 
প্রচেষ্টাই কখনও পুরোগ্যরি সফল হতে পারোন এবং এখনও পারছে না। 
এরকাধকবার দেখা গেছে-সব'শেষে বিৎশ শতাব্দির শেষের দিকে যে একধরণের 
মৌলবাদী যুদ্তিবাদা asim আরেক ধরণের বিক্প যুক্তিবাদখ-মৌলবাদী 
সখামশ্রণকে নির্মূল করার চেষ্টা কখনও ৩০০ বছর ধরে কখনও ৫১ বা ৭০ বছর 
“ধরে বা ৪-৫ বছর ধরে আপাত দষ্টিতে সম্পূর্ণ কিন্তু তলিয়ে দেখলে অংশত সফল 
হয়। কিন্তু তার পরে দেখা যায় ওলট পালট এবং পালটা ওলট পালট এবং 
PARA এবং মৌলবাদের উভয়েরই সংশোধন | পালটা সংশোধন, আবার 
উভয়েরই CHATS এবং সংশোধন,আর পাল্টা সংশোধনের পুনরাবৃত্তি । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসব যুক্তিতর্ককে তুচ্ছ, নিছক চুলচেরা মনে হতে পারে- 
যেমন আমার এই লেখার কয়েকাঁট যুক্ততর্ককে- সেগুলোও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। 
এমনাক আধুনিক অর্থনীতি, রাজনপীতি, আঁতক্ষদুদ্র আয়তনের জীবাবদ্যা এবং 
পদার্থীবিদ্যায় দেখা যাচ্ছে যে একেবারে আক্ষারক অর্থে TEMS চুলকে চিরে 
চুলচেরা তর্ক ও বিশ্লেষণ এবং পরাক্ষা-ীনরীক্ষা করে বৃহৎ আয়তনের সত্য ধরা 
পড়ছে। অতএব যাঁরা যুক্তিবাদ ও মৌলবাদ প্রসঙ্গে alba ও সুক্ষ্ম তর্কে লিপ্ত 
তাঁরা সম্ভবতঃ নিজেদের বা অন্য কারুর BTS বা সময় নষ্ট করছেন AT | 


ঘন মুকুর 
সুদর্শন সেনশর্মা 


স্বপ্ন শিখর, এইবার আপান । ; 

ভোর 'তনটেয় আজকেও ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে তার নাম ধরে RE -- 
মাথায় সেই যন্ম্ণা, হাতপায় যেন কেমন জোর AR A ক আবার: -: 

আসলে ডাঃ প্রত্যুষপ্রসন্ন মিত্র সম্পর্কে তার এক মর প্রতাক্রয়া আছে: 
গমন্রমশাইয়ের ছবিটা একসময় তার ঘরের দেয়ালে কোলাবে ভেবোছল, অথচ গতকালা 
আহ্‌, কপালটায় সে তার ডান হাতের দুটো আঙুল চেপে ধরল। কখনও তার, 
এও মনে হয় TH বোধহয় পাগল বানায় | 

fain আগে কাঁফ রাড 
আঁজতদার সঙ্গে দেখা । আজতদাকে তার খুব ভাল লাগল । আঁজতদা তোফা; 
আছে। আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মমর্ধাদা পাঁচ বছরে কয়েকগুণ যেন অজিতদা- 
বাঁড়য়ে ফেলেছে | অথচ ক কাজ করছে আঁজতদা কিছুতেই বলে না। তার; 
নানা ধারণার কথা শুনতে থাক মন দিয়ে, মোরারজী তখন অস্ম্থ-মোরারজণী: 
থেকে মোহনবাগান, তার পর পাতাল রেল-তারপর 'শঙ্পায়ন-ঞরত তাড়াতাঁড় 
কথা বলছিল আঁজতদা, প্রসঙ্গ পালটাচ্ছিল যে খেই পাওয়া যাঁচ্ছলনা । বহু; 
অনুরোধে সে বলল এখনও সে ব্যবসাই করে | তবে করতে হয় সবাই করে বলে, 
একটা চাকীরও সে হালে নিয়েছে তবে ও চাকরি তাকে মানাবে না-নেহাৎ কুলি 
মজুর নাহলে অবশ্য সে এও বলল একটা পার্টনারশিপে উড়িয্যার কোথায় কোন 
প্রোজেক্ট তার অনেক আখিকক্ষাত হয়েছে। এটা অবশ্য নতুন নয় আমরা নাট-. 
বঞ্ট থেকে ফুটবল, আঁজতদার নানাবিধ ব্যবসার ভরাডুবি দেখছ হণ্যা মাঝে একটা, 

আজতদা প্রত্যয়ে SAA করছে, মুখচোথে চিন্তার কোন ছাপ নেই । ছড়া, 
কাটাছল সে, ভানকুনি লোকালে থানকুনি পাতা" রাজা কভু গায় দেয় ভাঁখাঁরর 
কাঁথা? জেনে রেখো সন্টলেকে জাম পাবে তেনারাই-ডাকাবদকো বড় লোক যারা 
হ’ল এন আর, আই, তার কিছ; মনে হয়ানি। সে তো এখন অনেক কিছু জানে 
অবসোঁসভ কম্পালসন কাকে বলে, ডালিউসন ক এমন fe প্যারানয়েড কাকে বলে” 


s 
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অবশ্য প্রত্যুষ প্রসন্নর দৌলতেই । কি প্রসঙ্গে অজিতদার কথা উঠতেই প্রত্যুষপ্রসন্ন 
বললেন-তোমার আঁজতদাকেও নিয়ে এস | কোটা কর্মাপ্নট হয়ে যাক । এতো 
স্বপ্লীশখর বলল- ওকেও আপাঁন মনমূকুরে ভাত করবেন নাক! 

ANDA বললেন_দেরি করলে তোমার আঁজিতদা ভাই মারা পড়বে 

স্বপ্ন শিখর এই যন্মণায়ও মুখে হাসির আভাস আনে। লোককে পাগল 
বানিয়ে প্রত্যুষপ্রসন্নর লাভ? সে তো ছেলের বৌকে পাগল সাঁজয়ে ডায়ার 
আত্মসাৎ করছে না বা ছেলের আরেকটা বয়ে দিয়ে আর এক মেয়ের বাবার--- 

তবু FHS কখনও স্বপ্নাশখরের সন্দেহ হয়েছে এই যে আপাত স্বাভাবিক 
TANEN, এদের সবার গণ্ডগোল ? প্রত্যুষ AANI রকম ভাবছেন! প্রতিবারই - 
কিন্তু স্বপ্নাশখর ভূ প্রমাণিত হয়েছে। .তারও fe মনমুকুরে কমাদন হল ? 
এখনও সে যোগাযোগ রেখেছে, প্রত্যক্ষই মনম.কুরের যে কোন ব্যাপারে প্রত্যুষ তার 
সঙ্গে পরামর্শই করেন--অথ্চ গতকাল--ক্বপ্ল শিখর বুকতে পারছে, একটা 
অপরাধবোধ, অবসাদ ফের তাকে গিলে ফেলতে চাইছে-সে কি তবে 
আবার--- : 

গেটে সাইকেলের ক্রিং শব্দ | এবং তার পরেই পতনের শব্দ | কিছ; বারান্দায় 
পড়ল। এ ব্যাপারটাতো অচেনা নয় স্বপ্ন শিখরের"'*সথছ সে কেপে উঠল। 
স্টেশনের দিকে এক বাড়তে না গতকাল এমনই ভোরবেলায় ডাকাতি হয়েছে। 
নাক, কিছু ভেঙে পড়ল-. দেওয়ালে তো সে কোন ফাটল দেখোঁন-সেতো 
প্রোমোটারের তোর বাড়তে নেই, তবে !--ধর মর করে উঠে বসে, তাড়াতা'ড় 
নামতে গয়ে সে মশারতে আটকে পড়ে TIAL ঘরে, বাইরের ভোরের ফিকে 
আভাস, TER অন্ধকারে আলো জবলতে স্বপ্ন ভয় পাঁচ্ছল-স্বপ্লাশখর বারান্দা 
আঁব্দ যেতে যেতে ঘেমে নেয়ে উঠল- | কিছুই ভাঙোন, ডাকাতও পড়োন কাগরজ- 
অলা বারান্দায় কাগজ ফেলে গেছে । তার শব্দ" এ শব্দ ক স্বপ্ন কিশোর চেনেন : 
না। প্রত্যুষ শুনলেই বলবেন ডালউসন না নিউরোসিস। 

Fa কাগজটা তুলে, প্রথম পাতায় চোখ রেখে শান্ত হবার বদলে স্বপ্প শিখর 
ফের ঘামতে থাকল। তার হাটুর খিল খুলে গেল। কাগজটা হাত থেকে পড়ে 
গেল। স্বপ্ন শিখর ate হাতে লাগিয়ে ঘুমোয়, ঘাঁড়তে এখন সওয়া BUT সে প্রায় . 
হামাগাঁড় দিয়ে সোফায় পেশছয়, ধপাসকরে বসে শুয়ে পড়ে গা হাত পায় জবান 
কেন- "অপরাধ বোধ অবসাদ: প্রথম পাতার মাঝামাঁি খবরটা" “বিখ্যাত একজন 
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wie’ হয়োছলেন। 

স্বপ্ন শিখর বুকে হাত বোলায় । গা হাত পা STRATE পরশ: গল্পপাঠের 
আসর থেকে বেরয়ে রাতুল বলোঁছল সবাই কেমন তোমাকে ছেকে ধরেছিল দাদা ? 

কলেজ TAS পাড়ায় কারা বহুকাল রাটয়ে Trace স্বপ্ন শিখরের লেখা শেষ 
হয়ে গেছে, তার কলমের নিবে কাল শাাকয়েছে সে GES তাকে দিয়ে আর 
--ক্বপ্ল শিখর চিঠিটা coma, ওই গল্প পাঠের আমল্মন পেয়ে আর কি; বেশ 
আশ্চর্য হয়োছল। 

AAG তাকে কে ডেকেছে! i 

রাতুল বলোঁছল, হ্যা স্বপ্ন শিখর গল্পের গল্পই 'বলবেন ' আপাঁন পড়নন জে , 
স্বপ্ন শিখরের সব গুলিয়ে যাঁচ্ছল। একরকম ভেবে এসে প্রথমেই এরকম | 
SAA মুখ সে আগে পড়োন'**সে শুর? করেছিল" -- 

আঁফসের পরে প্রাতাঁদনই সন্ধ্যায় বাইপাসের ধারে Tape আম TÈ - 
AGT পাঁচটার অফিস শেষ করে আমি এখন আস, এর ওর সঙ্গে আলাপ কার 
খবর নেই-দ:’একটা টুকটাক কাজ প্রত্যুষবাবূর দেখেওঁদি-এই দেখ এত কথা 
এত কথা বলেধাচ্ছি সত্যুষবাবূর সঙ্গেত আলাপই হয়াঁন, মনমুকুর ক জানেন নয । 
আচ্ছা জানাবেন। নিশ্চয়ই জানাবেন। 

'জান জান মনমূকুর মেন্টাল আযাসাই লাম, আপান যেখানে Slot ছিলেন 

"প্রত্যুষ মিত্র পাগলের ভান্তার হবেন; টবেন P 

স্বপ্ন শিখর কিন্তু থামেনা। এতো প্রত্যুষবাবু দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা 
বলছেন-_আ'ম আড়াল 'নয়ে দাঁড়য়ে পাড় সংলাপ শুনি": 

কিতাদন এখানে আছেন, 'ছিলেন at রোগ 'িশেষজ্ঞ...আর এখন: "সব 
করবেন নাকি SMTA AT আপনার হাতের সেই ছেলোটি, omni আপনার 
Sat খুব বলছিলেন-_ মাধ্যমিকে চারটে লেটার পেয়েছে" -- 

প্রত্যুষ চমকে বলেন-আমার ছেলে? 

ভদ্রলোক হাসেনছেলেত আপনারও | আপনাকে ওসময়ে না পেলে ছেলেকে 
পেতাম না বৌ বাঁড় ফিরত? যাক আপনাকে খবরটা দেবার একটা জার তাঁগদ 
ছিল-কেমন আছেন বল্দন ATTA -- 

ও হ্যাঁ প্রত্যুষবাব; আপান একটা ইন্টার ভিউ দেবেন? মানে? 


“শারদীয় ১৯১৫ মন মুকুর ২৭৩ 


আপনার OTA, মানে যাকে আপাঁন সিজার করে আঠেরো বছর আগে একাট 
` "পুত্র দিয়োছলেন, খুব ইচ্ছে, সে একটা পাক্ষিকে কাজ FARA হন বাবা এলেবেলে 
কাজ নয়; আপনার একটা সাক্ষাতকার নেয় ওর কাগজের জন্য । আপমার 
MATES আসবে আপনার সাভিসের কথা সে জানে 

প্রত্যুষ এবার খুব হাসলেন, হেঃ হেঃ হেঃ আমার ইন্টারভিউ ছাপবেন-তবেই. 
হয়েছে-পাক্ষিকটাই না উঠে যায়: -মাধ্যামকের কথায় মনে পড়ল । যতানবাবুর 
. সেয়ে মাধ্যাঁমক দিয়েছে না| দেখেছ ষতীনবাকুকেও তো চেনেন AT | যতীনবাবু 
ওঠেন ব্যারাকপুর থেকে । যতানবাবুর ধারনা মাধ্যামকের পরে রেঞ্জাজ্ট বেরন 
AP তিন চার মাসের যে নিভে'জাল ছাট থাকে নে সময়ে ছেলে মেয়েদের চোখে 
“চোখে রাখা নাক নিতান্ত জরুরী-নজর-না করলে ছেলে মেয়ে বিপথগামী হতে 
পারে। বতানবাবূর বাঁড়তে আগে গানের রেওয়াজ ছিলই--যতীনবাবহ মেয়ের 
জন্য গানের মাস্টার রেখেছেন পরীক্ষার পরেই । খড়দা থেকে শশাঙ্ক আর 
ওদের দলের কে এক চৌধারদা ওঠে! তাস mT) চৌধুরি তাল বাঁটতে 
বাঁটতে যত'নবাবুকে বলে ঘতীনদা ভা করে খেলবেন, আজ হারাহেকন্তু খেয়ে 
ফেলব আপাঁনতো আর টেনসনে নেই বলেই শশ্াঙ্ককে উস্কে দেবার মত" করে 
বলল জানেন TOT! মেয়র জন্য গানের মাস্টার রেখেছে_ 

শশাঙ্ক তাস দেখে আড়ে TARTS পড়েছে বলেই, যতীনবাবুর' দিকে ফেরে 
_মাস্টার কাচ.না বুড়ো ? 

যতানবাবু আম্মি আমাকে বলেন_দেখেছেন, আম. ছাপোষা WA কারুর 
সাথে নেই পাছে নেই-* প্রেসার, সুগার নিয়ে নিজের মত আছ: --এরা. খালি 
আমাকে টেনশন করিয়ে দেবে-'-উল্টোঁদিকের 'দ্বতীয় তাসের ভিড় থেকে এক 
PLE এসময়ে বলে ওঠে-আ্যাব্ড ফফাঁট বলে আহনাদের ফোন কারণ নেই, 
alan, | সেই পণ্যাশোদ্ধ মাস্টারের 'কশোরীহরণ কাগজে পড়েন IJ 
বাড়ি শুদ্ধ সবাই খুন হ্যা ছ্যা- l 

FOI রাগ করে তাস ফেলে WA আমার ACG ফিরে বললেন দেখেছেন 
কেমন ভয় দেখায়। বোঁটা ছ'মাস কোমর ভেঙে শুয়ে আছে "* 

সেধাঁর বলল খাবড়াচ্ছেন কেন ঘতীনদা ! এবার একটা তলার মাণ্টার 
রাখুন। এর কশদন বাদে আবার একাঁদন যতানবাবু ঘোষণা করেন {তান তার 
গেয়ের জন্য SA মাত্টারও রেখে 'দিয়েছেন-মানে গানের সঙ্গে সঙ্গত করাও 
হবে" মাস্টারকে আগলে FATS: :- 
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২৭৪. পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২৯ 
ফের হৈচৈ | তবলার মাস্টারের বয়স কত? 
TOA, রেগে গেলেন। আযাডামট কার্ড তো দৌখ নাই। 
এরপর একদিন খুব বৃষ্টি হল। সারা সকাল, সারা দুপুর, সারা রাবি ।* 


বেলঘাঁড়য়ার কাছে লাইনে গাছ পড়ল। ব্রিজের তলার ঢালুর জলমগ্ বাস্তবাসীরা 
রেল অবরোধ করল । আমরা ট্রেনের গণ্ডগোলে কাঁদন দলছাড়া হয়ে গেতাম । 


তারপর ফের একাঁদন চলাচল স্বাভাঁবক হলে ট্রেনের কামরায় দেখা গেল” 


যর্তীনবাব: নেই। শশাচ্ষরা ছিল। La ইচ্ছে হচ্ছিল ষতঁনবাবুর খবব দিই" 


{তে হল না তার আগেই পাশের ভিড় থেকে 'পাঁরচিত ফচকোট বলল চৌধ্বীরদা, . 


দাদু কই? 
শশাঙ্ক বলল- টির রান 
হঠাৎ 


ও তোমরা শোনান বলে চৌধুঁর যেন মাইক্রোফোনটা নেয়-বন্তুতার ঢথ্ঞসে - 


বলতে থাকে কাল সোদপুরে গাঁড় আটকে গেল । দাদু অসময়ে বাঁড় {রিটার্ন 


করলেন। দুপুর বারোটায় দিদিমা, মাজা ভেঙে ঘুমের ANA খেয়ে নাক ডেকে 
ঘুমচ্ছেন। মেয়ের ঘর থেকে কোন আওয়াজ নেই । হারগোনিয়ম বাজছে নান. 


তবলায় বোল ফুটছে না। বাবা হয়ে খবরদার করতে .সঙ্কোচ হচ্ছিল যতখনদযর 


. _ষৃতীনদা উঠোনে বসে অনেক সময় ধরে তেল মাখলেন.তব্‌ আওয়াজ নেই- 


ee ee ছাড়েন মাষ্টার গান থামে 
থামক তবলা য়েন না থামে ! 


সবাই খ্যাঁক শেয়ালের মত হাসাঁছল | এই হাসির মাঝেই “এই চৌধুরি! 
ডাকে ALIS সচকিত হয়। যতানদার LEPA কুপন্যাস লেখ একটা কাজে দেবে-- 
বইপাডায় ব্যবস্থা করে দেব হারামজাদা" "বেশতো বানাতে পাঁরস- | 
গুরু তুমি গাঁড়তে আছ? আগে বলবে তো! 
_্যারাকপুর থেকেই আঁছ'-আমার আড়ালে ক বল তাই শুনাছলাম কাল, 
_বস্‌ তুমি না থাকলে মারা পড়ে যাব। এই দেখ কান মলাছ প্লিজ গাঁড় 
পাঁজ্টও aT | 
, যতীনবাবু সবাইকে ফিউজ করে দিয়ে বলল--আর কি করতে আসব ! তোরা 
" মান্ছাঁলটা কেটে দিস তবে." পরশ্ছু বিটায়ার করোছি-'-আজ আঁফসে যাচ্ছ শাল, 


TT 
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ছাতা লন্ঠন আনতে আজ আমার ফেয়ার ওয়েল কিনা ince বোটার বেছসোর 
এ'টে Big নারে ভাই--- 

TOMI গলা যতই ভারাক্রান্ত মনে হোক: এখন আমরা যতানযাবৃকে 
প্রেনর কামরাতেই ছেড়ে যাব_কেননা গাঁদকে আলেয়া লাহিঁড় মনমুকুরে পেশছে" 
গেছেন সাক্ষাৎকার নিতে | আসুন আমরা একটু ঘুরে আসি। বা রাতুল 
তুমিও | 

adie নমস্কার করে বলল আসুন আমার নাম রবীন পাগলা । এখন একদম 
সেরে গোঁছ। কিন্তু ডাক্তার বাবুকে ছেড়ে যাব না। মানমূকুরের ফাংশনে সেদিন 
বাজয়েছি। Qa আর একজন গিয়েও যায় নি বলে আমার দিকে আঙুল 
দেখাল। রবীনরা িনপুরুষ পাগল । মা-এর মাথায়. গণ্ডগোল -ছিল। 
দিদিমারও! বছরের একটা সময় রবীন যখন সংস্থ থাকত তখন নিমতার বাঁড়র 
চারপাশের সবাই তবলা লহরায় আচ্ছন্ থাকতো | রবীন নাকি কোন ফাৎশনে 
এক গাইয়ে তালে বার বার গণ্ডগোল করায় গাইয়ের মাথায় আছড়ে বায়া ভেঙ্োছল 
তারপর ফেরার ' হাওড়া স্টেশন থেকে কারা তাকে যেন দাঁড় ABT বেধে চালান “ 
করেছিল "এখন সুস্থ রবীন ধা ধন্‌ না-না A, না মুখে দাদরার বোল তুলে, 
একপাক নেচে নিয়ে অবনের ঘরের দিকে পর্যবেক্ষক দলটাকে নিয়ে যায় 

আমাদের দেখে অবন কমন্ডল: রেখে ডান হাতটা সাধুর মত তুলে বলল 
TARR | ৮8 
, অবন চোখের পাতা নামিয়ে চোখের মাঁণ দু'বার উল্টোপাল্টা এদিক সেদিক 
ঘাঁরয়ে বলল-আঁম জন্ম ট্যারা। দেখুন সাধনায় মাঁণ কন্ট্রোল নাঁস্য-বলে 
একটুও চোখট্যারা না করে গেরুয়ায় পকেট থেকে নাস্যর ডিবে বার করে ATA- 
টানল। 

জানেন খুব ছোট্রুবেলায় একটা ভাল ছেলেকে কাঁদিয়ে ছিলাম । তার বেড়াল 
আমাদের মফস্বলের কোন বাড়ির দাওয়ায় এক বিকেলে একটা বিষধর সাপকে নিয়ে * 
খেলাছন। সেই মাহলা এক গাল হেসে বললেন, অর্থাৎ আলেয়া লাহিড়ি, 
আপান বেড়াল মেরেই সাধ; হয়ে গেলেন HR চারপাশের মানুষ দিব্য মানুষ 
খুন করেও রন্তমাখা হাত পকেটে ALA মাক রাস্তায় হটিছে-.. 

'বিরান্তর ভাব অবনের মুখে চোখে | আহ: শুনুননা | বেড়ালটা আলটিমেটা্ি 
কিন্তু মরে ন। মা, পাস, মাঁসর কুলোর বাতাস, জল্পাটু সেবায় আধঘণ্টা 
বাদেই চোখ পিটাঁপট করে চোখ মেলে হঠাৎ তেড়ে দৌড় । সে ছেলোটর ও কান্না 


২৭৬ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


বন্ধ, বলেই অবন সোজাস্মাজ আমার মুখের দিকে তাকায়-_স্ব্র্বাবু কিন্তু আমার 
থেকেও অনেক ভালো বেড়ালের গল্প জানে। ওর কাছে শুনুননা। আসলে 
সারতে চেয়োছিলাম-হেসে রাজনীতিটা কিক করল না বলে | 

বন্ধদরজ্ঞার ওপর চক WA লেখা উীনশ শো এখারো। গোষ্ঠ পাল এবং 
সম্ধ্যারানী। সেই দরজার কড়ানেড়ে রবীন ডাকল সতীশ দাদু রেড হয়ে নাও 
সম্ধ্যারানী তোমায় নিতে এসেছেন" -- 

্রত্যুষ বললেন-আহ্‌ রবান। দাঙ্গা বাধাবে নাঁকি। বলোছনা দাদ: এখনও 
প্রো সারোন। এরের মানুষাট বিশ্বাস করেন বাঙালীর দিগ্বিজয় ১৯১১ সালেই 
শেষ। দুই সম্ধ্যারানীর সঙ্গে তার বয়ে হতে পারতো । এবং গোষ্ঠপাল তাঁর 
বন্ধু ছিলেন। তাঁর বাড়তে তান চাও খেয়েছেন। 

আঁফস ঘরে নিয়ে গয়ে ডাক্তার মিন আলেয়াকে বললেন এইবার আমি একটু 
বাঁল-. গাইনি ছেড়ে কেন পাগলদের নিয়ে আছ জানতে চাইলেন না একটু 
et একাঁদন মধ্যরাতে ম্যাটানশট ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দোতলা থেকে 
দেখলাম পাঁচ হাত দূরে চাঁপা গছ তলায় শেডের কাছে দাড়য়ে এক ais এক 
দৃষ্টিতে এই বাঁড়র free তাঁকয়ে আছেন। সেদিন অনেকক্ষণ দাঁড়রে রইলাম। 
লোকাঁট নড়ে না। পরের RAG --দোঁখ মধ্য রারেও লোক ঠায় দাঁড়য়ে, নিয়ন 
আলোয় এই বাড়াটর দিকেই আম সোঁদন বিদ্যুৎ চমকের মত আবিষ্কার কারি-.. 
লোকটিকেও চিনতে পার" "সদ্য স্মী-হারা স্বামণাটিকে' -- 

আহ্‌ স্বপ্নাশখর এখন চোখ মোছার fe হয় নি-.কাঁদবেন না কি 
আলেয়া কিছু বুঝতে পারছেন সব মায়া 

sgl মারা যাবার পরে একটি কাণ্ড ঘটে! cata একটি fem বেড়াল ছল 
স্মার জীবদ্দশায় তার এই বেড়াল প্রাঁতির জন্য আমি এবং মেয়ে দ'জনেই খুব 
, হাসাহাঁস করতাম । কিন্তু এখন পিতা কন্যার অবলন্বন হরে উঠল বেড়ালটা । 
মায়ের, স্ত্রীর বেড়ালটির যেন অধত্র না হয়। বেড়ালটা খাওয়া ছেড়ে দিয়েচ্ছে_ 
হঠাৎ একদিন বেড়ালটা ঘরে ঢুকতে গিয়ে একদম উল্টে গেল। উল্টে গিয়ে 
অনেকক্ষণ একভাবে পড়ে রইল-মেয়েকে বললাম বেড়ালটা, তোর মার বেড়ালটাও 
এবার মরে যাবে মান ! | 

মেয়ে বলল YIN বেড়ালটাকে কোথাও ফেলে এস। এই ঘরে ও মরে থাকবে 
আম সহ্য করতে পারবো না । সৌঁদন ঝড় উঠল, খুব বৃষ্টি নামল তারপর- 
পরই--মেয়েক বললাম এই বৃষ্টিতে বাইরে ফেলে এলে পাপ হবে রে। কড়জলেই 
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তো মারা পড়বে-মেয়ে বলল আম জানি না যা খুশী কর একটা চেয়ারের ওপর 
ন্যাকড়া পেতে বেড়ালটাকে শুইয়ে দিলাম । AA চায়ের কাপে দুধ নিয়ে চামচে 
করে খাওয়ালাম। একটু খেলও আমার হাতে। 

পরেরাঁদন সকালে ঘংমথেকে উঠে দেখ বেড়ালটা চেয়ারের ওপর নেই। খুব 
আনন্দ হয়, যাক তবে বেড়ালটা CASS আছে--হয়তো বাইরে গেছে-*-জানালাতো . 
খোলা আছে "আমি দরজা খুলে বড় Thos লক্ডভন্ড বাইরের চার পাশ 

আপাঁন শেষটা কিছু ভেবেছেন? 

না না। স্বপ্লীশখর মাথা নাড়েন। গোল গল্প হবে না এটুকু কথা দিচ্ছ -* 

নিজের ঘরে শরীরটাকে কোনক্রমে সোফা থেকে হ'চড়ে বিছানায় টেনে এনে 
চ্বপ্লাশখর এখন ছটফট করছে। 

মেয়ে বাঁড় নেই। রাতুলের সঙ্গে প্রেমাৎশুর ওখানে গিয়ে থামোখা রাগ 
মাথায় চড়ে গেল-ডাঃ প্রত্যুষ মিন্র বসে আছে। প্রেমাৎশহ তার পান্ড্যালীপ 
Treg | সচিত্র গৃহাচীকংসার মত - উন্মাদ ?বচিত্রা: "কোন মানে হয় আঁ PATS 
খনই করে ফেলতে ইচ্ছে LBA জাবনে প্রথম । মনোরোগ বৃত্তান্ত লেখ মানে £ 
হষ পান্ডালাঁপর প্রথম ফর্ম আমাকে নিয়ে তোমায় এত সাঁভিস দিলৃম স্বপ্লাশখর 
গোঙাচ্ছেন। বুকে ব্যাথা । হ্যা খুনটাতো আমই করোঁছ'-- 

প্রকাশকের চেয়ার টেবলের সামনে বৃঁড় করে ঢাউস উপন্যাস নার্মাছল AA | 
এক ঝুড়ি রেগে বলে, আসতে গিয়ে আমি কি কুিটাকে ঠোঁল far সব 
উপন্যাসের কুপন্যাসের বোঝা বকলম প্রকাশকের কাঁধে '- তখনই জান: -- 

অই তো গাড়ির আওয়াজ । পলস ভ্যান-- নাও “আমাকে নিয়ে বাও.**সব 
সার্থক HAGA প্রীতি আমার নমস্কার ভালোবাসা:-“এ তো ওরা উঠে আসছে-_এসে 
বলবে হ্যান্ডস আপ "আম হাত তুলেই আঁছ--- 

আরে আপাঁন কেন? বেশ ডান্তার আপানই আমায় পুলসের হাতে তুলে 
তুলে দেবেন? 

প্রত্যুষ মিন হাসেন" তোমাকে মনম.কুরে 'ফাঁরয়ে নিতে এসোছি। 

আমি ষাবোনা -- 

ছেলেমানহাঁষ কোরনা স্বপ্নাশখর । তোমার আবার শরার খারাপ হয়েছে_ 
তুম হঠাৎ রেগে গেলে ক রকম -- 
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না না তুমি করবে কেন, কুলির হাত ফস্কে'-- 
না না আম তাকে ঠেলোছ'"" | 
তুমি অসুস্থ স্বঙ্ন, এ অসুখে এরকম মনে হয়--- 
আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই--আপাঁন--- 
ডাঃ প্রত্যুম মিত্র স্বদ্নশিখরের মাথায় চুলে হাত বোলাচ্ছেন। আম অন্যায় 
করো স্বপ্ন। পাশ্ডুলিপি' fetes cate “ঠিকই, ঘোড়া 'ডাঙ্গয়ে ঘাস খাওয়া 
উচিত নয়- .. 
ভার 
ব্যাথায়, OR ভেসে যেতে যেতে দ?চোখ উদ্ভাসিত করে স্বগ্নশিখর বলে 


ওঠে-সাত্য ? i 


মহামায়া 
মূল গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নাট্যরূপ / দেবকুমার সেনগুপ্ত 


1 মহামায়া একটি wae ছোট গল্প! এর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত 
ক্লাইম্যাক্স | তাই নাটকে রুপান্তর করতে পদে পদে বাধা । এ কথা মাথায় 
রেখেই লিখতে শুরু করোছি। জাননা মহামায়া শেষপর্যন্ত মায়াবী না 
হয়ে মানবী হয়ে উঠতে পেরেছে ক না। তাছাড়া আমাদের দেশে আজও 
এমন কাহিনীর কোন অভাব নেই । নারীর আবেক নাম অন্শাসন। 
মহামায়া সেই অনুশাসনের নাগপাশে আবদ্ধ চিরন্তন নারীর প্রতীক । | 


চরিত্রলিপি 


ভবানী, রাজীব. নবীন, চাটুজ্যে, বিশ্বনাথ, দশরথ, 'বাঁপন, পুরোহিত, 
“কিছ: শমশানষাঘী, মহামায়া. মোক্ষদা | 


OS 
[ ভবানীর ভিতরের ঘর। মহামায়া খাটের উপর বিছানার চাদর পেতে 
পাশের টেবিলের খাতাবইগুলো ste রাখছে । KAN জানলা_ 
একাঁট বারান্দার দিকে খোলা । জানলার পাশে আলনা। কয়েকটা 
ধুতি ও শাড়ি গোছানো আছে। মহামায়া দেরাজ খুলে একটি শাঁড় ও 
কিছ: টাকা বের করে। ] ৪ 
-সহামায়া । মোক্ষদা_মোক্ষদা। 

( ভিতর থেকে 'যাই 'দাঁদমাঁণ' ৷ একটু পরে মোক্ষদার প্রবেশ ) 
দেখ মোক্ষদাঃ আজ দাদার একাদশীর উপোস-ঘরে ভাল ফল নেই। 
তুমি বাজার থেকে ভাল দেখে কিছু ফল 'নয়ে এসো-হণ্যা আর গকছুটা 
গুড় এনো । এই নাও পয়সা- (মোক্ষদা পয়সা নিয়ে বোরয়ে যাবার 
সময় ) শোন মোক্ষদা; তোমার ছেলের অসুখ সেরেছে ? 
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মোক্ষদা। কোথায় আর সারল 'দাদিমাণ ! আমরা fe আর ডান্তার বাদ্দ করাত - 
পার? জলপড়া চলছে । আজ আসবার সময় জবরটা বেড়েছে দেখে, 
এলাম | ` 

' মহামায়া | এই টাকাটা ধর। আজই কবরেজ মশাইকে ডেকে আনবে । . 

মোক্ষদা। কিন্তু তিন আমার বাড়তে আসবে কেন দাদমাঁপ? গতবারে” 
খোকার বাবার ওষুধের দাম এখনও শুধতে পার নি। 

মহামায়া । বেশ তো, যাঁদ না আসেন-আমম দাদাকে বলে সব ব্যবস্থা করবো | 
তুমি এখন যাও | 
( একটু আগে থেকেই দূর থেকে ঢাক-ঢোজ শঙ্খের যে আওয়াজ শোনা 
যাচ্ছিল: তা আরো কাছে স্পষ্ট শোনা গেল ) 

মহামায়া । ও কসের আওয়াজ মোক্ষদা- অনেক্ষণ ধরে শুনাছি। 

মোক্ষদা। (জানলা Ma Gis মেরে ) ও 'দাঁদমাঁপ, আম ভুলেই গোছলাম- 
আমাদের মুখুজ্যেবাবৃদের বড় বউ সহমরণে যাচ্ছেন। সতালক্ষমী ' 
মা আমার (হাত তুলে প্রণাম ) আঠার বছর বয়সে স্বামী হারাল। - 
আম যাই 'দাঁদমাঁণ, সতালক্ষমীর সশথর Pra একট, পরতে পার 
কিনা! মা গো-দাঁড়াও-আম আসাঁছ ( মোক্ষদা প্ৰস্থানোদ্যত ) 

মহামায়া | তুম {ক এখন শ্মশানে চললে মোক্ষদা ? 

মোক্ষদা। শ্মশান কি গো-সপ্গে যাবার SIN গো, সঙ্গে যাবার ভূম। কটা 
লোকের ভাগে এমন পুতি হয় যে এমন সগ্গোষাত্রার দেখা মেলে । 
(টাকা পয়সা ফেলে রেখে মোক্ষদার EO প্রস্থান | মহামায়া জানলা 
WO বাইরে দেখতে থাকে । নানা বাদ্য ও উল:ধৰান চারদিক মুখাঁরত- 
করে তোলে । ভবানীর প্রবেশ , 

ভবানী | মহামায়া, আম এখান একবার শ্মশানে যাচ্ছি। তুম আমার জপ- 
মালাটা ধর তো। (গলা থেকে জপের মালা খুলে য়ে ) আমার 
আসতে দোঁর হতে পারে_আজ্ বড়ো পুণ্যের দিন। বহুদিন oa 
স্বেচ্ছায় মুখ:জ্যের বউ সতী হচ্ছেন | 

মহামায়া | AST হচ্ছেন? তুমি সতী বলতে কৈ বোঝ দাদা? আর স্বেচ্ছায় 

| সতী হবার কথা বলছ। আ'ম একথা বদ্বাস কার না। 


Saat | মহামায়া-বোন-_এাঁক শুনছি তোর মুখে? তুই সহমরণের মঙ্গলময় $ 
রূপকে স্বীকার কারস: না? 
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মহামায়া | না, কারণ এর মধ্যে আম কোন মঙ্গল দেখতে পাই না । আম মানুষের 
ব্যান্তত্বকে মর্যাদা ewe ব্যান্তত্বের বিনাশের মধ্যে কোন মঙ্গল দেখতে 
পাইনে | এটুকু কচি মেয়ে, কেন ওকে জোর করে বাল দিচ্ছ দাদা? 

ভবানী । এক বলাছস- মহামায়া-এত দিনের শিক্ষা, হিন্দুসমাজের সনাতন 
ধীতহ্য এসবের দক কোন মূল্যই নেই ? 

মহামায়া । কে বলে নেই দাদা ? এতকালের এঁতিহ্যের গৌরব, সে কি অস্বীকার 
করা যায়? আম কখনই ভুলতে পার না আমার বংশমযা্দার কথা ! 
কিন্তু তাই বলে একটা জ্যান্ত মেয়েকে পাঁড়রে মারা-না দাদা, এ 
অন্যায়কে আম কিছুতেই মেনে নিতে পার ar | 

ভবানী। প্রয়োজনে সব কছুকেই মেনে 'নিতেহয় মহামায়া_নইলে সমাজ রসাতলে 
যায়} সমাজকে রক্ষা করা আমার শুধু কর্তবাই নয়, ধর্মও বটে। 
দরকার হলে, তোমাকেও এই অনুশাসন মেনে FATS হবে মহামায়া | 
(ভবানীর দূত প্রস্থান। বিস্মিত মহামায়া নিত্পলক তাকিয়ে থাকে। 
ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার জানলায় এসে দাঁড়ায় । ধ'রে ধীরে 
বাজনা ও কোলাহল দূর হতে দূরে মিলিয়ে ষায়। এমন সময় বাইরে 
দরজার শব্দ শুনে মহামায়া ফিরে তারায়। ) 

মহামায়া | কে? (বাইরে থেকে "আম রাজীব? | মহামায়া দরজা খুলে দেয় ) 

রাজীব । কাঁ কীভৎস ঘটনা ঘটতে চলেছে মহামায়া-তুমি ক জান? 

মহামায়া ৷ জানি রাজীব | Feng তুমি আমি কি কর্তে পাঁর বল? 

রাজীব । যাঁদ তুমি বল, তাহলে মাম সাহেবকে দিয়ে এই সতীদাহ বন্ধ করতে - 

` পাঁর । 

মহামায়া | তুমি কি আমার অন্‌ু্মাতর অপেক্ষায় আছ? 

রাজীব । তুমি তো জান মহামায়া, তোমার পরামর্শ ছাড়া আম গুরুতর কোন 
কাজ করতে ভরসা পাই না। 

মহামায়া | পিসিমা orate তোমাকে দুধের শিশুটি করে রেখেছেন। কিন্তু 
সারাজীবন আমি তো তোমাকে ভরসা দিতে পারব না। কোনটা 
ভাল, কোনটা মন্দ, তোমার নিজেরই বিবেচনা করে নিতে হবে 1 

রাজশীব। বুঝোঁছ-তুীম সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছ। কিন্তু ভবানীদাদার এই 
THU AOE তোমার সমর্থন করা কখনই উচিত নয় | 

মহামায়া | আমার উচিত অনুচিতের দায়িত্বভার আম নিজেই গ্রহণ করতে পারি - 
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রাজশীব-সেজন্য অন্য কারোর পরামর্শের দরকার নেই। আর দাদাকে 
সমর্থন? সেতো আমার কর্তব্য। 

“Bata | মহামায়া, এই ভয়ঙ্কর fend তোমাকে সকলের থেকে আলাদা করে 
রেখেছে | আমার কথা তুমি বৃকতে চাও না। তোমার কাছে কথা 
বলতে গিয়েও তাই বলা হয় না! কখনো ভাব অনেক কাছে এসে 
ee ER 
আমার না বলা কথা পথেই হারিয়ে AWA | 


“মহামায়া । রাগ করলে রাজীব ? হারা E en 
ঘুরে কি লাভ বল? পথের মাঝে হাঁররে যাওয়া তোমার না-বলা 
কথা খুজে বেড়াই এমন সাধ্য আমার নেই। তার চেয়ে বরং অন্য 
কথা বল ৷'-'দাঁড়াও, তোমার জন্য কিছু জলখাবার নিয়ে আনি । 
( মহামায়ার প্রস্থান ) 

রাজীব | আমি জানি তোমার মত নিষ্ঠুর আর দুটি নেই'। সিরা 
ব্যক্তিত্ব আমাকে কাছে আসতে দেয় না মহামায়া | {কিন্তু আম ভন্তের 
মত তোমাকে পূজো দিয়ে যাই। যাঁদ কোনাদন তুম প্রসন্ন হও | 
( জলখাবার নিয়ে মহামায়ার প্রবেশ ) 

-ব্রাজীব। আচ্ছা মহামায়া বলতো আমাদের পাঁরচয় কতকালের? 

“মহামায়া | অনেককালের-সেই ছোটবেলা থেকে! তোমার বাবা মারা যাবার পর 
পাঁশচমেব কোনো এক গ্রাম থেকে তোমাকে আর তোমার পাসমাকে 
টমাস সাহেব এখানে নিয়ে আসেন | 

াজশব। হ্যাঁ ।_আমার বাবা এই টমাস সাহেবের বাবার আমলের কর্মচারশ 
দছলেন। বাবায় সততায় সাহেব খুবই খুশি হয়োছলেন। তাই 
বাবার অকালে মৃত্যু হওয়ায় আমাদের এখানে নিয়ে এসে সাহের তাঁর 
কর্তব্য করেছিলেন। সে আজ কত বছরের কথা-তা বশ্বছর তো 
হবেই | 

অহামায়া ! সেই থেকে আমরা পাশাপাঁশ বাঁড়তে আছ। তোমার ia 
আমাকে মেয়ের মত CA করতেন। তোমার মনে পড়ে রাজীব--প্রথম 

| প্রথম দাদা তোমাদের আমাদের বাড়তে ঢুকতে তেন না। 

-রাজশব। মনে আবার পড়ে না! এমন কি উঠোন পর্যন্ত এলেই গোবর জল 


cya 
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দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। বলতেন, ' আমরা নাক GRE) সাহেব 
আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, আমাদের জাতধর্ম আর নেই। 

মহামায়া | তারপর তোমার গপাঁসমা একটু একটু করে ভুল ভাঙালেন,। 'হচ্দুধর্সের 

i প্রতি পাসমার নিষ্ঠা দাদাকে মুগ্ধ করে. আয় সেই AÈ তুমিও 
আমাদের প্রিয় হয়ে উঠলে | ATS, কতকাল আগের কথা? মনে হয় 
এই তো সোঁদন। 

 -'রাজুন্ব। পিলিমার মৃত্যুর দিনের কথা মনে পড়ে তোমার ? 

" হামায়া। পড়ে। মাথার কাছে তুমি বসে ছিলে । হঠাৎই 'পাঁসমার অবস্থা 

i খুব খারাপ হরে পড়ল । বুঝলাম - যাবার ডাক এসেছে। আম 
তাড়াতা'ড় মকরধব্জ দেবার চেষ্টা করাছ- | 

, রাজীব । ঠিক তখনই তোমার হাতদুটো ধরে গপাঁসমা কি বলোছলেন, মনে পড়ে 
তোমার / আর উত্তরে তুম fe বলোছিলে? 

মহামায়া | পাঁসমা তথন মৃত্যুশষ্যায় । তখন সাত্যামথ্যে বিবেচনা করার সময় 
ছিল না রাজীব। এ সময় ?পাঁসমাকে শান্ত দেওয়াই বড় কর্তব্য বলে 
মনে করোছলাম। তাই ওসব কথা বলতে হয়োছল। বিশ্বাস করো, 
তা কেবল াঁসমাকে . শান্ত দিতে tora নিশ্চয় মনে আছে, 
তারপরই 'পাঁসমা নিশ্চিন্তে মারা যান। (একট, পরে ) কিন্তু রাজীব, : 
তোমার জলখাবার যে পড়েই আছে । ওটার সদব্যবহার কর। 

( রাজশীব একটা.ফল তুলে কামড় দিতেই ) 
** “এই তো বেশ বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনছো । এবার ভালো মেয়ে 
দেখে বিয়ে করো রাজীব । (রাজীব কিছু বলতে গেলে বাধা দিয়ে ) 
কথা নয় রাজশব, তম বোস। দাদার আসবার সময় হল। আম 
«দিকটা একটু দেখে আস! 

(মহামায়ার ভিতরে প্রবেশ । দৃশ্য পাঁরবর্তন ) 


২য় ES 
[ ভবানীর বৈঠকখানা । BIS অবস্থার পতন ঘটলেও বৈঠকখানা ঘরাট 
মোটামুটি ATA মেজাজে সাজানো । যদিও সেরেস্তায় কোন কর্মচারী 
নেই। কাঁতিপয় বয়স্কলোক আপাততঃ আসর জাঁকয়ে বসে আছে। 


২৮৪ পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২. 


ফরাসের মাঝখানে একটি বিশেষ আসন সংরাক্ষিত আছে বাঁড়র মাঁলকের 
জন্য।] 
চাটুজ্যে। বুঝলে বিশ্বনাথ, দিনকাল সব পাল্টে যাচ্ছে। আর নৌঁদন নেই যে 
সতীসাধবী মেয়েরা হাসতে হাসতে স্বামীর চিতায় গয়ে উঠবে।' 
ধম্মোকম্মো স্ব রসাতলে গেল | 
বিশ্বনাথ | সমস্যা কি একটা চাটুজ্যে ! এখান বাঁদ বাঁহত না করো তো পরে 
পন্তাতে হবে | 
নবীন। এসব ছাড়া আপনাদের চলবেই বা কেমন করে ? 
চাটুজ্যে | বেশি ফ্যাচ্ফ্যাচ্‌ করো নাতো ছোকরা । আরে বাবা আপাঁন বাঁচলে, 
বাপের নাম। আজ ate জাতপাত ধম্মোকম্মো সব 'শিকেয় ওঠে, 
তাহলে আমাদের অস্তিত্বই তো থাকবে না। সমাজের নিয়মকানুন রক্ষা 
করার একটা দায়িত্ব তো আমাদের আছে | 
নবীন। "তাতো রটেই, তাতো বটেই | তবে কিনা, সঙ্কটে মধুসূদন | + এখন. 
আপনাদের ধরাণরুর্তাকে ডাকুন চাটুজ্যে মশাই | গ্রামের মানুষগুলো 
নয়ে।ফাটকা খেলার দিন আপনাদের ফুঁরয়ে আসছে | 
দশরথ। দেখ নবীন তোমার বয়স কম, তুমি ঠিক আমাদের সমস্যাটা বুঝবে AT | 
| তাছাড়া তুমি যাঁদ আমাদের অনুশাসন মানতে না চাও, তবে এখানে 
এলে কেন? ভবানীচরণকে তো তুমি চেন বড় কঠিন লোক! তোমার 
pind এই অধঃপতন সে কিছুতেই মার্জনা করবে AT | 
নবীন। তাঁর জন্যই তো অপেক্ষায় আছি । আজ এই সভায় আমারও নিজস্ব 
fee বন্তব্য আছে । 'ঁবনা 'যুন্তিতে আপনাদের শাসন মেনে মতে হবে 
এটা কোন কাজের কথা AA | 
দশ্রথ। কিন্তু নবীন, তোমার বাবাও তো একজন কুলীন শিরোমাণ। সমাজের 
'বাঁধাবধানে তাঁরও হাত আছে। তুমি সেই বিধানে ate হস্তক্ষেপ 
কর, তাহলে তো তোমার বাবাকেই অসম্মান করা হয়। 
নবীন। তা কেন? কখনো কখনো এমন হতেই পারে যে বাবার 'নরশেশত 
অনুশাসন মানা যায় না, তাই বলে বাবাকে মানব না কেন? 
[ এমন সময় ভবানীচরণের প্রবেশ । দেখলেই বোঝা যায় সদ্য পূজা 
পাঠ শেষ করে এলেন ] 


A 


“শারদীয় ১১১৫ মহামায়া ২৮৫ 
ভবানী। আরে আগ্রানারা এসে পড়েছেন? পৃজাপাঠে আজ এবটু দের হয়ে 
. গেল। কিন্তু হারনারায়ণবাবুকে তো দেখাঁছ না? 

চোটুজ্যে। তার ছেলে নবীন এসেছে। 

ভবানী | নবশন তুমি কবে এলে? 

নবীন। আজ্ঞে গত সপ্তাহে। ক দন পরেই চলে যাব। হঠাৎ কলেজে ছুটি 
পেয়ে গেলাম ভাই আপনাদের কাছে ঘুরে গেলাম। 

ভবানী | তা বেশ করেছ। fare আমার সঙ্গে তোমার fe কোন দরকারী কাজ 
আছে ? আজ আবার আমাদের খুব AROR আলোচনা আছে। 

চাটুজ্যে। নবশীন আধুনিক মানূষ_-আমাদের কথা ভালো না-ও লাগতে পারে। 

ভবানী । সেটা নবীনের বিচার্-আপনার নয়। (চাটুজ্যে ও অন্যান্যরা মাথা 
নীচু করে রইল ) --হপ্যা নবীন, তুম কি বলবে বলোঁছলে ? 

-নবীন। এমন ব্যস্ততার কিছু নেই। আপনাদের আপাত্ত না থাকলে আম 

একট] বসতে পাঁর। বাবা হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তান আমাকে 

দিয়ে তাঁর বন্তব্য বলে পাঠিয়েছেন । আমার কথা অবশ্য আলাদা 

তা পরেই না হয় বলা যাবে। 

(ভবানীর সম্মতিতে নবশনের উপবেশন ) 

STAT) তাহলে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। দশরথ জেঠা, আপনার 
ayo দিয়েই সভার কাজ আরম্ভ CTF | 

WHA] গত সপ্তাহেই তোমাকে সমাচার পা্রকার কথা বলেছিলাম । সেখানে 
আমাদের সভার তাঁর সমালোচনা হয়েছে। বিশেষত; কৌলিন্যপ্রথা 
নিয়ে। নিখল রায় আর তার মেরের কথাওলেখা হয়েছে । বিয়ের 
সাতাঁদন পরেই বিধবা হয়েছে_বহ: চেষ্টা করেও তাকে সহমরণে রাজ 
হলে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। 

নবীন সাধু! সাধু | 

বাদে সকলে | : 

ভবানী। সমাজ রক্ষা করতে গেলে প্রয়োজনে আমাদের আরো কঠিন আরো 
নির্মম হতে হবে । কৌলিন্যের আভিজাত্য রক্ষা করার সৃকঠিন দায়ি 
আমাদের হাতে; একথা ভুললে চলবে না! চাটুজ্যেদাদা, আপনার 
গ্রামে যেন কি একটা ঘটেছে ? 


২৮৬ RA STARTI ১৪০২ 


DOLI প্রলোভন বুকলে ভবানী প্রলোভন। সাহেব-সুবাদের কাছ থেকে 
প্রলোভন । নইলে দত্তদের এত আস্পর্ধা যে আমাকে না জানেই, 
মেয়ে বিয়ের পাকাপাঁক বন্দোবস্ত করে ফেলে । আমি ওগ্রামের সমাজের, 
মাথা-তাই কিছু ব্যবস্থা নিতেই হল। 

ভবানী | কি ব্যবস্থা চাটুজ্যেদ'দা ? 

চাটুজ্যে | ছেলেপক্ষকে ভয় দেখাতেই তারা রণে ভঙ্গ দিল। আর মেয়ের বাপের 
কাছ থেকে পঞ্চাশটি মুদ্রা জারমানা নিয়ে তবে এ শম্মার রাগ পড়ল। 
কই হে বিশ্বনাথ. এইখানাঁটতে এসে বস। বিশ্বনাথ হলো Spore 
কুলশন ঘরের সৎ ব্রাহ্মণ । অনেক WG ওকে ওই কন্যাঁটিকে বিবাহ 
করতে রাজ কারয়েছি। মেয়োটর বাবা অপরাধ করতে পারে, কিন্তু 
কাঁচ মেয়েটার দোষ কি? ওকে উদ্ধার করার দায়িত্ব তো নিতেই 
হবে। 

নবীন বাদে সকলে । সাধু, সাধু | 

নবীন। আপনাদের সাধুস্বের সত্যি সীমাপারসীমা নেই। বারোবছরের 
মেয়েটার কি দুগণতই না উপাস্থত ! বারোভূতের শ্রাদ্ধ! তা’ পরম 
কুলীন Peart সং্রাস্মণ ভট্রাচায্য মশাই-এ শ্রাদ্ধের পর 
পারলৌকিক পন্ড কি এ মেয়ৌটর হাত থেকেই নেবেন? আর ate 
বলেন ইহলোকেই আপনার পিণ্ডদান সম্পন্ন হোক, তাহলে আমরা 
নবীনপন্হীীরা সে ব্যবস্থাও করতে ANTA | | 

ভবানী । নবীন, এ তোমার কেমন দুমশত ?-নিজেকে সর্বজ্ঞানী মনে করে 
গুরুজনদের অসম্মান করার আঁধকার ভুমি কোথেকে পেলে |;ইহলোক- 
পরলোক সম্পর্কে সুক্ষ; GTR আলোচনা তোমার সঙ্গে নাই বা 
করলাম । তুমি যাঁদ সংযত না হও» যাঁদ এ সভার মর্যাদা রক্ষা কর, 
তাহলে তোমাকে--- 

নবীন। চলে যেতে বলবেন, এই তো। আম চলেই যাব কাকাবাবু, এখানে 
আপনাদের আলোচনায় বিঘন ঘটাতে আম আস fH) তাহলে 
শুনুন কেন আম এসোছ। আমার বোনের বিজ্লের ব্যাপারে 
আপনাদের কুলীন রক্ষাবাহনীর কেউ কেউ অনাঁধকার হস্তক্ষেপ 
করছেন। আমার বাবা বাঁদও আপনাদের দলীয় males 
বুঝতেই পায়ছেন. ?নজের মেয়ে তা-তানও এই হস্তক্ষেপ মেনে নিতে 


শারদীয় ১৯৯৫ ' মহামায়া ২৮০. 


পারছেন না। TES সেই কারণেই তান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে 
পর়েছেন। 


ভধানী | খবরটা আমার কানেও এসেছে । দশরথজেঠা- ঘটনাটা বিস্তারিত করে - 


" দৃশরথ। 
emma 


বলুন তো। i 

প্রথমেই আম বলতে চাই নবীন যে তোমার বোনের বিয়ের বাপারে: 
 অনাঁধকার হস্তক্ষেপ করতে আমরা কেউ যাই নি। তোমার বাবাই 
আমাদের ডেকে নিয়োছিলেন। অবশ্য ডেকে না নিলেও আমাদের 
ব্যবস্থা নিতেই হতো- কারণ সমাজে বাস করে, সমাজের মাথা হয়ে, 
নিজের বেলায় নিয়মকানুন মানব না-এ আমরা 'কছুতেই মেনে- 
নিতে পাঁর না। তাছাড়া, ( ভবাননচরণকে উদ্দেশ্য করে ) হারনারায়ণ , 
তার মেয়ের জন্য যে পান্র জোগাড় করেছে, কোনমতেই তা গ্রহণযোগ্য 
নয়। 


নবীন বাদে এ ঘোরতর সামাজিক অপরাধ । এ সাঁবশেষ দন্ডনশয়। 


নবীন। 


ভবানী | 


চমৎকার। আমার বোনের বিয়ের ব্যাপারে আমার কোন আঁধকার 
নেই? কিছু অবর্চীন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান আমাদেয় হত্তা-কন্তা 
বিধাতা-এ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় AT | 
(সকলে 'বিস্ময়ে নবীনের দিকে তাকিয়ে আছ ) 

_হ্যা, ঠিক তাই । তবে শনুন। আমার বোনের Sle বছর পোঁরয়ে 
গেছে-এখনো আপনাদের পছন্দমতো পান্র জোগাড় করা গেল AT | 
যাঁদও বা মেলে তো আমার বাবার এত টাঝা নেই যে কুলীন পান্রাটকে 
কিনতে পারেন। এবার একটি সূপাত্র স্থির করোছ । পান্রাট ব্রাহ্মণ 
বটে, তবে কুলশন নয় । আর তাতেই ষত বাধা । বাবার এ বিয়েতে 
মত আছে, কেবল আপনাদের ভয়ে তান কিছু বলতে পারছেন না। 
কিন্তু আম আপনাদের Sa কার না। এ বিয়ে আম দেবই-আর. 
সেকধা জানাতেই আমার এখানে আসা । আঁম গ্রামে উপস্থিত থাকলে 
{কিছুতেই মুখুজ্যদের বৌকে অমন করে পুড়ে মরতে দিতাম aT | 

Sin তো দেখছি পুরোপার সংগ্রমে নেমেছো। ন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম! তোমার এ ওদ্ধত্য আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। বাধা ' 
আমরা দেবই-আর সে বাধা যে কত নির্মম তা তুম কল্পনাও করতে 
পারবে না। তুমি এবার যেতে পার । (নবীন প্রস্থানোদ্যত )-হপ্যা,. 


ভবানী | 


নবীন। 


পারত শ্যারদণয় ১৪০২ 
তবে শুনে যাও নকান.। কৌলিন্যের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েও যাঁদ 


“তোমার বোনের বিয়ের বিঘ! হয়-এমন fe সারাজশবন তাকে কুমারীও 


থাকতে হয়, তথাপি অসমাববাহের মতন মহাপাপ কিছুতেই ঘটতে 
দেব না! রিট 
কাকাবাবু, যাকে আপাঁন মহাপাপ মনে করেছেন-আসলে সেটা আমার 
মিথ্যা সংস্কার । এই ভ্যানিটি নিয়ে বেশিদিন বাঁচা যায় না। 
দুপতা ইংরেজি পড়ে দেশের এীতহ্যকে উড়িয়ে দেয়া ধায় না নবীন | 
প্রীত! একে আপাঁন প্রীতহ্য বলেন? আপনারা এথনো মুখের 
স্বর্গে বাস করছেন। এদেশের বুকে রামমোহন-_-বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ 
করেছেন-তাঁরা আপনাদের তৈরি নারশীনষতিনের gine এঁতিহ্যকে 


একদিন নিশ্চিত ভেঙে ফেলবেন ৷ 
এই 'বদ্যাসাগরই তোমাদের মাথা খেয়েছে। মেয়েদের ইস্কুলে পাঁড়য়ে 
পটের বাব সাজিয়ে ঘুরে বেড়াবার পরামর্শ এরাই দচ্ছে। 


বটেই তো। আপনাদের কুসংক্কারের বাঁধন থেকে মেয়েদের ম্যান্ত দেবার 
চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? আর ভেবে দেখুন 
আপনারা ক করছেন? আমার বোনের {বয়ে আটকাবার চেষ্টা করছেন, 
মুখুজ্যেগিল্লীকে জোর করে স্বামীর চিতায় প্যাঁড়য়ে মেরেছেন, নীখল- 
বাবুর মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছেন এ কুলীন কুলীন রব তুলে । 
কাকাবাবু, মনে দকছু করবেন না-আপনার জের ঘরের কথাই একবার 
ভেবে দেখুন ! মহামায়াদাদকে তো আম জানি-দেখতে দেখতে 
অমন অসামান্য সৌন্দ্ের We মান হয়ে এল। তবু তার পানর 


- aba না। কেন, না আপনাদের পছন্দমত কুলীন পান্র মেলে ন। 


ARA | 
-নবীন। 


আপান তার সর্বনাশ করছেন । রাজীববাবূর সঙ্গে ওর আন্তরিকতার 
কথা জেনেও আপাঁন চুপ করে আছেন। পাত্র বসাবে রাজশববাবুর 
কোন তুলনা নেই, রন্তু সেখনেও কোলিন্যের দোহাই "দিয়ে তাদের 
MA প্রেমকে আপনি অপমান করে আসছেন। 

চুপ করো, Uae Ta ! ওকে তাড়িয়ে দাও ভবানী--ওকে তাঁড়য়ে, দাও | 
আম চলেই ate ( ভবানীকে উদ্দেশ্য করে ) তবে এমন মজা আর 
বোঁশাঁদন চলবে না কাকাবাবু । এবার ভাঙনের দিন এসেছে | আমার 
বোনের বিয়ে দিয়েই এ গ্রামে সেই ভাঙনের উৎসব শুরু করব। আর 


F 
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'মহামায়াঁদকেও শ্মশানের বৈরাগ্যে বোঁশাদন আটকে রাখতে 
পারবেন না। শিবের মাথায় বিজ্বপন্ন দেবার সময় একবারও ভেবে 
দেখেছেন কি পরমদেব শিবের কোন জাতধর্ম নেই ! 
| ( নবানের দ্রুত প্রন্থান) 

=সকলে। এ অপমান আমরা ঘকছুতেই সইব না-কিছুতেই aT | ভবানী, এর 

| একটা প্রতাবিধান কর। ওদের এমন শাস্তি দাও যাতে সমীজসংহকারৈর 
কথা ভাবতেও ওরা আঁতণ্কে শিউরে ওঠে | | 
[ ভবানীর মুখে দৃঢ়তা ও কাঁঠিন্য ফুটে ওঠে । 'সৈ ইশীরা করে সকলকে .. 
যেতে বলে। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়-অ্পের নীলাটা মুঠোর মধ্যে . 
শত্ত করে ধরে। ধারে ধীরে সকলে প্রস্থান করে। অন্যাদক দিয়ে 
. মহামায়ার প্রবেশ । 1. 

মহামায়া । দাদা । 

ভবানী। ও) মহামায়া | 

Sait | GR কথন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি। ঈদে অক কলি 
সেই যে এ ঘরে ঢূকলে-তোমাদের কথার শেষই হয় না। 'আঁম তোমার 

-ভবানী'। তুই, তবে'সবই শুনৈছিস ? i 

“অহামায়ী | e- তাতে তোমার ভয়ের হান আ'ম কোনদিন 
বংশের মধাঁদাকে নষ্ট করব নী । 

Sat । যাদ তা নিষ্ঠুর হয়। 

মহামায়া | TS AST হলেও নয়। a 
1 ভবানী স্নেহবশে মহামায়াকে কাছে টেনে নেয়। দশের পরিবর্তন 
zai] 


on ED 


[ নদশর ধারে একটা ভাঙা পুরপো মান্দর | Fete Fo Abia 
রুরছে-যেন কারো প্রতাশ্দা করছে। সময় অপরাহ। গাছের ফাঁক দিয়ে 
- সর্ষের শেষ আলো গড়ে মান্দরাটিকে এখনো কিছুটা আলোকত করে 
রেখেছে । মহামায়ার প্রবেশ । ] 

১৯ 
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রাজীব । এসো মহামায়া। তোমার এত.দেঁর হল? সেই কখন থেকে- 
অপেক্ষা করছি! .. 

মহামায়া ! বল কেন আমাকে ডেকেছ? আর চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাবার এমন TE- 
প্রয়োজন হলো? মোক্ষদার কাছে কতটা ছোট হয়ে গেলাম বল তো? 

রাজাব। রাগ করো না মহামায়া। আগে আমার কথা শোন। কাল নবীন 
_ আমার ওখানে গিয়েছিল । তার কাছে শুনলাম তোমার বাড়িতে সবার 
মাঝে তোমার আমার প্রসঙ্গে নানা কথা উঠোছল | তোমার দাদা এতই 
রেগে আছেন যে আম সাহস করে তোমাদের বাসায় যেতে পার [নি ।, 
'অথচ এখান কথাটা না বললেই নয়! তাই বাধ্য হয়ে মোক্ষদার হাতে. 
তোমাকে চিঠি পাঠিয়োছ। oi 

মহামায়া | বেশ CST এবার তাড়াতাঁড় বল কি বলবে। আমাকে সন্ধ্যের আগেই 

"ante পৌঁছতে হবে। | 

রাজীব । তুমি তো জান, তোমার দাদা, আমার সঙ্গে কিছ-তেই তোমার বিয়ে, 

মহামায়া | সেটাই স্বাভাবিক । কুলে শীলে মানে তুমি আমাদের সমকক্ষ নও | 

greta, সেটাই ক সব। আমার এতাঁদনের প্রতীক্ষা-সে কি সবই মিথ্যা !: 

| যেকথা এতাঁদন বুকে করে রেখোঁছ, তা আজ পাঁরৎকার করে বলতে চাই, 
মহামায়া । তোমাকে আম বিয়ে করতে চাই। সমাজের কোন বাধাই 
আম মান না। শুধু তুমি একবার অনুমাত দাও মহামায়া । বল. 
তুম কি আমায় ভালোবাস না ? 

মহামায়া | তোমাকে আম ভালোবাস রাজ্জীব--পাগলের মত ভালোবাসি । = 
তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে AT | 

রাজশব। কেন মহামায়া ? আমার ওপর তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না। আমার 
স্বপ্ন তুমি এমন করে ভেঙে দিও না। 

মহামায়া | স্বপ্ন কখনো বাস্তব হয় না রাজীব । তোমার স্বপ্নের চেয়ে আমার" 
এতাদনের সংস্কার, আমার আভিজাত্য অনেক বড়। ব্যাক্তিগত সুখের, 
aay আম এতাঁদনের মযদাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমাকে 
তুম ক্ষমা করো রাজীব । (প্রশ্থানোদ্যত ) 

greta | দাঁড়াও মহামায়া_যেও AT! শোন, চাকুরতে আমার পদোন্নতি, 


Ta baat মহামায়া ২৯১৯০ 


হয়েছে। সাহেব আমাকে সোনার কুট বদলি করেছে। কালই 
আমাকে সেখানে যেতে হবে । 


মহামায়া | বেশ তো- এতো ভালোই হলো | ০০০ প্রার্থনা 


কার জীবনে আরো উন্নীত হোক | 

রাঁজীব। সাহেবের কাছ থেকে আমি ছুটি নিয়ে রেখোছ মহামায়া । তোমাকে 

নিয়ে আম সেখানে চলে ষাব। তোমার/দাদার ভয়, সমাজের ভয় 
সেখানে থাকবে না! এসো। এই মন্দিরের দেবতা সাক্ষী রেখে আমরা; 
বিয়ে কার ।"*বেশ তো, যাঁদ আজ না হয়- তুমি যৌদন বলবে সৌঁদনই 
হবে। আমি আরো অনেক. অনেক অপেক্ষা করতে পারি-ষতাঁদন। 
' খুশি-যতাঁদন- তুমি সম্মাত'না দাও ততাঁদন। বল মহামায়া__তুঁম, 

' এত নিষ্ঠুর হয়ো না। 
মহামায়া | রাজপব, তুমি কেন বুঝতে পানির ডি 
i দুদিকে | কেবলমান্র ভালোবেসে একটা মানৃষকে চিরকাল-নজরবন্দ$ 
। করে রাখা' যায় না ।- | 

রাজীব | ' (চমকে ওঠে ) কিন্তু এক | -এযে por aie HE 
কি করে তান খবর পেলেন? তবে কি মোক্ষদা ? আম-তোমাকে কি 
মহাবিপদে ফেললাম মহামায়া ৷ 'দাঁড়াও, আম: মান্দিরের ধীদকের 
ভাঙা পাঁচিল "দিয়ে বাইরে পালিয়ে যাই । তুম যা হয় দাদাকে বলে 
fre | আমাকে তোমার সঙ্গে এখানে দেখলে তান তোমার সর্বনাশ 
করে ছাড়বেন ৷ (রাজীব পাঁচিলের অন্যাঁদকে যাবার পথেই মহামায়া 

তার হাত.ধরে বাধা দেয়। ) | 

মহামায়া । না, তুম দাঁড়াও রাজীব | লাল 
তা যত HVS RG - 
[ ভবানীচরণের দ্রুত প্রবেশ । তখনো মহামায়া রাজীবের হাত ধরে 
আছে। কোন কথা না বলে উভয়ের প্রাত কাঁঠন-দৃস্টিপাত করলেন । 
তারপর মহামায়ার হাত ধরে মান্দরের বাইরে নিয়ে চললেন। রাজীব 
হতবুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন তার Bling হ-কুম হয়েছে | ] 

মহামায়া | (চলতে চলতে ) রাজীব, শোন রাজশীব-তোমার ঘরেই আম যাব 1 

| তুমি আমার-জন্য অপেক্ষা কোর। i, ক 
| (পট পারব্তন)-.. - 


২৯২ পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 
od দৃশ্য ' 
[ মহ শ্মশান | ডান 'দকে গঙ্গাযান্রণর TA সামনে তুলাস মণ্ড। তার 
নীচে জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। ঘরের দাওয়ার'এককোণে: 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ বসে অছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাত-আটজন লোক | 
তার মধ্যে চাটুজ্যেমশাই, বিশ্বনাথ, দশরথ জেঠা প্রধান । অদূরে একটি 
চিতা জবসছে | তার আলোকে একটা নতুন চিতা দেখা যাচ্ছে। ] 
mi রাত তো. অনেক হলো-এখনো ভবানীচরণের দেখা নেই | দশরথ 
জেঠা-_সময়মত খবরটা ASTRA তো? 
দশরথ । সে আর বলতে । শ্মশানে ব্রাহ্মণের বংশপরিচয় জানতে যেটুকু বিলম্ব | 
তারপরই ভবানণকে খবর পাঠিয়োছ. তবে এক্ষেত্রে Rare তো হতেই 
পারে--শত হলেও গনজের বোন তো | 
বিম্বনাথ। কিন্তু এদিকে পান্রাট যে যায় যায় । শেষপর্যন্ত টিকলে হয়। , 
চাটুজ্যে । সবই ভাগ্য বি্বনাথ-সবই ভাগ্য । HAG এমন ON হাতছাড়া হলে 
ভবানীকে যে গ্রাম ছাড়তে হবে।. অমন রাশভার লোক! : এদিকে 
আকাশের অবস্থাও খুব খারাপ, চারদিকে গুমোট ভাব_রড় FIG 
এলো বলে! 
( এমন সময় ভবানীচরণের, প্রবেশ । তার একহাত মহামায়াকে শত্ত করে 
ধরা- অন্যহাতে বিয়ের চৌল।) 
ভবানী | আপনাদের সব্‌ প্রস্তুত চাটুজ্যেদাদা ? 
BOL | আমরা তো তোমার অপেক্ষায় সন্ধ্যে থেকে বসে আছি-। এদিকে 
পাটি যে"... 
Saat |. (মহামায়াকে ) যাও মহামায়া । গঙ্গায়ান্রীর এ ঘরের ভিতর" A- 
এই চোলটা পরে এসো । ( মহামায়ার হাতে চোল প্রদান ) 
বিশ্বনাথ । কোশ-দোর৷ করো না দিদিভাই | «Qua বিলম্ব ভালো নয়। 
[ মহামায়া ধীরে ধরে গঙ্গাযান্ীর। ঘরে প্রবেশ করে। এমন্‌ সময় 
আকাশে বিদ্যুৎ চমক।। ]। 
ভবানী | ALAS কোথায়? 
চাটুজ্যে । কৈ হে পুরুতমশাই-আপনার সব ব্যবস্থা তোর তো? 
পুরোহিত | আজ্ঞেসে আর বলতে । RAA মালা, কুলো, ঘট-মার টোপর 
পযন্ত যোগাড় করে রেখো 


শারদীয় ১১৯৫ মহামায়া ২৯৩ 


ভবানী । যা হয় তাড়াতাঁড় করবেন। 

VON IE a SENET TE I 
ব্যবস্থাই আমার জানা আছে। ষে দেশে ষে আচার! এ আমাদের 
তিনপ্রুষের জাতরাবসা | 
[মহামায়া গোল পরে ঘর থেকে বের্‌তেই ভবানীচরণ হাত ধরে ' 
{বিবাহস্থলে নিয়ে এলেন ] 

(marae দেখিলে ) হান সত্রাহ্গণ- নৈকষ্য কুলন--এরই সঙ্গে 
তোমার বিয়ে হবে। 

মহামায়া । দাদা! 

পুরোহিত | তুমি এইখানাটতে বস মা। (মহামায়াকে ধরে বাঁসয়ে দিয়ে ) হ্যাঁ, 
এবার কনের টোপরটা পাঁরিয়ে WA | 
[ চাট;জ্যে কনেকে টোপর পরিয়ে দেয়। ] 

— TA MATS একবার তুলে বাঁসয়ে দিতে হবে যে। মানে, হাতে 
হাত 'মাঁলয়ে তবে তো মল্ল উচ্চারণ করতে হবে | 
(দুজনে মিলে বৃষ্ধটিকে তুলে বাঁসয়ে দেয়। বদ্ধাঁট ঘনঘন শ্বাস 
নিতে থাকে । একটু পরেই সাহায্যকারী লোকদের গায়ের উপরেই 
লয়ে পড়ে। পুরোহিত মহামায়া ও বৃদ্ধাটর গলায় বিয়ের মালা 
পাঁরয়ে দেয়। ) 

চাটুজ্যে। কি করছো পৃরোতমশাই-_শেষকালে ক সবাঁকছ্‌ পন্ড হবে? আর 
দের করলে মহামায়া ষে ATG BCT | 

CARS | এই হল বলে | ( বিয়ের ঘটের উপর মহামায়ার হাত রেখে তার 
উপর বৃদ্ধের হাতটি নিজেই চেপে ধরে রাখে। এবার পুরোহিত মন্দ 
উচ্চারণ করতে থারে। ) . 
কিন্তু পান্র, যে কথা বলে না। মল্মপাঠ করবে কে? 

চাটুজ্যে। (পান্রটকে ভালো করে দেখে) উনি বোধহয় একটু অসুস্থ হয়ে 
পড়েছেন | তুমিই মন্ত্রের কাজটা সেরে নাও। 'বপদে কোন 'নয়ম 
থাকে না--শ্র শাস্বের বিধান। ( কল্পপাত ) 

পুরোহিত 1 তবে তাই হোক। (HG উচ্চারণকালেই বৃদ্ধট মাটিতে গাঁড়রে 
পড়ে ) 

(সকলে অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকায় ) 


২১৪ ।. পরিচয় শারদপয়-১৪০২ 


চাটুজ্যে | কিহে পুরুত-বিবাহ সম্পন্ন তো ?. 

ALS | SIH হ্যা সম্পন্ন হলো, অবশ্যই সুসম্পন্ন হলো । এবার মেয়ে 

' জামাইকে ঘরে নেবার ব্যবস্থা করুন ৷ 

দশরথ। মহামায়া আমাদের ভাগ্যবতশ-_ লগ্নদ্রষ্টা হতে হল না। (পান্রটিকে 

i. ভালো করে দেখে চাটুজ্যেমশাইকে কানে কানে TSR, বলবার পর, 
চাটুজ্যেমশাই নিজেই আর একবার পরাশক্ষা করলেন | ) 

SRE l 87589555 

সকলে | তাহলে -তাহলে ? 
( এবার ভবানীচরণ পান্রীটকে পরীক্ষা করে দেখলেন | ) 

'সকলে। এবার কি হবে ভবানী? i 

ভবানপ। এবার বাম্মণাটর RAA ব্যবস্থা করুন। আর মহামায়া- তুমি 
সহমরণের জন্য প্রস্তুত হও | 

ভবানী । এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই চাটুজ্যেদাদা । বংশের মদ রক্ষা করতে, 

'" সনাতন ধর্মকে বজায় রাখতে মহামায়াকে সহমরণে যেতেই হবে। 

আপনারা সব ব্যবস্থা করুন। 

চাটুজ্যে ৷ তাঁম এবার aig যাও ভবানী । আমরা সব ব্যবস্থা করে তোমার 
ওখানেই aie) তুমি বাও। (ভবানী প্রস্থান ) 
,( আকাশ জুড়ে যে ঘনমেঘ দেখা দয়োছল এবার তার মাঝে TT 
fare দেখা দিল । শরনশানে চিতা প্রস্ভুতই 'ছিল। কয়েকজন মিলে 

' হারধর্খন দিয়ে মৃত পান্টিকে চিতার উপরে তুলে দিল। তারপর 

i একপ্রকার জোর করে টেনে হিচড়ে মহামায়াকে তার উপরে শুইয়ে 

fr) মহামায়ার চিৎকার শোনা গেল। কিন্তু এর মধ্যেই কড়ের 
: প্রচণ্ড গাঁত চারদিক লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগল |) 

চাটুজ্যে | 'সেয়েটার হাত পা ভালো করে বেধে ফেল্‌__যেন উঠতে না পারে। 
.( ছেলেরা তার নিদেশ মত কাজ -করল। তখন ফোঁটা ফোঁটা ats 
শুরু হয়েছে । হঠাৎ ‘ঝড়ের ধান্ধায় একটা 'ডাল ভেঙে পড়তেই ‘ওরে 
বাবা রে’'বলে অনেকেই মৃতদেহ দৃটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল । ) 

SÈTI ওরে APTA, তোরা যাস্‌নে। দুটো মরা নিয়ে আমরা এখন কি 
কার বলতো | ওরে, চিতার আগুনটা ধাঁরয়ে দিয়ে ধা? 


“শাহ্দ'য় ১১১৫ মহামায়া ২১৫ 


{ ছেলেগুলোর মধ্যে কয়েকজন ফিরে এসে চিতার আগুন ধাঁরয়ে ME | 
, বাতাসের প্রবল বেগে চিতার আগুন MONG করে জ্বলে উঠল। 
'মহামায়ার চতাকে ঘিরে উন্মত্ত মানুষগুলো তখন হরিধ্বানতে ব্যস্ত। 
এদিকে ঝড়ের গাঁত বাড়তেই অবস্থা আরো জটিল হয়ে ওঠে | 
প্রচণ্ডশব্দে ATS হতে থাকে. সঙ্গে প্রবল বাষ্ট. ভয় পেয়ে সকলেই 
। শ্মশান ছেড়ে পাঁলয়ে যায় । কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সদ্য জ্বলে ওঠা 
চিতার আগুন নিভে যায়। মহামায়া চিতার উপর উঠে বসে । আগ্ছনে 
তার পরনে চোঁলটি প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে | প্রবল জল ঝড়ের মধ্যে 
চিতা থেকে উঠে মহামায়া উধর্যশ্বাসে পালিয়ে যায় । ) 
(ঘ্ণ'য়মান মণ্ে দৃশ্যের পাঁরবর্তন হয়। দেখা যায় রাজীবের গৃহ | 
TE, বজ্পাত আর প্রবল TAGS মনে হয় বাঁড় যেন ভেঙে পড়বে। 
এমন সময় বাইরে সবলে কে যেন দয়ারে ধাক্কা দেয়। রাজীব উঠে 
‘এসে দরজা খুলতেই ঘরের মধ্যে অর্ধনগ্ন একাট স্পিলোক প্রবেশ করে। 
তার পরণের কাপড়ের বেশ কিছ; অংশ দিয়ে স্তীলোকটি মাথা ও মুখ 
ঢেকে রেখেছে | ) 
-রাজব। ক তুমি মহামায়া | 
মহামায়া । হ্যা আম মহামায়া । তোমাকে কথা 'দিয়োছলাম যে আম তোমার 
ঘরে আসবো । আজ সেই অঙ্গীকার পালন করতে এসোছি। 
greta | মৃতপ্রায় এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিতে তোমার দাদা তোমাকে শ্মশানে 
নিয়ে 'গয়োছলেন' এ খবর আম পেয়োছি। নবীন তার দল বল 'নয়ে 
" শ্মশানে যাবার প্রস্তুতি নয়োছল, কিন্তু এমন সময় ঝড়বৃষ্ট ওদের 
আটকে দল। ওাঁদকে সাহেবের কাছেও আম লোক পাঠিয়োছি।"-- 
কিন্তু এক! তোমার কাপড় পুড়ে গেছে-হাতে পায়েও পোড়া চহন। 
তবে কি ওরা তোমায়" -- 
আহামায়া । TT রাজীব | দাদা জোর করে মুমূষ্ু বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিয়ে 
দিতে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। শনশানেই আমার বিয়ে হল। বিয়ে 
হতে হতেই আম {বিধবা হলাম । এতবড় সুযোগ কুলপাঁতরা হাতছাড়া 
করলেন না-_ আমাকে জোর করেই স্বামীর চিতায় তুলে দিলেন। কিন্তু 
' বাধ সাধল প্রকৃতি-জল ঝড় আর প্রাকৃতিক দুযোগে শেষ পযন্ত ভয় 
য়ে আমাকে ফেলেই ওরা পালিয়ে গেল। প্রবল বৃষ্টিতে চিতার 


২৯৬ পাঁরুয় শারদীয় ১৪০২: 


আগুন নিভে গেলেও আমার শরীরের অনেক অংশেই তার বিষাক্ত চিহ- 
রেখে গেছে। 

রাজীব । মহামায়া_তুঁমি তাহলে চিতা থেকে উঠে এসেছ ? 

(রাজশীব মহামায়ার কাছে এাঁগয়ে আসতেই মহামায়া ঘোমটা সামলে" 
পিছিয়ে গেল | ) 

মহামায়া ।/শোন রাজশীব_আর একবার শোন'। তোমার কাছে অঙ্গীকার" 
করোছলাম তোমার ঘরে আসব | আঁম সেই অঙ্গীকার পালন করতে 
এসেছি 1 (একটু দরে গিয়ে) কিন্তু রাজীব, আজ আর. আম Be: 
সে আঁম:নই_ আমার সবাকছু পাল্টে গেছে। কেবল মনে মনে 
আম. সেই মহামায়া আছি। রাজীব, আম কেবল মহামায়া হয়েই 
থাকতে চাই--তার বৌশ কিছু নয়। 

রাজীব। মহামায়া ! | 

মহামায়া | এখনো বল, এখনো আম চিতায় ফিরে যেতে পারব। আর ate 
প্রাতজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলবে না, আমার. মুখ দেখবে না 
তবে আম তোমার ঘরে থাকতে পারি। 

. ব্রাজীব। তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে পাওয়াই যথেষ্ট মহামায়া_ তারচেয়ে, 
বোশ কিছ আম চাই না।" তুমি যেমন ইচ্ছা, তেমন করেই থেকো. ', 
কেবল আমাকে ছেড়ে যেও, না.। 

মহামায়া । বেশ, তবে এখদীন চল। 


ব্রাজীব | কোথায়? 
মহামায়া | তোমার সাহেব,যেখানে বদলি.করেছেন.সেখানে । চল, এখান যেতে, 
ZA | 


বাজণীব। তবে তাই।চল মহামায়া, তাই চল | 
(বাইরে প্রবল বঞ্ধাপাতের মধ্যেই তারা বোরয়ে পড়ে | ) 
দৃশ্য পরিবর্তন) 


শেষ দৃশ্য 
[রাজনীবের বাঁড়। পদ্ট উঠলে যে ঘরটি দেখ্য aa, or মহামায়!র |; 
- ঘরে একাঁট, হত্যারকেদ জরলছে,। ভিতরের waters, রাজীবের প্রবেশ । 1. 


শারদীয় ১৯১৫ মহামায়া ২১৭: 


রাজশব । মহামায়া তুমি কোথায় ? 

“ মহামায়া | (বাইরে Trea) তুম বোস আমি আসাঁছ। 

রাজীব। (স্বগতোত্তি ) মহামায়া_ আজও তোমার ঘোমটার আবরণ ঘোচাতে”: 
পারলাম না। তুমি যতই 'নজেকে ঘোমটার আড়ালে রাখতে চাও, 
ততই তোমাকে দেখবার আকর্ষণ বাড়তে থাকে । তুম কেন বোঝ না 
মহামায়া, আম রন্তমাথসের মানুষ । ভুমি আর কতকাল আমায় বঞ্চনা 
করবে? এবার তোমার GANS থোল-তোমায় দেখার ব্যাকুলতা 
আমাকে পাগল করে তুলেছে । আম Trace নিয়ে এখেলা আর ' 
খেলতে পারছিনা । আম তোমাকে পেতে চাই মহামায়া | 

(মহামায়ার প্রবেশ ) 

মহামায়া | হঠাৎ অসময়ে এই সঞ্ধ্যায় আমার ঘরে? 

রাজশব। তলব পড়েছে, এখান আমাকে Pot যেতে হবে। সাহেবের লোক -- 
বাইরে অপেক্ষা করছে। তোমাকে ঠাকুরঘরে না পেয়ে এখানেই চলেন 
- এলাম ৷ | 

মহামায়া | কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল-_ এই অসময়ে তলব কেন? 

রাজীব | দোনারপুর কুঠির 'মাইল-পাঁচেক দূরে একটা: বনাণ্চল আছে। গতবছর: ' 
সাহেব এখানকার জাঁমদারের, কাছ থেকে য়ে নয়োছলেন! দাঁললটা 
ছিল আমার' কাছে.। সেটার এখন জরদুর দরকার পড়েছে। ওটা নিয়ে 
যেতে হবে। Aisa, GAGA করে খুজেও দাঁললটা পাচ্ছি না। তাই' - 

মহামায়া | দাঁড়াও Mieg i (মহামায়া একটা are খুলে দলিলের কাগজ বের- 
করে দিল 1.) 

mete) তুমিই আমার মুস্কিল আসান ! কিন্তু এটা তোমার কাছে এল fe. 
করে? 

মহামায়া | খুব জরুর জিনিষ বলে দাললটা আমার কাছে রেখে দিয়োছিলে।.. 
তোমার মনে নেই | 

রাজীব । জান মহামায়া, সোঁদন সাহেব বলোঁছলেন তোমার.কথা । তোমার: 
ওপর সাহেবের খুব' Oy ধারণা । আরবধবাবিবাহের কথা উঠলেই” 
আমার-গিঠ চাপড়ে বলেন, রাজীব, hs aa SS bi 
পাপ'নেই বরৎ পুণ্য আছে। 


"২৯৮ | পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 
মহামায়া | তোমার কুঠশতে যাবার দোঁর হচ্ছে না ?' 
প্রাজীব। হণ্যা এখান যাচ্ছ । ফিরতে একটু রাত হলে.চিন্তা কোর না। site 


| সোজা আমার ঘরে চলে বাব! তুমি ওখানেই আমার খাবার রেখে 
y দিও | 


--মহামায়া । আজ আমার শরপরটা মোটেই ভালো লাগছে না। যাঁদ পার একটু 

i তাড়াতাঁড় এস। 

-q | a ER লাহাব এড See ne 
গেলাম | 


‘"মহামায়া | তা হয় না-তুমি যাও। ( রানি 
তোমার ঘরে এলাম আজ থেকে ঠক দুবছর আগে সৌদন ছল 
ভয়ঙ্কর wats | 

রাজীব | তা আর মনে পড়ে না! সে দৃশ্য ক ভোলা যায়? 

মহামায়া । আর আজ একেবারে উল্টো । আজ ভরা পাঁণমা - একট: পরেই চাঁদ 
উঠবে। তুমি যখন ফিরবে তখন চাঁদের আলোয় রাস্তা ভরে উঠবে । পথ 
দেখতে কোন অসূবিধে হবে না। 

-ব্রাজীব। হায়রে সে আলোতে যাঁদ সব কু দেখতে পেতাম | 

“মহামায়া | একটু দাঁড়াও । শীতের আমেজ পড়েছে-চাদরটা সঙ্গে রাখো | 

(বলেই আলনা থেকে চাদরটা এনে রাজশবকে দিল। রাজীবের 
প্রচ্থছান। দরজাটা ভোঁজয়ে রেখে মহামায়া একটা সেলাই নিয়ে খাটের 
উপর এসে বসে) U, 
(ONO ধীরে ধারে অন্ধকার নামে । দূর থেকে RGI শেয়ালের 
ডাক ভেসে আসছে-িবি* পোকার একটানা ডাক । একটু একটু 
করে চাঁদের আলো ফুটে ওঠে। দেখা যায় জ্রানলার ভিতর দিয়ে 
একফাণল চাঁদের আলো এসে পড়েছে মহামায়ার ঘোমটায় ঢাকা মুখে। 
বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বালিশে হেলান দিয়ে সে ঘুঁময়ে পড়েছে । 
দরজা ফাঁক করে রাজশব মুখ বাড়িয়ে দেখে | একট: একট, করে ঘরের 
মধ্যে প্রবেশ করে | ) 


টিনার een উপর ঘুমন্ত ' 


মহামায়াকে দেখে ) আমার জন্য অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে কখন 
ঘুমিয়ে পড়েছে । ( ঘরের বাইরে যেতে যেতে) কিন্তু.তোমাকে দেখবার 


ATA ১১১৫ মহামায়া ২১৯ 
এমন সুযোগ আম কোনাদন পাইমি। কি রহস্য তুঁম লয়ে রেখেছ 
Se ভিউ দি ভি যর না। একবার 
শুধু একবার - 

( মহামায়ার কাছে এসে আঁত সম্ভ্পণে ঘোমটা খুলেই fae দগ্ধ মুখ 
দেখে রাজীব আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ) 

“grata । উঃ কাঁ ভষণ- আম সইতে পারাছ না। 

( চশৎকারে মহামায়া ঘুম EEE ES OS oR aa 
টেনে মূখ আড়াল করে দাঁড়ায় ) 

-মহা মায়া | রাজীব_ একি করলে তুমি? আমার লজ্জা ঢাকবার আর যে জায়গা 
রইল না। ( মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে ) তবে আর এ আবরণ কেন? 

> area | ভুল করোছ মহামায়া-- ভুল করেছি। ক্ষাণকের কৌতুহলে আমি চরম 
অপরাধ করেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো । 

-মহামায়া | আম তোমার চোখে যে আতঙ্ক দেখোঁছ তা তো মিথ্যা নয় রাজীব t 
তুম যাকে অপরাধ বলছ-_ আসলে সেটাই চরম সত্য ।- আজ আমারও 
carats হলো | তবে বিদায় দাও রাজশব-_-চিরাদনের জন্য দায় । 

রাজীব | ক্ষমা করো মহামায়া ক্ষমা করো। (মহামায়ার পায়ের উপর 
পড়ে ) আমাকে এমন করে অপরাধী করে তুমি চলে যেও না। আমাকে 
মার্জনা করো--মহামায়া ।--যেও না মহামায়া যেও AT | 
( উত্তর না দিয়ে, মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে মহামায়া দঢ় পদক্ষেপে 
ঘর থেকে বোরয়ে ATH | ) 


কীবতাগুচ্ছ_৩৮ 


শিকড় ছড়িয়ে ata 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় 


অনেক চেনা, অচেনা কথা হয়, 
কথায়-কথায় পড়ন্ত বেলায় ছায়া ফেলে. 
রন্তের দুচার,ফোঁটাও CHT: LICH | 


: ভূগোল মিলিয়ে জায়গাটায় পেশছে 
আলো-অন্ধকার সব নতুন মনে হয় 
একটাও চেনা ALT দেখা যায় না 
ডাকাডাঁকতে কেউ সাড়া দেয় না 


অচেনা মুখ করে 
আমরা পরস্পর তাঁকয়ে থাকি! 


আকাশের রঙ বদল হয় 
বাসাবদল হয় 
আমরা তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা কার 


শিকড় ছড়িয়ে যায় 
আমাদের অনেক অনেক ভিতর | 


-পারদীয়-১১৯৫ কাঁবতাগড়চ্ছ 


আমাদের zA 
IIA দেব 


উপক মেরে দেখি কোমরে আঁচল বেধে 

 সাজাচ্ছ টেবিল জলের গ্লাস স্যালাডের প্লেট | 
থালায় ভাত বেড়ে ডাকছ-সবাইকে তোমার FATT PLACA 
কপালের ওপর উড়ে এসে পড়েছে এক গোছা চুল, 


_ খাবার ঘর থেকে শোবার ঘরে 

চলে যাও তুমি সময়মতো 

উপক মেরে দেখ অন্ধকার 'িছানায় 

জবলছে তোমার শরীর দাউ দাউ 

তোমার স্বামী যখম ঘুমিয়ে কাদা 
সেই কাদা টপকে ঘর সংসারের চৌরাঠ ছাড়িয়ে. 
ঘর ছা'ড়য়ে বারান্দা বারান্দা পৌরয়ে . 

, বাগান কাঁটাতার উচু গ্যাপাটমেন্ট ছাড়িয়ে। 

"উড়ে যাচ্ছ আমাদের তুচ্ছ করে 
তারার পুল পোঁরয়ে একটি শিখা ততো মৃতুকাতর নয় আর 
মিশে যাচ্ছ মহাজাগাঁতক গানের সুরে 

আর তোমাকে দেখতে পাই না আমি D 
OT কেবল স্বপ্ন, স্বপ্নেই দেখতে হয় 


৩৪২ পায় ' শারদীয় ১৪৫২: 
বিনাশ কিনারে 
শুভ TY 
আবাল্য কত স্বপ্ন আমরা লালন করেছি ACH, 
কত গানে, কত গরপকথায় বুড়ি ঠাকুমা ও দিদিমার, © 
সেই সামধে চাঁদ এসে টিপ পরাতে নামত উঠোনে, 


পথের হদিশ জানাত wets পাখি, আর নদনদশ - 
চলে যেত দূর পাহাড় পোরয়ে খুঁজতে মকরবাহনখ। 


সেই স্বপ্নেরই AIRAS আজো শিরায় প্রবহমান 1 
শোণিতে শোঁণতে তীক্ষ] প্রবল মরণাবজ্জয়ী গান | 


গোলকধাঁধায় ছেয়ে গেলে পথঘাট 

ঘোর-উদ্দাম সময়ের হুঙ্কার, 

ঢে'ড়া-পেটা আর fees মাদলে উন্মাদ তাড়া খেয়ে ':. 

ভয় পেয়ে আর পথের-হাঁদশ-না-জানায় জেরবার 

আত্মা আমার পালাতে পালাতে সেশধয়েছে এক জল গুহায়, যার 
ওই দিকে খাদ, পেছনে শিকার, [বিষ | 


TATRA গান শোনানো সে স্বপ্ন আমার, 
_এবার পথ দেখাও | 


জমি 
গণেশ বসু, 


মানুষের পাশ থেকে সরে গেলে কোনো'দন মানুষ থাকে AT | 
মূ মান ছায়াগ্নীল ঠেকে দেখে বুঝেছে এখন কিনারায় 

অথবা বোঝোন আজো | মধ্যরাত STS মারে, স্মৃতিও রাখে না 
জয়যান্রা চিরকাল, আঁডমানে জাম সরে নিজেরই লজ্জায় । 


এ 


শারদীয় ১৯১৫ . কাঁবতাগুচ্ছ 


সারাদিন কেটে যায় এলোমেলো, আঁ্ছিরতা বুকের পাঁজরে 


বাসা বাঁধে, শঙ্কা নামে, ভূতগ্রস্ত ঘূঘহদের ডানায় ডানায় 
আবার বালক মারে ক্ষতজ্জবালা, অজানা উদ্বেগ শুধু করে. . 


' ঈশানের কোণে কোণে । অভিমানে জাম সরে নিজেরই লঙ্জায়। 


ফেরার সময় আর বৌশ নেই, মনে রেখো বোঁশ দোর নেই 
মানুরের পাশ থেকে সরে গেলে মানুষ থাকে না কিছুতেই । 


খাঁতুরঙ্গ 
চৈতালী চট্টোপাধ্যায় 


“ate ও বসস্তের মাঝখানে একট সকরুণ বাশ বেজে উঠোঁছল | 


সে-শুধু তোমার জন্য, আমই বাদক,” এ-লেখা পড়ার পর 
মেয়েটি দুঃখে-শোকে আত্মঘাঁতনী হতে গিয়ে কইমাছ-প্রাণ, 
ফিরে আসে 


তুমি চলে গেছ, ওর চারপাশে শাদা ঘুমবাঁড়, টিচার 


আয়োঁডনের শাশ, তাতো জীবনের Aa Te আঁত যত্নে শুকোতে: ৷. 
‘Frag | মেয়েটি ভাবল, বাঁক এই-ই সব। এ-বিরহ 


অন্তহীন প্রকৃত নিয়মে | আর মধ্য শ্রাবনে একাঁদন অঝোর 


বৃষ্টির মধ্যে বরে ষেতে-ষেতে, পুলাকত, তোমার শেষ চিঠিটাও cA 
লুকিয়ে ফেলল 


একে ঠাঁই বদল বলা যায় কিনা, আমি বন্ধুদের ভেবে দেখতে বালি 
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অমৃতময় সবি 

রাণ। চট্টোপাধ্যায় 
-এবার ফেরো TALS দিকে, ব্রত্জনের মতো | 
প্রাতন্বপ্ব” কেউ ছল না ?কসের লড়াই কাব 

এসো বাঁস খানিক একলা মেঘ এ'কেছে ছাবি' . 
-জঁটিল কোন রহস্যময় উলুক KOF মাঠে ; ni 
- আনন্দময় বাঁসয়ে রাখে সর্বনাশের ঘাটে, | 
সারা জীবন ধমীঁয় এক আচরণের ক্রিয়া 

পালন করো STS প্রেমে যেন তোমার প্রিয়া 

একটু. হলেই অভিমানের দিকে 

‘ফলে যাবে, যেতেই পারো অন্য আভিষেকে। 


-উথাজ পাতাল বকের মধ্যে হিসাব ক চুলচেরা 
করতে পারো আজ ? 
লাল পতাকা, 'মাছিল মিটিং পরায় নি যে তাঁজ- 
স্বপ্নে বিভোর তবুও থাকা সাম্যবাদ”র স্বর 
‘ক রেখেছে বলতে পারো ? রিন্ত অতঃপর হতেই HIA । treet | 
একুশ বছর মেতোছিলাম সাঁড়াসাডির বানে, 
কথন ধেন আঁধার হলো শূন্য কলসী বাঁখে 
-পণ্চাশেও ছাঁর আঁক ডাহক যেন ডাকে। 


উন্মাদনার আজো কাঙাল আজো তোমার কবি 
বলছে ডেকে শরণর পোড়ে অমৃতময় সাব । 


o P a. 
à হস 


| সার ১১৯৫ 'কাবতাঙ্গচ্ছে 


তিক্ত পরীক্ষিৎ 
জয়া মিত্ৰ 


"যাঁদও sey আজও 
তোমাকেই পান করে নিভে হয়ব ভব 
নাশন কাগজের রাশ 
frat বেড়ায় উড়ে, 
'বাগালর ছাঁটাগাছ থেকে 
ALATA সমন্ত কাঁটা 
চেরাজিভ বার করে 
চোখে চোখে Sta তাকায় 
শতিধা-বিদীর্ণ ক্রোধ 
{বিফল একাঘ্ণী শুধু অনার্য নিধনে | 
তুই দাঁড়াও তাই 
বেলেল্লা রাস্তার মোড়ে 
অন্ধতার বিষ চেলে চোখে 
স্্কম না এ আত্মরন্ধপাত . 
'কাঁ্ণ তোলে অগ্্রাণেও 
ৰলে যায় প্রত্যাশী খামার 


শুতে গেছে যুবারা শ্মশানে 


= 


7 e 


es 


এখানে F ঘর 
কমল চক্রবর্তী 


এখানে দু ঘর বাঙ্গালশ | i 

এক ঘর মুখচোরা, অন্য ঘর দুরস্ত-ব্যাপারী। . 
. এরা AT, ঘাটাল, সাহারাপপৃরবাসী। 

আদতে বালির খোঁজে গেছে দুর দুর i 
fois লেখে জাঁড়য়ে, বাংলার আ'দিটানে | 

aire ডাকঘর ক”ট, রেল, পোস্টাঁপস মাঝখানে 

ছাব তোলে, বহশ ধরে টান টান করে . 

হস্যাচকায় অনেকটা পথ, কখনও অমত খুব - 

কখনও স্বর্ণরেপু বরে। 


বাঙালী বলেই ভব: টবে ফুলগাছ আঁকে। 

"গাছের কথায় রোজ উচ্ছে কেনে যেন প্রকৃতি -প্রোমক | 
তেলে ভাজা ভরপেট খেয়ে আজও ও রা মনুমেন্টবাসস | 
দূ. রই বেজায় ভালো | 

হতে পারে CHAT Lae, হতে পারে স্দ্ৈণ হাবেভাবে 
আসলে বিপ্লব ছাড়া কিছুই বোঝে লা 

এমন TH রং | 

রং থেকে রং পাল্টে এখন বিদেহী । 


সবই ভালো, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, আ কাশ পাহারা | 
. শ্ররা ক্ষীণজীবী। বর্ষা শরতে দেখা দেয় 
শীত এলে শুধু বরাপাতা | 


শারদীর ১১১৫ কাঁতাগ্চ্ছে 
আগ,ন আমার ভাই 
স্ুশাস্ত বন্ধু 


ভাঙা শাশর কাণা দিয়ে চইয়ে-পড়া আতর ! 
ও আমার'হারা দিনের ছাঁব | 

ছাঁবর ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়া কথা 
খলবাঁলয়ে ওঠে ভাঙা বুকের গহনে 1 ` 


চক্মাক ঠুকে ঠুকে, চক্‌মাক ঠুকে ঠুকে ' 
আর জব উঠছে না আগুন | - 

ও আগুন, তুমি তো আমার ভাই? 

এখন কোন ভস্ম পৃতুল fale করছো তুম ? 
ও আমার ঘুমিয়ে পড়া ভাই ! 


পাড়ায় পাড়ায় জমে উঠছে নাট গ্ীতের আসর, © 
কালো পোশাক পরা জিরা পোনাচ্ছে ধর্মের ata, 
গণতাবিতানের চন্দ্রাতপের নীচে ভাঙা যজ্ঞের বেদণ, 
হাইয়ের ভিতরে ÅN আছে আগুন । 


জাগো, জেগে ওঠো ও আগুন-ও আমার ভাই | 


এখন কোথায় যাবো? 
আশিস সান্যাল 


ক্রমশ দুর্গম পথ 
অতাঁকতে হেটে বায় FOU THA | 
চাঁরাঁদকে অনুরত 

শন এক-ই ব্যর্থতায় মানবিক ভুল! 
, দেখি চেয়ে বর্ণহীন 
অভ্যাসবশত আজো অন্তরালে 

বসে আছে শতাব্দীর চতুর শৃগাল_ 


তাহলে কোথায় যাবো? 
আগত শতক সেকি হেমন্তের বিপন্ন বিকাল? 


.চারাঁদকে ভাঙনের ধৰান-প্রতিধীন। 

বাঁলন প্রাচীর E- 

তবু দেখি হে'টে যার অন্য মূসোলিন 1 

ware’ ইতালী আজ 

_ আঁনশ্য় অবসাদে ক্লান্তির আভাস- 
were মিশর বুঝ | 

মনে হয় শ্রথগাঁত ৷: হন Lies. 


' বেননায় কান্ত আজ জনন? স্বদেশ ` 
মন্দির মসজিদ নিয়ে 

রন্তময় যেন সব পথের সোপান। 
আহত রবীন্দ্রনাথ. | 

, আঁন্তস্থের priate শুধু স্কীতসান 
দন্ত করম বোধ 

ক্রোধ আর ভয়_ 


পরাজিত ফ্যাসীবাদ-_এই বুঝ তার পরাজয়! 


তাহলে কোথায় যাবো ? 
আগত শতক CATS হেমন্তের বিপন্ন বিকাল? 
করেছে NAF FE 

SA কতো রন্ত তবে দেবো কতোকাল? 
হে"টোছি অনেক পথ, 

কোটি যুগ সভ্যতার বিহ্বল আঁধারে | 

এখন কোথায় যাবে? I 
শতক বিগত হলে যাবো ফলের কোন অভিসারে ? 


খণ্ড নিলি 
zga দাশগণ্ত 


. জিন দেবতার কাছে ' হাত পাত 
শুধু ঝুরো বালি 
কিংবা তারো খণ্ডাথশেরও CIG 
রহস্য শান্তির কোনো কনের মত Ao 
qis ভাষা 
লভায় লেগেছে হাওয়া i 
. সে ক ছিল: : 
‘তোমার আঁচল কোপে যাওয়া 
দ্‌রটান | 
: কোটি কোটি বছর পোঁরয়ে 
কীভাবে গিয়েছে চলে 
দাও রি 
কুরো বাল উড়ে আসে 
খণ্ড রেণু 
অদেখা বাতাসে . 
লেই ভোররা্ কেন মনেই ATCA না 
"_ CORPI সেকেন্ড ate জানা যেত 
পাাথবাঁ সৃষ্টির সেই নীলজলে আলো 
: অন্ধকারে গৌরীমুখ = 
বিল্রম কুসুম 
আবছা ভৈসে যায় 
শব্দালুর এককোটি আশি লক্ষ পরণ্পরা থেকে | < 
তোমার মুখের ঠিক ভূলটিকে | 
আমি নয় অন্য কোনো কাঁধ 


om ee 
t 
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ঘর 
প্রফুল্লকুমার দত্ত 


ঘরের ভিতরে ঘর যে বানায়-ঘর 

ভাঙার চেষ্টা সে করে! মনের ভিতরে মন ছোট হতে হতে 
একাঁদন হয়ে পড়ে RH পারসর_ | 
সে তখন নিঃস্ব, একা, BAAS অচেনা জগতে | 


আমার ঘরের কোনো দেওয়াল ছিলো না- 
উন্মন্ত আকাশ জোড়া ছাত, 
আমার মনের আনাগোণা 
সংখ্যাতীত মনে দিনরাত | 


সেই ঘরে, সেই জান্লা-কপাট বিহধন 

খোলামেলা ঘরে, রোদ-বিষ্টি-ঝড় নিত্য প্রবাহিত, 
তথাপি এ মনের সাঁকন 

ওদের অজানা FRAT জেনেও এখন ওরা হয়েছে বিস্মৃত | 


ধরের ভিতরে ঘর আমি তো বাঁধান অদ্যাবধি! aa 
তবু ঘর ভাঙতে ওরা কেন আসে? একা ? 

যে ঘরে দেওয়াল নেই, ছাত নেই, সেই ঘর ভাঙার পদ্ধতি 
ক্ষুদ্রমনা ওরা ?শখেছে কি? - | 


রয়েছে আমার ঘর সকল প্রদেশে ফুলশয্যা পরিপাটি, 
সকল মনেই মন; তাই নিদ্বি ধায় 

সকলকে সঙ্গে নিয়ে আজো আমি হাঁটি- 

OTT যতোটা পথ হেটে যাওয়া যায় N 


জোনাকির খেলা , ' 
জিয়াদ আলী | 
'্জানাঁকর খেলা নিয়ে 

এখনো মধ্যরাতে জেগে থাকি একা। 
ঘুমের ভিতরে সব চুপচাপ পড়ে থাকে 
উপন্রবহীন | 
রাতের শরীর থেকে যে গন্ধ ছড়ায় 
তার স্বাদ এভাবেই 

"সংগোপনে ALCS নাচায় ৷ 


"এবার জন্মাঁদন এলে তুমি আর কিছ দিও না কখনো 
একটা রুমাল শুধু রেখে দিও বালিশের পাশে 


স্যার ভাঁজ খুললেই 
'জবলে উঠবে জোনাকির আলো | 


শিরোপা 


ব্রত চত্রবর্তী 


৩৯৯ 


DR. পরিচয় মা 
চেরাই কল 
তুষার চৌধুরী 
কাছেই চেরাইকলে শব্দ ওঠে সকালে সন্ধ্যায় 
গা শিরশির করে 
মধ্যরাতে সেরকম কোনো শব্দ নেই 
শুধ: কিছু টৃকিটাক শব্দ হয় নৈঃশব্দ্যকে তু খোড় বানাতে 
কুকুর, রাতের পাখি ডেকে ওঠে 
মায়ের স্তনের বোঁটা হাঁরয়ে দুধের শিশু কাঁদে 
' শ্রছাড়াও আরো কিছ চপা শব্দ আছে এ তল্লাটে 
যোয্ন রমণকল্লোল : 
ঘরের ভেতরে বন্দী-_ঢেউ উঠে পড়ে >. ou 
. জানলা TORTS কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে বাইরের বাতাস্য : 
স্তব্থতার মধ্যে আম একা, AA, আয়নায় নিজেকে দেখি 
আর দোঁথ বই 
শিয়রে টেবিলে তাকে আলমারতে প্রচ্ছ 'অস্তহীন 
প্রদ্ছের ভেতরে কৃত বর্ণমালা BY হ'য়ে আছে | 
জীবন তাহলে এত ছোটো কেনে, গ্রন্হের ঈশ্বর ? 
মধ্যরাতে শব্দের চেরাইকল জেগে ওঠে আমার ভেতর 
আস্তিস্ববৃক্ষের কাণ্ড চেপে ধার, আসে যায় বিদন্যৎ করাত 
' শব্দ আম অ আ ক খ, শব্দের মজুর আমি আবুল হায়াৎ 
বক্ষ আম সৌঁদরী গরান শিশ?, দসয্য আমি ইস্পাতের দাঁত: 


শারদণয় ১১৯৫ কাঁবতাগুচ্ছ i og 
aft না, আর তিনি কি হইবেন 


_ সত্য গুহ 


` ইচ্ছে করলেই শুকনো ষাতাস থেকে পাওয়া যাবে 

তোমার ভালোবাসার শরার" ঘ্রাণ 

ইচ্ছে করলেই মরা জাঁমতে ফলবে ধারাবাহক নবান্নের ধান 
ইচ্ছে করলেই গান উঠবে অস্তিত্ব ছাপিয়ে 

“ইচ্ছে করলেই বুকের মধ্যে Sa Tg বয়াভয় মুদ্রা সমেত: 
উপা্থীত অন্যভব 


কিচ্তু ইচ্ছের জোর কোথায় 
- সব কিছুকে সহ্য করার- মান্য করার অভ্যাস 
ধরে গেছে রন্তে অস্তিত্বে, তা ইচ্ছের জোর কই যে বলবো 
আম ভালোবাস 
ছেড়ে দাও তো দেখি, কেমন সাধ্য 
সে জোর আর নেই 
পড়ে আছ পাতালে টানা কাদায় 
গ্রথন বর্ষা আর অন্ধকার, তুমি হারা ব্যথার পাথর. 
i ইট জা AA গান কার ইচ্ছে যায় না শন কার, 


সব দেখে শন নিজেকে ফাটিয়ে চিতকার করতেও ইচ্ছে করে না 
অসহ্য ! 'যা ইচ্ছে তা হতে দেয়া যায় না 

হায়, এখন ভাবে এই সময় এই দেশকাল এবং নারদ 
ইচ্ছেটাকে শুষে নিয়েছে যে ` 
আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছে ষায় না 


ese a. পায় শারদীয় ১৪০২ 
কেবল মৃত মানুষের দৈ দৈ হওয়া চোখে তাঁকরে থাকি 
$ দিকে ্ 
অবশ্য fate মাটির চেলাটার কিছুতেই কিছু এসে যায় AT _. 
লে হিটলারের সঙ্গেও শোয়-শোয় লোননের সঙ্গেও 


কিন্তু আম যে ভালোবেসে একেবারেই কাঙাল হয়ে গেলাম 
-বাঁঝ না, আর তিন কি হইবেন ॥ 


'আগামা ভয়ে ই এ 
তুলসী মুখোপাধ্যায় 
“আমার যে দন যায়- চলে যায় 
হে' অন্ত- . 
মধুময় গণীতময় GTGA ফোয়ারা হয়ে 
“সেই দিন আবার তুমি ফিরিয়ে য়ে এসো ! 


উদয় থেকে অন্ত অবাধ | 
আজ আম পুরু্ষমল্ত্ে দীক্ষিত পুরুষ 
- বই খাতা ডানায় বলয়ে ভরপেট বাছারা গেল 
' পানরাঙা ভাতঘুমে RA দেখে আমার প্রতিমা -- 
i আমার যে দন গেল আজ 
হে অন্ত 
আগামী উদয়ে 
"ঠক সেই চালচি্র নিয়ে এসো. আমার আকাশে | 


ওরা বলে 


«ধূসর অতীত থেকে আসান ভাইনোসোরেরা 


আঁতঘোর দাঁতে নখে প্‌ঁথবণীক চেটেপুটে খাবে 
ওরা বলে--ওরা, ওরফে | 
পাড়াপড়শী বন্ধ; ৯বজন এবং সমাজখাঁষরা বলে- 
আমাদের GAELA যুণ্ধ, উদয়ের স্তব গান 
এক ফ:য়ে চিতায় চাঁড়য়ে - 
ওরা নাক বাতাসে 'িনাশ ছাড়বে--* 
তবু হে অন্ত- 
‘আমার যে দন গেল-আজ চলে গেল 
l আগামী উদয়ে 
Bk সেই gens অমলিন রোদ ও বাতাস 
আমার আকাশে ঢেলে দিও ! 
তারপর, সেয়কম কালো ছায়া এলে 
আমরণ প্রাতরোধে «১, 


আসব না আর. 
নম্দছলাল আচার্য 
"সামনে এক নদী ভয়, 
পিছনে ঈষরি গাছ, 
বাঁপাশে গজয়ি কোষ, 
CRA তৃষ্ণার নাচ | 


. , "দু চোখে ঝাঁপ দেয় ঘুম, 
গন্ডে টলমান জল | 


CUTS গাঢ় আভিমান, _ 
` মায়াবী খোলে ককল। . 


৩১৬ - O পারচয় শারদীয় ১৪০ 
5 - ১ এটি Tapes 
মান যায় চোতমাস- | 
এমান বায় ফাল্গুন | 
জরতা আসে ধার পায় 
শোনাতে মৃত্যুর ধুন | 
আহত Tole স্বর_ 
মৰ্মে তোলে হাহাকার | 
হৃদয়ের পাখপাখালি, ` i i he 
বলছে আসব না আর। 


গৃহহীনা-দের গান 
কৃষ্ণা TZ 


কোথায় ঘর পাবে, যাবে সে কোন ঘরে? 
কোথায় যাবে সে যে ঘরের খোঁজ করে ? 
ভিতর ঘরে তার আছে যে শয়তান, 
হাহা ও {হাহ হাঁস, Sta অপমান 
FAAC থেকে থেকে, TEE মাঝে মাঝে, 
ঘরকে শয়তানে সাজাল নিজ সাজে; 
ঘরের মাঝে তার সাপের আস্তানা, 
ঘরের মাঝে তার কুমির খালটানা, 
কোথায় ঘর ছেড়ে যাবে সে অবেলায় ? 
রোদ যে পড়ে আসে, বেলা যে চলে যায়, 
রোদ যে নিভে এল ; সন্ধ্যা জায়মান, 
কোথায় বাঁড় তার? কোথায় সামগান 2. 
কোথাও ATG নেই, চিরটা কাল শ্বেত 
কেতুর আয়োজনে’ সুচির আনিকেত, 
কীভাবে HS আছে, ভালো সে বাসে কাকে, 
পথের ভিখারীর একটু ছাদ থাকে ! 
ছাদ-ও নেই তার দেয়াল অপগত, 


“MT ১৯৯৫ কবিতাঙ্চুচ্ছ 
জলের কাপটায় আকাশ আঁব্রত, 
কাতাস অবিরাম Trey neta; - 
শীতে-ও গৃহহীন, অঝোর বর্ষায়, 
কোথায় যাবে মেয়ে? কোথায় যাবে সেযে? 
BRIS আশ্রয় নেই যে অবশেষে, 
শৈষের সাঁরগান গাইছে কোন মুখ 1 
ঘর ও বাড়ি নেই, হৃদয় উৎসূক। 
-এবার নিজে মেয়ে গড়বে বাতিঘর 
নিজের ভিতরেই এখন নিভরি। 


“এ দেখ্দন কি রকম দাঁত 'থিশচয়ে একটা কানো রঙের ধোঁয়া 
"ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে, দেখছেন তো সেই ধোঁয়া 
কিভাবে গিলে খাচ্ছে অমলবাবুদের হাঁসি, রাবঠাকুরের প্রান, 
ভালোবাসার সৌজন্যবোধ, কৃতজ্ঞতা ও প্রিয়জনদের সম্মুখ, 
আপাতত এ রকমই হয়ে যাচ্ছে আমাদের সংস্কীতর ক্রিয়াপদগুলি, 


এ যে দেখছেন TSM বছর ধরে দুজন বসে আছে পাশাপাঁশ_ 

এ কি রকম উচ্চতায় ওদের ভালোমন্দ, জন্মদিন বিবাহ বাকা 

গরমে প্‌জ্জোর ছুটিতে একটু দীঘা, পুরী, জলদাগাড়া_ 

আঁকি রকম পোশাকে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, ডান্তারের প্রেসক্লিপসন, 
সময় সমাজ, ও একটাকায় জোড়া ইলিশের গল্পগূলি, 

দুজনের অতগত ও বর্তমানের মাতৃভাষাও এক ও অভিন্ন, 

অথচ ভালো করে দেখুন ক রকম AM দুজনের মাঝখানে 
TRN আছে এক পুরনো 'গরিখাত, 

একটা ছাইরঙা প্রাচীর দুজনকে সরিয়ে রেখেছে কতদরে- 

আপাতত এরকমই হয়ে ষাচ্ছে আমাদের বন্ধুত্ব ও মেলামেশা যাই GOLA, 


f 


' ৯৮ ARDA শারদীয় ১৪০২. 


এ যে দেখছেন বারো নম্বরে একটা শাদা দোতালা বাড়ি 

বিনীত নমস্কার নিয়ে শুভেচ্ছা INA আছে দরজ্জার সামনে, 

রাত দুটো FAS ঘর বারান্দা এক করে ছোটাছুটি কৰে যে 
কর্তব্যপরায়ণ আতিথেয়তা তারো ত বয়স পঞ্চাশ হলো, 

গ্যাসের টেবলেট; মাথা ধরার মলম কিম্বা জ্বরের থামেটিটার নিয়ে 
জানলার পাশে রাত জাগে যে যুবক- | 
সেতো আপনারই হারিয়ে যাওয়া একুশ বছর, 
" অথচ কাছে গিয়ে ভালো করে দেখুন, ওটা কিন্তু আসলে বাঁড়ই নয়. 
একদা ছিলোর নমূনা হিসেবে এ'বেছেন এই যা! 


অভিকৰ্ষ 
CHM বসু 


ঘরের জানলা দিয়ে উঠোনে তাকয়ে প্হার্ণমায় দেখোঁছ জ্যোত্রা 
এবার সদরে পাড়ি মেঘের ওপারে মহাকাশে, চাঁদের পৃথিবী 
যেখানে গোপনে ভেসে বায় অন্য চন্দ্রালোকে, ঢেউ মায়াবী জালোয়_ 
Poesia ta দিন, মাটি, মায়া, Tle জুড়ে শুন্যে শুধু উল্কাপাত 
আমাদের চাঁরাঁদকে ক্লরশ ছড়িয়ে দেয় এক CLIT রহস্য, 

তাঁর সংবোদ আবেগ, অনুভূত BEREN, ছন্দ শব্দের মাহমা, 
প্রীতাঁট মুহূর্তে বাঁক বিপদের অন্য মোকাবিলা, মরীচিকা গ্রহ, 
গৃহমময় ARTS, সহস্র আলোকবর্ষ দূরে কোয়ার্ক কাঁণকা, 

মস্ত কুকের পাষাণ ভার, আশা-নিরাশার স্তর, কষ্পনা-বাতাস-" 
গতির পরীতহ্যে আস্থা দুত নিয়ে যাবে ব্রহ্মান্ডের অন্য কক্ষপথে 

আট হাজার বছর পরে TAU থেকে মনে হবে একাদন 

পর্ব পুরুষের ভিটে, যাই দেখে আস নিজভীম, পাঁথব জগৎ 

যার IA চোখে নেই, ACS আছে, মাংস, মঙ্জা, মেদে, শব্দে, কাঁবতায় ! 


অনন্য বকুল. 
অপূর্ব কর ' 
নতুন মহল্লাটার কেন নাম রাখা হয়েছে সবুজ ভাঙা... 


- আমি জান নয, ঝড়েশবর বলল, নাম স্বভাবখ্যকী, - 
. নামকরণ ওই রকমই হয় ; ' mi 


ঘাড় উপচয়ে একশ জিরাফ চায়ে খায় নীল আকাশ: 
কড়েম্বর ওখানেই সবুজ স্বপ্নের দানা হুড়য়োঁছল, 


বিড়বিড় করে বলেও ছিল একদিন জ্যোৎল্লা থেকে" 1 


চুক্চুক্‌ LY খেয়ে বেড়ে উঠবে সবুজ সন্তান ; 
ওরা পুথবশতে আসবে একদিন, ওরা এনে 'গাছে গাছে ' 
' বাজবে APE, হাওয়া হবে স্তনের রসে শাদা ; 


উনি ডিন 
হাওয়ার চুল এমন ঝাঁকড়া ঝাকড়া, বুকের রৎ লোমশ - . 
যেখানেই সবুজ মেলে সতেজ, ষঃবতীর ASA আর PA ৮ 


টি* টি* ডাকে কাঁদে না পাঁখ, দোয়েলও গায় না লোক গাথা 


শুধু শঙ্খচিল ডাকে, STRETA বয়ে চলে বড়েন্বরের কান্না ;: 


ঝড়েশ্বর সব শেষে এখানে নিয়ে এসেছে 
দারুন আঁভিমানে এক অনাথ বালিকা, 
গলির মোড়ে বর করে রয়েছে এক সিদ্ধ বকুল ; 


খাঁস্ত-খেউর চলেছে কিছুদিন তাকে ঘিরে, চলেছে - 
দর্ীবনধণত হামলাবাজি, অবশেষে জয় হবে বুঝি ঝড়েশ্বরের 
০০৮০৮০০০০০০ 


টার পারার 
তার সুরেলা গান বড় NERY | 


i . “৩১৯, 


জেনেও (ডেকেছে | | 
‘গোবিন্দ ভট্টাচার্য 


 শদতের সকাম প্রার্থনায় যুক্ত করতল 
' উদ্যত ফণায় দুলছে কোন ভাক্তরস 
তা এই উত্তর মেরুর হাওয়া বলবে না 
. এসময় একান্তই রূপসঙ্জার , 
কিবা টায়ার-জৰলানো আগুনে 
.সাঁর সাঁর-শিরা ওঠা হাত 
“নিচে গণ্যমান্য আতাথরা 
হটারে SANA শীতের বাতাস ` 
প্রার্থনায় ধূমারিত । ' 


উত্তরের দরজ্জা খুলে নবান্ে ডেকেছ আর 
শূবশ্বস্ত উষ্ণীষে তোরণ সারে - .' 
=হাস্যে লাস্যে CE আলিঙ্গনে | 
-আকুল ডেকেছ আয় GAY 
ant’ ইতিহাস শূন্য হাতে ফিরবে না 

- জেনেও ডেকে 
-গভিনি মাঠে শিশিরের উজ্জ্বল নোলক, 
-তাই উদ্বিগ্ন HUE | 


শারদীয় ১৯১৫ FERRE ORS 
ES এ 
সমরেন্দ্র দাস 
সুর যেন বাতাস, হারিয়ে গেল ভেসে বেড়ানোর ছলে . 


খামারবাড়িতে করমচা গাছের কাছে আম 
যে-কথা বলোছলাম 
সেই ভাঙা কথাগুলো আজ ভাসতে-ভাস্তে 


, সারগাছের সে-বাঁশি আজ সর ভূলে গেছে, অপ্রস্তুত 1. 


'ভালোবাসার কঃ 
অমরেশ বিশ্বাস 


“এই যে এমন TAG সামনে বানান 

না ক গান iN ; 
ভেসে যায়, ঘনবন 'পয়াশালে, 

কেউ কি জড়ায় মায়াজালে? 

শঙ্খাঁচল মেলে ক্লান্ত ডানা, 

তোমার ঠিকানা 

“পেতে মেঘে মেঘে কড়া নাড়ি 
:শবরবালক শুধু শুধু কষ্ট পায় 

“উদলবনিকে ভালোবেসে 


২১ 


৩২২. এ পাঁরচয় 

অস্থি 

রাহুল পুরকায়স্থ 

তোমার মাহমা জানে পঙ্গু লোকালয় '. 

যেহেতু বিগ্রহ তুঁম. আলোড়ন, কেন্দ্র তুমি 

আমরা আড়াল হতে দেখি কিভাবে তোমার আখ 
কাকে বশ্যতা বলে, কাকে নীল বলে, প্রতীক 


স্টীল লাইফ 

পার্থ রাহা 

প্রথমে ঝড়ের বিরোধিতা 
ভারপর বৃষ্টির শাসন 
বৃষ্টির ফণার আকস্সিক আক্রোশে 
ফুসে উঠেছিল . সময় 
জলা 

আমার আকাশ আকাশের দরোজা ' 


: খুলে যাক 


দুটি Gare, ফাঁড়ং সাদা দেওয়ালর শরীরে 

_ জলের দাগের মানচিন্নে 
কাঁড়কাঠে বিপন্ন চড়ুই দম্পতি 

একটা বিড়াল ] 
লম্বা টানা শিক Pacey ওপারে দেওয়াল 
- পাঁচিলের ওপারে পাঁচিল . 


'. উঠোনে জমানো জলে ছায়া কাঁপছে ছায়া 


শারদীয় ৯৯৯৫ . ` কাঁবতাগ্চ্ছ ee 
দে কোন পাখি যে আমার নাম জানে 
ডাক 'দয়ে যায় 


ঈশান কোণে মেঘ জমে আছে 
বাতাসের উন্মত্ত wy . রি: 


. এই ত সময় 
‘আমাদের পুরনো পাঁথবীকে 
শেষ করা শুরুর সময় ॥ . 


একটি রাত্রির ga 7. H 
অমিত চক্রবর্তী AE 
এক কাপ র-চা, আযাসিড বেড়েছে অত্যধিক 
রান্নাঘরে রুটি হচ্ছে ১" 
কোন ফাঁকে এক খাবলা নয় চলে গেল হেট সাংবাতিক 
' তারপব গোঁফ পাকিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে | 
ওর মা তো কান্নাই জুড়ে দিল... i উ 
Fac দেবাবা দিয়ে দে, রুটি কম পড়ে ষাবে’ ইত্যাদি 
অতপর রদ্রমর্তিবলাছ দিয়ে দে?! 
এইভাবে শৈশবের আন'্দ ছানয়ে নিয়ে, 
আমার কাঁবতাকে আজ রুটির মধ্যে চুকে যেতে দেখলাম । 
সুখ 
অনন্ত দাশ 
কান কাহে থাকে ফাদ দে বাও 
কেন যে থাকো না চিরাঁদনা 


saa Cte AT অচেনা, অনামা এক ডাক- 
" এজীবন কোনাদন ছল কি মসৃণ | 


কই সেই ভালবাসা, কোনখানে দাহ, . 
কে আর মেপেছে বল সমুদ্রের জল, 


"2 


৩২৪ পারয় শারদীয় ১৪০২ 
আগেও দেখোঁছ যা আজও দোঁখ তাই 
শতদুঃখে আকাশ নিশ্চল । 


পাঁথবী দুভাগ করে দূর থেকে নেমে আসে সংখ 
বঁকছুদন ভাল থাঁক 'কছাঁদন আবার অসুখ | 


AAAS) - 
খজুরেখ চক্রবর্তী 


রাত মোতাবেক ঠিক যথাকালে অন্ধকার হল | 
জলাভূমি বাদাবন ইত্যাকার কাগুজে AIRG 

এ নাগরিকের কাছে আর মোটে কাগুজে থাকল না । 
তখন প্রতিটি কথা পিতৃপুরুষের কাছে শোনা 
অতীতের EANET, যা কিছুটা কপবিজ্ঞানের কাছাকাছি, `, 
সেরকম রাঙা আলো, সৈরকম-এডটিং, কাচ, 
সেয়কম TATA, 

সেরকম ধূসরতা, এলাটিং বেলাটিং স্মৃতি 
সেরকমই চুপচাপ 

কোনাভাঙা সি“ড়ধাপ 

আর | ‘ 

সেরকমই কুসুমের কাননের দরিদ্র আঁধার । 

তখন প্রাতাট কোনে ?শরো ধার্য“ সমূহ সংশয়ে 
প্রসারিত ডালপালা, বহঃবর্ণ পাতা শয়ে শয়ে 
হাওয়ামুখে ধরেছে অনন্ত গান।" 

চিরপ্রস্মীতর ক্যারাভান 

ওখানে TICE |- 

ওইখানে আইন জন্মেছে | 

ওথানে রাঁতির রীতি, 

যেমন রাজার রাজা হয়, যদ মাজনীয় সহসা উদ্ধৃত, 
ধারের টাকার মতো প্রবণ্চক 


শারদ ৯১৫ . . কাবিতাগচ্ছ, o ৩২$ 
- তজ্জনতে অন্ধকার টেনে নেয়, গহনা বন্ধক : 

রাখে রোগা দুধে-আলতা মেয়ে । 

তখনই সংশয়কালে আঁধার অতাতগাছ-বেয়ে: 

কাদের ঘরের ছেলে 

উঠে যায় কালো কাল্লো নড়বড়ে পা-দুখানি ফেলে ॥ 

ওখানে ক অন্য কোনও গল্পগাছা ফলে 

.' যথাকালে অন্ধকার হলে? 


দৃষ্টিকোণ 
gfse সরকার 


একাট গোলাপ আর অনেক. আকাশ . 
এরকম দৃশ্য হতে পারে? হয়? 


" হয়। 
ঘর-সংলগ্ন ছাদ- 
ছাদ দিয়ে উঠে গেছে পড় 


আরো ওপরের ছাদে 
_সেখানে কানিশের টব, একটি গোলাপ । 


" শুনে মনে হয় অবাস্তব, 
ঘর-সংলগ্ ছাদ থেকে ওপরে তাকিয়ে দোঁখ 
অবাস্তব নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব | 


জলধি হালদার 

খান্ডত হয়ে পড়ে আছি, মর্গে যেমন পড়ে থাকে মৃত 

জন্মাবাঁধ এই আমার কাল। . 

aD, ঝড় ও রোদ, শাঁত ও ated চেয়ে কষ্ট দিচ্ছে 
: উড়ে আসা ভনভনে মাছি,। 


এপ YY 


৩২৬ ++ পাঁরচয় 


দেখি তুমিও খণ্ড হাত বাড়াচ্ছো 

` আমাকে কুড়োবার AAI ইচ্ছায়, 
সে. হাত থেকে বারবার আম গড়িয়ে যাচ্ছি 
আছাড় খাচ্ছি পাথরে ।. 


এ পথে তুমি আম ছাড়া কোনো ধর্ম নেই 
'_ আছে এক অনাঁদ Paes 
, সংস্কারের অভ্যাসে তুম মাথায় ঘোমটা টেনেছো 
| পায়ে দিয়েছো আলতা 
জের ভুলে কিংবা অজান্তে পাঁথরা ক বষফল 
‘কখনো ঠুকররে খায়? 


এঁদকে দিন দিন জাল হয়ে যাচ্ছে আমাদের রকতরসের 


BRAT, সরলতা 
আর আম বারবার পাথরে আছাড় খাচ্ছ। ও 
তোমার ওই খণ্ড হাত হৃদয়ে জোড়ো পৃথিবশী। | 


পাথর হয়ে ঘা 

' অনিমা মিত্র . 
দরজার ত’ বালাইকারি নেই . 
অনায়াসেই আসতে যেতে পার 
যেমন আসে হাওয়ার সঙ্গে 
আন্যজকুণচো পেয়াজখোশা' 

_ শঁবলাদ্বত লয়ে 


‘খাওয়াও তোমার তেমন মদ, পায়ে 


শারদীয় ১৪০২ 


ona ts ১৯৯৫ 2 ware, S | | " ৩২৪ 
ওই চরণে কাঁ লেগেছে! o নয : T 
রাইসরষে ছানা? } Es i 
পাদদ'টোকে জাঁড়য়ে বল. 

| পাথর হয়ে AT না | 
তবু এঘর ছেড়ে কখনো যাস না 


প্রতিবিন্ব ভেঙে 

অজিত বাইরী 

কখনো “কি ছিল ফেলেছো FHA পুকুরে ? দেখেছো; ?কভাবে চল্‌কে ওঠে 

ae দিগন্ত ছাপিয়ে টকটকে INA মতো? এ-ভাবেই প্রাতীব্ব ভেঙে 

দাঁড়াতে হয় নিজের agence) জশবন তো তাই, যা গড়ে ভেঙে ফেলে, 

আবার গড়তে হয়-আমৃত্যু! আর তারই পারের তলে বিছিয়ে রেখে যেতে . 
" হয়, নর ERO হিট গনিত! 


ছায়া পুর্বগামী 
অনিৰ্বাণ দত্ত 


কানত পায়ে হাঁটি বত E l 
'_ তব: আগে হাঁটে ছায়া, হয় গম ba. জর 


ছলনা শাঁখান, তাই, োলাকধা MEE 
হিসাব শিঁখাঁন ব'লে পারনি ঠিক প্রাপ্য বুঝে লিতে। 


যেমন প্রাপ্য বোঝে. মায়ের কিন বেচে প্ণ্যকামধ ছেলে, OOR 
“যেমন চাকরি পেতে বেকারের হাতে খুন ঘানিটানা A- l 
_ যেমন রাঙন মোহে SA নিজে ফ্রক দেয় ARRS 

"ছলনা fatal, তাই,সোজাকথা সোজাভাবে বলি; * '. ‘i 
“fora fates: ঝলে পারিনি ঠিক প্রাপ্য বুকে fare” 


| os পাঁরচয় শারদীয় ১৪০২: : 


যেমন প্রাপ্য নেয় দূষণের গ্রাসে এক মাফিয়া সময় 
যেমন নোয়ায় মাথা গুঞ্ম-ঢাকা হিমালয় চূড়াঃ 

- যেমন প্রকাশ্যে চলে PY, লোনন আর রবান্দ্-ধুলন, 
যেমন তরঙ্গ শ্থির তুচ্ছ কোনো SAATA OA | 


S EA, আগন্তুক, এসো 
দ্যাখো, আজও ফোটে ফুল, ফুলই ভালবেসো | 


মেঘ ও অন্তরায় 
সুমন গুণ 
| 
হোক। তারা সুষম অশ্রেকই - 
বান্দা আকাদেমি নিয়ে কম.পয়সায় উৎসব করুক 


Tone CH ঘোষ যেন থাকে, ষেন কোনও সংগত না পায়, 
8 এ 
লুকনো তত্বের ক্ষয় টের পায় যে-কুহক, তারও ' 


TRPE থাকে না, যখন 
সমস্ত মহাক্সাগান্ধী রোড জুড়ে FATS চষ্পল পড়ে থাকে, 


যেমন বিষন্নতা 

সব্যসাচী সরকার 

ছাইঢাকা শরশানের 'আলো থেকেদ:রে' 
যে বহতা নদণীট রাতিকালিশন গথ্ধে জাগরক 
দ্‌রান্বয়ী বাতাসে তার সঙ্গে কথা হল” 
বিষন্নতা আজ বড় অমোঘ, বড় মেদুর 


শারদীয় ১৯৯৫ কাঁবতাগ্চ্ছ " 
শ্বীতের রোদে জনাকীণ* কলেজ PHC থেকে 


, tater আঁহরীটোলা কিংবা নিবাকি কোন মেয়েমানুষের কাছে, . 


সিজার টার সির 


_.* মাঝখানে ANGT । 


কতকাল এই চেনাপথ ও গাঁল:থেকে বষন্নতার গন্ধ পাবো - 
কতকাল এই জৈব শহরে"ধুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হবো, 
বিষন্নতার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে আধাশক 

অথবা শারপারক-শেকড়ে মুখ ডুবিয়ে রাখবে সে. ' 

. নাগারক স্বভাবে কিংবা নিতান্ত, উদাসীন মর্ম'রে। 


নক্ষব্রকাহিনী 
দেবাশিস চন্দ 
(চন ভট্টাচাৰ্য বন্ধুবরেষু ) 
ছুটে যায় ঘাসের NEWA; AALE 
শুকনো রুটি চিবানো মেশিনের, ভেতর 
_ জেগে ওঠে শেকড়-বাকড়, ARSE | 


টতৈলচিন্র থেকে খসে পড়ে রমণশর স্তন, - 
প্রেতলোকের সংকেত-মুহূ্ত মিশে যায় ' 
জলপ্রপাতের ভিড়ে, পারস্য কাপেটে ' 
দুবেধ্যি পাঠ, সাংকেতিক 'লাঁপ, 
, পাঠোদ্ধারের পর পাঠানো হয় নি 
মহাফেজখানায় সবুজ শিবিরে। 


‘রাঁঙন স্বপ্ন যায় রঙের গভীরে, নীল' নক্ষত্র ; 
ক্যানভাসে ম্যাজিক হাত, নিংপাপ শিশুর হাঁসি, 
লাল, কালো; শাদার'সরল অথবা Sas হাঁস-কানা; 
সুখের পাশে থাকা অসুখী সময়ের কলরোল, 


তই 


600 i পরিচয় শারদীয় ১৪০২ 


ডাইনে বায়ে মহার্ঘ রঙ ও রেখার সণ্চয়ে ভাসে . 
- গর য়াতের আকাশে, স্বাধীন, RIOTS | 


প্রদীপ পাল. . ও 
octets মাটির জলে ভরে ওঠে TATA রাত 
আমাকে তখন ঘিরে থাকে উীশখ্াশ আনন্দ-বন্যা 

জলভরা পৃথবার প্লাবন AAG রোদের কামনায় আত্মহারা 

রোদের কথা ভাবলে আবার জন্মাতে ইচ্ছে হয় 
আবার মেলাতে ইচ্ছে করে পরিচ্ছন্ন দুটি হাত T 


পাঁথবীর মাটিতে ষখন’দারুণ গ্রীষ্মের খরা আগ্চুন 
বৃষ্টির কথা ভাবলে আবার জন্মাতে ইচ্ছে হয় 

- FOG, TAG নাঠরোদ, কি যে চাই জান না 

যেমন জানি না, খাতুর নিয়মে এখন গ্রীষ্ম না ফাগুন 


যা-ই হোক, মেলাতে ইচ্ছে করে Taba দুটি হাল 


. সময়ের বিষ 

শঙ্কর বসু 

বঅবিন্যন্ত চুল, গলাবন্ধ সাদা জ্রামা আর কাঁধে খোলা ব্যাগ পূরুষাঁটর চোখে 
“চোখ রাখতেই একটুকরো মৃদু পাপ তার শরীরে ঢেউ খেলে. গেল সময়ের 
সহবাসে তার প্রবল উচ্ছৰাসে ভরা দিনগুলো বিবর্ণ হলুদ পাতা হয়ে 
সপড়োছল বিলাস আর দাম্পত্য সহগমের মাঝখান থেকে সে পিছন ফিরে 
‘তাকাল 


সশারদীয় ১১৯৫ কাঁব্তাগচ্ছ os 
মন পড়ে কাঁপা কাঁপা ভাষায় সেই অস্হায়তা হাতের পান্ন আর ঠোঁটের মাঝে 
এক সৌর দূরত্ব বাঁড়য়ে চলেছিল স্বার্থপর আকাহ্ক্ষাগ্গুলো ভেঙে গড়িয়ে 
গিয়েছিল আজ বন্দরে থেকেও সে প্রথম চুম্বন ও অসহ্য নিষ্পেষণের উষ্ণতা 
অনুভব করল সেদিন কিন্তু দুজনেই কে'পে উঠোঁছল 


Tap আঁনয়াল্মত জোয়ার-ভাঁটা অনন্ত কথার ব্যবধান শুধু সময়ের বিষ 
গলে গলে পড়ছে অনস্ত শূন্যতায় | 


দেশজ CHAS 
_ তারাপদ আচার্য 


তোমার RSI E জানা হলো, স্বপ্নময় জাগাতক চলা থেকে আরো 
চলাচলময় কাঁচ, ভঙ্গুর শরশর.ওই অতোসব কাঁচপান্ন রেখে ' 

তুম আজো ঘুরে আসো, মদালসা Ra Tate স্মাতভারে পড়ে থাকে একা 
-তোমারো ভাশ্ডার থেকে চুর যায় জীর্ণ পথ বহুমল্য গ্রামীণ সম্পদ 
পাঁখর আহত ডানা খুলে দেয় রক্তাপ্লুত আঁবরল পাতার বাহার 

তোমার দুম্পাশে আজো ফুটে আছে কোরকেন্প লালনীল পন্মপাতাগ্যাল 
FAA জানে না ওরা, তাহলে ক সংক্রমণ দুয়ারে দুয়ারে জায়মান ? 


-যোম্থ্বেশ পিতামহ পুনরায় ফিরে আসে,আমরণ দেশজ সৌরভ | 


শকট কাহিনী 
দীপক রায় 


হ্হিমান 2, . 

সতেরজন যান্ত য়ে মস্ত বিমান এসোঁছল ভোরবেলা 
সারাদিন আজ, যে ভয় পেয়োছ কাকে বলা যায় সেই সব কথা 
মন্ত বিমান বাঁড়র ওপর ঘুরে গেল ATOMS | আর 

"সাতশ শাদা অলীরু কাগজ ছাড়িয়ে দিল চতুর্দিকে 

সতের জন qat নিয়ে বিমানথানি উড়ে গেল ভোরবেলা 
সারাদিন জাজ, যে ভয় পেয়েছ কাকে বলা যায় সেইসব কথা ! 


cata বাইক 3 


[তিন হর্স পাওয়ার মোটর বাইকে এসোঁছল-{তন জন ৷ 
যেখানেই যাই মোটর বাইক ঘুরাছল চারদিকে ' 
ওতে ক দুজন লোক? ওতে তিনজন ছল? 


যেখানেই যাই মোটর বাইক ঘূরাঁছল চারাদকে 
থমকে দাঁড়াই, পাশ ফিরে দেখি পিছনে তাকাই 
ওতে কি দুজন লোক? ওতে তিন্জন ছিল? 


-~ 


লোহা লক্করের মধ্যে ঘাস ও শিশু 
রমেণ আচার্য | 


মাটির উপর পড়ে থেকেও লোহা-লক্কর অহগুকারে ভারি হয়ে আছে। 

আর তার ফাঁক ফোকর দিয়ে পথ খুজছে একজন ঘাসাশশু। যেন 
টাইগার হলে সৃযেদিয় দেখার ব্যস্ততা নিয়ে ওরা পাঁথবীতে এসেছে | 
ধারালো লোহার স্তূপ ঠেলে উঠেও ঘাসের নরম শরীরে রক্ত লেগে নেই | 
CÒIRE থেকে আলো পড়লে স্বচ্ছ পাতায় সবুজ রন্তু চলাচল স্পষ্ট হয় b 
তাকে SAI করে ওদের হৃদপিণ্ডের অবস্থান TAS চেষ্টা কাঁর। 


মরচে ধরা C'E লোহার দেয়াল চারপাশে 

এক বাঁক সবুজ শান্তি তব হাসছে দুলে দুলে, নাচছে 

সমস্ত শরীর আন্দোলিত KA | 

পেছন থেকে বাতাস এসে কাঁধে হাত রাখলে লোহা টের পায় না। 

তাদের শরণীরে কোন লোমকূপ নেই, কোন ছন্দ নেই বলে ধিক্কার 

দেয় নিজেদের ৮. 

| 458] 

তাদের ধন্কার দিতে গিয়ে দেখে 

কনবন শব্দ ছাড়া কোন ভাষা নেই তাদের মুখে ! এমনাক 

একটু VIS পরস্পরকে চুম্বন করার সামর্থও নেই তাদের শরীরে | 


সারদায় ১৯৯৫ _ কাবভাগচ্ছ 


ভালোবাসার যুখ্ধে জয়ণ হয়েও বিষম ঘাস নত হয়ে বলল! 


' তলোয়ারের মত আকুতি নিয়েই তো আমাদের জন্ম, কিন্তু 


আমরা তাকে ধন:কের মতো্বাঁকয়ে নিয়েছি 
শিশ্বর কপালে ঠোঁট রাখবো বলে । 


" চুক্তিবদ্ধ, 


_ অর্ধেন্দু চক্রবর্তী 


Pate আমতাভ দাশগ:প্তকে ] 
উত্তাপেই আছো eee হয় নি তোমার, 


“খরা বন্যা-এসবই খেয়েছ, চেয়েছিলে 


বৃভুক্ষায় অন্ন দিতে, লোকজনে' জীবনের 
'গোণাগাস্ত জয় অথবের ales নামিয়ে 
শূন্য সম্যাসেই ছিলে বহযীদন, পাঁরামত থাকা 
'নয়, যে রাস্তায় যম ছল ছক পেতে, 

একাদশে শান, আজ আরও গাঢ় আরোহণ- . 
হয়ত ও-হাত ফের PRA এসে অস্ত নেবে, পা 
"তাল 'দিয়ে পার হবে ব্রিজ, এমনই জীবন 


চেয়ে সংসারের সঙ্গে আছো; আছো চুক্তিবদ্ধ, মীহমাহ । . 


৩৩৪ or Ce শারদণয় ১3 eR 
কচুপাতা.রেডিও বর্ষ1 | 
প্রতিমা রায় ; ৪ 

" প্রথম ঘাসধোরা সবুজে কালচে লাল লাগাতেই তোলপাড় 
_ ছড়িয়ে যাওয়া শরীরে আরোও Faris: | 
ক্রমশ সবুজ মেরুন র;পকথার অন্ধকার 7 

তুলির নাড়াচাড়া বরাতের ভয়াল জঙ্গলের মতো 
'গাঁজরে গেলো শিরা উপশিরা, ' 


নার বা পা যি লা টা জি । 


ঘুমিয়ে থাকা মেঘ 
শ্যামল জানা ' 
একাঁটি হাতে জড়িয়ে ধরা আলো . 
একাঁট হাতৈ ঘাময়ে থাকা মেঘ . 
ও মেঘ_জেগে উঠে তুই n: 
আলোর কথা লেখ | 


পাতার মতো নড়ছে হাওয়ার কথা 

খাতার ভেতর লুকয়ে আছে কাব 
থাকো | দেখতে পাচ্ছো 
উঠছে হাজার ছাঁব ! 


একটা ছাঁব গেলাস She আহ্‌ 
ও পা-তোমায় ডাকছে ` 
ল্যাম্পপোস্টের আলো | 


শারদীয় ১১১৪ __ কাঁবতাগ্ক্ছ Lo oats 

j কাঁবতাগুলো আলোয় পড়া যায়? 

. কাঁবতাগ্চলো বাগানে ওড়া ফল? 
কবি, বিরহে কিন্তু 
রাই সম্বল | 


ata দুধ, বাটটা উল্টে গয়ে 
রাির দুধ সবটা পড়েছে চাঁদে 
ও চাঁদ-কাবির'মত্যু ` 
“ . দুঃখ দিয়ে কি আঁকে? 


` দুধের ভার সইতে না পেরে চাঁদ 
দুধের ভারে মঠ খুলে গিয়ে হাত 
' অনন্ত কুয়ার জলে - 
aia পড়ে গেল চাঁদ । ' 


পিস্তলের গল্পে মুখরিত রাত তি 
মাণিক মাঝি | - 


R মাতাল হয়ে পাহাড় তোলপাড় , 
ঘন ঘন WITH ছেড়েছে বাতাস 
বড় অরন্য ঘন বৈতালক রাত - 
| চাপ চাপ অন্ধকার - 
এই অসময়ে মেঘের ফিশোরাঁ 
নেমে এলো পৃথবশতে এলো চুলে 
ছুটে যায় অদৃশ্য জলাশয়ে 

অরণ্য পেরিয়ে আম ঘরে feta 
সেও ফিরে যায় । 


সম্পাদকীয় 


' - এই শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পারচয় ৬৫ বছরে পা রাখল |, 
-রাখলা সাহিত্যের হীতহাসে কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতি পর এত whet জ্রন: লাভ 
করে নি, ভারতীয়'সাহত্যের ইতিহাসেও এর কোনো .নাঁজর নেই এ.এক অনন্য 
“ঘটনা | | 
“বিষয়টি আরও তাৎপর্য পেয়ে যায় এই কারণে যে পরিচয় তার জন্ম লগ্ন থেকেই ' 
সম্পূর্ণ অব্যবসায়ক ও এবানাজ্যক পাকা । সংস্কৃতিচার নামে ঢালাও 
‘“তারল্য ও মননহশন অথচ মুখরোচক উপাদান: পাঁরচয় কখনও পাঁরবেশন RAA | 
‘তব: সাড়ে ছয় দশক ধরে, বিশেষত বর্তমান ভোগবাদী বেলেল্লা-বাতাসের মুখো- 
. মূখ দাঁড়িয়ে এ-আন্তিন্ বজায় রাখা FOATA কঠিন, তা-নিশ্চয় ব্যাখ্যার অবকাশ 
বাধে AT | . : 
বহুমাত্রিক বাংলা গানের এক প্রধান BUT, পাঁরুচয়-এর ঘাঁনস্ঠ সুহৃদ ও কাঁব 
- সালিল চৌধুরী আমাদের আকাঁস্মকভাবে ছেড়ে গেছেন। ছেড়ে গেছেন প্রবণ 
-গণসঙ্গীতকায় পানু পাল। আমরা তাঁদের স্মৃতির ate বিনম্র eaters 
“জানাই | | | : 
পাঁরচয়-এর UNITS KOER এবৎ- পাঠককুল দশকের পর দশক এই - 
- পীন্নিকার কাদের কাজ করা ও এাঁগয়ে যাওয়ার ef এনে 'দিয়েছেন। তাঁদের 
‘ তপ্ত ভালোবাসা আমাদের আরও Wiese উত্জধীবিত রাখুক| : 


অমিতাভ দাশগ্প্ত 
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মেঘ মুক্ত নীল আকাশ, শিউলির গন্ধ, কাশবনে বাতাসের দোলা, 
জলাশয়ে বিকশিত শতদল, দিগন্ত fags সোনালী রোদ, ঢাকের 
আওয়াজ,-মনে করিয়ে দেয় শরৎ এসেছে | 

শরৎকাল মানেই বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসবের 
সৃচন!। তাই আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে 
সকলে মেতে উঠব অশুভ শক্তি বিনাশিনী দেবী চণ্ডীকার আবাহনে। | 
সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হবে 

“জাগো দূর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী 
অভয়া শক্তি, বল প্রদায়িণী, তুমি জাগো 1” 


এই আনন্দের দিনগুলিতে আমরা যেন ভুলে না যাই সে সকল 
মানুষদের কথা, যারা আজ কোন-না কোন কারণে রিক্ত, farg সহায় 
সম্বলহীন। আমরা যেন তাদের ভ্রাতৃজ্ানে কাছে টেনে নিতে পারি। 
বেশনা মা যে আমাদের সকলের । তিনি সার্জনীন | নচেৎ 
“তবে মিছে সহকার শাখা 
তবে মিছে মঙ্গল কলস |” 


_শ্বারদ অভিনন্দন সহ, 
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Fab গৌরসভা 
পোঃ অঃ-_সীতারামপুর 
জেল! বৰ্ধমান 


খাত 








1e aS 


PARICHAY  August-October 1995 Ree NS. 13273 ৮. 


12 গাই ph 
eee Beret a wt ys 3 ` í 
1% 3 i ae নর 


' -With Best Compliients : EE শা 


৮ 1 ns z ‘To a í 
mi X . " é or pT) 
4 im ৭ 70° j 
R ৮৮ a 
-= pel ক Fo 
ey if a aN wor sae 
Pipe জিত ct ok eg 25 
: : = LO 
{wo ‘ i Eo i a 
‘i aed এ ৮ 
va | RY AES T tá. oe ce 
১ 
The Bengal Paper Mal (1989) ne 
ro le Co. Ltd... 
| Pe ee ২ 
E p £ হ ॥ J & N d 
A, by pe 2457 f Z5 
X , প š E mau 
কি, ই পু ই s 2 রা g3 
oe E F, S  BALLARPÙR « E a 
Soo . Ranigunj - i i 
BURDWAN - 
E ù ; s 





সংপাদনা, দপ্তর £ ৮৯ মহাত্মা রা রোড, ককাতা-৭০০ oog ~ 


. 


4 ait তিরিশ টাকা... 


+ 





“IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE CALCUTTA UNIVERSITY 


1. 


Bo ২ 2০ ৯৯92 85 


11. 


1B. 
14, 
15. 


16, 
17. 


Asutosh Mukhopadhayer Sikkha Chinta | l : 
—Dr. Dinesh Chandra Sinha Rs. 75]- 
Purba Banger Kabi Gan—Dr. Dinesh Ch. Sinha Rs. 90+ 


Bama Bodhini Patrika—Dr.{Bharati Ray Rs 150+ « 
Mymonsingha Gitika—Ray Bahadur D;C. Sen. ` Rs. 90/- 
Banglar Baul —Pt. Kshiti Mohan Sen Shastri Rs 30/- 
Agrarian System of Ancient India—U.N. Ghosal Rs. 15/-’. 
Kavi Kankan Chandi—Srikumar Banerjee Rs, 60/- 


Bankim Smarak Sankha—Dr. Ujjal Kr. Mazumdar Rs. 551- 
Hand Book of the C.U.— Calcutta University _ Rs. 151- 
The Science of Sulba—B.B. Dutta Rs. 40/- 
Anchalik Bangla Bhashar Abhidhan— 

Dr. A.K. BandyopadhyayRs. 100/- 


12, Bangla Chhander Mulsutra-A mulyadhan MukhopadliyayRs. 35/- 


Introduction to Tantric Buddhism—Dr. S. Dasgupta [Rs 16/- 
Yoga Philosophy of Patanjali—H. Aranya Rs. 1251- 
An Introduction to Indian Philosophy— . 

Dutta & Chatterjee Rs. 35/- 
Elements of the Science of Language— 


I. J. S. Taraperewala Rs. 60/- 
History of Sanskrit Literature— 
Dr. S. N. Dasgupta & S. K. Dey Rs, 60/- 
Nabacharyya Pada—Dr. Sasibhusan Dasgupta * Rs, 35/- 
Temples of Ranipur Jharial—D. R. Das Rs. 145/- 
Studies in Indian Antiquities— 
H.C. Ray Chaudhury Rs. 55/- 


Vaishnab Padavali ( Chayan )—C. U. Rs. 30/- 
Sakta Padavali—Amarendra Nath Ray Rs, 35/- 
Ekaler Samalochana Sanchayan—C, U. Rs, 30/- 
Ekaler Prabandha Sanchayan—C. U. Rs. 35/- 
Ekaler Kabita Sanchayan—C. U. Rs, 25/- 
Ekaler Chhoto Galpa Sanchayan—C, U. ছি Rs, 25/- 


For Further Details Please Contact— 
Manager, Book-Depot, Calcutta University, 
48, Hazra Road, Calcutta-700 019 


All the Publications will be available at the Calcutta University 


Sales Counter, College Street Campus, Calcutta-709 073 - 





a aa ছবির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে (HUTA হোন ॥ 


Gaba creams one অব ফিন্-সার্টি ফিকেশনের ছাত্র | 
ছাড়া কোন চলচ্চিত্র জনগণের মধ্যে প্রদর্শন করা যায় না। কোন . 
কোন সিনেমা হাউসও ভিডিও ter ica বৈধ ছাড়পত্র পাওয়া ছবির. 
সঙ্গে উক্ত বোর্ড কতৃক বালিত অংশ বা ভিন্ন কোন অশ্লীল’ ছবির 
অংশ বিশেষ বেআইনীভাবে জুড়ে এখন ছাড়পত্রহীন সম্পূর্ণ অশ্লীল 
ছবি দেখানোর অভিযোগ পাওয়া ষাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে - প্রশাসন: 
আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছেন । তবে সেই সঙ্গে প্রয়োজন জনগণের 
সক্রিয় সহযোগিতা । এই জাতীয় অবৈধ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ঘটনা, 
নজরে পড়লে স্থানীয় থানায় জানান। কলকাতায় ডি. fa. ডি fw, 
লালবাজার এবং জেলাতে জেলা পুলিশ 08 গোচরেও. 


আনুন। 


রা. afore সরকার 
আই. সি, এ .. 











O প্রত্যেক অবগাক্ষর জাতির গর্ব 
eee সরকারের: নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের EE 
প্রতিটি গ্রামই সাক্ষর হয়েছে'বা হতে চলেছে। '. 


: উষ্জস''ভবিস্ততৈর জন্ট প্রতি' মানুষের" অক্ষরজ্ঞান প্রর্োজন । 
আসুন, আমরা সবাই" মিলে প্রতিটি -ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ 
জ্বালিয়ে তুলি । | 


সাক্ষরতা প্রসারে 
ofertas Sees 





পঞ্চায়েত 
গ্রামের মানুষদের নতুন জীবন দিয়েছে 

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য তৃণমূলস্তরে প্রশাসনের বিবেন্দ্রীকরণ | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি সংস্কারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
পঞ্চায়েতের সক্রিয়, সহযোগিতায় ভূমিসংস্কারের নানাবিধ-পরিকল্পনা. 
সাফল্যের সাথে রূপায়িত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিশাল অব্যবহৃত 
মানবসস্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের -মান্ষের মধ্যে নতুন প্রাণের 
জোয়ার আনাই পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ।-_-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি, 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও IY রকমের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে | 
রাজ্যের শিল্প বিকাশেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম । পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
গ্রামে জনসাধারণের নতুন জীবনের প্রতীকস্বরূপ | 


পশ্িনঙ্ছ Taste 


(লিমা) | ৃ 
——— — আইসি এ৩০৫৫/৯৫- 





ঘে দিবস .. 
i পরজীরি মানুষের 


শগথের দিন- 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





TEMG গাঠকের IRPA আমাদের 


বিলুপ্ত জনপদ প্রচলিত কাহিনী 
দীপংকর লাহিড়ী | 
স্বদেশীয় ভারত-বিষ্তা সাধক 
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 
লোরচন্দ্রাণণী ও সতী ময়ন। 
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
রামায়ণ কত্তিবাস বিরচিত্ত 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
কাশীদাসী মহাভারত ১ম, ২য় (প্রতি খণ্ড ) 
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
ভারতের শক্তি সাধন! ও শাক্ত সাহিত্য 
শশিভূষণ brad 
ভঁপনিষদের কথা 
সতীন্দ্মোহন চট্টোপাধ্যায় 
বাংল! ভাষাচর্চা 
সুভাষ ভট্টাচার্য 


সাহিত্য সংসদ 


৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড [] কলকাতা-৭০০ *০৯ 
দুরভাষ [] ৩৫০-৩১৯৫/৩৫ ০-৭৬৬৯ 
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SAVE FUEL . 


“Our inport bill mounts, l 
Every drop you savé counts” 


Jadian Oil Corporation Limited. . 


( Marketing Division ) ` 


INDIANOIL BHAVAN 


-2, Gariahat Road ( South) . 
Dhakuria, 
Calcutta— 700068 ` 
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The Vital Link in Your Life- 


Hindustan Cables Limited (HICAB) has been the 
undisputed leader in telecommunication cables production 
in the eountry. | 

HICAB has grown, over the last 40 years of its existence- 
into a multi-unit, multi-product company. From paper: 
insulated Dry Core Coaxial and Jelly filled in the Conven-- 
tional range of underground cables to the production of the - 
State-of-Art Optical Fibre cables, accessories and micro- 
processor controlled testing equipments, and cables. 
accessories. Inthe fast changing scenario of technological 
uggradation inthe field of Telecommunication HICAB has 
kept itself abreast of the frontier telecom-technology,. 
thereby meeting the vital needs of the nation both 
quantitatively and qualitatively. 

HICAB with its strong R & D backing is constantly 
sttiving to serve the nation with improved and updated. 
vital telecom cables and Turnkey & consultancy services: 


HINDUSTAN CABLES LIMITED- 


( A Govt, of India Undertaking ) 
Corporate Office 2 9, Elgin Road, Calcutt-700 020 
Factories at: Rupanarainpur :‘ Hyderabad : Naim 
( Allahabad ) : Narendrapur ( Calcutta ) 
Regional Offices: CAICUTTA * NEW DELHI: 
MADRAS 
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The Puppets’ Tale 


Manik Bandyopadhyay - 
Tr. Sachindralal Ghosh 


The Puppets” Tale belongs to the mainstream of world. 
14 in its sources of conflict: father against son}... 
education against tradition; village against city; man, against- 
fate; and the inexhaustible enigma of woman—and man. In 
the context of Indian literature, The Puppets’ Tale is yet - 
another outstanding example of the enormous amalgamative 
power of India through the ages. | 

One of the great Bengali Sathorn Manik Ben dvanadhyay (1908: 
1956 ) set a new trend in Indian fiction with his uncompro--- 
mising realism. He portrays his characters with sympathy 
but without a trace of sentimentality. The Puppets’ Tale is . 
generally regarded as his most outstanding novel and has 
already been rendered into several, Indian and. otherf 
Ianguages. The present (first ) English translation, by S L. 
Ghosh, was sponsored by UNESCO for. the Indian Series of- 
its Collection of Representative Works. 


Rs. 60: 
SAHITYA AKADEMI 
Rabindra‘ Bhavan Jeevan Tara Bhavan.. 
35 Ferozeshesh Road 23A/44x, D. H. Road 


New Dethi 110 001. Calcutta 700 053 





মাতৃভাষায় উচ্চতর শিক্ষার প্রসারের কাজে নিয়োজিত 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য FST ATH 
আর্য ম্যানসন (৯ম তল ) ৬, রাজা সুবোধ মল্লিক ন্কোয়ার, কালকাতা-৭*০*১৩ 
qir emfas fafer fra sra ই 


, ৯ জনসংখ্যাতত্তের গোড়ার কথা (১ম খস্ড)-প্রভাতকুমার THT ৬০০০ 
2 | জনসৎখখ্যাতত্বের গোড়ার কথা (২য় খণ্ড -প্রভাতকুমার মজন্মদার 6৫৪০ 
৩। জাতীয় চারতাভধান (23 খ্ড)-সম্পাদনা ডঃ নাশথ রঞ্জন রায় ১৫০১০০ 


৪1 মধ্যযুগের ইউরোপ (৩য় সং ১ম খণ্ড)--নির্মলচন্দ্র দত্ত ৭৫ 00 
&। মধ্যযুগের ইউরোপ (৩য় সৎ ২য় খস্ড)-নির্মলচন্দ্র দত্ত ag ০০ 
৬1 সম্ভাবনার MI GFS ও তাহার প্রয়োগ-কালিপদ দাস ১০০০০ 
৭। tates বধজগাঁণত- শ্লীপাতিরঞ্রন চৌধুরী ৬২০০ 
৮। জনপ্রশাসন £ GSS ও ধারণা-সু'জিতনারায়ন চট্টোপাধ্যায় ৫৫ ০০ 
৯। সমাজ বিজ্ঞানের শব্দপারিচয়-সুরীভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭ 00 
"301 রাজনীতি পাঁরচয় (ওয় মুদ্রণ)_সম্পাদক সন্তোষকুমার রায় ৩৫০০ 
-১১। দ্য 'প্র্স (২য় সৎ)-অনুবাদক সুনীলবরণ বিশ্বাস ৩৫:০০ 
১২। ভাঁমিরুপ উদ্ভব ও প্রকৃতি (১ম খ্ড)-_ সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭০০০ 
রমেন্দ্কমার দাস 

১৩। ভামরুপ উদ্ভব ও প্রকৃতি (২য় খণ্ড)-স.ভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
রমেন্দ্ুকুমার দাস ১৪০ 00 
-১৪। আধ্নক জলবায়ু বিদ্যা-গপযুষকান্তি সাহা ৬৫০০ 
১৫ | মার্কা ভূবদ্যা--নাখলকৃষ্ণ দে, 'হমাৎশুকুমার' সরকার ৩৫ ০০ 
১৬1 জনসংযোগ-সমর বসু 6০0০0 
১৭। সংবাদপত্র সংগঠন ও পারচালনা- পাবিশ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ৪& ০০ 
“Seb সংবাদবিদ্যা- সম্পাদনা £ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 64 00 
dd | ব্যবহাঁরক অজৈব রসায়ন-আনিলকুমার দে, আঁসতকুমার সেন ১৯১৫.০০ 
২০। লরি এডি রান্নায় ১৯২০০ 
- ২১ । ভেষজবিদ্যা-ভেষজাবিদ্যা ১৬০ 00 
-২২। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ডি ৩০০০ 
২৩। মাদকাসস্তি, কিশোর ও যুবসমাজ-অরাঁবন্দ নারায়ন চৌধুরী ৪৫ ০০ 
-২৪। উদ্ভিদশারীরবিদ্যা (২য় সংস্করণ)_জাঁবেশ গুহ . ১০০০ 


কাঁলকাতা সংস্কৃত কলোঁজিয়েট স্কুলের একতলায় পর্যৎ-এর বিপণন 
কেন্দ্রে এবং কলেজ PROA ও অন্যান্য স্থানের পুস্তক বিক্রেতাদের 
are azole পাওয়া ষায়। 








পারচয়-এর গ্রাহক হোন 


নবপর্ায়ে পরিচয় মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী পাঠকের প্রত্যাশা 
পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ 


গ্রাহক সংক্রান্ত — 

“যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। 

বাঁক গ্রাহক চাঁদা চট্লিশ টাকা | ডাকযোগে নিলে আতা দশ টাকা । 

আপাততঃ পরিচয় ate দুই মাসে ae সংখ্যা হিসেবে বেরুবে। দাম ' 
vey টাকা । বিশেষ সংখ্যা বা শারদীয় সংখ্যার দাম Tom cece ত্রিশ টাকার 
“মধ্যে থাকে, গ্রাহকগণ 'নদ্ধ্রিত চাঁদার মধ্যে সব সংখ্যা পাবেন। 


এজেন্সী সংক্রান্ত-_ 


কমপক্ষে আট কপি নিতে হবে | 

কমিশন শতকরা পশচশ টাকা | 

পত্রিকা ি-প-তে পাঠানো Za | 

এজেণ্ট নিজে সংগ্রহ করলে ছাড় ৩০'৩৩ শতাংশ | 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £- গ্রাহক কিবা, এএজেলসীী সংক্রান্ত চিঠিপর | রোঁজিষ্টার্ভ 
ele দর জি ভাঙতে উদ পানে জপ নর STN 


“পাঠাতে হবে £ 1 


পেপাল পাশাপাশি শি 








With the Compliments of : 


TATA STEEL 


Public Relations Department 
43 Chowringhee Road, Calcutta 70007! 


বাঙলা উপন্যাসে 


ভর টি বত 


কথাসাহিত্যে লোকজীবন চর্ষযার অনুপুজ্খ বিশ্লেষণ 
মূল্য ১২০ টাকা: 


‘UW গুহনির্মান সমস্যার সমাধানের TIF সুযোগ |. 


ay আটজন মিলে একই এলাকায় একটি সমবায় গৃহানির্মনি সমিতি 
“নিবন্ধীকু ত করে স্ট্যাম্প ভিউ ও রেজিস্টরশন ফি ছাড়ের সুযোগ লিন, ওয়েস্ট 
লকেট কো-অপারেটিভ হাউসিৎ ফেডারেশন TO-A ২০ বছরে পাঁরশোধ- 
যোগ, সহজশর্তে গৃহানান খণ গ্রহণ করনে এবং নিজের পচ্ছন্দমত বাড়ী 
কা ফ্ল্যাট তৈরী করুন। বর্তমানে ব্যাস্ত সভ্যদের আয় অন্যায় মাথাপিছু 
O অক্ষ টাকা খণ মঞ্জুর করা হয়। বাঁষিক সুর হার ১৪:৭%, সময়মত খণ 
পাঁরশোধে ১% ছাড় দেওয়া হয়। আর এছাড়া অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া ' 
সায় যা অন্যকোথাও পাওয়া যায় না, বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ 
করুন: . 

SORE বেঙ্গল স্টেট, কো অপারেটিভ, হাউসিং ফেডারেশন লিঃ 
Jerse, ইণ্ডিয়া DES প্লেস এক্সটেনসন_, টোভি ম্যানসন (তৃতীয় তল ), 
(হত 

I দ্‌রভাষ £--২৬-৫৭৬৪ ও ২৬১৪২৪: 
| CO E CE রিনি 
'* PGA * বাঁকুড়া * আসানসোল * তমলুক * মেদিনীপুর 
* ২৪ পরগনা * কাঁলকাতা | 
বর্তমানে কাঁম্পউটারে গৃহসাব রাখা ও ব্যান্তসভ্যকেও সরাসাঁর ধণ দেওয়ার 
কথা ভাবা হচ্ছে। 


t. 


স্বাঃ_চপফ এক্সাকউাটভ্‌ অফিসার 


A শী 


সম্পাদব্কীক্ 


গান্ধীজী-র ১২৫ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সম্পর্কে 'নমেহি অথচ বস্তুগত 
বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ একটি সংখ্যা প্রকাশের অভিপ্রায় আমাদের ছিল। ভারতীয়, 
বাজনশীতিতে 'জাতির জনক’ হিসেবে ঘোষিত এই ব্যাক্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিতর্কের 
উৰ্দ্ধে নয়। fg সেই বিতর্ক বহযক্ষেত্রেই .একদেশদাৰ্শতা, তথ্যহপনতা ও: | 
SUBS আবেগ দ্বারা তাঁড়ত। ' ফলে, তাঁর সম্পর্কে একাট সুসম ও alata 
আলোচনা সংকলনের প্রকাশে পরিচয় উদ্যোগী হতে, চেয়োছলণ। সেই 
পাঁরকল্পনারই রূপ "গান্ধী ১২৫'। AS সামর্থের মধ্যে আমরা MART . 
চেষ্টা করেছি, সংখ্যাঁটিকে লেখক ও রচনাগুণে সমর্থ করতে। এই প্রয়াসের 
সফলতা ও ব্যর্থতা বিচারের ভার সুধী পাঠককুলের | 

সংখ্যাটর পারকল্পনা, যোগাযোগ, সম্পাদনা-_এই AT কর্মকাণ্ড বন্তুত' 
আমাদের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বাসব সরকার প্রায় এককভাবে পালন করেছেন'॥ ' 
ofan গৌরবময় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যাঁদ বর্তমান সহখ্যাঁটি এক 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়, ST হলে সেই গৌরবের সংহভাগ তাঁর ওপরেই বতাবে)' 
বলে মনে করি। 

পরবতর্শ সংখ্যাই শারদীয় FRAT | হাতে একেবারেই সময় নেই। আশা 
aig বর্তমান সংখ্যা ও আগাম’ শারদীয় সংখ্যা আমাদের পাঠক ও শৃভাথাদের: 
অকৃপণ প্রশ্রয় -পাবে-। 

| আঁমতাভ'দাশগৃপ্ত 

২৬ আগস্ট, "ne 


NAL 


ATE ১৯৯৫ ল্যৈণ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ ৬৪ বর্ষ ৯১-১২ সংখ্য 


মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আম রাধারমণ মিন্ন ১ 
ভারত ও গান্ধীজী পান্নালাল দাশগুপ্ত ২১ | 
কাঁমউনিষ্টদের চোখে মহাত্মা গান্ধী নরহারি কাঁবরাজ ২৬ 
মহাত্মা গাম্ধী ও আঁহৎসা তন্তু সতীন্দ্রনাথ চক্ষবতী ৩৪ 
ant gata আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী অবস্তকুমার সান্যাল GO 
সত্যাগ্রহের প্রোক্ষিত রাম বসু ৯৭ 
গান্ধীর শিক্ষাত্তা নিয়ে কিছু ভাবনা পরমেশ আচার্য ১০১. 
গান্ধীর গ্রামভাবনা, ভারতে MUTT 'ভাঁবষ্যং 

,  মনকুমার সেন ৯৩২ 
সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ ও গান্ধীজ্শ, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ১৪৯৮ 
সত্যাগ্রহ দাঁক্ষণ আঁফ্রুকায় ও ভারতবর্ষে অজেয়া সরকার ১৫২ 
গান্ধী ও জরা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬ 
sree ও-সৃভাফচন্দ অশোক মস্তাফ ১৮০ 
ভারত বিভাগের পরাকলে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হব 

অমলেন্দ,দে ১৯৯ 
রতি প্রশান্তকুমার ঘোয় ২৪০ 
গান্ধী ও জয়প্ৰকাশ " GAY ২৫৫ 
স্বদেশ ও squat £ বিবেকানন্দ ও গান্ধী: জ্যোতির্ময় CAPT ২৭১ 
গাম্ধী ও ভারতীয় 'ভারতের প্রজা আন্দোলন 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২৯৮- 
নেতৃত্বে, গান্ধী লৌনন মাও বাসব সরকার. ৩২২ 
125th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi 
E. M S Namboodiripad! ৩২১. 


` Rmania ৩৩৫-৩৪২ 
amazi দেব 
fasten আচার্ষ 
“প্রচ্ছদ £ 
জনৈক Stet শিপ্পীর রেখাচিত্র অবলগবনে 


“ধনধয় দাশ কাঁতক লাহিড়ী বাসব সরকার রব ভটাচাৰ্য 
< ০শদুভ বস আঁময় ধর 
উপদেশকমস্ডলশ 
হারেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মির চর 


মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম PA 
সম্পাদনা দপ্তরঃ ৮৯ মহাত্মা গাম্ধী রোড, কলকাতা-৭ 


বে 





রঞ্জন ধর কতৃক TVA প্রেস, »-এ মনোরোহন বোল BB, কলকাতা-৬ খেকে afr 
OU বন্থাপদা দপ্তর ৩০৬, কাউতলা রোড, কলকাত1-১৭ খেকে প্রকাশিত। 


মহাত্মা গান্ধী, নাবরঘতী Tae ও আমি 
রাধারমণ মিত্র 


আমি তখন হাই স্কুলের নাঁচু ক্লাসে পাঁড়। সে সময়ে ছোটদের জন্য একটি 
Ble চমৎকার মাসিক Aa ছিল নাম 'মুকুল'। তার সম্পাদক 'ছলেন 
শিবনাথ শাস্ত্রী । সেই পান্রকার কোন এক সংখ্যা পড়ে আম সর্বপ্রথম 
* মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম ও দাঁক্ষণ আফ্রিকায় বর্ণীবদ্ধেষী শ্বেতাঙ্গ 
সরকারের ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের উপর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার 
ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধার্দা ও ম্যনব-আঁধকারের সপক্ষে 
গান্ধীজীর নিরস্ত সংগ্রামের কথা জানতে পাঁর। ব্যাঁরস্টার গান্ধী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গিয়োছলেন এক গুজরাতী ব্যবসাদারের হয়ে মোকদ্দমা লড়তে | 
সেই মোকম্দমার পর তান আর দেশে ফিরলেন না। রয়ে গেলেন সেই দেশে | 
ব্যারিস্টার, অর্োপার্জন সব ত্যাগ করে, ফাঁকর হয়ে তিনি অসহায়, TIAR, 
গনম্পেষিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের NERA পাঁরচালনা করতে 
* লাগলেন। পাঁথবীর ইতিহাসে এরকম wore বিরল । পড়ে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধায় 
আমার অন্তর পারপূর্ণ হলো। মনে হলো, আমার যাঁদ কেউ গুরু থাকেন 
এই লোকই আমার গুরু । এরপর দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে তাঁর 
সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু সংবাদ পেতাম, কেটে রেখে 'দতাম ৷ উত্তরোত্তর তাঁর 
প্রাত শ্রদ্ধা আমার বাড়তে লাগল । আমৌরকান পাদ্র জন হেন্স্‌ হোমস, 
রোমণ্যা রোলাঁ প্রভাঁতর গান্ধী সম্বন্ধে Ble পড়ে আমার মনে এই ধারণা 
HALA হলো, গাম্ধজশ পৃঁথবপর শ্রেষ্ঠ মানব-্রীস্ট কিংবা বুদ্ধের চেয়েও (তান 
বড়। আম তখনই মনে মনে ঠিক করলাম, তাঁর চরণে আম আমার জীবন 
সমর্পণ করব। 

দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে গাম্ধীজশী ভারতে চলে এলেন। 'দিনকতক 
* শাস্তানকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে রইলেন । আম কাগজে পড়লাম। কিন্তু 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম না। ১১১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যোগ 
‘fas তান কলকাতায় এলেন। রইলেন এজরা fixe তাঁর বড় ছেলে 
: হীরালালের বাঁড়তে। আম রোজ কলেজ কামাই করে সেই বাড়িতে TEI 
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ধ্খ্য স্যক্ষাৎকারীর পিছনে এক কোণে চুপাঁট করে বসে থাকি। তাঁর সঙ্গে 
কোন কথা কই না। আর তান যখন কোন কাষেপিলক্ষে সে গৃহ ত্যাগ 
করেন, আম চুপচাপ বোরয়ে যাই। রোজ আমাকে এমাঁন চুপ্পাট মেরে বসে 
থাকতে দেখে তান একাঁদন আমায় কাছে ডাকলেন। বললেন, তুমি রোজ - 
আসো, চুপাঁট করে এক কোণে বসে থাকো, কোন কথা বলো না, আবার 
নিঃশব্দে চলে যাও । ব্যাপার কী? রোজ রোজ আসো কেন? কী চাও? 
আমি বললাম, "আমি আপনার কাছে থাকতে চাই, আমাকে "জিজ্ঞাসা 
করলেন, ‘win কী করো?’ আঁম বললাম, ‘আম ছাত্র, বি. এ. পরীক্ষা 
IY বললেন, ‘আম সাবরমতাঁতে একটা আশ্রম করোছি বটে, fey সেটা 
এখনও aia উঠতে পাঁরান। গুছিক্সে উঠলে আমি তোমাকে ডেকে নেব। 
এখন যা করছ তাই করো, পরীক্ষা দাও | তবে আমার সঙ্গে ষোগ AAR 
কোন AT, কোন সমস্যা মনে উদয় হলেই আমার সঙ্গে পন্নালাপ করবে। 
আম সাধ্যমতো তোমার সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করব । 

তারপর তান আমার কথা ভুলে গেলেন। অসহযোগে মেতে উঠলেন। 
আমার আর আশ্রমে যাওয়া হলো AT | 

এঁদকে আ'মও ঠিক করোছ অসহযোগ আন্দেলনে যোগ দেব কলকাতায় | 
fare শরীরটা তখন বড়ই খারাপ । Ta {তন-চার মাস থাকব মতলব করে এক 
হাই স্কুল মাস্টার নিয়ে চলে গেলাম উত্তর প্রদেশের এটওয়া শহরে শরীর সারাবার 
জন্য । কিন্তু পাকেচক্রে এটওয়াতেই আমাকে অসহযোগ করতে হলো। আম 
যে স্কুলে পড়াতাম সেই দ্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্র-সংখ্যায় পাঁচশ'র মতো-ধর্মঘট 
করে স্কুল থেকে বোঁরয়ে গেল । আমি কলকাতায় চলে আসব মতলব বরেছি। 
RA আভভাবকরা আমাকে কিছুতেই আসতে দিলেন না। স্কুলত্যাগী 
ছন্দের জন্য একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলো আমাকে । আম হলাম 
তার প্রধান শিক্ষক | তিন মাস পরে স্কুলে গ্রশীত্মের ছাট হলো । আমি সেই 
সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম AGEN ছোট্র একটা জেলা L 
তাতে সাতটা মহারাজা ও চোঘ্দটা রাজা । এই রাজা-মহারাজারা এবং উাঁকল, 
মোল্তার, Gea, শক্ষক প্রমুখ বদ্ধজীবারা ব্রাটশ সরকারের একান্ত খয়ের at | 
জেলার কংগ্রেস বলে কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। উত্তরপ্রদেশের দুজন সবাগ্রগণ্য 
Aa iss WS '-_মাঁতল ল নেহরু এবং মদনমোহন মালব্য-অসহযোগের সপক্ষে 
প্রচার করতে এলেন এটওয়ায়। তাঁদের সভায় পাঁচজন লোকও হয়ান। এ হেন 


মৈ-জুলাই ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী, সাবরমত আশ্রম ও আমি > 


পশ্চাৎপদ জেলায় আম জেলা, মহকুমা, তহশখল, এমনাক গ্রাম-স্তরেও কংগ্রেস 
কামাট স্থাপন কাঁর। এবং এমন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন চালাই যে 
ইরা অক্টোবর গান্ধণজ্জীর জন্মাদনে আমাকে গ্রেপ্তার করে, এক বছরের সাজা দিয়ে, 
সেই রান্রেই আলাহাবাদের উল্টো দিকে নন Oriel জেলে চালান করে।, 
এটওয়ার লোকেরা আমার নাম জানত না-আমাকে বলত Tra? অথবা 
‘এটয়ার গান্ধী Y 

' এক বছর পরে নোন TÒA জেল থেকে বোরয়ে আম এটওয়ায় যাই, এটওয়া- 
বাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য। এটওয়াবাসণরা 
এবং কয়েকজন মহারাজা ও রাজা আমাকে এটওয়ায় থেকে যেতে সানবদ্ধ অনুরোধ 
করেন। তখন তিনটি নিবচিন আসন্ন_বিধান পাঁরষদের সদস্য, জেলা বোর্ডের 
চেয়ারম্যান ও এটওয়া মিউনীসপ্যাঁলটির চেয়ারম্যান । আমাকে তাঁরা তিনাট' 
নিবচিনেই প্রার্থা হতে বারবার অনুরোধ করেন। 'কন্তু আমার মন তখন 
গান্ধীজীর সাবরমতীঁ আশ্রমে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে । আমি সকলের, 
আন্তারক অনুরোধ উপক্ষো করে কলকাতায় ফিরে এলাম | 
কলকাতায় আমার অবস্থা হলো সঙ্গীন। সম্বল মাত্র আড়াই বা তিন টাকা ।' 
কোথাও থাকবার জায়গা নেই। AA CA কোন লোকের বাঁড়র রোয়াকে “LT 
থাঁক। সমন্ত দন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই । দারুণ 'ক্ষদেয় কিছু কনে খাওয়ার 
জো নেই। কারণ পুঁজ মান আড়াই ক তিন টাকা । সমস্ত দিন কলের জল 
খেয়ে Tay মেটাই ও রান্রে এক ওড়িয়ার দোকানে দু-তিন খানা কাঁচা রুটি ওজন- 
দরে কনে খাই। দেখ আমার বন্ধুবান্ধব, চেনা-পারচিতের মধ্যে কেউই: 
অসহযোগ করেনি | একাঁদন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমার few, স্কুলের স্হপাঠগ 
ও অন্তরঙ্গ বন্ধু নীরেন রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল | সে আমাকে তার বাঁড়তে- 
নিয়ে গেল এবং 'দনের বেলা তার বাড়িতেই সৌঁদন থেকে আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত 
হলো। সেও মনে প্রাণে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে চেয়োছল। কিন্তু 
সে মা-এর GY সম্তান। তার জেলে যাওয়াটা মা সহ্য করতে পারবেন না এই 
ভেবে সে অসহযোগ করেনি | কিন্তু খন্দর পরত, বিছানায় শৃত না, ঘরের মেঝেতে 
শত, বালিশ মাথায় দিয়ে নয়, ইস্ট মাথায় 'দিয়ে এবং নানা রকমে শারীরিক কৃচ্ছ-- 
সাধন করত। সে একাঁদন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুই এখন fe করাঁব Y 
আমি বললাম, 'আঁম গাম্ধীজ্ীর সাবরমতী আশ্রমে যাব। সে বলল, আম, 
সুভাষ (মানে সুভাষ বোস )-কে বাল, সে একটা তোর হয়ে আশ্রমে চিঠি দিলে, 
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তোর আশ্রমে যাওয়াটা সহজ হবে।' সুভাষ আমার ও নীরেনের দুজনেরই বন্ধু 
Tee | আম বললাম, “ASTRA বলতে চাও বলো, সে লিখতে চায় RGF, 
আম কিন্তু সুভাষের মুখ চেয়ে থাকাঁছ না! আম নিজেই লিখে নিজের ব্যবস্থা 
করব। করলামও তাই। আম সাবরমতী আশ্রমের পারচালক ও গান্ধীজাঁর 
ভাইপো শ্রীমগনলাল গান্ধীকে এক আবেগপূর্ণ পল্র লিখে আশ্রমে যাওয়ার 
অনূর্ীত প্রার্থনা করলাম। আমার চিঠি পেয়ে মগনলালজা সঙ্গে সঙ্গে জবাব 
দিলেন_'আমরা অনেক দন থেকে আশ্রমে নতুন লোক নেওয়া বন্ধ করোছ। 
কিন্তু আপনার চিঠি পড়ে আপনাকে 'না” বলতে পারলাম না। চলে আসুন! 

আম আশ্রমে গেলাম । মগনলালজার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তীন বললেন, 
'সুভাব বোসও আপনার জন্য সুপারিশ করে এক চিঠি দিয়োছল কিন্তু তার 
দঠিকে আম আমল দিইনি । আপনার চিঠি আমাকে গভীরভাবে বিচালত 
করেছে | 

আশ্রমে সকাল-বকেল 'মালয়ে প্রত্যেক আশ্রমবাসশকে আট ঘণ্টা 
কাজ করতে হয়। সকাল সাতটা থেকে এগারোটা-চার ঘণ্টা । এগারোটা 
থেকে বারোটা_এক ঘণ্টা রান্না খাওয়ার জন্য ale: আবার বারোটা 
থেকে TACHA চারটে পর্যন্ত চার ঘণ্টা কাজ। তারপরে ছুটি । সকাল চারটের 
সময় ঘটা পড়ে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে শয্যা ত্যাগ করতে হয়। 
মুখহাত ধুয়ে প্রার্থনায় যোগদান, প্রার্থনার পরে সাতটা পর্যন্ত ছুটি। আবার 
বিকেল চারটের ছুটির PREI পর আবার প্রার্থনা-প্রার্থনার পর ZT । 
কাজ মানে চরকায় সুতো কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনা । ব্যান্তগত সম্পান্ত 
বলে আশ্রমে কিছু নেই । এ ব্যাপার সেখানে পুরোপুরি কাঁমিউীনস্ট ব্যবস্থা । 
টাকা পয়সা ইত্যাদি যে যা সঙ্গে করে নিয়ে যায় প্রথমে গিয়েই আশ্রমের দপ্তরে 
জমা দিতে হয়। TREA কাছে কোন টাকা পয়সা রাখা চলে না। গো- 
শালা আছে, সেখান থেকে দুধ পাওয়া ঘায়। ভাণ্ডার আছে, সেখান থেকে 
কাঁচা খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। যার যতটা প্রয়োজন চাইলেই পাওয়া FA | 
কিন্তু সর্বদা জোর দেওয়া হয় বৌশ চাওয়ার উপর নয়, সবচেয়েও কম চাওয়ার 
উপর কে কত কম খেয়ে চালাতে পারে তার প্রাতযোগিতা হয় । তুলসী 
মেহের নামে এক নেপালী যক ছিল, সে মহাস্বাজীকে সেবা করত। সে 
পনের দিন শুধু খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিল। তার দৃষ্টান্ত সকলকে অনুসরণ 
করতে বলা হতো । জায়গাটাতে প্রচুর লোহা আছে। সেই লোহামীশ্রত 
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জল খেয়ে আশ্রমবাসীদের কোষ্ঠকাঠিন্য হতো। বোঁশর ভাগ লোকই ব্যারামে 
পড়ত। আঁ শুনৌছ আমার আগে গতনজন বাঙালী আশ্রমবাস হবেন 
বলে 'গয়োছলেন, few পণীড়ত হয়ে তিনজনই আশ্রম ত্যাগ করেন। কেউ 
টিকতে পারেন fal আম চতুর্থ বাঙালী টিকে থাকব বলেই গিয়োছলাম | 
আশ্রমের চার ভাগের তিনভাগ লোক গান্ধী পাঁরবারভুত্ত। তাঁদের নিজেদের 
সংসার আছে । তাঁরা একরকম 'নজেদের সুবিধে মতন রে'ধে বেড়ে চাঁলয়ে 
দিতেন। কিন্ত তবুও তাঁদের আঁধকাৎশের ছিল যক্ষ্মা রোগ। বাঁক চার 
ভাগের এক ভাগ লেন আমার মতো বাইরের লোক। তাঁদের নিজেদের 
রান্না করে খেতে হতো । তাঁদেরই হতো মুশকিল | তাঁরা উল্টে পাল্টে অসখে 
পড়তেন! ঘি মাখনের মুখও দেখতে পেতেন AT] যা করে একটু দুধ ॥ 
অনেক সময় তরকারীতে নুন বর্জন করা হতো । এই অপূর্ব খাদ্য খেয়ে মানব 
আর কতাঁদন সুস্থ থাকতে পারে? বাধ্য হয়েই তাঁরা বোশ করে দুধ বা 
অন্যান্য পংষ্টকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন | 

আমাকে সাবরমতী নদীর ধারে একটা ছোট্র কুঠাঁর দেওয়া হয়োছল 
থাকবার জন্যে। আমি কোন দিন রান্না Pte fai হাত পড়িয়ে কোন 
রকমে কাঁচা কাঁচা রুটি তোর করে খেতাম WWA দুধে ফেলে। তরকারী 
ates পারতাম না। আশ্রমে অনেক face জাম ছিল। দুজন মাইনে-করা 
মালী রেখে কিছু জাঁমতে শাকসব্জী আশ্রমবাসদের জন্য উৎপন্ন করা হতো । 
বাঁক জম পাঁতিত পড়ে থাকত। গান্ধীজী ধরা পড়লে যখন 'বচারপাঁত 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন তাঁর পেশা কী, গাম্ধীজশী কখনও বলতেন চাষী 
( ফামার' )। কখনও বলতেন জোলা (উইভার' )। আম সেই কথা মনে 
রেখে মগনলালজীকে বললাম, ‘আম শাকসব্জা ছু উৎপাদন করতে পার 
আর না-ই পার, প্রাতাঁদন সকালে একঘন্টা খানকটা ain কোদাল WA 
কোপাব।” মগনলালজী আমাকে তা করার অনুমতি দিলেন। আর 
বললেন, তাঁর দুটি মেয়ে-বড় রাধা, ছোট afeti-e একমাত ছেলে eR 
এই তিনজনকে রোজ সকালে দু wor করে iaia পড়াতে হবে। আম 
Ga রাজী হলাম। সকালে চার ঘণ্টার কাজের মধ্যে থেকে তিন ঘন্টা 
এইভাবে চলে গেল। বাঁক রইল এক ঘণ্টা। সেই এক ঘণ্টা আদম চরকা 
কাটতাম। বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমাকে তাঁতে বসে কাপড় বুনতে 
হতো। 


v পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


আঁম হাতের কাজে কোনাদনই দক্ষ নই। চর্কা চালাতাম কিক্তু যে 
সুতো BAS তা কোথাও খুব মোটা আর কোথাও খুব সরু হতো । মাঝে 
মাঝে ছি'ড়ে যেত। few গেলে জোড়া লাগাতে হমাঁসম খেতে হতো । 
খবকেলে তাঁত চালানোর সময় পোড়েনে মাকুটা চালিয়ে যেই পা দিয়ে চাপ 
দিয়েছি অমাঁন টানার পণ্াশটা সুতো একসঙ্গে গেল ছি'ড়ে। তাই জুড়তে 
আমার দশ-পনের দন লাগত । আমাদের চরকা ও তাঁতের শিক্ষক ছিলেন 
এক উীনশ-কুঁড়ি বছরের মারাঠী যুবক । নামঃ বালকোবা ভাবে। ইন 
স্বনামধন্য ACTA ভাবের ছোট ভাই। এর মতো সর্বগুণান্বিত দক্ষ কম 
খুবই কম দেখা যায়। তান, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাকে বলে, 
করতে পারতেন। তান নানা সঙ্গীতের যন্ত্র বাজাতে পারতেন, গান করতে 
রাম্নাবাঁড়ি করা-কা না করতে পারতেন ! সুতরাং এই রকম একজন ওস্তাদ 
শিল্পী আমার মতো একজন আনাড়ী কারিগরকে সুনজরে কেন দেখবেন? 
{তান দিনকতক আমার কার্যকলাপ দেখে আমার উপর এমন খাস্পা হলেন যে, 
আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বধ করলেন। আম নিরুপায় । আম যে 
ইচ্ছে করে কাজে গাফিলতি করতাম তা নয়। আম মনেপ্রাণে চেষ্টা করতাম 
ভালো কাজ করতে, TP পারতাম ATI আত্মগ্নান থেকে ভুগতাম | মনে 
করতাম, আমার মতো অপদার্ধের জন্মানোই বৃথা হয়েছে । মনমরা হয়ে 
থাক। একাঁদন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভাগ্য KAA হলো। আমার 
গুরু বালকোবা আমার সঙ্গে কথা কইলেন। ডেকে বললেন, ‘আমি আমার 
জায়গা থেকে লক্ষ্য কার আপ্পান আপনার ছোট্র PLA হাত LAA বান্না 
করছেন। আপনার খেতে কত FU হয়। আপাঁন চলে আসুন আমার 
GACT | দেখছেন তো, কত বড় জায়গা এটা । এখানে একশ’ লোক ধরে | 
অথচ এখানে থাক আমরা মাঘ দুটি প্রাণী-আঁম আর নবীন। এখানে 
এলে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমরা রান্নাবান্না করব, আপাঁন 
খাবেন ও নিজের কাজ করবেন।* এই কথা বলে বালকোবা আমার সঙ্গে নিজে 
গিয়ে আমার যৎসামান্য জানসপন্র তাঁর ডেরায় নিয়ে এসে তুললেন । আমার 
কপাল এমন নাটকীয়ভাবে ফিরে যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে AA | 
প্রসঙ্গত বলা দরকার, নীবন নামে ছোকরাট বালকোবার চেয়েও বয়সে ছোট। 
সে জাতে OP) DY মানে মেথর। এই অন্ত্যজটকে মহারাজ’ দাক্ষণ 
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আফ্রিকায় আপন সন্তানের মতো মানুষ করেছিলেন এবং যখন দেশে ফেরেন 
ONS সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। 

একাঁদন সকালে প্রার্থনার পর একাট ছোকরা আমায় "জিজ্ঞাসা করল, 
এখানে আমাদের আশ্রমের একটি লাইব্লোর আছে, আপাঁন জানেন কি? 
আমি বললাম ATP তখন সে বলল, 'দেখতে চান? আমি বললাম, 
“নিশ্চয়ই দেখতে চাই সেই যুবকাঁট আমাকে সঙ্গে করে এক প্রকান্ড ঘরের 
তালা খুলে ভেতরে নিয়ে গেল। একটা MAPA ভক করে নাকের ভেতর 
‘সে'ধলো। সে ঘরটার সব জানলা খুলে দিল । দেখেই মনে হলো, না জান 
কতকাল এ ঘর খোলা হয় নি। চামচিক আর আরশোলাতে ঘর ছেয়ে 
“গেছে। আলো দেখে কয়েকটা অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকলো আর বাদবাকী 
জানলার মধ্যে দিয়ে পাঁলয়ে গেল । ঝুলে, ধুলোয় ঘর ভাঁত। চারাঁদকে 
বড় বড় আলমার। তাতে বই ঠাসা। কত ভাষার বই, বিবিধ ভারতীয় 
ভাষায় ও ইউরোপীয় ভাষায় । পাথবীর স্বনামধন্য মনখধীরা তাঁদের লেখা 
সমস্ত) বই।এক" প্রস্থ [ নয়.টুকয়েক (প্রস্থ মহাত্মা গান্ধীকে উপহার দিয়েছেন | 
রোমণ্যা রোলার বই দেখলাম আর টলস্টয় তাঁর দু-তিন সেট বই নিজের হাতে 
মহাআ্মাজগীর নাম 'লখে মহাস্বাজশকে দান করেছেন । টলস্টয় মহাত্মাজীর গুরু 
‘একথা আগেই জানতাম । এই আশ্রমে যাওয়ার আগে আম তাঁর সব বই 
"পড়ে ফেলোছিলা । শুধু একটা বই পড়ি গন। হয় সেটা জোগাড় করতে 
পারি নি, নয় সময় পাই নি পড়বার । দেখলাম সে বইটা রয়েছে। নাম £ 
“দি কংডম অব qo ইজ Bia ইউ“। লাইরোরয়ান যুবকাঁটকে জিজ্ঞাসা 
করলাম, ‘আম এ বইটা নিতে পার? সে বলল, শনশ্চয়ই নিতে পারেন! 
“এই বলে আমার নাম খাতায় লিখে বইটি আমায় পড়তে দল | 

একাদন সকালে প্রার্থনার পর আম ঘরে এসে বইটি পড়াঁছ হ্যারকেনের 
আলোতে । তখনও আকাশ ফর্সা হয় নি। বালকোবা আর নবান রান্নাবান্না বা 
অন্য কাজে ব্যস্ত আছে। হঠাৎ OHTA আমার বইএর ওপর একটা ছায়া পড়ল। 
-আ'ম মুখ তুলে দোঁখ মগনলালজাী কোন্‌: সময়ে চুঁপসাড়ে এসেছেন, আম টের 
পাইন । চোখাচোঁখ হতেই তান আমাকে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী 
“পড়ছেন ?৮ আম বললাম, 'টলস্টয়ের লেখা ‘Ty feos অব গড ইজ উইদদিন ইউ? ৮ 
তান বললেন, 'বইটা tay আমি বইটা তাঁর হাতে তুলে 'দলাম। হাতে 
-বইটি নেওয়া মান্রই তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল । চোখদুটো হলো 


v পরিচয় জ্যৈষ্ঠ_শ্রাবণ ১৪০২ : 


জবাফুলের মতো লাল টকটকে। আম তাঁর এই শারীরিক পাঁরবর্তন দেখে 
হতভম্ব হয়ে গেলাম, বুঝতে পারলাম না কী অপরাধ আম করেছি। 
পরমূহ:র্তেই জানতে পারলাম আমার অপরাধ | মগনলালজী রেগে আমায় 
বললেন. 'আপাঁন জানেন যে আশ্রমে থেকে বই পড়া নিষিদ্ধ ” আম বললাম, 
“আমি জান ate তখন তান বললেন, 'কেউ আপনাকে বলে নি?’ 
আমি বললাম, Str তান বললেন, 'তাহলে আমার কাছ থেকে শুনে নন, 
আশ্রমে থেকে বই পড়া বারণ! আম বললাম, "বইটা লিখেছেন গাক্ধীজীর 
গুরু টলস্টয়। বইটা হচ্ছে দি কাঁংডম অব গড 'বিষয়ে। এটা প্রেমের উপন্যাস 
নয় যে চাঁরল খারাপ হয়ে যাবে। তিনি শুনে বললেন, 'যারই লেখা হোক, 
ষে কোন বিষয়ে লেখা হোক, কোন বই আশ্রমবাসীদের পড়া অপরাধ | আম 
শুনে বললাম, ‘তাহলে বইটা নিয়ে যান! লাইব্রেরিতে জমা করে দেবেন।” 
তখনই বুঝলাম আশ্রমের অমন মূল্যবান লাইব্রোরর অমন দশা কেন।' 
মগনললজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কতদূর পড়া হয়েছে? আঁম বললাম, “প্রায় 
শেষ করে এনোঁছ। আর মানত কয়েক পাতা বাকি আছে ।” শুনে তিনি 
বললেন, তাহলে এটা শেষ করে ফেলুন। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোন বই 
পড়বেন না 

এক জায়গায় থেকে থেকে বালকোবার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা খুব ঘানষ্ঠ ও 
অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল wei আঁম আরেক বালকোবাকে আবিৎ্কার 
করলাম ॥ এ বালকোবা খুব আনসন্ধিংসু-সব fal জানতে চায়, বুঝতে 
চায় ও যুক্তিবাদী দৃষ্টি থেকে যাচাই করতে চায়। রাত নয়টা বাজলেই 
আলো নিভিয়ে ঘুম আস্‌ক আর নাই আসুক কথাবার্তা বন্ধ করে চুপচাপ A 
থাকা এই হচ্ছে আশ্রমের নিয়ম । বালকোবা আশ্রমের একটি স্তম্ভ । এই 
স্তম্ভ যাঁদ ভাঙে তবে আশ্রমও ভেঙে পড়বে । কিল্তু দিনের পর দিন সপ্তাহের . 
পর সপ্তাহ বালকোবা আর আ'ম কথাবার্তা বলে সমস্ত রাত্রি কাঁটয়োছ। 
ভোর হলে নিদ্রাহীন ঢলঢল চোখে দুজনেই কাজে লেগোঁছ। হাজার. 
প্রশ্নবাণে বালকোবা আমায় Betas করত। আমাকে সেসব প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দিয়ে তার জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাতে হতো । একাঁদন সে আমায় বলল, 
“আশ্রম একটা কথা OTA, আছে-সকল আশ্রমবাসীর মুখে মুখে সেটা মন্দের 
মতো CRA! সেটা হচ্ছে, চরথায় এক পাক দিলে যতখানি সুতো হয় 
! ততথাঁন স্বরাজ আমাদের কাছে আসে ৮ এর মানে কাঁ?? আম বললাম, 


মে-জুলাই ১৯১৫ মহাত্মা গান্ধপ, সাবরমতশ আশ্রম ও আম a. 


‘এর মানে আম বুঝ না। এটা একটা হে'য়ালর মতো, T যার ব্যাখ্যা 
দেওয়া যায় না।' এইরকম আরও কত প্রশ্ন যে সে আমায় করত তার ঠিক-ঠকানা 
নেই । এতাঁদন পরে সব মনেও নেই | 

একাঁদন সকালে প্রার্থনার পর আমি ঘরে ফিরোছ। মগনলাল গাম্ধী 
হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমায় বললেন, বালকোবা এইমান্র আশ্রম ছেড়ে চলে ` 
গেল। আম তাকে কত করে বারণ করলাম। সে আমার কথা শুনল না। 
আপাঁন শিগগীর যান, তাকে felt আনুন। একমান্র আপাঁনই তাকে 
ফিরিয়ে আনতে পারেন ॥ সেই কথা শুনে আম BUA | বালকোবা খুব 
জোরে জোরে হাঁটতে পারত। সে তখন অনেকখাঁন ais গেছে। আম 
দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলাম। সে আমায় দেখে থামল। জিজ্ঞাসা করলাম, 
“কেন আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছ? সে বলল, ‘আম বেশি লেখাপড়া 'শাথান বটে, 
কিন্তু ভগবান আমায় fee; বুদ্ধ দিয়োছলেন। আশ্রমে থেকে আমার aT 
বিকাশ হওয়া দরের কথা, আমি একজন ila জড়পশুতে পাঁরণত হয়োছ। 
তাই আম বাইরে a আবার মানুষ হতে ORY আমি বালকোবাকে 
বললাম, ‘এসব কথা রাতের পর রাত তোমায় কে শিখিয়েছে? আঁম 
শাখয়োছ। অথচ আম এখনও আশ্রমে রয়েছি, ছেড়ে চলে যাইনি। একটা 
কথা তোমায় বাল। তোমার স্থান আশ্রমের ভেতরে-বাইরে নয়। আশ্রমে 
থেকে তোমার ঘা কছু অন্যায় অযৌন্তিক মনে হয়েছে তা শোধরাবার চেষ্টা 
করা উচত। আশ্রম থেকে পালিয়ে গেলে আশ্রমের বাইরে বিশাল জনসমুদ্রের 
মধ্যে তুমি হবে একাঁট বন্দ মান্র। তুমি হাঁরয়ে যাবে! তোমার কোন 
মূল্যই থাকবে না! একটা নিষ্ফল অসার্থক জীবন বয়ে বেড়াবে। এদিকে 
আশ্রম যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে? বালকোবা এাঁদকটা ভেবে 
দেখে নি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমার কথার সারবন্তা সে বুঝল এবং হন হন: 
করে আমার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এল | এসে মগনলালজীীকে বলল, ‘আম খুব - 
ভুল করোছলাম আশ্রম ছেড়ে দিয়ে । আমি আশ্রম থেকে যাচ্ছি না। আশ্রমে 
থাকব এবং আপনাদের সঙ্গে লড়াই করে আশ্রমকে শোধরাবার চেষ্টা করব V 

আম যখন আশ্রমে রয়েছি তখন আশশীটি বাছা-বাছা লোককে সমস্ত . 
ভারতবর্ষ থেকে আশ্রমে ডাকা হয়োছল ছয় মাস আশ্রমে রেখে চরকা ও তাঁত 
সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শিখিয়ে দেওয়ার জন্য-যাতে করে তাঁরা নিজের নিজের ' 
"প্রদেশে ফিরে গিয়ে খাঁদ প্রতিষ্ঠানের মতো সংস্থা গড়ে তুলতে পারেন! . 


১০ পারচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


এ"দের প্রত্যহ চরখায় কাটা সুতো দেওয়া হতো তাঁতে বুনে কাপড় তোঁর করার 
জন্য। তাঁরা দিনের পর দিন এই কাজ করে যেতেন না faa একদিন 
মগনলাল গান্ধণ তাঁদের চরখায় কাটা সুতো না দিয়ে আমেদাবাদের মিলের 
সুতো বের করে দিলেন! তাঁরা বললেন, আমরা এ সুতো ছোঁব না। আমরা 
শপথ নিয়েছ যে, faints কলের সুতোই হোক আর দিশি কলের ATOR 
হোক, কোন কলের সুতো স্পর্শ করব না।” মগনলালজী বললেন, 'আমাদের 
“এখানে তিন লাখ টাকার আমেদাবাদ মিলের সুতো পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তোমাদের 
“এই সুতোতেই কাজ করতে হবে। তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞা অটল । কথা- 
কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হওয়ার উপক্লম। মগনলাল গান্ধী আস্তন গুটিয়েছেন, 
এমন সময় যাঁরা দাঁড়য়ে এই দৃশ্য দেখাছলেন তাঁরা মাঁধ্যখানে গিয়ে পড়ে দুই 
পক্ষকে আলাদা করে দেন। মারামারটা আর হতে পারল না। কিন্তু 
মগনলালজীকে এ সুতো ফেরত নিতে হলো ! 

আমাকে শেষের দিকে কাজ দেওয়া হলো খাঁদ রং করার। এই কাজে 
আমার 'শক্ষক ছিল চোদ্দ বছরের এক বালক, মগনলাল গান্ধীর দাদা ছগনলাল 
-গাম্ধীর পুত্র । এ কাজেও আমি আমার চরম অপদার্থতা প্রমাণ করলাম | 
খাঁদর থান যতটা না রং করতে পারতাম তার চেয়েও বেশি রং করতাম গনজের 
জামাকাপড়কে | কখনও আমাকে লালবর্ণ কখনও নীলবর্ণ শৃগালের মতো 
দেখাত। 

এই সব কারণে আমার আর আশ্রমে থাকা ভালো লাগছিল না। তা ছাড় 
আম 'গিয়োছলাম tras সংস্পর্শে থাকবার জন্য। কিন্তু গান্ধীজী তখন 
আশ্রমে ছিলেন না, ছিলেন ইয়েরবাড়া জেলে | একাঁদন মগনলালজণকে বললাম, 
“আমি আর আশ্রমে থাকব না। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। ett আশ্রমে 
এলে আবার আসব 1 মগনলালজী আমাকে অনেক করে বোঝালেন আশ্রমে থেকে 
"যাওয়ার জন্য। কিন্তু আম রাজী হলাম না। এ যাত্রা সাত মাস আশ্রমে থেকে 
কলকাতায় ফিরে গেলাম । যাওয়ার সময় মগনলালজীকে বলে এসেছিলাম ৪ 
কলকাতায় গিয়ে আমার একটা পাকাপাকি থাকবার ব্যবস্থা হলেই তাঁকে আমার 
ঠিকানা জানিয়ে দেব, বার ফলে দরকার হলে আমরা পন্নালাপ করতে পারি। 


কলকাতায় ফিরে এসে শ্যামপুকুর তোলপাড়া লেনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের 


'মে-জুলাই ১৯১৫ মহাত্মা পাদ্ধা, সাবরমতী আশ্রম ও আম ১১ 


বাড়িতে আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো । তাঁর লেখাপড়া বোঁশ দূর হয়ান। 
ভবুও তান Sista ও বাংলায় বই famed) আমাকে তাঁর ভাষা সংশোধন 
করে প্রুফ দেখে দিতে হতো। তার জন্য তিনি আমাকে কিছু হাত-খরচও 
'দিতেন। তোলিপাড়া লেনের আমার এই আস্তানার ঠিকানা আম আমার 
" কথামতো মগনলাল গান্ধীকে জানিয়ে দই | 

মহাত্মাজ্গীর জেলে আ্যাপেনাঁডসাইটিস হয়োছল। পুণার স্যার ডোভড 
সেসুন হাসপাতালে কর্নেল MGE, তাঁর আাপেনএডক্সে অস্ব্রোপচার করেন। 
'মহাত্মাজীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। 'তাঁন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বোম্বাই-এর 
সমনদ্পোক্‌লে 'জুহহ নামক এক বিখ্যাত স্বাস্থানবাসে গেলেন। সেখান থেকে 
‘Tela আমার তোঁলপাড়ার ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে বললেন, ‘আমার 
অবর্তমানে তুমি আশ্রমে এসেছিলে । মগনলালের কাছে তোমার সব কথা 
শুনৌছ। আমাকে তোমার বিশেষ দরকার | তুম টোলগ্রাম পেয়েই আমার 
-কাছে চলে আসবে। এই টোলগ্রাম পেয়ে আম গাদ্ধজণীকে লিখলাম, ‘আমি 
তো সাত মাস আশ্রমে কাটিয়েছি। তাতে arate আম আশ্রমের উপযযন্ত নই | 
" সৃতরাৎ আঁম যেতে পারব AT আমায় মাপ করবেন।, আমার "চি পেয়েই 
" গান্ধীজণ নিজের হাতে বালর কাগজে Tory উত্তর 'দতেন। এই রকমভাবে পন্ন 
আদান-প্রদানে {তন মাস কাটাল। ততাঁদনে গান্ধীজী সুস্থ হয়ে আশ্রমে ফিরে 
এসেছেন। তিনি লিখলেন, 'তোমাকে আশ্রমে চরকা কাটতে বা তাঁত চালাতে 
হবে না! কাঠিয়াবাড়ের রাজকোটে আমার নামে এক রাষ্ট্রীয় শালা (জাতীয় 
"বিদ্যালয় ) স্থাপন করা হয়েছে। তোমাকে সেখানে সবেচ্চি শ্রেণীতে ইংরোঁজ 
পড়াতে হবে। ছুটি ছাটা হলে আশ্রমে এসে আমার কাছে থাকবে । আশা করি, 
এ কাজ তোমার মনঃপুত হবে। তুমি ওজর-আপাত্ত করবে না? 

তবুও আম যাই ati নানা ছহতোনাতা কাঁর। এমন সময় একাঁদন 
দেখ তোলপাড়া লেনের বাড়তে নার।য়ণদাস গান্ধী এসে হাজির সাবরমতাঁ' 
থেকে। "তান হচ্ছেন মহাত্মাজীর এক ভাইপো | মহাত্বাজীর চার ভাইপো 
বড় ছগনলাল, মেজো মগনলাল, সেজো নারায়ণদাস ও ছোট ঘমুনাদাস। 
-যমুনাদাস রাজকেটে রাষ্ট্রীয় শালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নারায়ণদাসকে 
seat পাঠিয়েছেন আম যেতে টালবাহানা করছি দেখে আমাকে ধরে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য। নারায়ণদাস আমায় বললেন, ‘বাপুজী আমায় এখানে 
-পাঠিয়েছেন আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপান aly না বান আমি 
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এখানে অনশন করব আম তাঁকে অনেক বোঝালাম, কাকৃতিশমনাত 
করলাম ফিরে যাবার জন্য। বললাম, “মহাত্মাজশীর সঙ্গে চিঠি চাপাট আমার 
চলছে। কিছুদিন পরেই একটা হেস্তনেস্ত হলেই আমি যাব।” কিন্তু {তান 
আমার কথা না শুনে তিন দিন না খেয়ে পড়ে রইলেন। আম মহা মৃশাকলে - 
পড়লাম। আম পরের বাড়তে থাঁক। তাঁরাও খুব বিব্রত বোধ করতে 
লাগলেন। আমি শেষে নারয়ণদাসকে হাতে-পায়ে ধরে ফিরে যেতে রাজি 
করলাম। তান ফিরে গেলেন। 

কিন্তু তিন ফিরে যাওয়ার পর আমারও অগত্যা adele কাছে না 
যাওয়ার কোন উপায় রইল না। যেতেই হলো। একাঁদন সকালে মহাত্বার 
সামনে উপা্থত হলাম 1 তান আমাকে রাজকোটে গয়ে স্কুলে যোগ দিতে 
বললেন। আমি রাজকোটে গেলাম । শানবার স্কুল সেরে সাবরমতীতে 
সহাত্াজীর কাছে এসে MR. আবার সোমবার রাজকোটে ফিরে গিয়ে 
স্কুলের কাজ কাঁর। স্কুলের লম্বা ছুটিতে সত্যাগ্রহ আশ্রমেই গাম্ধীজীর কাছে 
থেকে যাই | 

গান্ধীজী বরাবরই দুবেলা প্রার্থনার পর few, না fee, বলতেন। এই সময়ে 
সকালে প্রার্থনার পরে "তান আশ্রমবাসীদের মধ্যে এক-এক জনের নাম ধরে 
ডাকতেন ও জিজ্ঞাসা করতেন, “আমার অবর্তমানে তুমি তো আশ্রমে 'ছিলে। 
বলো দোখ, তোমার মতে আশ্রম আগে যেমন ছিল ঠিক তেমাঁণাটিই আছে 
না তার চেয়ে ভালো হয়েছে, না তার চেয়েও খারাপ হয়েছে । যার যেমন ' 
"বিবেচনা সে সেইরকম উত্তর fre তান এই রকম ভাবে কয়েক দিন ধরে বহু 
লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন! এই সময়ে তিনি নিজের মোক্ষ সম্বন্ধে” 
ষাঁশুগ্রীস্ট সম্বন্ধে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যেসব Cs করোঁছলেন সেগুলো আভনব ও - 
চিত্তাকর্ষক | কিন্তু সেসব কথা উল্লেখ করার অবকাশ এখানে নেই। সেই 
রকম একাঁদন তান দেশের দুই মহামান্য নেতা মাতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন 
দাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করোৌছলেন তা শুনলে এই দুজন নেতাকে যাঁরা 
clearer করেন তাঁরা মর্মাহত হবেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে তা 
বললাম না। 

যাই হোক, একদিন এই রকম ভোরের প্রার্থনা হয়ে যাওয়ার পর গান্ধীজী 
আমার নাম ধরে ডাকলেন-ভাই রাধারমণ | আমি ভাবলাম আজ ats 
বাপুজী আশ্রম সম্বন্বে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করবেন। আম তাঁর ডাকে. 


- মে-জদলাই ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আম ১৩ 


সাড়া দিয়ে কাছে গেলাম। [তান আমাকে বললেন, 'আম শুনলাম তুম 
আশ্রমে থেকে চরথা কাটো না। এটা fe ঠিক কথা? আম তাঁকে 
অনায়াসেই মনে করিয়ে দিতে পারতাম যে Tere আমাকে লিখেছিলেন 
চরথা কাটতে হবে না, তাঁত বনতে হবে না। কিন্তু আম তা করলাম না। 
আমি তাঁর প্রগ্নের উত্তরে বললাম যে একথা সত্য যে আম চরখা কাট না। 
গান্ধীজী পাল্টা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন কাটো না? আম বললাম, "আম 
অসহযোগ করেছি রাজনীতি wale দেশের রাজনোতিক স্বাধীনতার জন্য। 
কিন্তু আম বুঝতে পার না চরখা কাটার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
-কী সম্পর্ক? omelet আমার কাঁধে হাত 'দয়ে বললেন, তাম বোঝো না? 
বেশ, যত দিন লাগে আঁম সময় দেবো আর তোমাকে বুঝিয়ে ছাড়ব ॥ এই 
বলে তান আমাকে fa গেলেন তাঁর বিছানায়, রাত্রে যেখানে তিনি 
শুতেন। সেই তন্তার উপর আমাকে বাঁসয়ে আমার মাথায় ও পিঠে হাত 
বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞসা করলেন, "আচ্ছা, বলো তো, লোকমান্রেই 
সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসে? আম এর উত্তর খুজে পেলাম না, 
চুপ করে রইলাম! কিছুক্ষণ পর (তান বললেন, “বলতে পারলে AT) মানুষ 
মানেই তার স্তীকে সবচেয়ে aM ভালবাসে । এই যেমন আম আমার বুড়ি 
at PEI সবচেয়ে বেশ ভালোবাস ৷? “তারপর লোকে কাকে 
ভালোবাসে? গজজ্ঞাসা করলেন গাম্ধীজী। আম এরও উত্তর খ্জে না 
পাওয়ায় চুপ করে রইলাম | এবারও তিনি বললেন, “বলতে পারলে না? যে 
কোন লোক তার স্ত্রীর পরে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে ! বাপ-মায়েরা বলে 
থাকে বটে যে তাদের চোখে সব ছেলেমেয়েই সমান, এটা fore মিথ্যে কথা | 
লোকে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তারতম্য করে-_একজনকে বোঁশ 
ভালোবাসে, একজনকে কম। আমার চার ছেলে-হাীরালাল, মাঁণলাল, 
রামদাস ও দেবদাস। আমি এই চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বৌশ ভালোবাস 
ছোট ছেলে দেবদাসকে । এরপর তানি আর পরের বকলমে প্রশ্ন করলেন AT | 
সোজাসুজ নিজের নামে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো তো, দেবদাসের পর আম 
পৃঁথবীতে সবচেয়ে AM কাকে ভালোবাস? আম কী করে জানব, তাই 
চুপ করে রইলাম । তানি বললেন, ‘বলতে পারলে না? দেবদাসের পর 
আমি তোমাকেই সবচেয়ে বোৌশ ভালোবাস।, মনে রাখতে হবে "তান 
সমানে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। আমার সমস্ত শরীর 
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রোমাণ্ডিত হলো। আমার গিরায়-উপাঁশরায় যেন হাজার ভোল্টেপ এক: 
তড়িতপ্রবাহ বয়ে গেল। তাঁর হাত তো আমার শরীরের সঙ্গে লাগানোই 
fea তান সেটা টের পেলেন। মনে মনে ভাবলাম, কথাটা সাঁত্য না 
মিথ্যে । বাপুজী তো মিথ্যে কথা বলেন না। আম তাঁর কাছে এক. 
তুচ্ছাততুচ্ছ ব্যান্ত। আমার মতো একজন নগণ্য লোককে "তান মিথ্যে 
কথা বলে খোশামোদ করতে যাবেন কেন? আর যাঁদ সাত্য হয় আমার 
সৌভাগ্যের সীমা-পাঁরসমা নেই। আম বাপুজীকে বললাম, আমার, 
সম্বন্ধে আপাঁন যা বললেন তা শুনে আম নিজেকে কতদূর কৃতার্থ ও ধন্য মনে 
করাছ তা ভাষায় প্রকাশ করবার শান্ত আমার নেই। আমার শরীরের - 
বৈকল্য থেকেই আপাঁন তা টের পেয়েছেন! আম আপনার কাছে Tages. 
রইলাম ।' গান্ধীজী বললেন, তুমি হয়তো জানো আম তিনটি কাজের জন্য 
বেচে আছ আম দরকার হলে এ তিনটি কাজের জন্য মরতে পারি? আম 
বললাম, 'জানি। তান বললেন, ‘বলো তো সে তনাট কাজ কী? আমি 
বললাম, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দ মুসলমানের এঁক্য স্থাপন ও চরথা প্রচার 1, 
গাম্ধীজী বললেন, “ঠিকই বলেছ । তবেই দেখো, যেটা আমার জাঁবনের লক্ষ্য, 
যার জন্য আম বেচে আছি ও দরকার হলে প্রাণ বসন দিতে পার সেই 
চরখা কাটার কাজ ষাঁদ তোমার মতো আমার নিকটতম ও fee ( নয়ারেস্ট- 
are 'িয়ারেস্ট ) লোককে দিয়ে না করাতে পার তাহলে তো আমার 
জীবন TAS | বে'চে থাকা বৃথা ৷’ এই কথা শুনে আম বললাম, পকন্তু বাপুজী, 
আপাঁন আমাকে এখানে {য়ে এলেন এই বলে ষে আপাঁন আমাকে ধাঁন্ত ও বুদ্ধি 
দিয়ে বোঝাবেন যে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে চরখা কাটার সম্বন্ধ কী । তানা 
করে আপান আমার হৃদয়বৃত্তিকে, ভাবাবেগকে উত্তোজত করে কাজ হাসল 
করতে চাইছেন। ইৎরোৌজতে আমি বলোছিলাম, 'ইনস্টেড অব আ্যাঁপাঁলং 
টু মাই ইনূটেলেক্ট, ইউ আর আযাপীিৎ টু মাই সোঁ্টমেন্টস: টু মাই ইমোশন:স-), 
ধরা পড়ে গিয়ে বাপুজশী ফোকলা দাঁতে এক গাল হেসে নিজের অপরাধ স্বীকার 
করলেন। তারপর যা হলো তা বলা 'ন্প্রয়োজন। কেননা অবাস্তর। 
এখানে যে ব্যাপারটা প্রাসাঙ্গক সেটা হচ্ছে এই যে তান আমাকে কস্তুরবা 
ও দেবদাসের পরেই যেমন ভালোবাসতেন আঁমও তেমান তাঁকে অন্ধভাবে 
নরদেবতা জ্ঞানে পূজা করতাম Tela যদি বলতেন, এই কুয়োটাতে কাঁপ 
দাও কিংবা এই যে ট্রেনটা আসছে তার নীচে তোমার মাথাটা পেতে দাও, 


মে-জবলাই ১৯১৫ AT গান্ধী, সাবরমতশ আশ্রম ও আম ১৫. 


আম বিনা দ্বিধায় তা করতে পারতাম। এর মধ্যে একান্দু মিথ্যা বা আঁতশয়ো স্তি 
নেই। 

বেশ কয়েক মাস পরের কথা । এখানে একজন বাঙালণ যুবক 'ছল। 
তার নাম gery Pee, গান্ধীজীর অনেকগুলি সেক্রেটার ছিলেন, 
সেও এখানে আসবার পর একজন সেব্রেটার হয়োছল। সে আগে ছিল 
ডন সোসাইটির সতীশ মুখুজ্জের চেলা । সতশশ মৃখুজ্জে শেষ জীবনে গান্ধীভন্ত 
হয়ৌছলেন। তান তখন থাকতেন কাশশর teat নিমকাী গাঁল-তে। 
Fam তাঁর দেখাশুনা করত । গ্াম্যীজী একবার কাশীতে বৃদ্ধ সতীশ 
মুখুজ্জেকে দেখতে যান। গিয়ে দেখেন কৃষ্ণদাস সিংহ তাঁর সেবা করছে।, 
তাই দেখে গান্ধীজণী বললেন, "বাঃ, আপাঁন তো একজন চমৎকার সেবক 
পেয়েছেন। আমাকে এমনি একাঁটি জোগাড় করে দিন না সতীশ মুখুজ্জে- 
বললেন, ‘একেই আপাঁন নিয়ে aap গান্ধীজী কৃষ্ণদাসকে সাবরমতশতে - 
নিয়ে এলেন। সে প্রথমে ছল গান্ধীজীর সেবক, পরে পদোন্নতি হয়ে হয় 
তাঁর একজন সেক্রেটার। কিছু দন গাম্ধীজণর বিশবাসভাজন হয়ৌোছল । পরে 
সে বিশ্বাসভঙ্গ করে ও আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয় | 

আমি এত কাল আশ্রমে আছ কিন্তু কৃষ্ণাস একাদনও আমার সঙ্গে কথা - 
কয় fai একাদন বিকেলের প্রার্থনার পর সে আমার কাছে এসে বলল, 
Sen, একটু "বোঁড়য়ে আস? আমরা দুজনে আশ্রমের এলাকা ছাড়িয়ে 
স্টেশনের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। কৃষ্ণদাস আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 
‘এখানে কেমন লাগছে? আমি তাকে সত্য কথা বললাম । বললাম, ‘এই 
আশ্রমের মানুষগুলোকে আম কী না ভেবেই এসেছিলাম । এখানে এসে 
দেখাঁছ সংসারের সাধারণ লোকেরা, এমনাক রাস্তার মুটেমজুরেরাও এদের 
অনেকের চেয়েও ভালো ।, কৃষ্ণদাস আমার কথা শুনে একটা ছোট্ট মন্তব্য 
করল, 'জানোই তো, শিবের চারিদেকেই ভূত-প্রেতেরা থাকে? আম মনে মনে 
তার এই মন্তব্যের খুব তাঁরফ করলাম | 

পরান প্রায় এগারোটার সময় FETA আমার ঘরে এসে বলল, “আজ 
বেলা দেড়টার সময় বাপুজ্বী তোমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন ।, 
আম তাকে fear করলাম. 'আঁম কাল আশ্রমের লোকদেরও সম্বন্ধে 
তোমায় যা বলোছিলাম তুম কি গান্ধীজীকে বলেছ? কৃষ্ণদাস বলল, 
'বলেছি। সেই প্রসঙ্গেই তান তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান ।, গ্ান্ধীজী 


“SY পাঁরচয় ন্যেষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


. একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চরখা কাটতেন। তাঁর সব কাজ ছিল ঘাঁড়ধরা। 
আমি কাঁটায় কাঁটায় দেড়টায় তাঁর কাছে গিয়ে উপাস্থত হলাম। তান তখন 
চরখাটা নামিয়ে রাখলেন। তানি আমাকে হেসে বললেন, 'এসেছ 2 আম আশ্রম 
সম্বন্ধে তোমার মত জানতে চাই | সব সত্য কথা বলবে। কহু গোপন করবে 
না? আনন বললাম, 'বাপুজী, একথা বলার প্রয়োজন ছিল না। আপনাকে 
যদ সত্যি কথা না বলব তাহলে বলব কাকে? ‘তান হেসে বললেন, 'তোমার কী 
বন্তব্য আছে বলো, শুন P 

আমার আর সব কথা এখন মনে নেই। মোট কুঁড়ি একুশাট বিষয়ে তাঁকে 
বলোছিলাম, যতদূর মনে পড়ে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বলোছলাম। "তান 
আড়াই ঘন্টা চুপ করে মন দিয়ে আমার কথা শুনৌছিলেন। যেসব বিষয়ে 
বলোছলাম বলে মনে আছে সেগুলির কথাই 'িখাঁছ। 

প্রথমে তুলোছলাম, চাল্লশ-পণ্তাল্লিশ টাকা মাইনে দিয়ে, দুজন মালা রেখে 
আশ্রমবাসীদের জন্য খাদ্য উৎপাদনের কথা। বলোছলাম, আশ্রমের এত জাম 
নিষ্ফল পড়ে রয়েছে । দুজন ভাড়াটে মালাকে দিয়ে আর কতখা'ন ফসল উৎপন্ন 
করা যেতে পারে? তার চেয়ে আশ্রমে এত লোক রয়েছেন, প্রত্যেকেই যাঁদ রোজ 
ছু fog, জমিতে হাত লাগান তাহলে সোনার ফসল ফলতে পারে। আমাদের 
বাজার থেকে খাদ্যশস্য (কনতে হয় AT | 

তারপর বলোছলাম, মগনলাল গাম্ধী যে খাদ কর্মীদের একাঁদন আমেদাবাদের 
কলের সুতো বের করে দিয়োছলেন তাই MA কাপড় বোনবার জন্য_তার 
কথা | বঙ্গোছলেন, এত সুতো তো আশ্রমকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি। 
আমেদাবাদের মল মালিকরা স্বেচ্ছায় এই সুতো আশ্রমকে দান করেছে। 

তৃতীয় কথাটা বলোছলাম, আমার টলস্টয়-এর Ty (কিডস অব গড ইজ Cita 
ইউ’ বই পড়ার বিরুদ্ধে মগনলালজীর বন্তব্য | 

আরও সতেরো-আঠারোটা বিষয়ে বলেছিলাম । কিন্তু এখন সেগুলো মনে 
করতে পারছ না। 

গান্ধীজন আড়াই ঘণ্টা ধরে আমার কথা নীরবে শুনলেন । আমার বন্তব্য 
শেষ হলে বললেন, 'তোমার কথা বলা তো শেষ হলো । এখন আমার কথা 
শোনো । এই বলে 'তানও প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে আমার প্রাতাঁট বন্তব্যের বা 
সমালোচনার এক-এক করে জবাব দিলেন। 

মালা রেখে চাষ করানো সম্বন্ধে বললেন, ‘ও ছাড়া আর অন্য কোন ব্যবস্থা 


£মে-আুলাই ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আম ১৭ 


হতে পারে না আশ্রমবাসীদের পক্ষে জামতে কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের 
অন্য নানারকম কাজ করতে হয় | 

আমেদাবাদের মলের ALT দেবার কথার উত্তরে বললেন, 'মগনলাল ঠিকই 
FAA | অত লাখ টাকার সুতো পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছল। খাদ করা সে 
ALOT নিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে খুব অন্যায় করেছে V 

অন্যান্য সতেরো-আঠারোটা বিষয়ে গান্ধীজী মগনলাল গান্ধীকে সম্পূর্ণ 
"সমর্থন করলেন। একটা 'বষয়েও আমার পক্ষে রায় দিলেন না। 

সবশেষে টলস্টগ্ন-এর বই পড়া সম্বন্ধে বললেন, 'মগনলাল ঠিকই বলেছে। 
এখানে বই পড়া নিষেধ_তা যাঁরই লেখা বই হোক, বা যে ধরনেরই বই হোক।, 
-সত্যাগ্রহ আশ্রম মানীপক অনৃশশলনের (*ইন্টেল কচুয়া feaa) জায়গা 
নয়, এটা নিরক্ষর গর"বগুবে খেটে-খাওয়া লোকদের জায়গা | ইন্টেলেকচুয়াল 
কালচার করবে ভেবে যাঁদ কেউ এখানে এসে থাকে তাহলে সে ভুল জায়গায় 
এসেছে । ইন্টেলেকচুয়াল কালসার করতে হলে তার উচিত ছিল LNA গোখলের 
-সাভেস্টস অব ইস্ডিয়া সোসাইটিতে, লাহোরে লালা লাজপত রায়ের সাভেস্টস 
অব পিপলস: সোসাইটিতে অথবা শ্যাস্তানকেতনে রবীন্দ্রনাথের বি*বভারতাঁতে 
যাওয়া 1 

আম তখনই বুঝলাম আমাদের মতপার্থক্য একেবারে গোড়ার । আমি 
‘যে কাজকে ঘোরতর অন্যায় মনে কার গাম্ধীজী তাকে মোটেই অন্যায় মনে 
-করেন AT | 

আমি বাপুজাঁর মুখ থেকে শেষ কথা শুনে SRA উঠে দাঁড়য়ে বললাম, 
‘আপনার মুখ থেকে এ কথা শোনবার পর আম এখানে এক মুহূর্তও আর 
থাকতে পার না। এই মুহূর্তেই চললাম। যাওয়ার আগে আমি আপনাকে 
“মনে করিয়ে দিতে চাই, আম aay কলকাতায়, আপাঁন আমাকে আশ্রমে আসবার 
জন্য অনবরত লিখতেন, তখন আম আপনাকে িখোছলাম আমি দেখোছ আমি 
' আশ্রমের উপযুস্ত নই (আই আযাম আনাঁফট ফর দি আশ্রম )। এখন আপনার 
কথা শুনে মনে হচ্ছে আশ্রম আমার উপযু্ত স্থান নয় ( fy আশ্রম ইজ আনাঁফট 
" ফর ম )। চললাম ।। 

গান্ধীজী তক্ষুণি একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুটো কাঁধ ধরে দাবিয়ে 
আমাকে মাটিতে বাঁসয়ে দিলেন আর বললেন, ‘এই মুহুর্তে তকতিঁকর মাথায় 
at তুমি আশ্রম ছেড়ে যাও আমার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগকে। তম 

২ 
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এক মাস এখানে থাকো | তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। একমাস. 
আবেগ বাদ TCH ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো তোমার এখানে থাকা Siow হবে. 
feat, যাঁদ একমাস ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পেণছাও যে 
তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না বা তুমি থাকতে পারবে না, তখন আমার, 
কাছে এসে সে কথা বলে চলে গেলে আমার কোন দ:ঃখ থাকবে না? 

আম বাপুজশীর কথা মেনে নিয়ে এক মাস আশ্রমে ছিলাম । 'দিনরাত- 
ভেবোছ_কী করা উচিত। থাকা Se. না চলে যাওয়া উচিত। প্রায় 
তিন সপ্তাহ কেটে গেছে । আম একরকম স্থির করে ফেলোছ আশ্রমে থাকা 
সম্ভব নয়। এমন সময় একাঁদন {বিকেলে গান্ধী আমাকে ডেকে পাঠালেন ।; 
আ'ম যেতেই আমাকে একটা টেলিগ্রাম দেখালেন । তাতে দেশবন্ধু: চিত্তরঞ্রন 
দাশের মৃত্যুসংবাদ ছিল। 'তাঁন আমাকে বললেন, ‘কালই আ'ম কলকাতায় 
রওনা হাচ্ছি। GI দাশের জায়গায় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে স্বরাজ 
পাঁটর সভাপাঁতি, 'বধানসভার নেতা ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র করতে 
হবে। আম চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়তে থাকব । তুম ate PHA পরে ভেবে 
ঠিক করো তোমার এখানে থাকা উাঁচত নয় তাহলে তুমি কলকাতায় fora 
চিত্তরঞ্জনের বাড়তে আমার সঙ্গে দেখা কোরো l 

আ'ম আর প্রায় এক সপ্তাহ আশ্রমে রইলাম। তার পর একদিন GAAT 
নিয়ে আশ্রম ছাড়লাম | TE 

কলকাতায় গয়ে ?স- আর. দাশের বাড়তে গাচ্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলাম।. 
গতাঁন আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন । শেষ পর্যস্ত তাঁর মনে একটু ক্ষীণ আশা 
fea যে আম আশ্রমে থেকে যাব। আমাকে দেখে তান জিজ্ঞাসা করলেন, 
'তাহলে তুমি আশ্রম ছেড়ে চলে এলে? আম বললাম, ‘eri তান: 
জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কখনও সেখানে যাবে না? আ'ম বললাম, "না P 
তান তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আর কোন 'দনও যাবে না? আম 
বললাম, “ATP : 

তারপর গান্ধাঞ্জার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হলো | সেসব কথা এখানে 
বলার প্রয়োজন নেই । কেননা সেগুলো আশ্রম-সংক্কান্ত নয়। 

এইভাবেই সাবরমতী আশ্রমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হলো । কিন্তু 
গান্ধীজ্ীর সঙ্গে আমার ব্যান্তগত সম্পর্ক শেষ হলো না। সেটা রয়ে গেল। কিছাাঁদন 
পর গান্ধীজী সাবরমতী আশ্রমে গিয়ে আমাকে অযাচিতভাবে একাট সাটিশিফকেট- 
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ইংরেজি ভাষায় লিখে পাঠান। তাতে তান লিখেছিলেন, ভাই রাধারমণ দুবার 
আমার আশ্রমে এসোঁছল। মোট এতাদন fet) সে এসোছিল আমার কাছে 
কিছু শিখতে । কিন্তু সে আমার কাছে কী শিখেছে জানি না, তবে সে আমার 
কাছে যা শিখেছে আম তার কাছে তার চেয়েও অনেক বোঁশ শিখোঁছ (fe কেম 
টু লার্ন সামাথ ফ্রম মি। আই ডু নট নো ওয়াট 'হ হ্যাজ লান'ট্‌ ক্রম মি ৮ 
বাট আই হ্যাভ লানট- মাচ মোর ফ্রম হিম দ্যান হি হ্যাজ ভ্রম ছি? ) 1 

এর পর "দিল্লীতে 'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হলো । স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লার, 
জামা মসজিদে খুন হলেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ও হিন্দ;-মুসলমানের 
একতা 'ফাঁরয়ে আনতে গাম্ধীজাী একুশ দিনের অনশন করলেন। এই সময়ে 
একদিন Tet থেকে এক পোস্টকার্ড আমার কাছে এসে হাঁজর হলো p 
কাঁপা কাঁপা অক্ষরে গান্ধীজী নিজের হাতে ইৎরোজতে লিখেছেন, Term রাধারমণ, 
তুমি কাগজে দেখে থাকতে পারো আমি এখানে হিন্দু মুসলমানের একতার 
জন্য একুশ দিনের জন্য উপবাস করোছ। একুশ দিনের জন্য উপবাস আম. 
জীবনে অনেকবার করেছি। আজ আমার অনশনের আঠারোতম দিন। 
কিন্তু এবারে যত দুর্বল হয়োছ এর আগে কখনও হইান। আমার মনে হচ্ছে 
এ যাত্রা আম বাঁচতে নাও পাঁর। এই চিঠি লেখবার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য 
নেই। যে সমস্ত লোক এক সময়ে আমার জীবনে এসৌছল এবং আমার 
জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে তাদের কথা আজ Wing থেকে Ling 
FRITH মনে হচ্ছে। আজ সকাল থেকে উঠেই ক্রমাগত তোমার কথাই মনে 
হচ্ছে যাঁদ আম মার, মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ কোরো ( 'আই হ্যাভ 
{বন খিথাঁকৎ ফর দি পাস্ট ফিউ ডেজ অব দোজ পিপল হু কেম ইনটু মাই 
লাইফ আযান্ড TEL. এ ভীপ ইমপ্রেশন আপন মি। 'দিস- মানৎ আই হ্যাভ 
বিন খথিথাঁকং কনস্টাণ্টাল অব ইউ! fas মি সামটাইমস ইফ আই 
ডাই) এই চাঁঠ পড়ে আম কেদে ফেলৌছলাম । গাম্ধীজশর এই চিঠিটা ও 
আগের চিঠিটা আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ ! এ দুটো চিঠি আমার কাছে 
নেই- দিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় রয়েছে। 

গান্ধীজীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা মীরাট জেলে। মীরাটে অধ্যাপক 
কপালনীর এক খাদ afoot ছিল! গান্ধীজী তাই দেখতে গিয়েছিলেন | 
যাওয়ার আগে উত্তর প্রদেশের সরকারকে লিখোঁছলেন যে তান মীরাট বন্দশদের 
সঙ্গে দেখা করতে চান। উত্তর প্রদেশ সরকারের নির্দেশে গাম্ধীজপকে 
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সরাসার আমাদের ব্যারাকের ভেতর আনা হয়। তান এসে আমাদের 
মধ্যে বসলেন। তান যাতে আমাকে না দেখতে পান সেই জন্য আম একটু 
দূরে আড়ালে বসেছিলাম, কিন্তু তান ঠিক আমাকে দেখে ফেললেন। আর 
'দেখেই বললেন, “তুমি এখানে এসে গেছ! ভালো কথা৷ কিন্তু আশা কার 
তুমি স্বশকার করবে যে রাজনীতি তুমি আমার কাছ থেকেই শিখেছে । আম 
বললাম, 'বাপদুজশী, আম যতদিন alias থাকব ততাঁদন আম সবার কাছেই 
Tews স্বীকার করব যে আম রাজনীতি আপনার কাছেই িখোছ 7 
আমরা তাঁকে fee, খাবার Trem তান একাটমান্র কিসামস পান্র থেকে 
তুলে নিয়ে খেলেন আর বললেন, “তোমরা খুব ভালোভাবেই নিজেদের পক্ষ 
সমর্থন করছ । আম যাঁদ আসাম হতাম, আমি তোমাদের, চেয়েও বেশি 
দক্ষতার সঙ্গে নিজের পক্ষে ওকালাতি করতে পারতাম AT) সাঁত্যই তো এটা 
কতকগুলো ব্যন্তর বিচার হচ্ছে না, একটা আদর্শের বিচার হচ্ছে। তবে 
তোমাদের আদর্শ ও আমার আদর্শ আলাদা এই বলে জের আদর্শ 
আম্যদের ব্যাখ্যা করে শোনালেন। আমরা সে আদর্শের কথা আগেই 
Sea | গাম্ধীজী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই আমার 
শ্গাম্ধীজীকে শেষ দেখা | 


ভারত ও গান্ধীজী 
পান্নালাল দাশগুপ্ত 


মহাত্মা গান্ধীর ১২তম জন্ম বাঁষকীতে আমাদের রাজনীতি অথনপাত ও 
সমাজনোৌতিক উন্নতির 'বাঁভন্ন দিক সম্পকে সবঙ্জিশন প্রচেষ্টা হচ্ছে পূর্ণ মূল্যায়নের 
ব্যাপারে! এটা স্বাঁকৃত যে ১১৪৭ সনে আমাদের স্বাধীনতার সময় থেকে দেশে 
চমকপ্রদ GATS হয়েছে-ভারত উপমহাদেশ Teale দেশে বভন্ত হওয়া সত্তেও, এবং 
জনাবস্ফোরণ হওয়া সভবেও। ব্রিটিশ রাজের সময় যখন আমরা পরাধীন ছিলাম 
তখন ১০ অথবা ১২ বছর অন্তর অন্তর প্রায়ই আমাদের দেশ দভক্ষের সম্মুখীন 
হোত। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে, যেমন বিশ্বাবদ্যালয়, কলেজ, 
কারগাঁর শিক্ষার ক্ষেত্র, ইঞ্ষিনিয়া'রং শিক্ষার ক্ষেত্র এবং চাকৎসা বিদ্যা সংগঠনের 
ক্ষেত্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ-রাজপথ-িমান পথ এবং টোলগ্রাফক 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় দারুণ উন্নাত ঘটেছে। সবুজ বিপ্রব-ষা কীষক্ষেত্রে ঘটেছে, 
এতাবৎকাল দ্ভক্ষের আশৎকাকে দূর করে দিয়েছে। আর বলা হচ্ছে_খাদ্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা স্বয়ন্তর হয়ে উঠোঁছ। 

fry এতদসত্বেও সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে, এমন কি সমাজের যারা 
বেশ অর্থবান, তাদের মধ্যেও এই ধারণা দেখা দিয়েছে ষে এই উন্নীত ঘটেছে 
আমাদের চাঁরাতক অধঃপতনের মধ্য দিয়ে এবং আমাদের ভাঁবষ্যতের Taxi 
ঘাঁটয়ে। মনে হয় এসব উন্নীত স্থায়ী হবে না। সম্ভবত আমরা আমাদের জলো 
জাঁম, বনসম্পদ, জলসম্পদ-ধা কনা |আমাদের মৌলিক সম্পদ-ভ্‌গভস্ছি 
জবালানীর সমায়িত সম্পদের কথা বাদ দিয়েও আমরা আমাদের মৌলিক 
সম্পদকে বিনষ্ট করাছ। জবালানস এবং মৌলক সম্পদের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা 
দিয়েছে তা কেবল আমাদের দেশেই নয়, বলা যায় এই মৌলক!সম্পদের alo 
ঘাঁটত সংকট পাঁথবীর সব দেশেই প্রকট হয়ে দেখা kame | আমরা যেন 
রাক্ষসের মতই সব কিছু খেয়ে ফেলাছ-আমাদের ভাঁবষ্যত প্রজন্মকে Alas 
করে। 

আমাদের ভাবষ্যতের পথ নিধরিণের ক্ষেত্রে কয়েকটা মৌলিক ঘটনার উল্লেখ 
করার চেষ্টা করা যেতে পারে । ১৯৪৬ সালে মহাত্মা MPAT ও HTS জওহরলাল 
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নেহেরুর মধ্যে একটা মতবৈষম্য দেখা দিয়োছল। মহাত্মা গান্ধী নেহেরুকে 
'লিখোঁছলেন, মনে হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন-তা free কিংবা আবিভন্ত 
ভাবেই হোক, ভারত শীগাগরই মুস্ত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইৎরেজরা এদেশ 
ছেড়ে চলে যাবে । এখন সময় এসেছে, গাহ্ধীজশীর মতে, অর্থনৌতক ও সামাজিক 
'উন্নতির ক্ষেত্রে স্বাধীনভারতে fe নগীঁত গ্রহণ করবে তা নিয়ে আহলাচনা করা ও 
মীমাৎসা করা-এটা খুবই জরুরী | গান্ধীজী মনে করতেন, এ নিয়ে তাঁর ও 
পশ্ডিতজীর মধ্যে যথেষ্ট মত বিরোধ আছে । এই বিরোধের মীমাৎসা করতেই 
হবে। উন্নয়নের নীতি নিধরিন করতে হবে এবং জনগনের সামনে তা পেশ করতে 
হবে। এবং তারপরই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। গাম্ধীজী মনে 
করোছিলেন যে এই মৌলিক প্রযান্তকে উপেক্ষা করা যাবে না-দেশের স্বাধীনতা 
বেশ! দূরে নয়। গাম্ধীজী প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাঁর এবং পণ্ডিতজশর মধো 
স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের নীতি নিয়ে দু-তিন ন বৈঠকে বসা উচিত। কিন্তু 
তাঁরা উভয়েই ক্ষমতা হস্তাস্তরের সমস্যা নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েন-এবং রন্তান্ত 
দেশ বিভাগের ফলে mieie পত্র বিনিময় ছাড়া উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে নি। এবং তারপর বছর খানেক বাদে নাথুরাম 
SETAA গুলি গান্ধীকে ভারতের রাজনৈতিক মণ্ড থেকে সারিয়ে দিল। তারপর 
থেকে ওই ধরনের সবটুকু নীতিই-অর্থনীতি এবং ইতিহাসের ক্ষেত্রে পা্ডতজণ 
যা বুঝোঁছলেন, সেই অনুযায়ী নিধািরিত হয়েছিল। উদশয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
পাঁণ্ডিতজশীর উপলাত্ধকেই সায় গদয়োছলেন ৷ এই শ্রেণী কোন Trad গাম্ধণজর্শর 
খবন্বজনীন wiverte সমর্থন wath! এরা MATAA সমালোচনাই. 
করোছলেন এবং তারা গাম্ধীজশীর বাণ ও জীবনশৈলী ( Life Style ) সহ্য 
করতেন, কিন্তু জীবন দর্শন গ্রহণ করে ণীন। অথচ এই জীবন দর্শন ও জখবন 
শৈলী ভোগবাদের পরিপন্হী । আমরা যাই জানি না কেন-_সমাজতম্ম সাম্যবাদ 
অথবা উদার পশুজবাদ-আমরা, ভারতের শাক্ষত সমাজ, আমরা laa আশ্বস্ত 
হতে চাই যে, যে মতবাদই নই না কেন, আমরা দেশ থেকে দাঁরদ্র দূর করতে 
চাই। ব্রিটিশরাজকে অপসারণের পর দাঁরদ্রই হল দেশের এক নম্বর শত্রু ৷ 
আমরা কখনই সুস্পষ্ট ভাষায় বালান দাঁরদ্র বলতে Ts বোঝায় । দারিদ্রহণন 
অবস্থার সুস্পষ্ট চন হল-বর্তমান অবস্থায় আধ্জানক ইউরোপীয় বা আমোৌরকান 
জীবনমান অর্জন করা এবং সদ্যস্বাধীন দেশ এবং উপানবেশগ্দালর সঙ্গে 
প্রীতযোগতায্ অবতীর্ণ হওয়া । বিজ্ঞান এবং কাঁরগাঁর বিদ্যা আমাদের সামনে 
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ভোগবাদের ভাঁবষ্যত আকর্ষণীয় রূপে খুলে 'দয়েছে। কারগাঁর বিদ্যার ক্ষেত্রে 
Taaa পর বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে আমাদের ক্রমবর্ধমান লোভ চাঁরতার্থ করার 
ব্যাপারে । এইসব বিপ্লব সীমাহীন সম্পদের প্রাতিশ্রাত আমাদের 'দয়েছে। 
আমাদের জীবনের প্রাতক্ষেত্রে অসন্তোষ এবং অতৃপ্ত অসুখী মনোভাব ইচ্ছাকৃতভাবে 
পাঁরবর্ধন করা হচ্ছে। আমাদের আঁর্ঘক ক্ষমতার বাইরে জীবন যাপনের নীতি 
গ্রহণ করাঁছ আমরা । তার ফলে আমাদের সব রকম বাাঁত্তর মধ্যে দূনগীতর উদ্ভব 
হয়েছে। এর ফলে আমরা আমাদের মৌলিক চার হারিয়ে ফেলোঁছ এবং অতাঁত 
যুগের সব রকমের মূল্যবোধ ও সাহস্কাতিক সম্পর্ক পারত্যাগ করেছি। এভাবে 
"আমাদের দেশের এই উন্নীত অসংখ্য সমস্যার সৃষ্ট করেছে-সব "দক থেকে 
আমাদের জীবনে নানারকম কুপ্রভাব দেখা দিয়েছে। 

গাম্ধীজী বলেছেন, et তার বুকে বসবাসকারণ মানুষজনদের অভাব 
"দূর করবার জন্য যথেষ্টই Troe, fee, পাঁথবী মনুষ্য সমাজের cena 
লোভ প্রশামত করতে পারবে না। তান বলেছেন, ‘মানুষের মৌলিক অভাব 
পূরণ করবার ব্যবস্থা কর, fee তাদের লোভ বাঁড়য়ে তুলো না’! আমরা 
তাঁর হণুশয়ার উপেক্ষা করেছি । আমাদের জপবনের চারপাশে বিচরমান নানা 
রকমের প্রাতযোঁগতার বাজারের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়োছি এবং আমাদের প্রজন্মের 
ভাঁবষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ব করে ফেলেছি | এখন আমাদের নাকে দাঁড় দিয়ে আন্তজ্ীতিক 
বাজারের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে । এই সব সংকট থেকে ARNA পাবার জন্য 
আস্তর্জাতক ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের কথা ভাবা হচ্ছে। 

তাই একটা নতুন ধরনের চিন্তার উদ্ভবের কথা ভাবা হচ্ছে। গাম্ধজীকে 
"উপেক্ষা করে আমরা মৌলিক ভুল করেছি। তিনি আমাদের বারবার বলেছেন, 
ভারতবর্ষকে লক্ষ লক্ষ গ্রামের মধ্যে খুজে পাওয়া যাবে। তান আমাদের এই 
"সাবধান বাণণ দিয়েছিলেন যে, এই মৌলিক গ্রামীণ চিন্তাধারাকে fares দিলে 
আমাদের SATS অন্ধকার হবে এবং বিশ্বের সংকট দূরীকরণের ক্ষেত্রে ভারতের 
আর কিছুই দেবার থাকবে না! 

আমাদের উন্নয়নের নীতিতে নাগারক অথবা গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন 
"উন্নয়নের দিকটাকে প্রাধান্য দেব_এই মৌলিক প্রশ্নটি আমাদের সামনে স্বাধশন 
-পারকাঁঞ্পত উন্নয়নের সাত্চাল্লশ বছর বাদেও দেখা দিয়েছে । আমরা নাগাঁরক 
“উন্নয়ন অথবা গ্রামীণ উন্নয়ন-কোন উন্নয়নের দিকটাকে প্রাধান্য দেব তা আমাদের 
প্রথমে নিধরিণ করতে হবে । এই প্রশ্নটাকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য সাম্প্রতিক 
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কাদের কিছু বাদানুবাদ বা মতভেদের কথা বলতে চাই। পাশ্চমবঙ্গ সরকার" 
সাম্প্রতিককালে উন্নয়নের ধারণার ক্ষেত্রে নগরায়ণের পথ গ্রহণ করেছে। কলকাতার, 
সমস্যাগাঁজ সমাধানের জন্য পরবতী আট বছর কাল ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা 
হবে। রাজ্য সরকার এই বিপুল পাঁরমান টাকার মধ্যে এক-তৃতীয়াঘশ অর্থ সংগ্রহ 
করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন এক তৃতীয়াৎশ এবং অবশিষ্ট এক তৃতায়াংশ- 


, বাজ্জার থেকে সংগ্রহ করা হবে। এখানে বাজার বলতে স্থানীয় অথবা আস্তজীতক 


বাজার হতে পারে! খুব ভালো ভাবে নজর করলে এটা প্রকাশ হয়ে পড়বে যে 
এই নগরায়ণের ফলে কলকাতা মহানগরণর সমস্যাবলপ আরও তাঁৱ হয়ে উঠবে b 
গ্রামবাথলা এবং নিকটব্তাঁ রাজ্যগুল থেকে দরিদ্ুশ্রেণী আরও বেশী সংখ্যায়. 
আকৃষ্ট হবে। এই ২৬০০ ফোট টাকা বেপরোয়া ভোগবাদ সৃষ্ট করবে। ফলে, 
জনসাধারণ আরও দারিদ্র আরও গরীব, আরও GBT হয়ে পড়বে । কলকাতা 


{ক একটা বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্যের বাজার? কলকাতায় সাধারণ মানুষের" 
মৌলিক প্রয়োজনের কিছুই উৎপন্ন হয় না। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোলকাতা; 
হোল ভোগবাদীদের বাজার | 


পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে 
একটু ভাবা ME) পাশ্চমবঙ্গে ১৬টি নদশ আছে। সবগুলোই চরম উপেক্ষা ও” 
অবহেলার জন্য মরতে বসেছে । নদণগৃঁির উৎস স্থলে যে বনাঞ্চল ছিল তা এই 
অবহেলার জন্য ধস হয়ে গেছে । পাঁশ্চমবঙ্গে ৭৫ লক্ষ একর জুড়ে দশ লক্ষ- 
পুকুর আছে। মাছের .চাষ অথবা সেচের জন্য এইসব পুকুরে আঁত সামান্যই 
জল থাকে। বলা যায় এইসব পুকুর হাজামজা অবস্থাতেই আছে। পশ্চিম 
ভারতে গঙ্গার উপর দিকে বহুসংখ্যক বাঁধ Taft করার ফলে শীতকালে ও 
ATSC বছর বছর গঙ্গার জলের সরবরাহ কমে আসছে । শুধু বে বাংলাদেশই 
জল পায় না, তা নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও 'িহারেও সেচের জন্য জলাভাব দেখা, 
THORS | 

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং ক্রমবর্ধমান লোভ এবং জশবনধারনে- 
ক্রমবর্ধমান ভোগের আদর্শ এবং উচ্চ ফলনশীল চাষ বৃদ্ধির নীত--সবই 
জলসম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে । যে কোনও গ্রামীণ পাঁরকং্পনা-খাদ্য এবং 
অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে জলব্যতীত fees করা সম্ভব নয়। আমরা 
এই ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা কিভাবে মিটাব? গঙ্গা নদীর জল যখন ভারতের 
SLM এবং বাংলাদেশে তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। এই হাজামজা ৯৬টি নদী, 


মে-জুলাই ১৯১৫ ভারত ও গাম্ধীজশ ২৫ - 


এবং দশ লক্ষাধিক পুকুর যদ আবার নতুন করে কাটানো হয় তাহলে বাষ্টর জল- 
ধরে রাখা যাবে। বর্তমানে আমাদের নদী এবং প্ধকুরগুলোতে দশ শতাৎশ 
বাঁষ্টর জলও ধরে রাখা যায় না। বাঁষ্টর জলের আরও দশ-পনেরো শতাংশও 
যাঁদ ধরে রাখা যায় তাহলে জলের চাহদা পূরণ করা যেতে পারে । এই সব 
নদী-নালা-পৃকুরকে উদ্ধারের জন্য আমাদের কোন অর্থ নেই। অথচ আমাদের - 
পাঁরকম্পিত মুলকথা হল, ভিক্ষাবৃত্তি অথবা উগ্কবৃত্ত করে বা ধার করে আমরা 
১৬০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে চলোছ। কিন্তু নদশ-নালা-পুকুর সংস্কারের ' 
জন্য একটা টাকাও নেই। , 

কলকাতা-দল্লী-বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভাত বড় বড় শহরের জন্য যে টাকা বায় 
করা হবে তা প্রধানত ভোগবাদকেই প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ - 
পুকুর ও শত শত নদীনালাকে উদ্ধারের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হবে তা প্রধানত 
গ্রামীণ উন্নয়নের এবং খাদ্য-উৎপাদনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবে। দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পর্কে এইযে পার্থক্য রয়েছে তা সুস্পন্ট। পাঁরকম্পনা নীতির এই ষে- 
চিত্র দেওয়া হল তাতে গান্ধীবাদণ ও ভোগবাদণ নশীতির পার্থক্টুকু সম্ভবত ধরা 
পড়ে। পাঁরকজ্পনা সম্পর্কে যে চালত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভারতকে - 
বৃহদায়তন নগরাতে খুজে পাওয়া যাবে । অথচ গান্ধীজী ভারতের স্বাধধনতা 
বলতে গ্রামীণ স্বেরাজ! এবং? স্বরাজের জন্য গ্রামীণ উন্নয়নের কথাটাই বলতে : 
UR] | এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে একমান্র ভোগবাদই মানাবক আদর্শ 
পূর্ণ করতে পারবে না। ABS এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন ভারতীয়. 
বা বিশ্বজনীন মানুষের ক্ষেত্রে। গান্ধীবাদী আদর্শ আজও আগেকার মতই - 
আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় । 


কমিউনিস্টদের চোখে মহাত্মা গান্ধী 
নরহরি কবিরাজ 


আজ শুনতে আজব কথা বলে মনে হলেও একথা সাঁত্য যে এক সময়ে 
-কামউীনস্টদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠোছল-মহাত্মা গান্ধীর স্থান সাম্াজ্যবাদ-বিরোধধ 
আন্দোলনের ভিতরে না বাহিরে? 

যেহেতু গাম্ধীজশী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করলেও, এই 
আন্দোলন যখনই তুঙ্গে ওঠার উপক্রম হত, তখনই হিৎসার গন্ধ পাচ্ছি, এই 
অজুহাতে তা বন্ধ করে দিতেন, তাই এই রকমের একটি ধারণা তদানীন্তন কালের 
কমিউানস্টদের মনে জব্মোছল যে তান মূলত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বিপ্লবকে রুদ্ধ 
" করার কাজেই নিষ্ত[. . 

গাম্ধী আন্দোলন 'বপ্লবকে এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে A বাধা “আন্দোলন 
আন্দোলন’ খেলার মধ্যে দিয়ে Tota সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে সরাক্ষত করেছেন। 
* এমন কি, অনেক সময় তাঁকে ‘সাম্রাজ্যবাদের চর’ বলতেও কসুর করা হত AT 

মনে রাখা প্রয়োজন, জোশেফ স্তালন জাত সমস্যা ও ওপাঁনবোশক দেশের 
"সমস্যা সম্পর্কে শবশেষজ্ঞ' বলে মার্কসবাদশ মহলে সুপারচিত ছিলেন৷ তান 
ওপানবোশক দেশের মুক্তি সংগ্রামের গাঁত-প্রকীতি বিশ্লেষণ করে, বিশেষ কারে এই 
সংগ্রামে জাতীয় বুজোঁয়ার ভূমিকা -বিশ্লেষণ করে, কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 
ইউীনভাঁসশট অব Te টয়লার্স অব 'দি ইস্ট-এ প্রদত্ত তাঁর বন্তৃতায় (১৮ মে, 
১৯২৫) STR ঘোষণা করেন যে ভারতের মত দেশে জাতায় বুজেয়াদের সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ fascias হয়েছে । তান বলেন, জাতীয় বুজেয়ারা 
“সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও বিপ্লবকে বোঁশ ভয় করে,' তাই তারা “বিপ্লবের চরম 
"শত্রুদের শাবরে পুরোপণার প্রবেশ করছে” এই মত অনুসরণ করে সোভিয়েত 
কাঁম্ীনস্ট পার্ট'র ষোড়শ কংগ্রেসে (১৯৩০) কেন্দ্রীয় কাঁমাটর রিপোর্টে স্তালন 
গান্ধীজশীকে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বলে চিত্রিত করেন। 

বলাই বাহুল্য, স্তাঁলনের ব্যাখ্যা কমিষ্টার্নের চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করল। কামশ্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস (১৯২৮) গৃহীত ওপানবোশক 'থাসসে’ 
“ ঘোষণা করা হল : ওপাঁনবৌশক দেশগীলতে Geta বুজেয়াদের আর বিপ্লবের 


TFA ১৯৯৫  কামিউীনস্টদের চোখে মহাত্মা গান্ধী ২৭ 


শান্তি হিসাবে গণ্য করা চলে না? এরা একট “সবধাবাদণ? ভূঁমকা গ্রহণ 
করছে যার লক্ষ্য হল : শবপ্রবের গাঁতকে প্রাতহত করা এ 'থাঁসসে গান্ধীবাদ 
সম্পর্কে বলা হল তা পোঁট বুর্জোয়া মতাদর্শ হিসাবে জন্ম নিলেও এখন বৃহৎ 
বুজেয়ার সেবায় {যুক্ত হয়েছে | 

বলাই বাহুল্য, এই চিন্তা ভারতের কাঁমউানস্ট নেতাদের মনকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলল | মাঁরাট মামলায় আঅভিযুন্ত বন্দীরা (১৯২৯) আদালতে দাঁড়য়ে যে 
এীতহাসিক বিবৃতি দিলেন তাতে এই চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁরা 
বললেন-গাম্ধীজশী পাঁরচালিত আইন-অমান্য আন্দোলন সাত্যকার জাতীয় 
আন্দোলন নয়। “এটিকে অনেকটাই বৈপ্লাবক আন্দোলনকে সাবোতাজ করার 
*গুকাঁট কৌশল বলা চলে!’ (Muzaffar Ahmed-Communists Challenge 
Imperialism from the Dock 1967 )। বলাই বাহুল্য, এই চিন্তা মাথায় 
"থাকায় কাঁমউানস্টরা ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে রাখলেন । 

মোটামুট বলা চলে, ১৯২৫ থেকে ১১৩৫ এই কাল পর্বে ওই ধরনের 
সংকীর্ণ তাবাদের দ্বারা কমিউনিস্টদের চিন্তা আছন্ন হয়োছিল। 

১৯৩৫ সালের পর থেকে সৎকণর্ণতাবাদ" চিন্তার বপদ সম্পর্কে কাঁমউনিস্টরা 
ABP সজাগ হতে আরম্ভ করলেন | 

পরবতাঁকালে, গাম্ধীজী পাঁরচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের রূপাঁট যতই 
আরও পাঁরত্কারভাবে ধরা পড়ল এবং যতই কাঁমউনিস্টদের রাজনোতিক অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান বৃদ্ধ পেতে থাকল, ততই তারা এই ব্যাপারে কিছুটা আত্মসমালোচনার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকলেন | তাঁরা বুঝতে পারলেন-গান্ধীজশীকে 
‘সাম্রাজ্যবাদের চর’ বলে চিহিন্ত করা সঙ্গত নয়। তাঁরা দেখতে" পেলেন যে 
PTET আন্দোলনের তরঙ্গশীর্যে আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
আপস করে নিলেও 'তাঁন যে ভারতব্যাপশ আঁহংস গণ আন্দোলন সংগঠিত 
করেন, তার একটি ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। তবে তান আঁহংসার প্রশ্নাটকে 
" বাধ্যতামূলক করে তুলে, আন্দোলনের রাশ টেনে ধরে aera উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে 
“যেভাবে বাধা দেন তার মধ্যে তাঁরা দেখলেন এই আন্দোলনের নোৌতবাচক THs | 
এক কথায়, গাম্ধীজী-পারচালিত আন্দোলনগুলির দ্বৈতচার্রের প্রাত 
-কাঁমউনিষ্টদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল | 

এই চেতনা ক্রমশ কাঁমণ্টানে'র দাঁললগুলতেও প্রাতফাঁলত হতে থাকে 1 এরসব 


ty | পরিচয় জ্যৈন্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


চেয়ে স্পষ্ট প্রাতফলন দেখা যায় জাঁজ ডাম প্রদত্ত ফ্যাঁসবাদ-ীবরোধাী সংগ্রাম" 
সম্পাঁক্ত এীতহাঁসিক রিপোর্টে (১১৩৫ )। এ রিপোর্টে ভারতীয় কাঁমউীনস্টদের 
উপদেশ দেওয়া হয় জাতীয় সংস্কারবাদ? নেতৃত্বে যে কংগ্রেস আন্দোলন পাঁরচালিত 
হচ্ছে তাতেও কাঁমউানস্টদের অংশ গ্রহণ করা উচিত, তবে তাঁরা তার মধ্যে প্রবেশ 
কারে কখনই আত্মীবল্দাপ্তর পথ বেছে নেবেন না, তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের 
অভ্যন্তরে একট “জাতীয় বিপ্বী ধারা” গড়ে তুলতে সথকল্পবদ্ধ থাকবেন | 
ডামি্ভের উপদেশ অনুযায়ী ভারতে কাঁমউীনস্টরা সৎকীর্ণতাবাদের পথ 
পাঁরহার করার চেষ্টা করলেন এবং “জাতীয় HO" গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করলেন। কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেবার 'সদ্ধাস্তও গৃহীত হয়। কিন্তু 
এই উপলব্ধ বোঁশ গভপরে প্রবেশ করল না। 'ভাঁমদ্রভের WAA সামনে রেখে 
কাঁমউীনস্টরা জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে কৌশল পরিবর্তন করলেন বটে, এই 
আশ্দোলন সম্পর্কে তাঁরা অতাঁতের সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করলেন বটে,, 
তবে দ্বৈজ্ঞার্ সত্তেও জাতীয় বৃজেয়ারা বিপ্রবের শান্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে " 
{কনা এই মূল প্রশ্নাট অমীমাধাসত রয়ে গেল। এই পটভাঁমতে এখন থেকে 
কাঁমউীনিস্টরা গান্ধী নেতৃত্বের একি ইতিবাচক দিক আছে এটা স্বীকার করলেন 
বটে, তবে এর ইতিবাচক ও নৌতিবাচক-এই দুটি দিকের মধ্যে কোনটির পাল্লা 


ভার তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেল। 
এই পর্বে রজনী পাম দত্তের “ইণ্ডিয়া টুডে” প্রকাশিত হল (১৯৪০ )। এতে” 


গান্ধণজী পাঁরচালিত আন্দোলনগ্ঁলকে বৃহৎ বুজেয়া পরিচালিত আন্দোলন 
বলে আ্ভীহত করা হল। গান্ধী আন্দোলনের নেতিবাচক Traits ওপর বেশি ' 


জোর দেওয়া হল ( ওঁ বই, পৃঃ ৫১০)। ফুলে ভারতীয় কাঁমউীনস্টদের মধ্যে 
আন্দোলন তথা গান্ধশ্জীর ভাঁমকা সম্পর্কে আর এক দফা Mats oT 
চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । 


amet বিতর্ক আবার নতুন করে আর্ষ্ভ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের 
বছরগলতে। এই সময়ে আমাদের দেশে যখন শ্রেণীসংগ্রাম তুঙ্গে উঠল, জাতীয় 
আন্দোলন যখন জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করল, তখন গান্ধী 
নেতৃতে পারচালিত জাতীয় কংগ্রেস নতুন করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের 
রাস্তা গ্রহণ করল । এই অবস্থায় কাঁমীনস্টদের মধ্যে এই ধারণা নতুন করে 
সৃষ্ট হল যে সামাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুজেয়াদের বিরোধ নিঃশেষিত" 
হয়েছে ; শুধু তাই নয়, তারা ভয়ার্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটি অপমান- 
জনক বোবাপড়ায় আসতে চাইছে | 


এমে- জুলাই ১৯১৯৫  কাঁমউানিস্টদের চোখে মহাত্মা গাম্থপ ২৯ 


এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে কাঁমউনিস্টরা ১১৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তাস্তরকে 
“মেক স্বাধীনতা” বলে ঘোষণা করলেন । এই স্বাধীনতার জনক SEAT গান্ধীকে 
সাম্রাজ্যবাদের চর 'হসাবে চিত্রিত করে মার্কসবাদী পন্র-পাত্রকায় আবার আর এক 
“HET প্রক্ধাদ বেরুতে থাকল । (S. M. Vakar-Class Essence of 
Gandhism, ‘Communist, January, 1950), সোভিয়েত গবেষকেরাও 
(বালাবৃশেভিচ, ডায়াকভ প্রভূত ) ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের নৌতবাচক 
“Treats তুলে ধরলেন। তাঁরা বললেন ১৯৪৭ সালের আগে ভারত ছিল উপাঁনবেশ, 
OU হয়েছে অধ-উপাঁনবেশ, তার বোশ 'কছু নয় | 

fr fox ined মধ্যেই কাঁমউনিস্টরা বুঝতে পারলেন_“এই আজাদ abr 
হ্যায়” এই সিদ্ধান্ত ভুল । তাছাড়া, ১৯৪৮ সালে গান্ধীজ্জী শহীদ হলেন। 
“ঘটনাটি কমিউনিস্টদের গান্ধীজী সম্পর্কে আরও সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল হবার 
প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে MA | 

আসল কথা, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা প্রমাণ করল যে জাতীয় বুজেয়াদের 
"সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ নিঃশষত হয়েছে_এই G ভুল | 

এই অবস্থায় নতুন করে প্রশ্ন উঠ্‌ল ভারতের Wel জাতীয়তাবাদশ- 
আন্দোলনকে বৃহৎ বুজোঁয়া পাঁরচালিত বলা সঙ্গত কনা । নতুন কারে প্রশ্ন 
-উঠুল জাতীয় বুজেয়ারা দ্বৈতচারন্ন সত্তেও 'িপ্লবের ale হতে পারে কিনা । 
-বলাই বাহুল্য, এই পটভূমিতে মহাত্মা ayy. fala ছিলেন বুজেয়া জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলনের সবচেয়ে অগ্রগণ্য নেতা, তাঁর ভূমিকার প্ুনমূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে অনুভূত হল। 

এই দিক থেকে বলা চলে. সোভিয়েত কাঁমউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস 
(১১৫৬) একট নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। এখানেই 'বষয়াটর গভপয়ে প্রবেশ 
করার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা ষায়। এই কংগ্রেসে Roos, মিকোয়ান, কুসৌনন 
aei তাঁদের বন্তুতায় সদ্য দ্বাধীন দেশগ্ীলর জাতীয় বুজোঁয়া শ্রেণীর 
"ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নট উত্থাপন করলেন।॥ সোভিয়েত 
গবেষকদের অসংখ্য রচনায় জাতীয় বুক্জেয়া শ্রেণীর ভূমিকা {বিচারে সংকীর্ণতা 
থেকে কাটিয়ে উঠে aloe tibe গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা ঘোষিত 
FA I 

Rafs কথগ্রেসে প্রদত্ত বন্ধতায় অটো কুসৌনন ( যিনি ষষ্ঠ কংগ্রেসের 
-উপাঁনবৌশক 'থাঁসসের মূল রচাঁয়তা ছিলেন ) বললেন-কমিপ্টানের:বণ্ঠ কংগ্রেসে 


৩০ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২: 


( ১৯২৮ ) গৃহীত উপানবোশক 'থাঁসিসে জাতীয় বুজোঁ়া শ্রেণীর wien সম্পকে 
যে ব্যাখা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়োছিল তা কিছুটা সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট 
ছিল। তিনি আরও বললেন-_মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কেও আমরা 
সৎকীর্ণতাবাদণ ব্যাখ্যা উপস্থিত করে এসৌছ-যার আঁবলদ্বে সংশোধন প্রয়োজন |: 
( Schram-Marxism And Asia, pp. 282-85 )| 

সোভিয়লেত পাণ্ডত জুকভ “নউ টাইমস’-এর সম্পাদকের কাছে এক চিঠিতে - 
( New Times, Moscow, February, 1956 ) লিখলেন-ভারতের জাতীয় 
আন্দোলন, কিছ দোষ ais সত্তেও ছিল «ath সাঁত্যকার জনপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী আন্দোলন। সেই কারণেই. গান্ধী ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে পরিচালিত' 
এই আন্দোলনের পথে ভারতে রাজনোৌতিক ঠ্বাধীনতা অর্জন করা AST 
হয়েছে। 

বলা চলে, সোভিয়েত পাটির বংশাঁতকংগ্রেস গাম্ধীচচরি ক্ষেত্রে কাঁমভীনিস্টদের 
মধ্যে নতুন উৎসাহের সৃষ্ট করল। জাতীয় বুজেয়াদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের; 
বিরোধ এখনও 'নঃশোষত হয় নি-এই সিদ্ধান্তের আলোকে গান্ধীজন পারচালিত: 
জাতীয় আন্দোলনের প্‌নাঁবচার প্রয়োজন-_কাঁমীনস্টরা এট নতুন করে অনুভব 
করতে লাগলেন। এই কাজে ভারতীয় কাঁমীনস্টদের মধ্যে প্রথম গাঁগয়ে এলেন 
ই. এম. এস. নাম্বাদ্রপাদ। "তান “দ মহাত্মা আযান্ড দি ইজম’ নামে একখান বই. 
লিখলেন ( জানুক্সার, ১৯৫৮ )1 এই বইয়ে তান স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করলেন 
যে গান্ধীজশ হলেন "সমগ্র জাতীয় বুজেয়ার প্রাতানাধ’ এবং তান হলেন 
আমাদের দেশের 'সাগ্রাজ্যবার্দীবরোধণ গণতাল্িক আন্দোলনের সবগ্রিগণ্য নেতা? | 
আর একজন নেতৃস্থানীয় কামউনিস্ট নেতা এস. fer, সরদেশাই িখলেন-ভারতের 
বুজেঁয়া জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের একটি সাম্াজ্যবাদবিরোধ ভূমিকা অবশ্যই 
আছে এবং গান্ধীজী হলেন ভারতের বুজেয়া গণতান্ত্রিক মুষ্ত আন্দোলনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ তাতুক ও নেতা (Gandhi and the CPI, The Mahatma, 
A Marxist Symposium ) | 

কাজেই দেখা যায়, বংশাতি কংগ্রেস গান্ধী আন্দোলনের ভূমিকা বিচারে 
ভারতীয় মার্কসবাদশদের কাছাকাছি আসতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । তাই বলে 
তাদের মধ্যে গান্ধী-বিতর্ক শেষ হয়েছে মনে করলে ভুল হবে। 

একদল কাঁমউীনস্ট এখনও আছেন যাঁরা মনে করেন-বিৎশতি কংগ্রেসের 
গৃস্ধান্তগুটল সংশোধনবাদের দোষে দুষ্ট । তাঁরা মুলত কমিষ্টান্নের চন্তা 


মে-জুলাই ১৯৯৬  কাঁমীনস্টদের চোখে মহাত্মা পাল্ধী ৩১. 


আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, সি পি আই-এমএর- 
PAD ICS ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বৃহৎ বুজেয়ার নেতৃত্বে পাঁরচালত - 
আন্দোলন বলে আভাহত করা হয়েছে। এই অবস্থায় বলতে হয়, ই. এম্‌ এস. 
নাম্বাদ্রপাদ গাম্ধীজশর ভূমিকার যে মূল্যায়ন করেছেন তা তাঁর পাটির মতের 
সঙ্গে মোটেই সামন্জস্যপূর্ণ নয়। বরং গান্ধী সম্পর্কে রজনী পাম দত্তের 
মূল্যায়নের (বৃহৎ বুজেয়ার প্রাতীনাঁধ ) সঙ্গে দি পি আই-এম্‌-এর বর্তমান 
'অবস্থান বৌশ সামক্রস্যপূর্ণ। 

আবার কোনো কোনো কাঁমউানস্ট সোভিয়েত পার্টর বিংশাঁত কংগ্রেসের. 
সিদ্ধান্তের প্রীত আনুগত্য প্রকাশ করলেও, বলে থাকেন গাম্ধীবাদ হল প্রধানত 
একট ‘কৃষক বুর্জোয়া মতবাদ । এট বুজেয়া জাতীদ্ঘতাবাদ থেকে স্বতন্ম | 
এই কৃষক Teta মতবাদাঁটকে জাতীয় বুর্জেঁয়ারা নাঁক নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার" 
করেছে! (Mohit Sen: Gandhism After Freedom, The Maha- 
tma, aa R. Ulyanovsky—Mahatma Gandhi, Present Day 
Problems in Asia and Africa) এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 
বিংশাঁত কংগ্রেস কিন্তু গাম্ধীজীকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রাতানীধ হিসাবেই" 
চিত করেছে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজশীর ভূমিকা বিচারের প্রশ্ন নিয়ে এখনও. 
কঁমিউীনস্টদের মধ্যে মতভেদের জের রয়ে গেছে । এই মতপার্থক্য থেকে NIS- 
পেতে হলে প্রথমেই কমিপ্টার্ণের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের ate অন্ধ আনুগত্য 
পারহার করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, কামণ্টার্ণের যষ্ঠ কংগ্রেসের, 
ওপাঁনবোশক থাঁসস লেনিনের ওপাঁনবোৌশক াসসের সঙ্গে আদৌ সঙ্গীত 
পূর্ণ কনা-এ প্রশ্নীট ভালো করে-ভেবে দেখতে হবে। 

বুজের়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে কমিউীনস্টদের সম্পর্ক কি ধরনের হবে- এই 
বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে জাতীয় মৃন্তি সংগ্রাম সংক্রান্ত লোননের প্রবন্ধ 
গুনল্তে। বিশেষ কারে, তাঁর 'উপাঁনবৌশক 'থাসসে'লেনিন বলেছেন- জাতীয় মুক্ত 
সংগ্রামে নিয়োজিত দেশগুলতে সাম্রাজ্যবাদ ও সমগ্র জাতির মধ্যে বিরোধ প্রধান 
বিরোধ নির্যাতত দেশের জাতীর বুজেঁয়ারাও নির্যাতিত, তাই জাতীয় 
আন্দোলনে প্রথম দিকে তারা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে'। তাঁর মতে এই সব 
দেশে 'বুজেয়া জাতীয়তাবাদের একটি এীতহাঁসক তাৎপর্য; আছে । তবে 
কমউীনস্টদের বুজেয়া জাতীয়তাবাদের নিজস্ব চারৱাট সঠিকভাবে বুঝতে হবে। 


"৩২ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রবণ ১৪০২ 


বেছে নেয়, তাই তাদের নেতৃত্বে শোষণ ব্যবস্থার লুপ্ত কখনো ঘটতে পারে না, 
‘এই ব্যবস্থায় পারবর্তন হয় মচ্হর গাঁত, Fears ॥ 

যখন জাতীয় আন্দোলনে নিচের তলার শান্তগনল (কৃষক ও শ্রীমক) জঙ্গী 
" সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়, তখন জাতীয় বুজেয়ারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে সাময়িকভাবে ছেদ আনে এবং তার সঙ্গে আপসের দিকে ঝুকে পড়ে | 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আবার সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-বুজেয়া 
জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই আপাতাবরোধী দুটি দিক একসঙ্গে বর্তমান | 
সংগ্রাম ও আপস এটাই হল, বুজোঁয়া পারচাঁলত জাতীয় আন্দোলনের 
চারত্গত বৈশিষ্ট্য | 

এই দাক্টভাঙ্গ থেকে লোনন গান্ধী আন্দোলনের বিচার করেন বলেই তাঁর 
সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতপার্থক্য দেখা 'দয়োছল। রায় মনে করতেন-_ 
ভারতে জাতীয় আন্দোলনের কোনো বৈপ্লাবক তাৎপর্য নেই। আপাতদৃষ্টিতে 
যাই মনে হোক, তাঁর চিন্তায় মহাত্মা গান্ধী প্রতীক্রয়াশশীল ( Memoirs, 
pp. 379-80 ) | 

লক্ষ্য করার বিষয়, নিজের হিসাব-নিকাশ অনুযায়ী আন্তোনিও amis 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পকে যে বিশ্লেষণ Gites করোছলেন তা ছল 
লোননের মতের কাছাকাঁছ। তাঁর মতে গাদ্ধশ-আন্দোলনের বৈপ্লাবক তাৎপর্য 
অবশ্যই রয়েছে, কেননা এটি সাত্যকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশী সংগ্রাম । তবে 
এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকঁটিও তান মোটেই উপেক্ষা করেন নি। তান 
qa biro করেছেন “নাক্রিয় বিপ্লব হসাবে। আরও উল্লেখ করা যেতে 
পারেষে সময়ে (১৯২৫৩০) স্তালন ও কমিল্টার্ণ গাম্ধী আন্দোলনের 
প্রতক্রিয়াশীল চারন্রাট তুলে ধরতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে গ্রামশ্চি তাঁর পপ্রজন 
নোট বুকে? গান্ধী সম্পর্কে উপরোন্ত মতাঁট AAY করেছেন । (পৃঃ ১০৭-০৮, 
২২৯-৩০)। 

কাঁমস্টানেরি ষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ সালে। তার পরে বহু 
বছর ফেটে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র এাঁশয়াতে ওপানবোশক 
ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে গেছে। বোঁশর ভাগ দেশেই (ভারত, পাকিস্তান, শ্রচ্মদেশ, 
দসংহল প্রভাত ) জাতীয় বূজেয়ার নেতৃত্বে স্বাধনীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত 


॥মে_জুলাই ১৯৯  কাঁমডীনস্টদের চোখে মহাত্মা গান্ধী _ % 


হয়েছে | এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে সীমাবদ্ধতা সত্তেও বুজেপ়া জাতীয়তা- 
বাদের একাট এীতহাঁসক তাৎপর্য আছে-লোননের এই বন্তব্যটি কত সাঁঠক। 
-প্রবতাঁ গত পণ্চাশ বছরের ইাঁতহাস থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় বুজেয়াদের 
সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ আজও 'নঃশোঁষত হয় নি এবং সেই কারণে আজও 
তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় বুজেয়ারা Mben সত্তেও মোটের উপর এক 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধপ শান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে মনে রাখতে 
হবে-লোঁনন বুজেয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যে HES at 
উচ্চারণ করেন তাও আজ বাস্তবে প্রাতফলিত। জাতীয় বুজেয়ারা যে-সব 
দেশে ক্ষমতায় আঁধাম্ঠত হয়েছে সেই সব দেশ যেহেতু ধনতন্দের পথ আঁকড়ে ধরে 
আছে তাই সেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় fa, অর্ধ-সমাপ্ত 
রয়ে গেছে । মৌলিক সমাজ সকার সাধত না হওয়ার দরুণ এই সব দেশে 
স্বাধীনতা প্রান্তর ৫০ বছর পরেও জনগণের আশা-আকাতক্ষার পূরণ 
হয় 'ন। 


qa fact 
1. Lenin—The National Liberation Movement in the 
- East. Moscow. 
2. Gramsci—Prison Notebooks. 
3. M.N. Roy’s Memoirs 
4, Schram—Marxiem and Asia. 
5. Kaviraj—Gandhi Nehru Through Marxist Eyes. 


মহাত্মা গান্ধী ও অহিংদা-তত 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তা 


গ্লান্ধীজির জীবন-ৰেছ £ 

অধ্যাপক ASOT রাধাকৃষ্ণণ ও জে, এইচ, ম্যুইরহেডের (J. H. 
Muirhead) সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে “Contemporary Indian 
Philosophy” নামে sail প্রকাঁশত হয়। heta পারবাঁধত সংচ্করণ্য 
প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। এই গ্রন্থের প্রথম লেখাটি গাম্ধীজির। অধ্যাপক 
রাধাকৃফণ গাম্ধীজির কাছে তিনটি aq রেখোঁছলেন। গান্ধীজর সম্পূর্ণ 
উত্তরটি এখানে উদ্ধৃত করাছ। 

“I have been asked by Sir S. Radhakrishnan to answer 
the following three questions. 

(1) What is your Religion? 

(2) How are you led to it 7 

(3) What is its bearing on social life ? 

My religion is Hinduism, which fon me, is Religion of 
humanity and includes the best of all the relegions known 
to me. 

Itake it that the present tense in the second questiom 
has been purposely used instead of the past. I am being 
led to my Religion through Truth and Non-violence. is 
love in the broadest sense. I often describe my religion as 
Relegion of Truth. Of late, instead of saying God is Truth, 
I have been saying Truth is God, in order more fully to 
define my Religion. I used at one time to know by heart 
the thousand names of God which a booklet in Hinduism 
gives in verse form and which perhaps tens of thousands 
recite every-morning. But now a days, nothing so com- 


মে-জুলাই ১১১৮১ মহাত্মা গান্ধী ও আঁহহসা-তত্ত ৩৫ 


pletely describes my God as Truth. Denial of God we 
have known, Denial of Truth we have not known. The 
most ignorant among mankind have some truth in them. 
We are all sparks of Truth. The sum-total of these sparks 
is indescribable, asyet—unknown—Truth, which is God, 
I am being led nearer to it by constant prayer. 

The bearing of this religion on social life is, or has to bey. 
seen in one’s daily social contate To be true to such 
religion, one has to lose oneself in continuous and. 
continuing service of all life. 

Realisation of Truth is impossible without a complete 
merging of oneselt in, and identification with this limitless. 
ocean of life, Hence for me, there is no escape from social 
service, there is no happiness on earth beyond or apart from: 
it. Social Service here must be taken to include every 
department of life. In this scheme, there is nothing low 
nothing high. For. all is one though we seem to be “many.” 
গাম্ধশীজর নিজস্ব প্রাতবেদন থেকে জানা গেল তাঁর ধর্ম_মানবধর্ম ( religion. 
of humanity) এই মানবধর্মের দুটি সোপান-সত্য ( Truth) aq 
Sixt | আহৎসার অর্থ জশৎ-প্রত ( love in the broadest sense ) p 
সত্য একদিক থেকে অক্ষয়, অব্যয়, শুভ্র নিরঞ্জন । R সত্যই ঈশ্বর, ( Truth 
is God, )। অন্যাদক থেকে, সত্য অজ্ঞেয়, আনিব্নীয়। পরম সত্য সাধ্যবস্তু 
fore কখনোই সিদ্ধপদার্থ aq (as yet unknowable Truth )। ধর্ম 
marta নৈক্বম্যাসাম্ধ নয়, ধর্মের পূর্ণতা সবলোক fee) প্রাণের প্রীত 
SPAT, সকল প্রকারের প্রাণের সেবাই সত্যধর্মের সারাৎসার (to lose oneself 
in service of all life); গান্ধীজ বিশ্বাস করেছেন যে, প্রাতষোঁগতা, 
সংঘাত, হংসা-দ্বেষই মানবশাস্তর প্রধান সত্য নয় ; সহযোগিতা, মিলন, স্বার্থের 
সম্মিলনই সভ্যতার গোড়ার কথা । জ্রীবনের সকলক্ষেত্রে Sele জীবকার ক্ষেত্রে, 
রাষ্ট্র ও সমাজনীতিতে, ব্যান্তগত আচারে-অভ্যাসে সমার্জসেবাই আনন্দের উৎস 
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( there is no happiness on earth beyond or apart from social 
service ) | 

গাম্ধীজি মানবধমেরি সাধক হলেও বলেছেন “আম হিন্দু তাঁর রাজনখতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি সব কিছুই পরম্পরাগত few, ধর্ম ও সংস্কাতর যা কিছু 
শ্ৰেষ্ঠ তাকে গ্রহণ করেই লালিত হয়েছে | 
রাজনীতির প্রয়োজন ঃ 

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহত্যে “রাজনীতি” বলে কোন কথা নেই। এখন 
আমরা যাকে politics বালি সেই অর্থে ভারতবর্ষে politics wa ari ইংরেজি 
moralicy-9 আমরা বাংলা করেছি “নীতি”। আসলে ইংরেজরা যাকে 
statecraft বলে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তাকেই “নীতি” বলা 
হত। যেমন, LEAs, চাণক্যনীতি, Bivens: আধুীনক politics- 
কে প্রাচশীনেরা হয়তো রাজধর্মের অন্তভুন্ত করতেন। 

2০111০5-এর বিষয়বস্তুটা fe? চ০110০+এর প্রয়োজনটাই বা কি? 
যে politics নিয়ে অধুনা এত মাতামাতি তার সঙ্গে সমাজের ও জনগণের 
সম্বন্ধটা কি? 

প্রাকআধ্নক যুগে politic- (রাজনীতি) waa ea (Ethics) অঙ্গ 
বলে ভাবা হত । সমাজ অনেক ব্যান্তকে নিয়ে গড়ে ওঠে । যাঁদ ব্যান্ড একলা থাকত, 
সমাজবজ্ধনে না থাকত, তাহলে waite বা Ethic-aq প্রাতষ্ঠা হত না। 
সমাজবন্ধ মানুষের পরস্পর সম্বম্ধের আলোচনাই Ethics-aq বিষয় । অনেকের 
মতো গাম্ধশীজ ভেবেছেন যে, politics (রাজনীতি ) £01০৬এরই ( gatie ) 
একটি অঙ্গ। অবশ্য Politics- এলাকা আলাদা । সমার্জের সমাঁষ্টভূত 
শান্তর (force) নামই রাষ্ট্র বা state; রাষ্ট্রের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্তর 
WACKY আলোচনাই politics-44 মুখ্য বিষয় । রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে বিবিধ 
সম্বন্ধের আলোচনাও রাজনীতির অন্তভুন্ত 

প্রাচীন ভারতে এই বিশ্বাস প্রচালত {ছিল যে মানুষ সমাজশঙ্খলার মধ্যে 
বাস না করলে তার দেহশু্ধ বা চিত্তশুদ্ধি সম্ভব নয়। জ্ঞানাবজ্ঞান 
অনুশীজনের জন্য, TAC বিকাশের জন্যই সমাজের প্রয়োজন! বন্যজন্তুর 
যেমন fren fe নেই, সমাজহীন, নিঃসঙ্গ একক মানুষের জীবনও ঠিক 
একইরকম | নিঃসঙ্গ, একক মানুষের কোন ইাঁতহাস কিংবা এীতহ্যপরুপরা 
থাকা সম্ভব নয়। মানুষের পিছনে ate ইতিহাসই না থাকে পত্‌পিতামহদের 
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AGS জ্ঞানভাল্ডার না থাকে, AAI অনুশীলনের মাধ্যমে SRT 
গড়ে ওঠে, বিকাশত হয়, সে ভাষার সঙ্গে যাঁদ তার পাঁরচয় না ঘটে, তবে মানুষের 
TANS [MATS হত না | 

ভারতীয়েরা মনে করেছে নীতিধর্ম (Ethics), gree’ ( politics ) 
asio প্রয়োজন এই জন্য যে এরা মোক্ষপ্রাতপাদক IY প্রাচীন ভারতের 
যা কিছু ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, রাষ্টরধ্যবস্থা, ব্যান্তগত আগার-আচরণের ব্যবস্থা, 
গাহস্থ্য-ব্যবস্থা-সকলেরই চরম লক্ষ্য ছিল “মোক্ষ” বা “মন্ত”! ভাল হোক 
মন্দ হোক, যাকে আমরা “দ্বাধানতা” বা Iadependence বাল বা যাকে বাল' 
“aa অথাঁৎ democracy, তা প্রাচীন ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য ছিল aT | 
তাঁদের কথাটা ছল, এ-সব বস্তুর উপকরণ মূল্য থাকলেও, চরম মূল্য নেই। 
স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা প্রিয় নয়, গণতন্ত্রের জন্য গণতল্ম Tes নয়, আত্মার 
জন্যই এরা পপ্রয়। স্বাধীনতা, গণতন্ম প্রভাত যখন জীবকে মোক্ষের দিকে, 
অগ্রসর হতে সাহায্য করে, তখনই এদের মূল্য আছে, নতুবা নেই। অর্থাৎ 
politics- লক্ষ্য ক্ষমতা, অর্থ, ATAM, সম্মান নয়। Politics-এর 
লক্ষ্য-মোক্ষ বা Sits, মানুষের HART মন্ত । 

মোক্ষের অর্থ ক? মোক্ষ আকাশ থেকে নেমে আসে না, সাধনার দ্বারা 
মোক্ষ লাভ করতে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবত্ব বা Peay, “সম্ভাবনা” 
{হসাবে থাকে । আবার মানুষের আছে নানা BAM, অজ্ঞতা, গরপুর 
তাড়না, সংকীর্ণ দৃষ্ট, অহহমমাভমান। এ সবই নষ্ট হওয়া চাই। ST aT 
হলে মানুষ HAG বা Pray লাভ করতে পারে না। জীবের নানা ধরনের মোহ, 
অজ্জানতা, তামাঁসকতা ও সংকীর্ণতা আছে বলেই সে নিজের শ্বত্বকে প্রত্যাখ্যান 
করে চলে । এই সব বন্ধন AKA দেওয়াটাই সমাজ-বন্ধনের ও সমাজ-ধর্মের 
উদ্দেশ্য । Ah বন্ধন ও রাজ ধর্মে'রও সেই একই উদ্দেশ্য, অর্থৎ মানুষের 
TAS | | 

গান্ধীজির জাঁবনবেদ ও কর্মধারা বুঝতে হলে ভারতীয় সাধনায় politics- 
এর ক স্থান তা বুঝতে হয়। 7০17০5এর কাজ এটাই দেখা যে, রাজশান্ত ও 
প্রজাসাধারণের পারস্মারক সম্বদ্ধ যাতে “ধর্মনুমোদিত” হয় ; Politics 
এমনভাবে চালিত করা হয়, যাতে রাজ্ঞা ও প্রজা উভয়েরই "মুক্তির পথ ক্রমশ 
প্রশস্ত হয় । Meters মনে করেছেন, politics মোক্ষধর্মের অন্তর্গত | 

গাম্ধীজ বলেছেন “We are all sparks of Truth. The sum 
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total of these sparks is Indescribable as yet unknown 12001, 
which is God” 

গাদ্ধীজি এক অর্থে সনাতনী 'হন্ধু। Tela “এক সত্যেপ্র উপাসক, বহু 
দেবোপাসক নন! 'তাঁন অনুভব করেছেন যে, এই শাল বিশ্ব “একই সত্যের 
প্রকাশ । জগতের নরনারী সকলে আমরা এই সত্যেরই স্ফযালঙ্গ । মানুষে 
মানুষে সম্বন্ধ তাই আকাঁস্মক নয়, অঙ্গাজী। ভারতীয় সাধনার এই পরম্পরাগত 
ধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে গাম্ধপীজ কখনো অন্যান্য মানবগোষ্ঠী হতে নিজেদের 
পৃথক বলে ভাবেন নি! শহন্দুর যাবতীয় সৎস্কারাদতে, সকলের মধ্যেই, বিশ্বের 
সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের চেষ্টা করেছেন। খণ্ড wo ভাবে কখনো fears 
‘দেখেন নি তান। সত্যের দৃষ্টতে বুঝেছেন, সকল ভেদ-বরোধের উপরে সকল 
মানুষ | এবং সেজন্যই যতাঁদন একাঁট জীবও বদ্ধ দশায় পড়ে থাকবে, 
ততাঁদন অপর কোন জীবের মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের 
প্রত্যেকের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের Ow, fos উপর আঁহৎসা নির্ভর বি*বজনীন Canta 
কথা গাম্ধীজ ভেবেছেন ; গাম্ধশীজর জীবনবেদের এটাই বৈশিণ্ট্য। 


সত্য ও অহিংসা £ 


RT পাঁঠের উপর গান্ধাঁবাদ দাঁড়য়ে আছে তা হল--“সন্তয” ও 
“অহিৎসা৮। গান্ধীজির অনন্যসাধারণ জীবন ও কর্মধারা এমনই মাঁহমাম্বিত 
যে, আইনস্টাইন ( Einstein) facafety—“Generations to come, it 
may be, will scarcely believe that such a one as this ever in 
flesh and blood, walked upon this earth”, গান্ধীজর কাছে সত্য 
ও অহিংসা একই মুদ্রার দুই পিঠ। ফলে তাঁর জীবন-বেদের সম্যক পরিচয় 
পেতে হলে আঁহৎসা-তত্তের গুরুত্ব বুঝতে হবে | 

আহিৎ্সা-তত্ব প্রচার গান্ধীজর পক্ষে আভনব কোন ব্যাপার নয়। তান 
নিজেই বলেছেন; Ihave nothing to teach the world. Truth 
and Non-violence are as old as the hills, All I have done is 
to try experiments in both on as vasta scale as I could” | 
মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন হিসাবে সাধুসন্তরা ও মুম্‌ক্ষ: ব্যান্তরা আহৎসা-তত্ত গ্রহণ 
করেছেন সত্য । গাম্ধীজর alee এখানে যে, এই তন্তুটকে তিনি প্রয়োগ 
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করেছেন সংসার যাত্রায়, দৈনান্দন কার্যকলাপে, মুন্ত-আন্দোলনে এবং সমাজ 
“পাঁরবর্তনের চাঁবকাঠি হিসাবে | 

প্রথমত, গাম্ধীজর Bie শুধু হৎসার অভাব নয়। অহিৎসার প্রকাশ 
“ঘটে প্রেমে, করুণায়, tte মানুষের জীবনের মর্ধাদা ও পাঁবন্রতার 
-স্বীকৃতিতে। Rore, আহৎসা দুই ধরনের ভীরু, কাপুরুষ ও ক্লাবের 
MRA এবং বীর ও সাহসীর আহিংসা । গাম্ধীজ দ্বিতীয়াটর 'বচার-বিশ্লেষণ 
Rated | হিৎ্সারও নানা প্রকারভেদ আছে, চ্বেচ্ছাকৃত হিৎসা ও অনিচ্ছাকৃত 
‘igo, Fre হিংসা ও অনিবার্য হিৎসা। স্বেচ্ছাকৃত হিৎসার মধ্যেও আবার 
গুণগত পার্থক্য আছে। গহৎসার অবস্থান দেহে, মনে, বাক্যে, আচার আচরণে, 
কর্মে, অর্থাৎ নানা ক্ষেত্রে হতে পারে! গাম্ধশীজ উদাহরণ Trea অসংখ্য লেখায় 
“এসব প্রশ্ন আলোচনা করেছেন। পাঠক আমেদাবাদের নবজীবন প্রকাশন কর্তৃক 
-প্রকাঁশত দুশট বই (১) My Non-Violence (২) Non-Violence in 
Peace and War, পড়ে দেখতে পারেন | WPL বলতে চেয়েছেন, ল্য কাজের 
দ্বারা ব্যস্তির ও সমাজের IS হয়, মানুষের অসম্মান ঘটে, কিম্বা অঙ্গহানি 
ও প্রাণহানি ঘটে তাকেই আসন রা শান্ত কিংবা হিৎ্সা বলা চলে। পরে 
আরও একটু বিস্তারিতভাবে SGA আলোচনা করা IA | 

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, mealies কেতাবী দাশশনক fear ধর্মেপোদদ্টা 
শছলেন না। তাঁর ভূমিকা জাতর মান্ত-আন্দোলনের মহানায়কের ।'ব্রটিশরাজের 
বিরুদ্ধে তান নিরলসভাবে লড়েছেন ; সেই লড়াইকে যতটা সম্ভব আহৎস-পন্হায় 
-পরিচালত করেছেন ; জাতিকে নতুন মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। 
তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ এক অখন্ড প্রাণতায় মেতে ওঠে, তান হয়ে ওঠেন 
গন্ধ মহারাজ”-_ ভারতীয় জাতীয় মুন্তি আন্দোলনের স্বাঁধিনায়ক | 


হিন্দ স্বরাজ £ 


ভারতবর্ষ তখনো পরাধীন-১৯০১ সাল । সেই সময় Tei 'লখোছলেন 
“ro স্বরাজ” । তাঁর বন্তব্য ছিল এই যে, বৃটিশ শাসন খুবই খারাপ জানস, 
“কিন্তু এটা একটা উপসর্গ মাত । আসল রোগটা আছে আধুনিক শিল্প-সভ্যতার 
atte, আর্থিক এবং মানাঁসক পটভমতে। যাকে 'শল্প-সভ্যতা বলা হয়, তা 
»একাম্তভাবেই 'িকার-রোগ È সভ্যতাকে নবজাতকের অঙ্গ-সপ্তালন বলা চলে 
A, তা হল উন্মাদের তান্ডব নত্য। গান্ধীজ তাই বলোছিলেন, শুধু শাসক 
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বদলালে মৌলিক পাঁরবর্তন হবে না। শাসনব্যবস্থা, শাসন-বাঁধ, a 
মানাসকতার বদল করতে হবে। 

শহন্দ: স্বরাজে” গাম্ধ্জ আধুনিক সভ্যতাকে চাহন্ত করেছিলেন, আঁও-- 
লোভণ, ভোগ-সর্বদ্ব জীবনের প্‌ষ্ঠপোষক হিসাবে! এই সভ্যতা মান্ষকে- 
প্রকৃতি-বিমু্খ যন্দ্বদাস, স্বার্থপর, আত্মচ্যুত, আত্মশীন্তহশীন করেছে । সব. 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে. ব্যান্ত স্বজন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন অনু-পাঁরমাণ 
বস্তু হয়ে উঠেছে। সমষ্টির ( Collective) অঙ্গমান্র হয়ে অন্তরের স্বরাজকে - 
হারিয়েছে। গান্ধীজির স্বপ্ন ছিল আহৎসা-নীতির উপরে নতুন সামাজিকতা, 
নতুন অর্থনপীতি, নতুন নৌতকতা গড়ে তোল্বার। সমাজকে রাষ্ট্রের উপরে স্থান 
দিয়ে প্রকৃত “Hage” হ্থাপন করবার। 


বিভ্রান্তির যুগ : 

একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে সব দেশের মানুষই আজব বুঝতে শিখেছে যে, . 
ইতিহাসের “প্রগাঁতর রথ” আজ নানা দিক থেকে মন্ত ধাক্কা খেয়েছে | তার, 
কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা ছিল লম্বা রেলগা'ড়র মতো। একটা 
faces পিছনে অসংখ্য বাগ । যে রেল-লাইনের উপর দিয়ে এই লব্বা গাঁড়, 
ছুটছে’ সেই লাইনে নানা জায়গায় বাঁক, নানা জায়গায় কাটাকাটি । aaa 
বে-লাইন না হয়, লাইনে দাঁড়য়ে-থাকা গাঁড়কে অন্য লাইনের গাঁড় এসে ধাক্কা 
না মারে, HAGA না ঘটে, ভাঙচুর না হয়, তার তদারকি করতেই কর্তারা হিমাঁসম 
_ খেয়ে যান। এই AiE নিবিড়, TOATA যন্্-কুশল ILA এসে দেখা যাচ্ছে, 
এই কলের গাঁড়গ্ীলর সংঘাত রোজই ঘটছে_কখনো বসানয়ায়, কখনো 
Oo! কখনো সোমালিয়ায়, কখনোও আফগানিম্থানে, কখনোও কাশ্মীরে, 
কখনো করাচিতে এবং Gea | তাই চা'রাঁদকে প্রশ্ন উঠেছে, “a কী হল, কেমন" 
করে হল, কি করলে ভাঁবষ্যতে এমন আর না হতে পারে 1” মানুষের ইতিহাসে 
“প্রগতি “উন্নয়ন”, “Tears” “fees,” “alge” “যুদ্ধ ও শান্তি এসব 
প্রশ্ন ও বিচার আজ উঠে পড়েছে । এ বিষয়ে আমাদেরও ভাবতে হবে। সেই 
প্রসঙ্গেই গাম্ধপাীজর বন্তব্যের প্রাসাঙ্গকতার বিচার | 


বিকাশের ছুটি ছক £ 
areas তিরোধান ঘটেছে অনেকাঁদন আগে। একদা, রান 


মে-জুলাই ১৯৯৫ মহাত্মা WAT ও আঁহৎসা-তত্ত ৪১ 


-যুগটাকে pies করোঁছলেম “সাম্ত্রাজ্য-বিল্াপ্ত ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ” 
fora) সত্যি কথা, যুগে মার্কসবাদের ধ্বজা নিয়ে নানা দেশে যথা 
সোভয়েট ইউনিয়নে, পূর্বইউরোপে, পূর্ব-জার্মীনতে, মহাচীনে, ভিয়েতনামে, 
কিউবায়, fee? সম্পন্ন হয়োছিল। 'বপ্রবীরা সমাজের নবীকরণ করতে চেয়োছল 

‘সমাজতান্ত্রিক মডেল’ মেনে | ইতিহাসের পাঁরহাস রাঁসকতা এমনই যে, আজ 
এসব দেশে “সমাজতাম্ঘিক মডেল” বাতিল হয়ে গেছে। কোন কোন দেশ ফিরে 
গেছে Baa wane, কেউ বা একটু আবু রেখে বলছে ‘আমরা সমাজতান্লিক 
পঁুজিবাদের পথে চলোঁছ।? অবশ্য আধুনক পঁজিবাদের মডেলটাও অনেক 
পাল্টে গেছে। ওপাঁনবৌশক ভারতবর্ষে ইৎরোজ জানা বাবুরা ইৎলন্ডের কাছ 
থেকে অর্থনশীতর পাঠ দনয়োছলেন । দেশের উন্নয়নের ছকটা তাঁরা তোর 
করেছিলেন বৃটিশ মডেলে [স্মর্তব্য “বোম্বে প্ল্যান? ]। পরে গান্ধীজির 
জীবন্দশাতেই বাবু-সংপ্রদায় দ্বিতীয় আর একটি মডেলনিয়ে মাতামাতি করোছলেন, 
যে মডেলাট ছিল সোভিয়েট-মাকাঁ [ মহলানবীশ প্ল্যান 11 হয় বৃটিশ মাকা * 
মডেল [ পশুজিবাদী বিকাশের ] অথবা সোভিয়েত-মাকাঁ মডেল, VRI বাদে 
কোনও সুসঙ্গত নির্ভরযোগ্য স্বদেশী বিকাশ- তত্ত্ব নিয়ে ‘এরা কোনাঁদনই মাথা 
ঘামান ন’। গান্ধী জাতীয় এবং আন্তজাতিক স্তরে এক আঁভনব বকাশ-তর্তব 

জাতির জন্য রেখে িয়োছিলেন | ভারতবর্ষে যে শ্রেণীর মানুষেরা ক্ষমতায় আসন 
হয়েছে, তারা কোনদিনই গান্ধী-ভাবনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় ন। তারা 

'আধুনিকত'র নামে হয় Capitalist development, অথবা socialist 
development, এই দুই বিকাশতত্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। অথচ মনে: 
রাখা দরকার যে, এই দুই বিকাশতত্বই “আধুনিক | এদের মূল লক্ষ্যও এক ; 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নতি, আর “অর্থনৈতিক উন্নয়ন । তার অর্থই - 
হল, শিল্পায়ন, নগরায়ন, আস্ত্জতিক বাজারের অর্থনশীতি, ব্যবসাদারী, মুনাফা 
বাঁজ, জাত-রাষ্ট্র গঠন ইত্যাদ। আমাদের দেশেও গত চাল্লশ বছর ধরে যে 
1বকাশধারা চলেছে তা আসলে আধুনিকতাবাদের সৃষ্ট অসঙ্গত বিকাশধারা। 

আধুনিক বিকাশের ফলে ইতিমধ্যেই আবহাওয়া ও পাঁরবেশগত সমস্যার সৃষ্ট 
হয়েছে৷ পাঁথবীর উপরের Ae আস্তরণ আর বনভূমি ক্রমশ ধংস হওয়ায় 

খরা, বন্যা, বিস্তীর্ণ অগ্জচলের মরুভূমি হয়ে যাওয়া, মাটির তলার সম্পদ ও 
জলভাণ্ডার BM শেষ হতে থাকা, এ-সবই আজকের দিনের কঠিন বাস্তব। 

আবহাওয়ার অবনতি ওপাঁরবেশের ভারসাম্যহীনতা আমাদের দেশেও এখন, 
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ROMAE পেশছে গেছে। এসবের সঙ্গে আবার জীড়য়ে আছে দেশের কোট 
কোটি মানুষের এবং প্রান্তিক জনগণের ভাগ্য | 

একথা আজ সকলেরই জানা যে,আধুনিক উন্নয়ন ধারায়,ভারতবর্ষে,গত কয়েক 
দশকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দলিত এবং আঁদবাসীরা। যেকোন দিক থেকে বিচার 
করা হোক না কেন- অ্থার্থ রাজনৈতিক, সামাজিক,সাস্কাতিক কিংবা অর্থনৈতিক 
দেখা যাবে যে এদের অ'স্তত্ব আজ বিপন্ন । ভারতের নারীসমাজ-_ বিশেষত গ্রামের 
দাঁরদ্র নারীসমাজ আজ সব রকম দমন ও হিৎসার বাঁল। একথা মানতে বাধা 
নেই যে, আধুনিকতার কথা, প্রগ্গাতর কথা, শিল্পসমাজ গড়ে তোলবার কথা, 
আজ সম্দ্রাস্ত প্রভাবশালী মানুষের মগজে ও হৃদয়ে স্থান লাভ করেছে। প্রগাঁতি- 
শীলতার নামে, উন্নয়নের অসঙ্গত ধারার ফলে, ভারতের পরম্পরাগত সামাজিকতা, 
নীতিবোধ, শ্রেরবোধ, পাপপূণ্যবোধ বিলুপ্ত হচ্ছে। যে মূল্যবোধ সমাজে 
সণ্জারত হচ্ছে তার মূলকথা সাবধাবাদ। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ সম্পন্ন 
-করবার প্রয়াস । ইহলোঁকক ভোগসর্বস্বতা, atleast, রজত-কৌলীন্যে 
পরম আস্থা, সারিবদ্ধ ( serial ) জীবনপাতের ( existence ) অভ্যাস | 

আধ্ীনক যুগে মানুষ বিজ্ঞানবুদ্ধ খাঁটয়ে প্রকাতির শান্তপ্চঞ্রকে তার দাসী- 
বাঁদণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটা একটা মস্ত বড় slog fee নৌতক ও 
-আধ্যাত্বক প্রেরণা না থাকায় যে অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষ আজ চলেছে তাকে 
আদম বর্ব'রতায় প্রত্যাবর্তন বললে দোষ হয় না। সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন, 
পৃঁথবীর নানা অণ্ডলে আজ ক ঘটছে । Te ঘটছে ভেঙে-যাওয়া রাশিয়ার 
UD ARTE, সোমাধলয়ায়, বসানয়ায়, আফগানিস্থানে এবং অন্যত্র । আমাদের এই 
কলকাতা শহরে, অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে ; রোজই শোনা যাচ্ছে ARA হত্যা- 
কাণ্ডের কথা, নারী-ধর্ষণের, ও বধ্‌বানযতিনের Mal । সমাজ ও ara, আজ 
হখন স্বার্থসাধনের যন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে । মনে হয় যেন মানুষের অন্তরের সপ্ত 
রাক্ষস আজ জেগে উঠেছে | সমাজের যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর, সমাজের যা 
কিছু "ধর্ম, সবই এই রাক্ষস আজ গ্রাস করতে উদ্যত | আরও মনে হয় যেন 
আধুনিকতা ও সভ্যতার মুখোশ পরে মানুষের অন্তরের বর্বরকুল মানূষকেই 
MRA করতে লেগেছে। 


ARCA সভ্যতা 2 
শিল্প সভ্যতার বিশেষ অবস্থায় নগর গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করে। 


বমে-জুলাই ১৯৯৪ মহাত্মা গাল্থী ও আঁহৎসা-তত a 


দেশের শক্তি, সামর্থ্য, সম্পদ, মেধা নগরে সংহত হয়ে ওঠে, আর লোকালয় 
{ civil society ) যায় নেপথ্যে । নগরের জাঁটলতা ও কর্মব্যস্ততায় লোকালয়ের 
সামাজিকতা যায় হাঁিয়ে। এটা শুধু আমাদের দেশের আধুনকতার লক্ষণ 
নয়, এটা বর্তমান কালের শিল্পসমাজের সাধারণ লক্ষণ । পাশ্চাত্যের আধুনিক 
হাওয়ায় নগরে ও গ্রামে {বিচ্ছেদ ঘটে । নগরে আড়ম্বর, এ্বর্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
লাইরোর, হাসপাতাল, নাঁসৎ হোম, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, 
"যাদুঘর, আর তুলনায় পাড়াগাঁয়ের চেহারা অত দীন । এই সামাঁজক আত্ম 
বিচ্ছেদে সমাজের ফাটলগুলকে ক্রমশ বাঁড়য়ে তোলে। তারই প্রকাশ ঘটে 
'শবাচ্ছিতাবাদী জাত, crest, সাম্প্রদায়িক নানা আন্দেলনে | 

নগর ধনার্জনের ক্ষেত্র। ধনাজনের প্রয়াসে যার আরম্ভ ধনের পূজায় তার 
অবশ্যপ্তাবী পাঁরণাত। আধদীনক সভ্যতা তো বাহুল্যরচনাকেই ‘ante বলে 
মানে। বলে যে, প্রয়োজনের সীমা কেবল বাড়িয়ে যেতে হবে। এবং প্রয়োজন 
, মেটানোতেই আধুনিকতার সার্থকতা । এক কথায় আধুনিক সভ্যতা ধনলোভকেই 
জাগিয়ে তোলে, লোভ বৃত্তির নিত্যনতুন উপকরণ আবিষ্কার করে-বলে 
যে এর নামই প্রগাঁতশীলতা ও আধ্নিকতা।: কিন্তু সব দেশের অনেক মানুষই 
আজ ATS শিখছে যে, ধনলোভ অন্যায়পরায়ণ পু | এই RR একবার 
‘জেগে উঠলে তার নিবৃত্ত কঠিন কাজ। অথচ আধ্নক সভ্যতা এই অপদেবতার 
পুজা করতে শিখিয়েছে । ফলে আঁনবার্যভাবে মানুষের কল্যাণবৃদ্ধি আজ 
Taps হয়েছে, সামাজিক আত্মাবচ্ছেদ আত্যান্তিক হয়ে উঠছে, অশান্ত ও RAA 
আগুন জ্বলছে নানা অঞ্চলে । এই সব সমস্যার আরও বিস্তারত আলোচনা 
-করা যায়! 


গান্ধীজির দুরদর্িতা 2 

গান্ধী অনেক আগেই এ-সম্পর্কে সকলকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন | 
: বলোছিলেন, পাশ্চাত্য শিল্পায়িত সমাজের বিকাশধারার অন্ধ অনুকরণ করো না। 
ভার্তবর্ষকে অগ্রসর হতে হবে ‘OT পদ্ধাততে। 

শহরে বাাদ্ধজীবপরা তাঁর কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করতে পারেন ন ; তাঁরা 
তান বিপক্ষে ; তাঁর জশবনবেদ পশ্চাদ মুখ ও প্রতবরিয়াশশিল | 

একথা মানতে বাধা নেই ষে. বেশ কয়েক দশক ভারতবর্ষের ইৎরেজণীনবীশ 


88 AA জ্যেষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ . 


ভদ্রমহোদয়রা সমাজতন্বের আদিরসে মশগুল হয়ে ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস 
ছিল শিল্পায়িত সমাজের যে-সব Ò ও সংকট, তার সমাধান খুজে পাওয়া 
যাবে সমাজতল্তে। এখন অনেকেই বুঝেছেন, যে, ?শল্পাঁয়িত, যন্দ্রবহুল, নগর- 
কেন্দ্রিক শিল্পসমাজ্জের সংকটের সমাধান সমাজতন্মেও নেই। কারণ, সমাজ- 
তন্দও tie ও বাজারকে বাদ TH, মুনাফা-অর্জ'ন না কারে, শ্রমবিভাগ তুলে 
THA. সচল থাকে না! RSS চায় বৃহৎ কারখানায় উৎপাদন, উৎপাদনের 
উপকরণে নিত্যনতুন পাঁরবর্তন, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের ব্যাপক প্রয়োগ, কেবলই 
উৎপাদন বাড়িয়ে চলা এবং এই বাঁড়য়ে চলা ক্রমবর্ধমান ভোগলালসা ( consu~ 
merism ) মেটাবার তাগিদে । দেখা যাবে, সমাজ্রতন্দও শিল্প সভ্যতারই অন্য . 
এক fs) সম্পাত্ত-সম্বন্ধ বা উৎপাদন-সম্বম্ধ কেমন হবে; এ নিয়েই 
sclera ও সমাজতন্মের যেটুকু মতপার্থক্য । আসলে এরা ঘমজ ভাই। 
গাক্গীজির সম-সমাজ : 

গান্ধীজ যে সম-সমাজ বা সবোর্দয়শ সমাজ চেয়োছলেন তার 'ভীত্তি হবে 
নৈতিক ও আধ্যাত্রক। সত্য ও আঁহংসাকে অবলম্বন কারে গড়তে হবে - 
সুসামঞ্ষস: বিকল্প এক সমাজ আঁতভোগবাদ বন, সরল, স্বাভাঁবক RA- 
যাপন, সত্যানষ্ঠা, আত্মসত্যম, নিলেভি_এই সব নৈতিক ও আধ্যাত্বক আদর্শ 
ছাড়া, কোন সমাজই “মানাবক’ হয়ে উঠবে AT | 

গান্ধীজির আমলে স্বদেশাভমান ছল এদেশে প্রবল ; বামপন্থী ও 
সাম্যবাদ" চিন্তাধারাও তখন এদেশে খানিকটা প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে । খঁপান- 
বোঁশক ভারতবর্ষের প্রধান কর্তব্যই ছিল, সে-যুগে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধশী জাতীয় ' 
মুক্তিআন্দোলনকে সঠিক পথে পাঁরচালিত করা | 

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধজি দোঁথয়েছেন যে, 
সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে শোষণাঁভাত্তক “শঙ্প-সভ্যতা’ থেকে। অতএব, 
সাম্ত্রাজ্যবাদ-বরোধিতার সাথ কতার জন্যই শিল্পাঁয়ত সমাজের বকল্পের সন্ধান 
করতে হবে। এই REA এমন হবে যেখানে সব রকমের শোষণমনস্ত ঘটেছে, 
মানুষ পেয়েছে ব্যন্তিত্ের বাধামুস্ত বিকাশের আঁধকার ও সুযোগ, সমাজ হয়েছে 
প্রকীতিস্থ ও মানবিক। TATA ব্যাপার এই যে, সে-যুগে রক্ষণশখল শান্তগুলি 
যেমন Tee ers সন্দেহের চোখে দেখেছে তেমান জাতীয়তাবাদী, বামপচ্ছশ ও : 
সাম্যবাদীরাও | 


মে-জুলাই ১৯১৫ মহাত্মা গান্ধী ও অহৎসা-তত্তু 86 


গান্ধীজি orate পথের পাঁথক ছিলেন না, সত্যের পরীক্ষা্গারের 
* একজন গবেষক ছলেন। জাতীয় বিপ্লবের যে পথ তান দেখাতে চেয়োছলেন 
তাও ছল অভিনব, গতানৃগাঁতিকতার স্পশলেশহীন । 
তাঁর বিদ্বাস ছিল, হিৎসাত্মক পথে বিপ্রব সাঁধত হলে, কখনোই মানাবক 
সমাজ সৃষ্ট হবে না। এখানে হিৎসা-আহৎসার তর্কটা আবার একটু বুঝে 
নেওয়া যাক। 
হিংসা ও অহিংসা তৰ্ক : 
"সব দেশের বিপ্লবীরা এবং বিপ্লববিলাসীরা হিৎসার আঁনবার্য'তায় এবং 
নৈতিকতায় বিশ্বাসী । এদের কর্মধারা এবং কাঁথত বা অকাঁথত ‘oe বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে, দুলট স্বতঃ প্রমাণ ( self-validating ) প্রতিজ্ঞার উপর 
এ'রা নির্ভর করেছেন। 
প্রথম, এ'রা মনে করেন যে, প্রচলিত সমাজকাঠামো ও স্বার্থকাঠামোর 
" পাঁরিবর্তন .ঘটাতে হলে feet ও বলপ্রয়োগের প্রয়োজন। বিশেষত সমাজের 
আমূল পাঁরবর্তন ও মৌলিক রূপাস্তর-এর স্বার্থে শবপ্লবী fear অপারিহার্য। 
দ্বিতীয়, তাছাড়া, feed ইতহাসের «at ( midwife) সমাজপ্রর্গাতর 
অন্যতম সহায়ক শান্ত। ফলে, ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার করলে হিৎসা 
নৌতিকতাসম্পন্ন | এ দু" প্রীতজ্ঞার সমর্থনে রোবেস্‌পীয়র, সেন্ট জাস্ট, মাকস- 
* এঙ্গেলস্‌ লেনিন স্তালিন, মাও-জে AL, চে গুয়েভারা, ফ্যানন, এমনকি দাশশীনক 
 সার্রের ( Sartre ) লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া ষায়। এ'রা সবাই কোনও 
. না কোনও ভাবে হংসার অনিবার্যতা, যৌন্তিকতা ও নৈতিকতার কথা বলেছেন। 
FAG উদ্ধৃতি দেওয়া ATT | 
মার্কস বলেছেন_“বলপ্রয়োগই ইতিহাসের P লোনন বলোছলেন_ 
“হৎসা হচ্ছে সেই অস্ব যার সাহায্যে সামাজিক আন্দোলন নিজের পথ করে 
নেয় এবং মৃত, ফাঁসলীভূত ( fossilised ) রাজনৈতিক ব্যবস্থাঙগুলিকে ভেঙে 
‘চুরমার করে দেয় ।” মাওজে-দৎ বলেছিলেন--“বন্দুকের নলই শান্তর উৎস 1” 
ধপ্পবপ্রোমকদের এমন আরও অনেক বন্তব্য উপস্থিত করা যায়। আযালাঁজারয়ার 
সাম্রাজযবাদ-বরোধী আন্দোলনের oles নেতা (Frantz Fanon) তাঁর 
{বিখ্যাত a—‘The wretched of the Earth’-এ ্বধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা 
করেছেন “Searles Tre থেকে {হৎসা খুবই ক্বাঙ্থ্প্রদ,_কৌশল হিসাবে তো 
অনবদ্য | 


৪৬ পরিচয় জ্যৈক্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২: 


“The wretched of the earth- মুখবন্ধ লিখেছিলেন সার্রে 
(Sartre)) এ মুখবন্ধে উপনিবেশে (আযালাঁজারিয়ায় ) মধীন্তকামীরা যে 
লড়াই চাঁলয়োৌছলেন, আবেগমুখর ভাষায় তান তার প্রশৎসা করেছেন | 

তান বলছেন, হিংসা মৃতসধষবনী সুরার মতো, ইউরোপয়দের হত্যা করেই 
আযালাঁজারয়রা 'মনংয্যত্ব লাভ করে, ' সাদা-চামড়াদের TET দেখে 
ভীতসল্পন্ত জনসাধারণ নতুন প্রাণতায় মেতে ওঠে । “others make men of 
themselves by murdering Europeans,and these are shot downs 
brigands or martyrs, their agony exalts the terrified masses |” 
পুনরায়, “In Algeria and Angola, Europeans are massacred at: 
sight:--this irrepressible violence is neither sound and fury,- 
nor the resurrection of savage instincts, nor even the 
effect of resentment, it is man re-creating himself”. 

আগেই বলোছ যাঁরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা বিপ্লবে 
উৎসগ্গঁকৃতপ্রাণ যাঁরা সাম্যরাদে বশ্বাদশী তাঁরা হৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলেছেন। হৎ্সার-ও একটা দর্শন আছে; হিহ্রনগীতর সমর্থনেও Toe, যুক্ত 
আছে। সার্ত্রে যে বলেছেন, 'হত্প্রশান্ত মন্দষ্যস্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক, বিশেষত 
উপানিবেশে-এমন তর্ক ইউরোপে অনেকাঁদন থেকেই চালু ছিল। গাম্ধশীজর 
সময়ে, ইউরোপের ছান্্রূপে আমাদের মধ্যেও এই তর্ক চলাছিল। 

fg গান্ধীজ মনে করেছেন, আঁহংসা বিশ্বজনীন নশীতি তো বটেই, একমান্র 
সভ্য, মানীবক নীতি । MAE কম্পনার রখএ-রাঙা যে সবেদিয় সমাজের কথা 
ভেবেছেন, সে-সমাজের মূলমন্ত্র হিৎসা হতে পারে না। সে সমাজের মলমন্ম. 
হবে ভ্রাতৃত্ব, আগ্রাসী প্রেম ও সহযোগিতা অর্থত “আঁহৎসা” | 


Ecology-4 কথা £ 

গান্ধীর আমলেও পারবেশ-বিজ্ঞান (ecology) তেন প্রভাব অর্জন- 
করে ন। Ecology-a দৌলতে আজ যে-সত্য জানা গেছে, গাম্ধী-ভাবনার 
সঙ্গে তার আশ্চর্য মল | Ecology বলছে টে, মেবায়-অসহবোগ, RIS- 
Se অনুকূলতা-প্রাতকূলতা প্রভাত ঘাত-্রীত তের মধ্য দিয়ে জীবজগৎ গড়ে 
উঠেছে। এমন কোন জীব ধরাধামে নেই যে লম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর ক'রে 
একা-একা বাঁচতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীর জীবন আরও পাঁচটা প্রাপীর জীবনের 
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সঙ্গে যুন্ত । পৃথিবীর যেখানেই উদ্ভিদ আর জন্তু, কিম্বা জন্তু আর TAA বাস 
করে, তাদের মধ্যে শুধু খাদ্য-খাদক, আঁহ-নকুল ভাব ছাড়াও নানারকম সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে ; তারা শুধু বৈরী-বিশ্জ্খলা ও হিত্ভ্রতার মধ্যেই যে বাস করে তা 
নয়। একটা শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য এবং সহযোগিতার পাঁরবেশের মধ্যেও নিজেদের 
খাপ খাইয়ে তাদের বাস করতে হয়। 

গাদ্ধীজি মনে করেছেন যে মানুষের জগতে কথাগুলি আরও বোঁশ সাত্য। 
মানুষের জগতেও অসহযোগ-সহযোগ, বৈরিতা-মৈত্রী, সংগ্রামসন্ধির বন্ধন 
আছে! তবে মানবিক সমাজ গড়তে সহযোগ, Gal, সংহতি ও আহাৎসার 
উপরে জোর দিতে হবে | 

miie আঁহহংস-নণীতকে মানবসমাজের মূলনীতি” বলে মেনে নিয়েও 
বলেছেন যে এর RA কথাও ভাবা যায়। কোন কোন হিৎসাকে গাম্ধীজ 
আঁহৎসার কাছাকাছি বলে মেনে নিয়োছলেন। কোন ধর্ষণকারীর হাত থেকে 
নিজের সম্মান বাঁচাতে, উপায়াস্তর না থাকায় কোন নার যাঁদ তাকে আঘাত করে - 
এমনকি হত্যা করে, তবে গান্ধীজরর মতে, এই হিংসা আঁহৎসার মতোই মূল্যবান | 
নারীর এই 'হৎসাকে গান্ধীর বলবেন 'অপারিহার্য হিৎসা? | 

১১২৬ সালে আমেদাবাদের জনৈক মিল মালিক AST পাগলা কুকুরকে 
মেরে ফেলেছিল | এই ঘটনায় এ শহরের কিন মানুষ বিক্ষুব্ধ হন। ‘এই কি 
মানবতা” শাঁর্ষক এক প্রবন্ধে ( Young India, 1926, October ) বিষয়াট 
{য়ে গাম্ধপীজ আলোচনা করোছলেন । প্রবন্ধাটর একাট অংশ ছিল এই রকম। 

“আমরা পূর্ণ মানুষ নই। ভুল আমরা করতেই পাঁর। তাই পাগলা 
কুকুরের বিনাশ করা ছাড়া অন্য কোন রাস্তা আমাদের নেই । আমরা এমন অবস্থার 
সম্মুখীন হতে পার যখন নরঘাতক কোন মানুষকে হত্যা করা আমাদের অবশ্য. 
কতব্য হয়ে যাবে P 

আরও আছে। গাম্ধীজ বলোছলেন_“কটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে 
HLT অনেক সময় আমাদের করতে হয়। একাজকে আমরা বর্তব্য বলেই 
মনে করি।” আমৌঁরকার প্রখ্যাত সাংবাদিক লুই িশারের সঙ্গে আলোচনায় 
গাম্ধীজ বলোৌছলেন_“মনে করুন এক উদ্মাদ খোলা তরোয়াল য়ে ছুটে 
বেড়াচ্ছে আর যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই হত্যা করছে। তখন সে-লোকটাকে 
হত্যা করা কর্তব্য হয়ে পড়বে। অনেকসময় জীবন নেওয়াটাও কর্তব্য হয়ে 
পড়তে পারে 1” 


BY পাঁরচয় জোহ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


দেখা যাবে গান্ধীজ কোন কোন Rees কর্তব্য বলে নির্দেশ করোছলেন। 
অবশ্য গান্ধী মহাত্মা, হলেও প্রাজ্ঞ ও কুশলী রাজনশীতজ্ঞ ছিলেন। 
ভারতবর্ষের ভূগোল, তৎকালীন রাজনশীত, অর্থনীতি, শ্রেণী সংস্থান, Aes 
পরম্পরা ও সা্কতিক পাঁরমস্ডল বিশ্লেষণ করে তান বুঝোছলেন যে 
ভারতবর্ষে ফরাসী ieee 'কৎবা রুশ AAA কায়দায় ‘সশস্ম AR করা 
- যাবে না। গাম্ধীজ যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই করোছলেন তা ছল 
মোগল-সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক । তবুও, গাম্ধীজ একথাও জানতেন 
যে, ন্যায়-আদর্শের ও আইনের শাসনের সর্বভ্মকতা স্বীকার ক'রে নিয়ে 
ইৎরেজের প্রভূত শান্ত আপনাকে পরাধীন ভারতের সমানভ্‌মতে দাঁড় কাররেছে। 
অর্থৎ, বৃঁটিশরাজের সঙ্গে হিটলারের feat স্তালিনের শ্বৈরাচারী শাসনের 
miee পার্থক্য fen) গাম্ধ্পীজর আঁহৎসা তন্তু এবং আঁহংস অসহযোগ 
হিটলারি কিদ্বা স্তাঁলনী জমানায় ফলপ্রসূ হত কিনা সন্দেহ। কিন্তু 
ইংরেজ প্রভুদের বিরুদ্ধে যে আঁহৎস গণ-আন্দোলন জাতীয় মন্ত-আন্দোলনকে 
চাঁরতার্থ'তার কে নিয়ে যাবে, এ শ্বাস তাঁর ছিল। ভারতের স্বাধীনতা- 
প্রাপ্তর ইতিহাস গাম্ধীজর প্রজ্ঞার ও রণকৌশলের শান্তর অব্যর্থ প্রমাণ | 
অতাঁতের 'দকে ফিরে' স্মরণ করুন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ঘোষণা India 
will not have freedom conquered by violent means, she will 
have to go without it” [ The aftermath of Non-Cooper- 
ation-1926 )-অর্থৎ সশস্ম সংগ্রাম না করলে ভারতবর্ষ কোনাঁদন স্বাধীন 
হবেনা। 
অথবা স্মরণ করা যাক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মান Petar iii: 
~( Philip Spratt ) এর জবানবন্দী 8 
“It seems to me that we who are Communists need not 
apologise, we need not be careful to disguise the brutal 
blood thirsty side ‘of our proposals. We say these things 
are inevitable. Modera Society is based upon fierce brutality. 
and if we went to get rid of it, we have cto use fierce 
brutality. [Meerut Conspiracy Judgement. Govt of 
India Press, Simla 1933, pp 225] miia এ-সব যুস্তর দ্বারা 
- একেবারেই প্রভাবিত হন নি। "তান মনে করেছেন, হিৎ্সার aT নাঁট ফল -তাকে 
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' ঘোড়ানো Tate Wa নিচে নামার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে শোষণ 
অন্যায়, আঁবচার ও হিতস্রতার বিরুদ্ধে হিংস্রনাত প্রয়োগ করা হয়, হিংসার 
"সুড়ঙ্গ পথে তারাই আবার পুনজর্মি লাভ করে। অকলাণের মূলোচ্ছেদ তো 
- হয়ই না, বরং হিৎসার উন্ন্ততায় অকল্যাণ আরও বৃদ্ধি পায়। IRATA পথে 
WTS জন সাদা চামড়ার মানুয় THAT জ্োতদার বা “ঘদভদ্রলোক” হয়তো খতম 
হয়, কিন্ত, শোষণব্যবস্থা, জোতদারী প্রথা, কিম্বা বদলোকামি বেচেই থাকে 
সমাজ্জে। বেআইনী eng সাহায্যে মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর ও গুপ্ডাবদ- 
মাশদের নিঃশেষ করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু মিথ্যা এবং ঘৃণা, গুণ্ডাঁম এবং 
যদচ্ছাচার হিৎসার পাঁরবেশে আরও দানা বাঁধে, আরও বাধাবন্ধনহন হয়ে 
_ওঠে। তাছাড়া, AAI তো রাক্ষসশী মায়ের মতো; নিজের সন্তানদের সে চায়ে 
-খায়।, 

MARZA সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ Beals ঘটোন। কাজেই এ যুগের 
-উপানবেশহশন RAG, SPAS হল্যাশ্ড, জাপানের aisle ও উন্নয়নের দৌড়ে 
অথশ নেওয়া তান প্রত্যক্ষ করতে পারেন fei যেদাক্ষণ আফ্রিকায় তাঁর 
-কর্মযন্ঞের শুরু, সেই দাঁক্ষণ আফ্রিকার নেতা ডঃ নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ 
আফ্রিকার ম্ন্ত-আন্দোলনে গান্ধীজর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । 
আজও এই পাঁথবী থেকে {হংসা ও বিরোধ মিটে যায় 'ন। তবু যে ইজরায়েল 
ও প্যালেস্টাইনের মধো দীর্ঘকাল আঁহনকুল সম্পর্ক ছিল, তারাও বৈরিতা হাস 
করে সহযোগিতার পথে পা বাড়াচ্ছে দেখলে তান খ্ুাশ হতেন! বৃহৎ রাষ্ট্রগ্ীল 
আজ উপলব্ধি করেছে যে feat রাজনীতি কত মারাত্মক হতে পারে। 
-পরমাণু অন্রহাসের চুক্তি সম্পাদন, পরমাণ্‌ অন্ম-প্রসার রোধ Ble নিয়ে 
আস্তজীতক স্তরে প্রায়ই আলোচনা-এ-সব কিছুকেই গান্ধীীজ শুভঙক্ষণ বলে 
মনে করতেন। আর, যাঁদ তান শুনতেন যে ১৯৪৬ সালে সোভিয়েট নেতা 
nates দিল্লিতে এসে ঘোষণা করলেন ‘আঁহংস দ:ানয়ার, কথা, বললেন, 
বর্তমান দুনিয়ায় আস্তঙ্জ তক রাজনীতির একমান্র fete হতে পারে 'আঁহৎসা? 
তাহলে গাল্ধণাঁজ মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবতেন, বালাঁখল্যদের খোকামি রোগ 
আমাকে বিড়াম্বত করলেও, ইতিহাসদেবতা আমাকে আবজজনার LA নিক্ষেপ 
করেন TA বলতে পারতেন, ‘আমার আঁহৎসা GE ক্রমশ প্রভাবিত করছে মনের 
-সানুষকে ? 

8 


60 পরিচর জ্যৈক্ঠ-শ্রাবণ ১৪০৬ 


অহিংসা ও স্থায়ী বিকাশের কথা s 

গাম্ধীজর ‘আঁহংসা’ শুধু সংগ্রাম ও সমাজ পাঁরবর্তনের হাতিয়ার নয়, 
RAST, স্থায়ী বিকাশের প্রধান স্তম্ভ । গাম্ধীজ চেয়োছল্গেন একাট নির্ভরযোগ্য, - 
সুসঙ্গত বিকাশের “ছক এই মডেল বা ছক ভারতবর্ষের গ্রাম-সমাজের মানুষদের.. 
বিশ্বাস, সংস্কৃতি এত্হ্য পরম্পরার সঙ্গে Te হবে, Planner-tra সংখ্যা 
গ্রাণাতক কসরত-এর ফসলই শুধু হবে AT | ডঃ জে, TH, কুমারাষ্পা একে আখ্যা 
গ্দয়েছিলেন 'স্থায়ত্বের অর্থনীতি” (economy of permanence), গান্ধীর, 
অভিমত ছল এই যে, আমরা যে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সাদরে আমল্লণ জানাতে. 
যাচ্ছি সেই ব্যবস্থা শুধু যন্ত্র ও প্রষুন্তর উপর নিভন্রশশল । এই উৎপাদন ব্যবস্থা 
সচল রাখতে গেলে 'বিম্বপ্রকাতির ভাশ্ডারে যে সম্পদ এবং শান্ত LTIS হ'য়ে আছে. 
সেই ভাশ্ডারকে ক্রমশ নিঃস্ব করতে হবে । 'িশ্পসভ্যতায় মানুষ করেছেও তাই ।, 
Mastery over Nature নাম দিয়ে প্রকৃতির উপর মানুষ বলাৎকার করেছে I- 
অথচ, মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মন্ত প্রভেদ আছে । WA প্রকাতি-মায়ের কাছ 
থেকে নেবে, আবার প্রকীত-মাকে অনেক কিছু দেবে। পশুদের এ দায় নেই | 
{শিল্পসভ্যতায় মানুষ প্রকীতিকে কেবল দোহনই করেছে। প্রকৃতির অভ্যান্তর থেকে - 
কয়লা, CGA, তামা, লোহা ও অন্যান্য দ্রব্য তুলেছে । কিন্তু প্রকীতির ভাশ্ডার 
তো অফুরন্ত নয়। tle যাঁদ কেবল খরচ হয়, পধাজ বৃদ্ধির যাঁদ কোন ব্যবস্থা 
না থাকে, তবে প্রকৃতি তো একাঁদন দেউলিয়া হয়ে যাবে। কয়লার, পেট্রোলের 
ভাণ্ডার ক্রমশ কমছে অথচ আধ্ানক মানুষকে মোটর চালাতে হবে, উড়োজাহাজে 
চাপতে হবে, Tarte উৎপাদন করতে হবে,আরও কত কি! আধুনিক সমাজের 
চাঁহদা মেটাতে বিপুল শান্ত (energy) চাই। সেই শান্তর যোগান যাঁদ কমতে 
থাকে তবে আধুনিক সভ্যতার ঠাঁট বজায় থাকবে কেমন করে? অন্যান্য 
আঁচরাচারত শান্তর ব্যবহার করে? পরমাণুশীন্তকে কাজে লাগিয়ে? সেগুলি 
সহজসাধ্য কাজ নয়। 

ডঃ কুমারাপ্পা আধনানক শিল্পসমাজের অর্থনীতিকে বলোঁছলেন “economy 
of transience’—( অস্থায়ী Beals); এ যেন খরচে বড়লোক-নেশা 
করে, ঘোড়দৌড়ে যায়, আত্মীয়স্বজনকে আপ্যায়ন করে, fee নিজের কোন 
উপার্জন নেই। আধ্ানক espero খাঁনজ সম্পদ ও ভূগর্ভস্থ অন্যান্য 
সম্পদ দ্ুতগাঁতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, নতুন করে আর স্াষ্ট হচ্ছে না। গাম্ধশীজর 
ভাবনায় ছিল এক বিকল্প স্থায়ত্বের মর্থনপীতর কথা । এই ব্যবস্থায় উৎপাদন, 
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হবে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বা রোজই সৃষ্ট হচ্ছে বা যা সৃষ্ট 
করা যায় [ renewable ] | 

এই বিকল্প অর্থনীতির কথা এখন অনেকে বলছেন। এই অর্থনশীততে, 
উৎপাদন, ভোগ, বন্টন, মালিকানা, শ্রমবণ্টন প্রভূত সবকিছুই আছে। 

গান্ধী ‘পাঁরমাণগত’ উনয়নের ভন্ত ছিলেন না । পাঁরমাণগত উন্নয়ন চাই, 
কিন্তু আসলে উন্নয়নের সঙ্গে মূল্যবোধের একটা যোগ স্বীকার করতে হয়। 
কি জন্য উন্নয়ন, কাদের জন্য উন্নয়ন, বৈষাঁয়ক ক্ষেত্রে পারমাণগত উন্নাতর নামই fe. 
উন্নয়ন বা aes, এ-সব প্রশ্ন আজ উঠেছে। শিজ্পাবপ্রবের পর থেকে ভোগের 
নিত্য নতুন উপকরণ পূুপ্ৰীভূত হলেই উন্নয়ন বা প্রগতির কথা বলা হত। এর 
ফলে যে ধরনের জীবনযাত্রা-প্রণালী, ফ্যাশন, Flo, নৈতিকতা চালু হয়েছে তা 
কাম্য কিনা এ AN আজ না তুলে উপায় নেই। 

গাস্ধীজি ষন্্-বিরোধা ছিলেন না, বৃহত-বন্ত্বরোধী ছিলেন। টেকনোলাজর 
বিপক্ষেও তান ছিলেন না। তার আপত্তি বৃহৎ টেকনোলজির বিরুদ্ধে । তাঁর 
মতে IAS VE, বৃহৎ শিপ, বৃহৎ টেকনোলাঁজ বৃহদায়তন প্রশাসন, বৃহৎ নগর 
[ Mega City | মানুষের মনষ্যস্থের IS করে-প্াঁজবাদশ বা সাম্যবাদশ উভয়, 
ব্যবস্থাতেই। 

প্রশ্ন হবেঃ আধুঁনক জীবনের গুণগত উৎকর্ষ“ বিচারের মাপকাঠি কি? 
যাঁদ দেখা যায় যে সমানে মানৃষের আত্মচ্যাত পূর্ণতা লাভ করছে, মানুষ হয়ে 
উঠছে টাকার দাস: লোভের খাঁচায় বন্দী । সমাজ চলছে শুধু লাভের লোভে, 
তবে বলতেই হবে ষে,সমাজটা নানাদিক থেকে অসুস্থ, অস্বাভাবিক। মানুষ যাঁদ 
সমাজে ‘বচ্তু’ হয়ে ওঠে. ব্যান্ত হিসাবে তার ate কোন wale না থাকে, তবে 
এমন সমাজের গুণগান করা কেন? 


ভবিয্যৎ সমাজ £ 

oleae সমাজৰ সাম্যবাদ হবে না আবার ফ্যাঁসবাদের উদয় হবে, নাকি. 
সমাজ হবে গণতাল্ল্িক সমাজবাদী, নাক সবেদিয়া, তা একমান্র বিধাতাপুরুষই 
জানেন। 'ঁকন্ত সমাজের রাজনৌতিক চেহারা যাই হোক না কেন, সেখানে কল 
আর ধল্দ্র থাকবেই ; থাকবে প্রযাস্ত, কারখানা, উৎপাদন। গান্ধীজর কম্পিত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ হয়তো ফিরে আসবে না। ফলে ফেলে আসা সেই সরল, 
সহজ জীবনে ফেরা হয়তো আর কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব হবে না। সমস্যা- 
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কণ্টাকত আধুনিক জীবনের মুখোমুখি হতে হবে সব দেশের মানষকে। তকেরি 
খাতিরে যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় যে, আরণ্যক সমাজে বা কীষসভ্যতার পর্বে ফিরে 


যাওয়া সম্ভব, তবুও দেখা যাবে GAO মানুষ সেখানে একবারেই খাপছাড়া, 
বিদেশী, আশম্ফক। . 

গাম্ধীজ এই আধুনিক পৃথিবী থেকে পালাতে চান নি। “তান জানতেন, 
এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিরে বাঁচা যাবে ari পুঞ্লীভূত শান্তির ভারে 
আধুনিক সমাজ যে পশীড়িত, তাতে সন্দেহ নেই। REA সমাজ কেমন হবে 
তার সম্পূর্ণ খসড়া গান্ধাজি রেখে যান নি। তার অর্থ এই নয় যে, গান্ধী 
ভাবনায় মাঁণ-মাঁণক্য নেই । 


we 
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অবস্তীকুমার সা্যাল 


সম্ভবত 'শাক্ষত ভারতীয়রা ( অবশ্যই প্রত্যেকাট বাঙালী ) রবান্দ্রনাথ- 
গাদ্ধশীজর সঙ্গে আস্তারক ব্যান্তগত সম্পর্ক এবং রামকুঞ্ক বিবেকানন্দের প্রাত 
অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সুবাদে ফরাসী মহামনীষী ant রলাঁর নামাঁট জানেন। aut 
gat edited ও রামকষ্ক-ববেকানন্দের যে জীবনী 'লিখোঁছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে 
পড়েছেন বলে ধরে নিতে বাধা নেই। রলাঁ tisa জবনী লিখোঁছলেন 
১৯২৩-এ, রামকৃষ্জ-ববেকানন্দের ১৯৩০-এ। তারপরও বে'চোছলেন আরও' 
ory বছর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচাট বছর কাঁটয়োছলেন জামনি আঁধকৃত 
উত্তর ফ্রান্সে, ফ্রান্সের mis তান দেখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যু হয় 
১৯৪৪-এর ভিসেম্বরে। এই চোপ্দ বছরে বিশ্বপ্রবাহের ঘটনাবর্তের প্রাতাটর 
SPS] পর্যবেক্ষণ, অনুসরণ এবং সত্যনিধরিণের নিরন্তর সাধনায়, প্রণীত শ্রদ্ধা 
অনুরাগ শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারলেও, গাম্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে 
অটুট আস্থা zat কতখানি বজায় রাখতে পেবোহালন তা অনেকেরই জানা নেই, 
সম্ভবত জানার সহজ কোনো উপায়ও নেই। পৃথিবীর এক মাঘ যে-মানুষট 
সম্পর্কে আমৃত্যু রলাঁর শ্রদ্ধা প্রীত এবং আস্থা অনড় অটল অবিচল ছিল, (তান 
রবীন্দ্রনাথ । এ fata কোনো বিতকেরিই অবকাশ নেই | (কিন্তু রলাঁ রবদন্দ্র- 
নাথের জীবনী লেখেনানি।) 

গাম্ধী-রলাঁর দীর্ঘকালের হার্দয সম্পর্ক মতাদর্শের তাত্বিক ও প্রযযান্তক 
সক্ষাতিসক্ষম বিচার-বিশ্লেষণ ও ফলশ্রুতি এখন আর দুরূহ গবেষণার বিষয় 
নয়, মালমশলা প্রচুর এবং দুলভিও নয়। কিন্তু সে কাজে কেউ হাত দিয়েছেন 
কিংবা দিতে চান বলে আমার জানা নেই। আম এখানে গাম্ধী-রলাঁর সেই 
হাদ সম্পর্কের শুধু একট কাহিনীর বর্ণনা দেব । 

* * + 

দলিল-পরর অন্যায়? ant রলাঁ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পাঁরুয় 
জেনেছলেন দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপচারতে ২৩ আগস্ট ১৯২০-তে। 
কোনো সন্দেহই প্রকাশ করা চলে না ষে, Pett তার আগে নামটি শোনেন নি বা 
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অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবতে শুর করেন 'নি। অবশ্য 
মোহনদাস করমচাঁদ তখনো মহাত্মা গান্ধী, হনান। মহাত্মা গাম্ধী-র 
মহাত্মা সম্পর্কে রলাঁ সশ্রদ্ধ, অকুণ্ঠ আস্থার ঘোষণা শোনেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
সাক্ষাতে ২১ এপ্রিল, ১১২১এ। তিন গান্ধীর আঁহংস অসহযোগ সম্পর্কে 
এতটাই আস্াবান হয়ে উঠোছলেন যে, ১৯২১ ডিসেম্বর থেকে ১৯২২ এাপ্রল 
পর্যন্ত একটানা রলাঁ-বারব্যুসের এীতহাঁসক “বাণ্ধজীবীর কর্তব্য! fae gal 
রুশ অক্টোবর বিপ্লবের বিকল্প রূপে অসহযোগ আন্দোলনকে প্রাঁতষ্ঠার, চেষ্টা 
করেন। ইউরোপীয়-রাজনৈতিক বিভন্ন মতবাদের ইতিহাসে এই প্রথম অসহযোগ 
আন্দোলনের নামটি যুস্ত হয়। 
ফ্রান্সে ছেড়ে রলাঁর সুইটজারল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস বা স্বেচ্ছানবাসনের 
পেছনে অন্যতম কারণ ছিল সমগ্রভাবে গাম্ধীবাদ এবং ব্যাস্ত গান্ধীকে জানার 
প্রবল আগ্রহ | ১৯২২-এর অগাস্ট গান্ধীর রচনা-সথকলনের ভাঁমকা লিখতে 
রলা মাদ্রাজের গণেশনের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজী হন ন এই alae; 
“এমন একাট গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কে তাঁড়ঘাঁড় মতামত দেওয়া আমার 
কর্মপন্ধাতর আঁতাবরুদ্ধ | একবার ভাসাভাসা পড়েই আম তপ্ত নই।» রলাঁ 
গান্ধীর জশবনণ প্রকাশ করেন, প্রথমে AA -RAFTA (১১২৩, জান:য়ার- 
ফেব্রুয্লাঁর ), পরে সেই বছরেই প্রপ্তকাকারে । আঁধকৃত ফ্রান্সে প্রায় গৃহবন্দশ 
wat ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন 
প্রসঙ্গে তাঁর সেই সময়কার আচ্ছা সম্পর্কে লিখেছেন £ “আম!র নিশ্চয় প্রত্যয় 
হয়ৌছল-. যে. একমাত্র এটাই (অসহযোগ আন্দোলন) পারবে-অতাঁতের, 
ভাঁবষ্যতের অপরাধের বোঝা-বওয়া পাঁথবীর উদ্ধারকর্তা হতে।- কিন্তু তার 
ফলপ্রসূতা সম্পর্কেীবশেষ করে ইউরোপের ক্ষেত্রেআপান্ত জানাতে আমার 
- দোঁর হয়ান।» গাম্ধশীজর সঙ্গে তাঁর প্রবল মতানৈক্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর 
অংশগ্রহণের প্রশ্নে, যে মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে তান স্বদেশের শত 
বলে 'চাঁহ্নৃত হয়োছলেন। গান্ধী-জীবনী লেখার আগেই তান গণেশনকে 
খলখোঁছলেন £ “তান যতটা আদর্শবাদী, তার চেয়ে কম (আমার মতো ) 
আন্তজর্ীতকতাবাদশী । af তাঁর মধ্যে পাই অধ্যাত্বব্যদ জাতীয়তাবাদের 
সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে খাঁটি এক আদর্শ:-৮ ইউরোপের জড়বাদী জাতীয়তা- 
বাদের বিরদদ্ধেই একট মডেল 'হশেবে Tela তাঁকে দাঁড় করাতে চেয়োছলেন। 
গান্ধীর জীবনী লেখার পর fee, প.স্তকাকারে প্রকাশের আগে এপ্রল মাসে তাঁর 
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সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হয়োছল এন্ড্রজের এবং তাঁর মুখ থেকেই শুনোছলেন Tee 
রবীন্দ্রনাথের এীতহাপক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের আলোচনা, যার কোনো fates 
"দালল নেই, যার একমাত্র সাক্ষী ছিলেন owe নিজে। সুতরাৎ এব্যাপারে 
রলার সেই বিষয়-বিবরণই এখনো প্যন্ত প্রামাণ্য বলে গণ্য । গাম্ধী-সম্পকিত 
- রবীন্দ্রনাথের ঘোরতর মতানৈক্য শুনে, এবং কাঁলদাস নাগের মাধ্যমে রবীন্দ্র 
aed প্রীতিক্রিয়া জেনে প্রকাশত গাম্ধী-জ্রীবনীতে পাদটীকা জুড়ে বলাঁ 
জানাতে ভোলেননি যে, তান রবীন্দ্রনাথেরই পক্ষে । মহাযুদ্ধের সময়ে গাম্ধীর 
"ভূমিকা এবং বিদেশ” বস্ম্ বয়কট ও পোড়ানো-এ দুটো গান্ধীর অনুগত সহচর 
ames মেনে নিতে পারেনান। গাম্ধীকে ভারতের “ফ্রাঁসোয়া” আখ্যা দিলেও 
' গান্ধীর “মনের Troe? প্রসারত নয় ( এবং কোনোঁদন প্রসারিত হতে পারোন ) 
তা নিয়ে রলাঁ চিরকাল আক্ষেপ করেছেন। ; 

তবু তান গান্ধীর প্রতি প্রথম দিন থেকে কতথান শ্রদ্ধাশীল, argia 
( ভারতের ক্ষেত্রে) ছিলেন যে, গাম্ধজশীবনশ প্রকাশের বছরেই, ইৎল্যাপ্ডেই 
আঁভজাত এক ইংরেজ আ্যাডামরালের সুখৈষ্বর্যে লালিত এক বিদ্রান্ত তরুণীর 
 মানাসক সাস্ত্নার ওষধ force গান্ধীর শরণ নিতে উপদেশ দয়োছনেন। 
তাঁর নাম মাডালন গ্লেড। সেই উপদেশ শির্যেধার্য করে কুমারী শ্লেড গান্ধীর 
আশ্রমে িরজণীবনের শান্তি ও কর্মের ধাম খুজে পেয়োছিলেন। তাঁর নতুন নাম 
-হয়োছল মীরা বেন বা বহেন, ভাগনী মীরা । রলাঁ চিরকাল তাঁকে 'আমার 
"বোন’ বলে সম্বোধন করেছেন | মীরা বেনই দিলেন গাম্ধশর সঙ্গে রলাঁর মূখ্য 
এবং সবচেয়ে ির্ভ'রযেগ্যে যোগসূত্র । মীরা বেন ছিলেন গান্ধার erates, 
তাঁরই মাধ্যমে রলাঁ গান্ধীর ভাবনান্তা, গাঁতাবাধর নাড়-নক্ষত্রের খবর 
' রাখতেন | 

ant রলাঁর প্রবল আকাংক্ষা ছিল গান্ধাজি ইউরোপে আসুন, তাঁর সঙ্গে 
STAT আলোচনা করবেন, বি*বরাজনশীতির সঙ্গে গাম্ধী পাঁরাঁচত হয়ে উঠুন, 
তাঁর “মনের দিগন্ত” রবীন্দ্রনাথ, জগদশশচন্দ্র বসুর মতো প্রসারত হোক, ভারতের 
“সন্ত ফ্রাঁসোয়া” হয়ে উঠুন জগতের “নতুন এস্ট?। কিন্তু গাম্ধীজ ইউরোপে 
আসার “অস্তরাদেশ” কোনোবারই পানাঁন। রলাঁ প্রথম মহাযুদ্ধে সহযোগিতার 
-qie দাঁব করোছলেন ১৯২৮-এর ais মাসে । গাম্ধখীজ নিজে উত্তর না দিয়ে 
=মারা বেনের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন কোনো একাদন রলাঁর সান্িধ্যে বসে তান 
'তার উত্তর দেবেন। ১৯২৮এর জুলাই মাসে 'ঁভয়েনায় যুদ্ধাবরোধীদের 
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আক্তঙ্গততিক কংগ্রেসে এবং অগাস্ট মাসে হল্যান্ডে বিশ্ব যুব শাস্তি কংগ্রেসে 
গ্াম্ধীজি আমীল্মত হয়েও যানাঁন। ‘ভিয়েনায় পাঠানো হয়োঁছল রাজেন্দপ্রসাদকে t. 
গান্ধি কিন্তু বলেছিলেন এই দুটি আমন্দ্ণ গ্রহণ করে, মে-জুন মাসে তিনি 
রলাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধগ'জির জন্মবার্ষকী 
উপলক্ষে রলাঁ রোজনাল্ড রেনল্ডসের কাছে বাণী পাঠিয়োছলেন £ "আমাদের 
কাছে গান্ধী কেবল তাঁর বিশাল জাতির সেই বীর পাঁরচালক নন, fala দাব 
জানাচ্ছেন তার চ্বাধীনতার-এবং fala সেঁস্বাধীনতা অর্জন করবেন। "তান 
আমাদের যুগের অন্ধকার আকাশে ঝলমল-করা ধ্রুবতারা, পাঁবন্ুতম আলো 1৮" 
অবশেষে দেখা করার সুযোগ ঘটল ১১৩১ সালের ডসেদ্বরে গোলটেবিল বৈঠক - 
উপলক্ষে গান্ধীজির ইৎল্যাশ্ড থেকে দেশে ফেরার পথে | 
* * * 
১৯৩১-এর ২৯ আগস্ট বোম্বাই থেকে MERO জাহাজে গাম্ধশীজ ধান্রা 
করলেন সঙ্গগসাথীদের নিয়ে। তান রলাঁকে তার করে জানালেন, ১১ সেপ্টেম্বর 
জাহাজ মাসেই বন্দরে পেছুবে । মাসেই এবং কালের মধ্যে কোনোখানে A 
aly ইংল্যান্ডে পেশছনোর আগে রলাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাহলে খুশি হবেন।, 
gate তার করে জানালেন দিজ'তে ট্রেনে চেপে তাঁরা একসঙ্গে পারী পর্যন্ত 
যাবেন। গাম্ধশ উত্তরে জানালেন ?দজণতে ট্রেন পেণঁছুবে মাঝরাতের পরে, স্বাস্থ্যে 
কুলোলে ‘তান যেন মাসেই আসেন, সেখান থেকে বোম্বাই-এক্সপ্রেস ছাড়ার মধ্যে, 
সাত ঘণ্টা কথাবাতরি সময় পাওয়া যাবে 1 
১১ সেপ্টেম্বর ‘রাজপুতানা’ পেণঁছুলো মাসেই বন্দরে। কিন্তু রলাঁ নিজে 
যেতে না-পেরে পাঠালেন তাঁর বোন মাদাঁলনকে । মাদালনের সঙ্গে ছিলেন এদম" 
প্রভা ও তাঁর স্তী। তাঁরা ফিরে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের খদুটিনাটির বর্ণনা 
দিলেন। ভিড় ঠেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংকীর্ণ কোঁবিনে ঢুকে মাদালনরা তিন চার 
ঘণ্টা গান্ধীর পাশে বসে থাকার সুযোগ পেয়োছলেন। এনড্রুজ এবং মীরা - 
বেনের সৌজন্যে । বোনের মুখে শোনা গান্ধীর বর্ণনাটা এইরকম £ 
{তান মানুষটা ছোটোখাটো, মাথার গড়নও ভালো, টাক নেই কিন্তু পুরো 
কামানো ; কুশ্রী কিন্তু আকর্ষণীয় (শেষে 'গিয়ে তাঁকে সুন্দর মনে হয় ), 
কপালটা অদৃশ্য, নাক মোটা, নীচের দিকটা ঠেলে-ওঠা, খুবই ফোকলা 
( সাধারণত মুখ বুজে থাকেন, যখন হাসেন সামনের ফাঁকিটা বেরিয়ে 
পড়ে; আর সেই হাসিটিই অগ্রাতরোধ্য ।-গায়ের রং কম ময়লা, প্রায় . 


মে-জুলাই ১৯৯৫ রর্যা রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ৫৭. 


ইউরোপায়ের মতো,-চোখ দুটো মোটা চশমার আড়ালে অত্যন্ত জীবন্ত, 
তারা সরাসাঁর মুখের দিকে তাকায়, ভেতর পর্যন্ত দেখে নেয়” খুব দুষ্টুমি 
GRR রাসকতা করেন | তারই সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর, মনোযোগী " 
হয়ে পড়েন,_গলার স্বরটি ভার গম্ভীর, সহন্দর ( তা রবীন্দ্রনাথের মতো 
উচু পদয়ি ওঠে না, কিন্তু ইচ্ছে করেই স্বরটা শান্ত, সমান, ওঠানামাহীন 
মধ্যপদয়ি রেখে দেন |) তান শূদ্ধ,ইৎরেজি বলেন, এক কথা কখনো দুবার 
বলেন না! কথায় জোড়াতাির foe নেই ; প্রাতাঁট বাক্য সহানশ্চিত 
পরব যা ভাবেন ঠিক তাই বলেন। তাঁর শরীর মজবুত, বৃকখানা চওড়া 
আর শক্ত, বাহ দীর্ঘ, হাত দুটো কোমল ঠাণ্ডা | কিন্তু হাতের গোছ এবং 
পা-দুটো ভশষণ সরু (সম্ভবত ভারতীয় রীতিতে পা-মুড়ে বসার 
জন্যে )।-.নিখৃত পাঁরচ্ছক্পতা। কোনো wont তাঁর চোখ 
এড়ায় না + 


লণ্ডন থেকে pals নির্দেশ নিয়ে এসোঁছলেন fal কনসালের প্রাতীনাধ 
গান্ধশীজর কর্মসচি এবং সাক্ষাৎকারের তদারক করতে । Tela প্রত্যেকাট সাক্ষাৎ 
কারেই পালা করে পাঁচ মিনিট দিয়েছেন, প্রাতাট চিঠি A পড়েছেন এবং 
কখন উত্তর দেবেন জানিয়ে গদয়েছেন। এরই মধ্যে অন্তত বার কুড়ি কৌবনের 
দরজা ফাঁক করে ভারতীয় লস্করর বা দর্শনা, সরকার প্রাতিনাধ, সাৎ্বাদকদের 
ভেদ করে তাঁকে দেখে গিয়েছিল ; তারা নিঃশব্দ দৃষ্টতে তাঁকে 'যেন গ্রাস করাছিল। 
কোনো কথা না বলে তাদের হাতের মধ্যে তাঁর হাত তুলে নাচ্ছল। বুকে ও 
মুখে ঠেকাচ্ছিল, তারপর কোঁবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মন্মমৃগ্ধের মতো তাকিয়ে 
ছিল। 'িনারের আমন্দ্রণ থেকে পালিয়ে গিয়ে গাম্ধশীজ জাহাজের ফরাসগ ডক- 
শ্রমিকদের খোঁজ করোছলেন, হাত-পা নেড়ে ভাবভীঙ্গতৈ এমনই সহজ সহমমাঁ 
মনোভাবের ধারণা জন্মে 'দিয়োছলেন যে তারা একবাক্যে বলেছিল. "লোকটা তো 
খাঁটি একটা কাঁমউনিস্ট 1” মাসেই-এর emer এসেছিল দেখা করতে! তাদের 
সামনে সাক্ষপ্ত agora তান ant রলাঁর উল্লেখ এবং তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন - 
করোছলেন। কিন্তু orate সংবাদপ্রগুলো শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কথা তো দুরের 
রলাঁর নামাঁটরও কোনো উল্লেখ পরাদন করেনি। ক্যালে-বোম্বাই এক্সপ্রেস 
ছাড়ার সময়ে বিকেল ৩টায় গাম্ধীজি রলাঁকে টেলিগ্রাম করলেন, ফেরার পথে তাঁর 
কাছে ভিলন্যভে আসবেন। মাসেই নিজে যেতে না-পারার কারণ জানয়ে set” 


ty পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


গান্ধীজিকে বোনের হাতে যে চিঠি 'দিয়ৌছলেন, তাতে তান গোলটোবল বৈঠকে 
গান্ধীর ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করে লিখোঁছলেন £ . 
আশাকার, আপনার সঙ্গে এবং ভারতের সঙ্গে একটা বোকাপড়ায় গুরুত্ব 
তাঁরা (ব্রিটিশ শাসকরা ) বুঝবেন] তাঁরা মতৈক্যের এই সুযোগ্াট 
হারালে আর তা ফিরে পাবেন না 1*-জম্ডনে যখন আপাঁন ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিতর্কে নামবেন যেন প্রবলভাবে অনুভব করেন জনগণের 
শল্তিকে, শুধু ভারতবর্ষের নয়-ইউরোপের শব্তিকেও ; আপাঁন সেই শান্তির 
Poa, সবেচ্চি বিবেক ! শ্রেষ্ঠ ইউরোপ আপনারই সঙ্গে । 
* সং * 

TOA গোল টোবল বৈঠক চলছিল fo তালে। এমন সম্ভাবনাও দেখা 
দিয়োঁছল যে, গাম্ধশীজকে সোজা দেশে ফিরে যেতে হবে, ant রলাঁর afore 
সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটবে না। উদ্বিগ্ন ও শাঁঙ্কত zat তাই নভেম্বরে ster 
বেনকে এক দশর্ঘ চিঠি লিখলেন, গাম্ধীজর সঙ্গে তান কী বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করতে চাইছিলেন, বর্তমান RTA সংকট এবং তার সমাধান সম্পর্কে তাঁর 
মতামত ইত্যাদ, এবং আরও অনেক কিছু যা ভারতের বিরাট আন্দোলনের 
স্বার্থেই গান্ধীজির জানা প্রয়োজন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে, যাতে তাঁর হয়ে মীরা 
বেন গান্ধসীজকে জানাতে পারেন । মীরা বেন সম্পর্কে লিখলেন, MPTE 
গতি পথে, VOMIT মধ্যে মেঘের স্তর ভেদ-করা যে যে তারাদের আলোয় তান 
পথ চলেছেন, “মহাআাঁজ তাদের অন্যতম । আর তুম সেই তারার আলোর 
রাশ্ম, যা আমার দুই চোখকে তাঁর রাশ্মঙ্গালের সঙ্গে আবার বেধেছে । তোমার 
কল্যাণেই এদের সঙ্গে আমার স্থায়ী সংযোগ ঘটেছে ।” 

সৌভাগ্যবশত আশঙকা বাস্তবরূপ নল না। ল'ডন থেকে খবর এলো 
গাত্ধীজর পূর্ব পারক্পনাই বহাল আছে । রলাঁ আঁতাঁথর অভ্যর্থনায় তৎপর 
হযে উঠলেন। 'ভলা-অলগার বাগান cia ভিলা-লমনেং সাজানো হলো 
গান্ধীজর দলবলের জন্যে | হরদম চাঠ আসতে লাগল, হরদম টৌলগ্রাম আর 
একনাগাড়ে টোলফোন। গান্ধী sata আঁতীথ হচ্ছেন জেনে কতরকমের 
অদ্ভুত প্রস্তাব, কতো অস্বাভাঁবক কাণ্ড, কতো পাগলামি! ইতালীয় এক মাহলা 
চিঠিতে জানতে চাইলেন, গাম্ধপীজ যেন বলে দেন কোন দশ সংখ্যাটি আগামী 
লটারিতে উঠতে, সুইস-জার্মান নগ্রতাবাদীরা গান্ধীকে তাঁদের সদস্য করে নিতে 
চাইল; নতুন নতুন ঈশ্বরের সন্তানরা’ গীঁজয়ে উঠতে শুরু করল ; এক যুবক 


বে-জুলাই ১৯১৫ a রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ৫৯ 


প্রস্তাব দিল qa মহাত্বাঁজর জানলার নাচে দাঁড়িয়ে বাঁশ কিংবা বেহালার 
"হাল্কা সুর বাজাবে। লেমাঁর দুখ্ধব্যবসায়ী সত্ঘ চোঁলফোনে প্রাতশ্রুত দিল, 
‘ভারতের রাজা” এখানে ষতাঁদন থাকবেন তারা দুধ সরবরাহ করবে । সংবাদ- 
-পত্রের প্রাতীনাধরা ভিলার চারপাশে তাঁবু গাড়ল | লোজানের পলিশ 
-কর্ৃপক্ষ সন্যন্ত হয়ে উঠল । বিদেশ" ঢুঁরস্টে হোটেলগুলো ভার্ত হয়ে গেল। 
“গাম্ধীকে দেখতে এবং তাঁর স্কেচ আঁকতে চলে এলেন তরুণ জাপান ভাস্কর 
তাকাতা পারা থেকে। ওাঁদকে Tea কলেজের ইৎরেজ সাম্রাজ্যবাদ তরুণরা 
কোমর বাঁধল হৈ-হল্লা করার জন্যে, যেমনটি করোছিল লেবার পার্টির পরাজয়ের 
সময়ে | 

গাম্ধশীজ লন্ডন থেকে সদলে বেরুলেন ৫ ডিসেম্বর শনিবার, সন্ধে কাটালেন 
MAIS, ম্যাঁজক-সাঁটতে একটা বন্তৃতা দিলেন, রাতে রইলেন লুইজেৎ গ্যুইয়েসের 
বাঁড়তে। তাঁকে আনতে পারতে গেলেন als এদম* প্রভা। সবাই মলে 
রবিবার সকালে রওনা হলেন তোঁরতে-য়। ভিলর্বের পর থেকে সুইট্জারল্যাশ্ডের 
“সর্বত্র পথে তান আঁভনন্দন পেতে লাগলেন। এখানে ডাঃ নাইহানস তাঁর 
মোটরটি ছেড়ে দিয়েছেন যতাঁদন গান্ধশীজ থাকবেন ব্যবহারের জন্যে। মাদলিন 
রূলাঁ তোঁরতে স্টেশনে গেলেন তাঁদের অভ্যর্থনা করে Tara আসতে | 

ভলা-লঅনেতের দরজায় দাঁড়িয়ে স্যাংসেণ্তে অন্ধকারে অপেক্ষা করছেন 
রলাঁ। fabio ইলেকট্রকের আলো । হাজির হলেন অবশেষে তাঁর বহু 
-আকাক্ক্ষিত আতাঁথ। গায়ে সাদা চাদর। ফিরঝিরে afore ভেজা মাথা, 
হাটি; পর্যন্ত পা খাল, সরু সরু পা, চশমা-পরা ছোটখাটো মান,্ষাট, TERTA | 
হাত জোড় করে ভায়তীয় ভাঙ্গতৈ নমস্কার করে হাসলেন। ভান হাতে 
রলাঁকে জাঁড়য়ে ধরে তাঁর কাঁধে গাল রাখলেন । gata গালে ঠেকল তাঁর ধূসর 
মাথাটা, একেবারে চাঁছা, খচখচে, ভেজা । যেন সন্ত দাঁমানক আর সন্ত ফ্রাঁসোয়ার 
চুদ্বন। তাঁর পেছনে পেছনে রাজেন্দ্রাণীর মতো মশরা বেন, দুই সেক্রেটাঁর 
মহাদেব দেশাই ও প্যারেলাল এবং গাম্ধীজর ছেলে দেবদাস। 

সবাই মলে দোতলায় এলেন । সেখানে গাম্ধীজর ঘরের সামনে বারান্দা, 
“ঘরে তিনটে জানলা, একটা রোন্‌ উপত্যকা ও দাঁ দয মাদ-র দিকে, অন্য দুটো 
লেমসাঁ হুদ ও ভিলা-অলগার দিকে। দু একটা কথার পরই গাম্ধপর সঙ্গে সবাই 
বসে পড়লেন মেঝের উপরে বাবু হয়ে, রলাঁ আর তাঁর বোন রইলেন চেয়ারে। 
"ঘরের আলো 'নভিয়ে দেওয়া হলো 1 সম্ধ্যে সাতটার প্রার্থনা হলো । প্রার্থনায় 
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পর পর তিনটি গান হলো, প্রথম দুটি গাঞ্ধীজর হিন্দ অনুবাদ করা গীতার 
শ্লোক, শেষেরটি “Grantor বিষয়ক” একটি ভজন [ নিঃসন্দেহে, রঘুপাঁতি রাঘব 
রাজা রাম ]। তারপর নীরবতা । গাম্ধীজ নিচু গলায় আলো অবালাতে- 
নির্দেশ দিলেন । কথাবার্তা শুরু হলো । প্রার্থনায় এই গানগুলোর প্রভাব 
সম্পর্কে রলাঁর মন্তব্য 'প্রভাবটা ছাপ ফেলার মতো হতে পারে ; কিন্তু গান- 
গুলোর স্বাদ নিতে নিতে নিজেকে কেমন পর পর মনে হলো ; হিন্দুই হোক ক 
POTS হোক, এই সব ভান্তমূলক আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা-গীত আমার জন্যে নয়।' 
এরা আমার নিঃসঙ্গবোধটা বাঁড়য়ে দেয় ।৮ 

পরাদন আবার দেখা হবে বলে রলাঁ গান্ধীকে খাবার অবসর দিয়ে এলেন F 
গাম্ধীজ খেলেন গোটা চাল্লশ খেজুর কাঁচা সব্জি আর ছাগলের দুধ । গাম্ধীজ 
বললেন, তান বাগান পোঁরয়ে ভিলা-অলগায় সকালে যারেন। অন্যরা রলাঁ এবং 
তাঁর বোনের সঙ্গে খেলেন । তাঁরাও 'নরামষাশণ কিন্তু কম গোঁড়া ঃ ডিম নয়, 
পাঁনরও নয়, শুধু রান্না করা সাঁব্জ আর ম্যাকারান। এ দিকে আঁশ্রান্ত টোলফোন 
বেজেই চলেছে, সেসব সামলাচ্ছেন মাঁরয়া পাভ্লোভনা, তখনো রলাঁর সঙ্গে 
তাঁর বিয়ে হয়ান। 

পরাঁদন সোমবার এবং গান্ধীর ‘মৌন দিবস | তান কথা বলেন না।' 
অন্যের যা তাঁকে শোনানোর ইচ্ছে এটাই হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট সময়। উত্তর দেন না, 
চুপ করে থাকেন। কিন্তু লিখে উত্তর গদতে আপাত্ত নেই। কাঁটায় কাঁটায় Tola 
ভিলা-অলগার দরজায় হাজির । আট ঘণ্টা যে ঘুমিয়েছেন তা ব্যাতক্রমই বলতে 
হবে। টুকরো টুকরো হাসর আভাস Ma Pate ভেঙে উপরে উঠে এলেন। 
তাকে বসানো হলো রলাঁর টোবলের পাশে বড় একটা ইজিচেয়ারে, টৌবলে কনুই: 
রেখে রলাঁ ঘুরে বসলেন তাঁর'দকে | সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি খাঁলিপা দ্‌টো স্যান্ডেল 
থেকে বার করে গুটিয়ে নিয়ে বসলেন চাদর ঢাকা দয়ে। তাঁর চশমাটা বড়ো, 
কাচ দুটে অধণচন্দ্রাকীতি করে কাটা, একই সঙ্গে কাছের ও দূরের Taian দেখার" 
জন্যে। রলাঁ গান্ধীজর দৈঁহক বর্ণনা বোন ও শ্রীমতাঁ প্রভার মুখ থেকে 
শুনোছিলেন, এবার তান নিজের চোখে দেখা বর্ণ নাট {লিখেছেন এই রকম £ 

( গান্ধীর ) রোদেপোড়া গায়ের রং কালোর চেয়ে বরং বোঁশ তামাটে t 

মাথায় খুঁলর পার্্বরেখা সামনের দিকে ATAT, এবং এই ভাবটা আরও 

বেড়েছে সামনের দাঁতগুলো না-থাকায়, তাতে মুখটা ছসুচালো দেখাচ্ছে 

ইপ্দুরের মতো, নিচের ঠোঁটটা বেশ পর, সামনে বাড়ানো, আর উপরের 
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ঠোঁট আধপাকা খোঁচাখোঁচা গোঁফে ঢাকা | নাকটা খাড়া, একটু ভেতরে- 

বসা, ডগাটা ভোঁতা, নাকের ফুটো দুটো বড়ো। কান দুটো 
খাড়াখাড়া। কপালটা চওড়া ও সুগঠিত; কথা বলার সময় glow 

হয়; কিন্তু গাল দুটো ও মুখের বাঁক অংশ বেশ সুগঠিত, আমাদের 
ইউরোপীয়দের মতো কুণ্চনরেখা নেই। প্রথম দর্শনে তাঁকে পলকা বলে 

মনে হয় £ কিন্তু মানুর্যাট বেশ শম্ত। লম্বা রোগা দুই হাতে চাদরের 
উপরটা চেপে আছেন । হাত দুটো একেবারে হাড়-শিরা-উপাঁশরা বার- 
করা, পেশীগুলো ঠেলে-আসা, ফোলা-ফোলা। হাত দুটো আবরত 
নাঁড়য়ে চলা (অনুমান করা যায়, চাদরের Tate পা-দুটোও তাই) 
এতো শান্ত (কিন্তু জীবন্ত) এবং সব সময় আত্মকর্তৃত্বময় মানুষাঁটর 

ল্লায়ুসংবেদনতা প্রকাশ করে দচ্ছে। 

রলাঁর পাশে তাঁর দোভাষী বোন, দুজনের পায়ের নীচে কার্পেটের উপরে 
আরা বেন, গাম্ধ্জর দুই সেক্কেটার নোট নেবার জন্যে । এক তরফা রলাঁ 
বলে চললেন । মৌন গান্ধী শুনে গেলেন । রলাঁ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করলেন, 
ইউরোপের, বিশেষ করে ফ্রান্সের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। সংক্ষেপে 
GALA IS করলেন ১৯০০-১৯১৪-র পর্ব, যাতে বোঝানো সম্ভব হয় যুদ্ধের আগে 
ও পরে, তথাকাঁথত (রাজনৈতিক ) বাস্তববাদ* ও আদর্শবাদগদের কাছ থেকে কপ 
tes ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রেমাস* ও উইলসনের চরম দ্বৈত পরাজয় কীসের 
প্রতীক । এখান থেকেই এসেছে পরবত বংশধরদের Tew বিরুপত্য। রাজনশীতির 
'গোপন-করা আসল মুখটা তান চিনিয়ে দিলেন, যুদ্ধের মাঝামাঁঝ সময় থেকেই 
যার সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগতে শুরু করেছিল ঃ অর্থশীন্ত, বড় বড় ফাটকা- 
-বাজও িক্পকর্ণধার (জাহারফ, ডেটোরিৎ ), আতস্ত্জাতক অছি-ব্যস্থা ও যৌথ- 
কারবার এবং মতামতের ব্যাপারে কেনা-সৎবাদপন্রগুলোর মাধ্যমে, 1দনের পর দিন 
রাষ্ট্রগুলোর উপরে মুঠো-শন্তকরা তাদের একাধপত্য। তাদের কিছু কিছু 
দষ্টাম্তও 'দিলেন। যে দুষ্ট ক্ষত পশ্চিম ও আমোরকাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যে 
দুষ্ট ক্ষত বাঁক জগৎকে খাবার জন্যে লক্ষ্য স্থির করেছে, আজ কোন প্রাতিরোধ 
তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে? তার কথাও তান বিচার করে দেখালেন। 
ধনজেদের বাঁচাবার কোনো উপায় গণতন্তগুলোর নেই ; অর্থশন্তি তাদের ots 
মজ্জায় দুনাতগ্রস্ত করেছে, দিনে নিয়েছে, tee করেছে, নিবধর্ব করেছে। 
-ফ্যাঁসবাদগলোও এই অর্থশীল্তর খেলনা মাত্র । কোন প্রাতরোধ? 'ঞ্স্টান না 
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গান্ধীবাদী ? চোরদের স্বার্থ হচ্ছে নিজেদের মধ্যে অন্য কারুর মাথায় হাত বলয়ে 
নিজের কাজ niga নেওয়া । বাঁক জগতে শোষণের 'বরুদ্ধে জাগাতে হবে 
জনগণকে । অন্য জাতির মূল্যে পাশ্চম ও ইউরোপের শান্তি বজায় থাকুক, এতেই 
স্বার্থপরদের উৎসাহ । সাত্যকারের কার্যকর একমাত্র প্রাতরোধ হবে কারখানা- 
গুলোর, অস্তাগারগুলোর, সর্বহারা শ্রামক শ্রেণীর প্রতিরোধ । এই অক্টোপাস, . 
এই নামগোম্রহণন অর্থশান্তর প্রতিরোধে সে-ই একমান্ত্ অগ্রনায়ক। লক্ষ্য পারহ্কার £ 
বজয়-সাধারণ মানুষের, খেটে-খাওয়া মানুষের । সেইটেই একমান্ন ন্যায়সঙ্গত 
ও প্রয়োজনীয় বিধান। কোন প্যাক এসে পোঁছুনো যাবে? AA না 
আঁহৎসায় ? সেটাই শ্রেষ্ঠ পন্হা, যা দিয়ে লাভ হবে ন্যায়সঙ্গত বিধান । আহৎসা; 
কি এতে সমর্থ হবে? হবে, যাঁদ তাকে প্রয়োগ করা যায় বিনা আপসে চরম. 
অর্থে, ভারতে তান যার ates fee ভারতের মানাঁসকতা, তার পাঁরবেশ 
ইউরোপ থেকে গুণগতভাবে পৃথক। ইউরোপের মন ব্যবহারক। পাঁশমের 
মন স্বক্পদৃক্টি, স্বস্পমেয়াদী । প্রগাঁত বলতে কোনো দুরবতাঁ কালকে বোঝে 
না, বোঝে আগামীকালকে। আগামশকালের বিজয়ের জন্যে তার দরকার উপযুন্ত 
দূত কৌশল । এ একটা ‘ডুয়েল’, আঘাত আটকাতে হবে, এাঁগয়ে গয়ে আঘাত 
করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রলাঁ তাঁর সঙ্গে আলাপচাঁরতে লালা লাজপত রায়ের 
Visita উল্লেখ করোঁছলেন। লাজপত রায় বলোছলেন £ “আম ভারতে ARNA 
প্রবন্তা, কারণ আম নিশ্চিত যে তার মধ্যে দিয়েই আমাদের জয় হবে। কিন্তু 
ইউরোপে আম একে প্রয়োগ করবো না|” রলাঁর প্রশ্ন এ সম্পর্কে গান্ধী কাঁ 
ভাবেন? 

এরপর রলাঁ গাম্ধীজির পক্ষে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নাট উত্থাপন করলেন 3 সেটি - 
সোভিয়েত রাশিয়াকে নৌতিক ও কার্যকর সমর্থনের প্রশ্ন । ১৯১৭-তে সর্বহারা 
শ্রমিকেরা অকথ্য যল্্ণার মধ্যে থেকে এক নতুন জগতের পত্তন করেছে, সে-জগৎ 
ভীষণভাবে সশল্র এই অস্মসচ্জা তার প্রয়োজন, পশ্চিমের বৃহৎ পাঁচটি শান্ত 
তা তাকে করতে বাধ্য করেছে৷ পশ্চিমের শান্তগুলো এবং সোভিয়েত রাশিয়ার 
সংঘর্ষে কী হাত গুটিয়ে থাকতে বলা হবে? (রলাঁর নিজের মত, তাহলে 
সোভিয়েত রাশিয়ার CMA জগতের মানুষের আশাই ধ্বংস হবে।) নাক 
ধমণ্ঘট ইত্যাঁদ দিয়ে ASIA ঘটানো হবে সোঁভয়েতের সমর্থনে? গাম্ধীজ কি 
বলবেন, AMSA সর্বহারা আত্মত্যাগ করবে? কিন্তু কীসের জন্যে? এক 
দয়াময় ঈশ্বরের প্রাত বিশ্বাসের জন্যে? সে বিশ্বাস তাদের নেই। তার বিশ্বাস 
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এক আদর্শে? সামাজিক সুবিচারের এক দিব্য আদর্শে । সেটা একেবারেই তুচ্ছ 
নয়। তাকে জড়বাদশ বলে কেউ কুৎসা করলে Fat তার প্রাতবাদ করবেন । এ 
সবচেয়ে বীরস্থমন্ডিত আত্মত্যাগের উৎস । fre এই আত্মত্যাগ চাঁরন্রগতভাবে. 
CMA সঙ্গে সম্পাকত নয়। প্রশ্নটা উঠেছে ব্যবহারিক কর্মনশীতর সমস্যা 
থেকেঃ কর্মনীীতকে হতে হবে সবচেয়ে ফলপ্রদ ও সবচেয়ে ত্বারত। ait 
মানুষের বা অন্য কোনো কিছুর বাধা মাঝখানে দাঁড়ায়, তবে তাদের গঠাড়য়ে দিতে 
হবে"-দয়াও দেখানো হবে না, GMS দেখানো হবে না। এটাই সোভিয়েত 
ন্যায়াবচারের নৈতিক 'নালপ্ততা (10093511156 morale)| এ কখনো 
নীতিগতভাবে একটা প্রতিশোধস্পৃহা নয়। জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যান্তকে, 
+ এচূর্ণ করে। লোননের মতো মানুষের কোনো ব্যান্তগত ঘৃণা ছিল না। এবং. 
ছিল মানবতার মঙ্গলের জন্যে প্রচণ্ড আবেগ ।-আঁহৎসার মতবাদ অনুসারে এই, 
কৌশলের বিরোধিতা করাটা দি, শুধুমাত্র একটা আদর্শের {বিরোধিতা করা নয়, 
সেই আদর্শের ফলের মুল্যেরই বিরোধতা হবে না? 

প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে রলাঁ বলে গেছেন, গান্ধীজ মনোযোগ দিয়ে শুনে 
গেলেন। রলাঁর কথা তাঁর বোন তর্জমা করাছলেন, তাই মুখ্যত গান্ধাজ তাঁর 
নাড়ীছলেন সম্মাঁত জানিয়ে, যেমন যখন রাশিয়ার যে-মানুষেরা মানবতার মঙ্গলের 
জন্যে আত্মত্যাগ করে তাদের তথাকাঁথত “জড়বাদ” সমর্থন করে রলাঁ পাশ্চমের' 
ছদ্ম-আদর্শবাদণদের নিন্দা করছিলেন,_সেই সময়ে | 

রলাঁর বন্তব্য শেষ হলে, গান্ধীক্জি চিরকুটে লিখে জানালেন $ তান ভাববেন, 
এবং আগামীকাল উত্তর দেবেন। ফরাসী 'সান্ডক্যালিস্ট-কামউীনস্টদের এবং 
মনাৎ গোষ্ঠীর তরফে যে প্রশ্নগুলো পাঠানো হয়োছল সেগুলো রলাঁ গাম্ধণীজকে 
দদলেন। গাম্ধীজ জানালেন সেগুলোরও কাল উত্তর দেবেন। রলাঁ খন 
বললেন ভিলন্যভ থেকে তাঁর ইতালি যাবার প্রসঙ্গাট নিয়ে অন্য দন আলোচনা 
করা ana, তান কিন্তু চিরকুটে জানালেন £ সম্ভব হলে, তান এখন শুনতে 
প্রচ্ছৃত। সে প্রসঙ্গে শুরুর আগে পাঁচ মিনিটের বিরতি ঘটানো হলো । সেই 
অবসরে গান্ধী জি খেলেন aia রস দেওয়া একবাঁটি গরম জল এবং রলাঁ 
এক কাপ WHAT ৷ 

ভারত ছাড়ার আগেই sre tier ইতালি সফরের আমল্তণ গ্রহণ করে সেটিও তাঁর 
সফরসূটির FUSS করৌছলেন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রলাঁ তাঁকে ফ্যাঁসস্ট 
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ইতালির সম্পর্কে বললেন, পাঁচ বছর আগে যেমন করে, একই তথ্য দিয়ে 
- রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফ্যাসস্ট ইতালির স্বরূপ উদঘাটন 
করোঁছলেন। তান চাঁছাছোলা ভাষায় বললেন, স্কাপরি মাধ্যমে রোমের 
ইনস্তিতুতো কুলতুরা"র সভাপাঁত জোঁস্তলে-র যে আমন্মণ ‘তান পেয়েছেন, তা 
" মুসোলিনিরই আমন্মরণ । এটাই তাঁর কায়দা, এইভাবেই রবীন্দ্রনাথকে কুক্ষিগত 
করার চেষ্টা হয়োছল। সেই সঙ্গে বললেন, গান্ধীজি যাঁদ সেখানে যান, তাঁর 
উপস্থিতি ফ্যাসিবাদের হাতে fete হাজার হাজার মানুষের কাছে পণড়াদায়ক 
হবে। "তান যা বলবেন ফ্যাসস্টরা তা তাদের কাজে লাগাবেই। যেমনটি 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লাগয়েছিল। গান্ধাঁজি লিখে জানালেন 3 পরাদন তাঁর 
"মতামত জানাবেন। সৌঁদনের আলোচনার ইতি হলো বেলা ব্যরোটার পর। 
corey Hag ভিলা-লিঅনেৎ-এ যাবার মুখে ফটোগ্রাফারদের খপৃপরে পড়লেন। 

এ'দের আলোচনায় সময় আচমকা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়োছলেন মস মুরিয়েল 
লিস্টার, গাম্ধীজ লন্ডনে যাঁর আঁতাঁথ হয়েছিলেন ; তাঁর পেছনে পেছনে ঢুকে 
পড়েছিল হাভাম্স নামে এক aba, ইৎরেজ প্ঁলশ কর্মচারি, অন্য এক 
সহকমীঁর সঙ্গে, যার উপরে ভার ছিল জাহাজ না-ওঠা AS গাম্ধীজির তদারক 
-করার। কিন্তু এসময়ে তাঁর ঘরে ঢোকাটা ছিল কতব্যকর্মের বাঁহভত। আসলে 
ইৎরেজ পুলিশের নজর ছিল আলোচনার বষয়যস্তুর উপর । বিরাটবপু ইভান্স 
বাইরেই এদম* প্রভাকে জিজ্ঞাসা করোছল, কী নিয়ে আলোচনা চলছে । সরল 
মানুষ "প্রভা উত্তরে বলোছলেন, আলোচনা হচ্ছে রাশিয়া নিয়ে রলার সন্দেহ. 
সেইজন্যেই পদ্মবনে TG হস্তীর প্রবেশ £ তার ফল হবে, পরাঁদনই {বরোধা 
সতবাদপন্ত লিখবে £ গান্ধীকে “বলশোভক” get আমল্পণ করে এনেছেন বীর 
সূইসদের মস্কোর কাঁমউনিজমের হাতে ভালো করে ভুলে দেবার জন্যে নরস্ম 
করার উপদেশ 'দিতে। 

সোমবার খুব TAD, সেই বিকেলের মাঝামাঝি পযন্ত । আর সেই মুহূর্তে 
area tier বোঁরয়ে পড়লেন ভিলার বাইরে । মীরা বেন পেছনে ছুটলেন। TE 
তাঁর সঙ্গে হে'টে পারা যায় না, তিনি খুব জোরে হাঁটেন। ভলন্যভ ঘুরে 
দেখলেন ছোটো সেতুটা পর্যন্ত, যেখানে রাস্তাটা আলাদা হয়ে লেমাঁ হদের পার 
দিয়ে গেছে নলখাগড়ার বনের মধ্যে দিয়ে। এখানে ওখানে ফটোগ্রাফাররা তাক 
করছে, লোকে বলাবাল করছে ঃ “লোকটা কাঁ কুচ্ছত |” “একদল লোক আছে 
যারা নিজেদের দেখাতে ভালোবাসে” Bente! সুইস ও ইংরেজ প্ালশ দূরে 


.এমে-জুলাই ১৯৯৫ রমণ্যা রলাঁর আত মহাত্মা গান্ধী, ৬ 


, ঘুরে তাঁকে অনুসরণ করছে। টেলিফোন থামছেই না। -লোজানের কাছে তার 
স্বার্থকে RARA দেওয়া হয়েছে বলে জোনভা আঁভযোগ করেছে। সেও গান্ধীজির 
. ভাগ চায়। আঁনচ্ছাসত্বেও ‘প্রভা wet হয়েছেন। fp গতাঁন ভাত, তাঁর 
"ভয় বিরূপ জনতার | কিন্তু তাতেই গ্াম্ধীজর আগ্রহ | 
মঙ্গলবার রাত আটটা থেকে সাড়ে নটা প্যস্তআবার MEANA সঙ্গেআলোচনা 
হলো। প্রথমেই আলোচনা ইতালি যাবার প্রশ্নাট নিয়ে। গাম্ধীজ বললেন £ 
Tart করেছেন স্কার্পা, লোকটি বিদপ্ধ, ভারতীয়দের জানেন । ভারতের উপরে 
' -কাজ করেছেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ale তাঁর সহানুভূতির জন্যে 
‘তাঁর সুনাম আছে। গান্ধী স্কার্পার সর্বশেষ চিঠি দেখালেন । "তান ইতালি : 
. “যাবেন, মুস্মোলাঁনকে দেখার ইচ্ছে আছে, পোপকেও দেখতে চান, তান 
-শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন । চিঠিতে স্কার্পা লিখেছেন, তাঁকে জাহাজে তোলার 
‘ “জন্যে লয়েড কোম্পানি সোঁদনের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাহাজ ছাড়া বন্ধ রাখবে, যাতে 
পন্রন্দীস যেতে পারেন ইতালির সীমান্ত থেকে তাঁর জন্যে দুটো প্রথম শ্রেণীর 
' কামরা দেবেন। কিন্তু র্তান কোনো অনুগ্রহ নিতে চান না। স্কার্পা বলেছেন, 
“এ সফর বেসরকারি, ব্যান্তগত feet) কিন্তু তা যে শুধু কথার কথা তা 
“Tela জানেন। পেছনে আছেন ইতাল সরকার, স্কার্পাঁ তার HA মান্র। মলানে 
- ও রোমে অনেকে তাঁকে দেখতে চান। ক্কার্পা চাইছেন ৯ থেকে ১৩ তাঁরখ PRS 
ইতালিতে থাকেন। গাদ্ধীজি চাইছেন এখানে বোশ Ta থেকে ইতালর জন্যে 
শুধু একটি দিন হাতে রাখবেন। ইতালি-ব্যাত্কের ডিরেক্টরের at শ্রীমতী 
তোয়েপৃলিজ চাইছেন তাঁর বাড়তে ately হন। জোন্তলে-ইনসতিতুতো fy 
- কুলডুরা” রোমে এক সত্বর্ধনার আয়োজন করেছে। কাউস্টেস কার্নেভালি তাঁর 
আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ জানয়েছেন। রোমে তান একাঁদন থাকতে চান, 
কোনো প্রকাশ্য সভায় যাবার ইচ্ছে নেই। পোপ দেখা করতে গেলে যাবেন। 
তাঁর মনে হয় না যে মুসোঁলান দেখা করতে চাইবেন। যাঁদ চান, তান fear 
করবেন না। কিন্তু গোপনে নয় | 
তথম রলাঁ আবার ইতালির ভয়ংকর ও জাটল পাঁরাস্থাত ব্যাখ্যা করলেন। . 
' -কী করে ফাঁমীককে দিয়ে রবান্দ্নাথকে ফাঁদে ফেলা হয়োঁছল। তোয়েপালজ ও 
স্তাঁর মেয়ে মুসোলানির স্তাবক। বুদ্ধ ও খ্রিস্টের সঙ্গে মুসোলানকে তুলনা 
“করায় রলাঁ তাঁর মেয়েকে কড়া ধমক দিয়েছেন।-.ক্লোচের-ছার জৌন্তিলে বড় 
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দার্শীনক হলেও মুসোঁলানর সেবাদাস, ঁতাঁনই সরকার শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানে, 
ফ্যাঁসস্ট শপথবাক্য বাধ্যতামূলক করেছেন। রলাঁ বললেন $ এ 
আপনার নিজের বিপদ নয় মঃ গান্ধী-সে প্রশ্নই নয়। আপাঁন যা-- 
fread প্রাতিভূ, বিপদ তার দিক থেকে । হাজার হাজার অত্যাচারিত, 
নীরবতায় পর্যবাঁসত ইতালীয়ের কাছে আপাঁন ধার প্রাতভ্‌, তার কথা 
যেন ভাবেন ; যে শাসন তাদের fora মারছে তাঁর প্রতি আপনার আপাত-- , 
সম্মতির পাঁরণামে তাদের মনোবল ভাঙবে, তার ভয় যেন রাখেন: *- 
আপনাকে পুরোপুরি ধারণা দিতে হবে যে, অত্যাচারী শাসন-ব্যবস্থার 
সঙ্গে আপনার কোনোই যোগাযোগ নেই । 
গান্ধীজ যখন স্কাপরি আমন্্রণ গ্রহণে দড়সংকলপ, তখন রলাঁ তাঁকে 
বললেন £ সেখানে গিয়ে ইনস:তিতুতো'-র ager আগে শর্ত.করিয়ে নেবেন. 
faced খুশ মতো বলার, বিদেশ সাৎবাঁদকদের Goeie দাবি করবেন। gett 
বললেন, তাঁকে খুঁশমতো বলতে বাধা দেওয়া হবে মা, তাঁর কথা হয় চেপে দেওয়া 
হবে, কিংবা fags করা হবে। তার উত্তরে গাম্ধ্শীজ বললেন, "তান প্রীতি : 
অক্ষর ‘ইয়ং ইশ্ডিয়াঁতে ছাপবেন। ইৎল্যাপ্ড-ফ্রান্সেও তাঁর বন্তব্য বকৃত করা 
হয়েছে। রূলাঁ বললেন £ কিন্তু ইথল্যাশ্ডে ফ্রান্সে এই কৃত করার জন্যে a 
হয়েছে, তা গেছে তাঁর বিরুদ্ধে । তার বদলে ইতালিতে যা *হাতে পারে, তা 
যাবে ইতাজধয়দের বিরুদ্ধে । লোকে বলবে, মহাত্মা আছেন 'নিপীড়নকারীদের 
সঙ্গে নিপশীড়তদের বিরুদ্ধে ।_তাছাড়া অন্য বিপদ, তান বলবেন ইৎরেজিতে, 
ইতাল'য়তে Gast হবে । কে দেখবে? অর্থ পালটে দিতে পারে শর্টহ্যাণ্ডে 
face Tats বলার দরকার হবে। কিন্তু গাম্ধীজি তাতেও রাজী নন। তান 
উত্তরে বললেন, “aie মনে কাঁর বলাটা আমার কর্তব্য, নিজেকে ভগবানের হাতে 
স'পে দিয়ে আম বলবো |” 
gat আরও aie দেখালেন, Petia সবই খণ্ডন করলেন। ইতালি যেতে 
fata বদ্ধপারকর। তবে তান রোমে তাঁর কর্মসূচি কী হতে পারে সে সম্পর্কে 
রলাঁর মতামত জানতে চাইলেন। রলাঁ বললেন, তানি যেন জানোত্ত বয়াংকোর 
সঙ্গে দেখা করেন | তাদের নির্বাচিত কারুর MIGA যেন গ্রহণ না করেন | রাজকীয় 
বাহিনশর জেনারেল, মারস রলাঁর বন্ধু, তাঁর উপরে মুসোলানর কর্তৃত্ব 
থাটে না, তাঁন-নর্ভঠরষোগ্য, মনেপ্রাণে মুসোলানাবরোধন । গান্ধীজ রাজী 
হলে তাঁর আ'তথ্যের জন্যে রলাঁ তার করতে পারেন৷ গান্ধী রাজা -হলেন। 
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অবশেষে গান্ধী ইতালি সফর AES আলোচনায় ছেদ টানতে চেয়ে অন্য 
আলোচনা করতে বললেন। | | an 

'রলাঁ বললেন £ গতকাল তিনি একাই বলে গেছেন, আজ ayia তাঁর 
মতামত A গান্ধীজ বলতে লাগলেন £ রলাঁর গতকালের কথা শুনতে 
শুনতে "তান তাঁর প্রচণ্ড মানাসক যন্ত্রণা এবং তাঁর Pree পেপছুতে বিপুল 
পারশ্রমাট বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তান যে Pearce পেশছেছেন তা ইতিহাস, 
থেকে পানানি। তাঁর মানাঁসক গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা আঁত সামান্যই । তাঁর, 
পদ্ধাতি আভিজ্ঞতা-ীভীত্তক। তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তের fete তাঁর ব্যান্তগত আঁভঙ্ঞতা |. 
এতে যে বিপদের aise আছে তাও তান স্বীকার করেন । এমন কিছু কিছু 
পাগল আছে বারা কছু বিশেষ জানশে বিশ্বাস করে, তা থেকে তাদের ছাড়ানো 
অসম্ভব, সেগুলোই তাদের আভিজ্ঞতা। এমন ধরনের পাগলের আভজ্ঞত। এবং 
তাঁর আঁভজ্ঞতার মধ্যেকার সাঁমারেখাটা আঁত সংকীর্ণ । প্রাচীন খাঁষরা 
স্বতঃলব্ধ বোধের উপরে fete করে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে গেছেন । সবাই 
বিশ্বাস করে সেগুলো ঠিক, এবং সেসব আভজ্ঞতা ইতিহাসে পরীক্ষিত হয়েছে ॥ 
feta নিজেকে tare দেন এই বলে যে, সেসবের চেয়ে তাঁর আভজ্ঞতা কম, 
ভিত্তিহীন নয়। > | 

গতকাল রলাঁর কথা শুনতে শুনতে নিজে নিজেই ভাবাছলেন ঃ কোন পথ 
নেওয়া হবে? রলাঁ যে সমস্যার কথা তুলে ধরোছিলেন, সেগুলো ভয়ংকর I 
CHAT যখন ভারতে ফলপ্রদ কাজ করছে বা করবে, এমন হতে পারে ইউরোপে 
তা বন্ধ্যা হবে। কিন্তু তা তাঁকে বিরত করে না। তাঁর বিশ্বাস, Giger এক 
warts প্রয়োগ । কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, তান ইউরোপকে এই 
বাণী দিতে পারেন। গতকালের আলোচনা অনুসারে, বিপা্তগুলো বোঝার 
পর, তাঁর এই ধারণাই অটুট হয়েছে যে, একমাত্র আঁহংসাই ইউরোপকে বাঁচাতে 
পারে, নইলে তার সমূহ সর্বনাশ | 

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর আভিমত এই cre রাশিয়ায় যা কিছু ঘটছে 
তা তাঁর কাছে একটা ধাঁধাঁ । তার চরম সাফল্য সম্পকে তাঁর গপর আশ্বাস - 
আছে । তাঁর কাছে মনে হয়েছে, এ আঁহৎসার ATE একটা OTH | মনে হচ্ছে, 
সে সফল হচ্ছে, কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে হিৎসার বলপ্রয়োগ । এই 
সংকীর্ণ পথে সমাজকে ধরে রাখার পক্ষে তা কতাঁদন কার্যকর হবে তা তাঁর জানা 
নেই। যে সব ক্ষেত্রে ভারতীয়রা রাশয়ার প্রভাবে পড়ছে, তারা চরম অসাহফতার, 
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পথে চলে যাচ্ছে। রাশিয়ার পক্ষ নিম্নে যাঁরা কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে লর্ড 
'লোথিয়ান এবং বানি শ'র সঙ্গেও তান কথা বলেছেন। বলপ্রয়োগে সমাজকে 
ইচ্ছে মতো রূপ দিতে পারবে ক না সে সম্পর্কে লোথিয়ান নিশ্চিত নন, বানডিশি 
উৎসাহ য়ে লিখেছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথাবাতয়ি ততো উৎসাহ 'তাঁন 
দেখেন নি; তবে এ নিয়ে তাঁর বেশ কথা হয়ান, ভারত সম্পকে তান আঁত 
উৎসাহণ ছিলেন বলে ভারত নিয়েই বৌশ কথা হযয়োছল। ইউরোপে 'তান যা 
দেখেছেন, তা থেকে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইউরোপ আঁহৎসাকে এড়াতে পারে 
না। এবং তার জন্যে বিরাট সংগঠনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু একটিমান্র 
aaa, fala হবেন বিশ্বাসের, আহৎসার মূর্তিমান প্রকাশ । যতাঁদন না 
‘তান আবিৰ্ভুত হন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, আশা করতে হবে, পরিবেশ 
সৃষ্টি করতে হবে। 

রল উত্তরে বললেন £ একজন নেতাকে নিয়ে অহিংসা যাঁদ একটা বিশাল 
feka উপরে সংগঠিত হয়, তাহলে সময়ে তা জয়ী হতে পারে। কিন্তু 
ইউরোপের কাছে সকলের আগে হচ্ছে সময়ের AAL এখনি যাঁদ ব্যবস্থা না 
নেওয়া হয় তো বিশ বছরের মধ্যে সব ফসকে যাবে | 

গান্ধী বললেন ঃ যাঁদ ভারত সফল হয় তাহলে সব সহজ হয়ে যাবে। তাঁর 
{বিশ্বাস তার জন্যে বিশ বছর লাগবে না। যাঁদ ভারত সাঁত্যকারের স্বাধীনতা 
পেতে পারে, তাহলে জগৎ তার প্রমাণ পাবে এবং তাঁর বিন্বাস সমস্ত ইউরোপীয়রা 
দেখবে যে, এটা সহজ । যা দরকার তা করতে ইংলণ্ড বাধ্য হবে। কিন্তু 
ভারতে যাঁদ FT আত্মপ্রকাশ করে, অথবা 'ন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, 
এবং তা সবাঁকছুকে 'বশঞ্খলায় ঠেলে দেয়, তাঁর বিশ্বাসই তাঁর সাজ্জনা হয়ে 
থাকবে ।_হতে পারে যে 1তাঁন ভুল করছেন, কল্তু তান তাঁর বিশ্বাস হারাবেন ar 
এবং যে_সামান্য সংখ্যক তাঁর প্রীত অনুগত, তাদের শুদ্ধিকরণের ব্রত নেবেন। 
তান শ্বাস করেন, ইউরোপ যুদ্ধে নামতে সমর্থ হবে, যখন প্রয়োজন ঘটবে । 
গৃকন্তু ইউরোপকে কোনো ধারণা দেবার মতো তাঁর কিছুই নেই। ইউরোপের 
পারাস্থাত বড়ই জটপাকানো”” 

gat এবারে গুরুতর প্রশ্নাট তুললেন। তান বললেন £ ভারতীয় না-গ্রহণ 
( Non-Acceptance ) নীতির দিকে দকে ছাড়িয়ে পড়ার RORA সম্ভাবনা 
সম্পর্কে fein নিশ্চিত । আঁধকন্তু ইউরোপেরও বহ কালের সংঘবদ্ধ আঁহংসার 
আঁভজ্ততা আছে। eg ইউরোপ ও এশিয়ার নিপীড়িত শ্রেণীর কাছে মুত্তির 


'মে-জুলাই ১৯১৯১৫  রমণ্যা রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ৬৯. 


বাপ দিয়ে যেতে, তাদের সংঘবদ্ধ হতে দেখলে fe তিরস্কার করা সম্ভব £ 
ইউরোপ, আমোঁরকা বা জাপান ATH রাশিয়াকে আক্রমণ করতে আসে, আজ ক 
বলতে পারা বাবে, সে প্রাতরোধ করবে না? বরং এটাই কি ভালো হবে না, 
রাশিয়াকে বাঁচানোর জন্যে ইউরোপীয় সর্বহারাদের না-গ্রহণ নশীত প্রয়োগ 
করার? ইউরোপে আজ সামাজিক প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে । we এবং. 
সর্বহারা শ্রেণীর 'বিরুষ্ধতা আন্তঙ্গাতক হয়ে, উঠেছে 1 আজ দুটি আস্তল্জাতকতা £ 
একটি অপরাটর বিরুষ্ধবাদশি। 

উত্তরে গাম্ধশীক্জ যা বললেন, রলাঁর মনে হলো, জের আঁভজ্ঞতা foles 
নয় বলে তা খুবই ভাসাভাসা। গান্ধীজ বললেন £ ইংল্যান্ডে বেকার ABT 
লক্ষ । মালিকের সঙ্গে তন কথা বলেছেন, মজৃরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ভালো। মজুরদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাদের বলেছেন, প্রতিকার ধনতন্মের 
বিরদ্ধে লড়াই নয়, লড়াই নিজেদের বিরুদ্ধেই। fete বলেছেনঃ নিজেরাই 
নিজেদের সাহায্য করো, কুটির PE হাত দাও । তার উত্তরে gat বললেন :. 
ইংল্যাশ্ডের অনেক সবধা। কিন্তু অন্যত্র অবস্থা পৃথক। | 

রলাঁ অন্য একটি প্রশ্ন তুললেন £ ইউরোপ-আমোঁরকায় আর একাঁট বিপদ 
হচ্ছে, তার মধ্যশ্রেণী, যে শ্রেণী বেচে থাকে নীচু তলার পীঁড়তদের মূল্যে । 
মহাযুদ্ধের পর ফরাসণদের বলা হয়োছল $ “এবার কাঁড় গুনবে জামি” এখন, 
পাশ্চমের জাতিগৃুলোর কাছে বলা হচ্ছে £ “কাঁড় acs পাঁথবী, এীঁশয়া_ 
আফ্রিকা।” আগ্রামী যুদ্ধের জন্যে অশ্বেতকায়দের সৈন্যবাহিনী তৈরি হচ্ছে 
এ হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের সুবধাভোগণ জাতিতে ফিরে যাওয়া, যারা তাদের 
সমস্ত বোঝা চাঁপয়ে Tecate শঙ্খালত জাতিগুলোর ঘাড়ে। প্রকৃতপক্ষে 
ফ্রান্সের লোকেরা এখনো জগতের দুদ“শার উপরে ভিত্তি-করা আরাম উপভোগ 
করছে, এই অবস্থায় তাদের অনেক মুনাফা ; তারা চায় না ষে বলপ্রয়োগের 
ব্যবস্থাটা TEES পড়ে। l 

গাম্ধীজ উত্তর দিলেন £ যারা শোষিত তাদের হাতে 'ক প্রাতকার নেই? 
তারা Siw শোষকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে? রলাঁ বললেন £ যাদের ধর্ম 
নেই-তাদের পক্ষে AARI মোটা মজুরির লোভে এক দেশের মজুর অন্য 
দেশের ভাইদের RZA ব্যবহারের অস্মকারখানায় কাজ করতে যাবে৷ একটা 
দারিদ্রের, নিরাশী্তর, ত্যাগের ধর্মবাণী চাই, যা সকলের কাছে সর্বপ্রথম 
প্রচার করতে হবে। প্রেমের এক ধর্মবাণী (un evangile d'amour ) + 


40 পরিচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 
কিন্তু দারিপ্র্য ও ত্যাগের বাণী বিজিত ও পণীড়তদের চেয়ে বিজেতা ও পীড়ন- 
কারাদের কাছে প্রচার করা বড়ই কঠিন। | 

THe একমত হলেন এবং এখানেই শেষ হল তাঁদের 'িখেরাখা 
আলোচনা | উঠে যাবার সময় মীরা বেন ও দেশাইয়ের হাতে রলাঁ তুলে দিলেন . 
মনাৎ-গোষ্ঠা বিপ্রবী সিন্ডিক্যালিস্টদের প্রশ্নাবল, অনুরোধ করলেন, তর্জমা 
করে সেগুলো যেন গাম্ধীজকে দেন। আলোচনার সময় জাপ্যনী ভাস্কর 
তাকাতা চুপচাপ বসে গ্ান্ধীজির মাটির মুত গড়াছলেন। 

* + * 

fam গান্ধীজ গেলেন লোজানে । "প্রভা ও সেরেজোল তিনটি সভার 
আয়োজন করেছেন | ডাঃ নাইহানস. ও ডাঃ পেরে তাঁদের গাঁড় দিতে চাইলে 
fein নিতে অস্বীকার করে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে চাপলেন। ভিড় এড়ানোর 
জন্যে তাঁকে লোজানের আগের স্টেশনে নামানো হলো, সেখান থেকে মোটরে 
সভাম্থলে | 

পর পর তিনটি সভা-৪ টায়, ৬ টায়, এবং ৭ কি ৮ টায়। ঘরে বসে রলাঁ 
Oty সভার-সেটা {ছিল প্রকাশ্য_রোডওয় বন্তুতা শুনলেন । গান্ধীর স্বর 
আশ্চর্য রকমের পাঁরচ্কার, শান্ত, অত স্পষ্ট উচ্চারণ এবং জোরালো, প্রভা সঙ্গে 
সঙ্গে ফরাসীতে CHT করে যাচ্ছেন। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া শোনা যাচ্ছে, 
Baris হাততালি পড়ছে । গান্ধীর শ্লেত্ষাত্মক উাঁন্ততে zing শব্দও শোনা 
গেল। 

প্রথম সভাটি ছিল ঘরোয়া, সেখানে গান্ধীজর ব্যান্তগত বন্ধুরা ছাড়াও 
উপাস্থত ছিলেন সেরেজোল এবহতাঁর ইনটারন্যাশনাল সাভিসেস-এর নেতারা ছাড়াও 
সুইটজারল্যাশ্ডের কনাঁসয়েন্শাস 'ডসেপ্টারদের একজন নেতা । এই সভাট 
হয়োছল খুবই আকর্ষণীয়। zat সভার বিবরণ শুনলেন বোনের মূখে! 
মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল “আঁহৎসার তনু ও প্রয়োগ’ নিয়ে । আঁহতৎসাকে কেমন 
করে ফলপ্রদরূপে বাস্তবরুপ দেওয়া যায়? শুধুই অস্যগ্রহণ অস্বীকার করে? 
আইনস্টাইন মানুষকে আহ্বান করেছেন কেউ যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে।- 
গান্ধশীজ রাঁসকতা করে উত্তর দিয়োছলেন, অতবড় লোক সম্পর্কে তাঁকে কিছু 
বলতে দলে, তান বলবেন এই পদ্ধাতাট তান তাঁর কাছ থেকে ধার করেছেন। 
fee এর Teta গেলে দেখা যাবে, তাঁর মতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে 
অস্বীকার করাটাই যথেষ্ট নয়। সময় এলে যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বশকার করাটা 


'মে-জুলাই ১১৯৫ a রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী a 


তো কার্যত সময় চলে যাবার পর সাক্রয় হওয়া। যে অমঙ্গল গভীরতর, যুদ্ধে 
"যোগ . দেওয়াটা তার একটা লক্ষণ মাত্র। যারা যুদ্ধে যোগ দিতে নাম লেখায় না 
তারাও একই রকম অপরাধের অংশখদার, যাঁদ তারা অন্যান্য ভাবে রাষ্ট্রকে সমর্থন 
করে। পুরুষ বা নারী- প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে_ষে যুদ্ধের জন্যে রাষ্ট্রকে 
"সমর্থন করে, সে পাপে অংশগ্রহণ করে। 

তই পা EH eae oe 
-“খারাপনয়। যা কিছু নাগারকদের ভালো এবং উপকার করে, তার সঙ্গে 
"সহযোগিতা করা চলে। কিন্তু গান্ধশীজ কঠোরভাবে উত্তর 'দিয়োছলেন £ তান 
“TOT করেন, এমন কোন রাষ্ট্র নেই_নেরো বা মুসোলানর পারচালিত রাষ্ট্রও 
'নয়-যার মধ্যে কিছু ভালো নেই । 'ঁকচ্তু যে মুহূর্তে ব্যবস্থার অসহযোঁগতার 
PUTS নেবেন, তখন সমস্ত বর্জন করবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন আদালত, 
যোগাযোগ-পাঁরবহণ, ভাক-তার সবই এই ব্যবস্থার অঙ্গ | তাদের সঙ্গে কোনো 
সম্পর্কই তান রাখবেন মা। এই ভাবে তান Peace পেছেছেন যে, কিছু 
শক ভালো কাজ করলেও ইংরেজ রাজত্ব জাতির “ters পিষে মারছে, তার বৃদ্ধি 
“ey করেছে; তাই Tela সবাকিছ; প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনুসরণ- 
‘যোগ্য রাজনীতি fates দিকে পৃথক হবে, কিন্তু আত্মীবপর্জন ও ত্যাগ তার 
-অপাঁরহার্য দিকেই থাকবে । তাঁর আঁভমত তাঁদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের 
সঙ্গে অসহযোঁগিতা FA | J 

সেরেজোল কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি দেখালেন £ স্বাধীন জাত ও 
-পরাধীন জাতির মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। ত্য-রাষ্ট্র বিদেশী, তার সঙ্গে 
ভারতের গভশর সংঘাতের সম্ভাবনা আছে। fey যে-রাষ্ট্রকে নির্বাচিত করা 
হয়েছে, তার সঙ্গে সুইসরা কী করে সম্পর্ক fen করবে? গাম্ধপীজ উত্তর 
1দলেনঃ নিঃসন্দেহে পার্থক্য আছে। পরাধীন জাতি হিসেবে পরাধীনতার, 
জোয়ালে নাড়া দিয়ে তান তাকে সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করতে পারেন। 
“Tees এখানে যাঁরা জিজ্ঞাসা করছেন, সামায়ক মনোবাত্তর হাত থেকে কীভাবে 
সবচেয়ে ভালো ভাবে We হতে পারেন তাঁরা সুষোগ-স্হাবধা ভোগ করেন এই 
“শর্তে যে, রাষ্ট্রের জন্যে তাঁরা যুদ্ধে যোগ দেবেন। এখন তাঁদের রাষ্ট্রের যুদ্ধের 
মনোবান্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। 

তাঁর দ্যথহুশীন ভেদে রর বদ 
isa সাভ“স-এর শিষ্যদের গভীরভাবে বিচাঁলত করোছিল। তার প্রমাণ পাওরা, 
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গেল তৃতীয় সভায়_সেটা ছিল আধা প্রকাশ্য-কেবল কনাঁসয়েনসাস 'ডিসেপ্টারদের,' 
জন্যে সতরাক্ষত। সেখানে সেরেজোল স্বীকার করেছিলেন যে, গান্ধশীজ তাঁদের 
দুর্বলতা ধাঁরয়ে দিয়েছেন, সিভিল সাভ'স-এর উচ্চপদাধকারণণ এলেন মনাস্তয়ে : 
বলোঁছিলেন যে তাঁরা গাম্ধীজির সামনে লজ্জা বোধ করছেন, তাঁদের সব কিছুতে : 
ভয় কিন্তু গান্ধী কাউকে ভয় পান না। তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সত্যাট, আর 
'তিনি পেয়েছেন প্রকৃত সত্যটি | 

দ্বিতীয় সভা হয়োছিল লোজানের এক গজায় ; এই সভায় প্রথমেই প্রশ্ন 
করা হযোছলঃ ঈশ্বরকে তান সত্যবলে দেখেন কেন? গাম্ধশীজ উত্তর 'দিয়েছিলেন 8 
হিন্দুশাস্মে, ইসলামে ঈশ্বরের অগ্গাণত নাম তাই তাঁকে LORI বলে ভাবা চলে, 
তাঁর অসংখ্য রূপ তাই তান রুপহপনও বটে, অসংখ্য ভাষায় মানুষ কথা বলে ` 
তাই তান বাণপহপন | যাঁরা বলেন ঈশ্বর প্রেম তাও ঠিক ৷ fag তান অন্তর 
থেকে ভাবতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল ঈশ্বরই সত্য । কিন্তু গত দ: বছরে তান 
এই সিদ্ধান্তে পেছেছেন যে সত্যই ঈশ্বর । তান দেখেছেন প্রেমের মাধামে - 
ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছাকাছি পেশছনো যায়। কিন্তু প্রেমের অর্থ একাধিক, 
মানুষের প্রেম কামের অপস্তরেও নেমে যায় । তান জেনৌছলেন অহিৎসার অর্থে - 
প্রেমের পক্ষে সামান্য সংখ্যকই 'বশ্বস্তরা আছেন। Teg তিনি কখনো সত্য - 
কথাটির মধ্যে দ্বৈত অর্থ দেখেন নি। নান্তকেরাও সত্যের শাঁন্তকে সন্দেহ বা 
আঁবন্বাস করেন না এবং সত্যের আবিষ্কারের নেশায় নাস্তিকরা ঈশ্বরের Olas 
অস্বীকার করতে ইতস্তত করেন না! তাঁদের MEAP থেকে তারও যান্ত" 
আছে। আর এই view Tela দেখেছেন 'ঈম্বরই সত্য? বলার চেয়ে ‘সত্যই 
ঈশ্বর কথাটাই ঠিক । যে ভাবেই ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হোক, এই পথে কিছু বিঘা " 
আছে। কিন্তু মানুষের মনসপীমত। আমাদের আয়ন্তের বাইরে কোনো সত্তা - 
( Etre ) বা nace ( Entits ) ধরার চেষ্টা করলে এই সীমার মধ্যে কাজ করতে. 
হয়। হিন্দু দর্শনে একটা কথা আছে, “কেবল ঈশ্বরই আছেন অন্য আর কিছু 
নেই”; এই কথাই আছে ইসলামের কলমায় । সৎস্কৃতে ‘সত্য’ কথাটির আক্ষারক- 
অর্থ “সৎ”_যা আছে। এই যুন্তিই তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পেণছে দিয়েছে যে- 
“সত্যই ঈশ্বর” । এই সংজ্ঞাই তাঁকে সবচেয়ে তৃপ্ত দেয়। সত্যকে ঈশ্বররূপে 
POS চাইলে একমাত্র অব্যর্থ পন্হা প্রেম,_তার অর্থ “Agen” | পছা ও" 
লক্ষ্য এক ও WISH বলে মনে করেন বলেই এ কথা বলতে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই 
বে “ঈম্বরই প্রেম” | 


মৈ-জুলাই ১৯১৬ রমণ্যা বলার আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী, ao. 


প্রশ্ন করা হলো, তাহলে, সত্য ক? উত্তরে গান্ধীজ বললেন £ প্রশ্নটা শস্ত + 
হলেও, তান তার সমাধান করেছেন এই ভাবে যে, অন্তরের কণ্ঠ যা বলে তাই সত্য 
( Cest ceque La Voix interieure nousdit ) | একথা ঠিক যে মানুষে. 
মানুষে পার্থক্যের জন্যে পৃথক ও বিপরীত সম্ভাবনাও থেকে যায়। একজনের 
পক্ষে যা সত্য অন্যের পক্ষে তা সত্য নাও হতে পারে। কিন্তু এই জন্যেই ' 
অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সত্যে পেশছূতে হলে বিশেষ কিছু শর্ত পালন করতে . 
হয়। বৈজ্ঞানকের মতোই এক কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে য়ে যেতে হয়। তাঁর 
RIA জন্মেছে ঈশ্বররূপে সত্যকে ব্যান্তগত পরীক্ষা-নরীক্ষার জন্যে শর্ত হচ্ছে_ 
সত্যের aS, SHOTS ব্রত ( কারণ প্রেমকে কখনোই কামের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া 
সম্ভব নয় ) দারিদ্রের ব্রত, ত্যাগের ব্রত এবং আঁহৎসার ব্রত। এই পাঁচটি নাহলে 
সত্যের অভিজ্ঞতার পক্ষে পা-বাড়ানোই যায় না। একথাটাও ঠিক যে, আঁভজ্ঞ 
লোক মান্রেই জানেন 'ধিবেকের কন্ঠস্বর শুনতে পান বলে প্রতোকের দাঁব মোটেই 
খাটে না। বিভ্রান্ত জগতে তাই এতো স্বীকৃত অসত্যের অস্তি্থ। যাদের প্রচুর 
দৈন্যবোধ নেই তাদের কাছে সত্য ধরা দিতে পারে না । যাঁদ সত্যের মহাসাগরে 
ডুব দিতে হয় তাহলে নিজেকে শূন্যের পর্যায়ে AA আনতে হবে। 

লোজানের প্রথম সভায় গাম্ধীজর উন্তগুলো ছিল গুরুতর 2 রাষ্ট্রকে 
চরম অমান্য করার প্রয়োজন। কিন্তু সভাটা ঘরোয়া হওয়ায় এবং সাধারণ: 
মানুষ বা আমলাতন্ব্ের কানে বায়ান বলে সরকারের পক্ষ থেকে মাথা ঘামায় 
fat tey দ্বিতীয় সভাটি ছল প্রকাশ্য ( যার বিবরণ sat রোডওয় শুনোৌছলেন ) 
এবং সেই সভায় গাম্ধীজ দুটি সুইস-ফরাসী পাত্রকার বিরুদ্ধে জালিয়াতির - 
অভিযোগ করোছলেন ৷ পারতে বলা MANEA কথাগুলো পাকা দুটিতে 
একেবারে উলটো করে দেখানো হয়োছিল। একটিতে ইাঁঙ্গত করা হয়োছল যে, . 
কিছুকাল আঁহৎস কৌশল চালাবার পর হিৎসা প্রয়োগের কথা গান্ধী আগেই 
ভেবে রেখেছেন এবং মেনে Te দুটি পন্রিকাই প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা" 
করেছে যে, গান্ধা একজন জাতীয়তাবাদ৭, Tela আসল কথা গোপন রেখেছেন, 
যাতে ইচ্ছায় হোক আঁনিচ্ছায় হোক, তথাকথিত সুইশ গনরপেক্ষবাদণদের তাঁর 
ভন্ড জাতীয়তাবাদের খাতায় নামলেখানো যায়।-গান্ধীজি স্পস্ট ভাষায় তিরস্কার - 
করে বলোছলেন, এসব কথা অসদীভিপ্রায়ে “বানানো” । কিন্তু তার জন্যে তান 
সম্পাদকের সততায় কোনো সন্দেহ করছেন না, তবে তাঁর কর্তব্য সংবাদদাতাকে. 
আঁবদ্বস্ত বলে গণ্য করা, তাকে দিয়ে মিথ্যাট প্রত্যাহার করানো । এতে সভার." 
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“শ্রোতারা প্রচুর হাততাল 'দিয়োছল, এবং ক্ষিপ্ত হয়ে সাৎবাঁদকরা সভা ছেড়ে 
চলে 'গিয়োছল। 

৯ ডিসেম্বর শুক্রবারের সকালটা arti ঠিক করে রেখোঁছলেন বাইরের 
লোকজনদের সঙ্গে দেখা করবেন। বিকেল বেলা Tota চাইলেন মীরার সঙ্গে 
সেপেই-তে যেতে । সেখানে এক বৃদ্ধা চাষীর সঙ্গে তান দেখা করতে চান, 
তাকে মীরা আগে থেকেই চেনে, বৃদ্ধাঁট ভারতীয় চাষীর মতো সুতো কাটে। 
তার সঙ্গে গান্ধীকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্ইেজন্যে মোটরে করে তাঁকে 
সেখানে 'নয়ে যাবার পথে দেখানো হলো ডাঃ ভো'তয়ের আন্তজিতিক Rg- 
“বিদ্যালয়ের স্বান্থ্যাবাসাঁট । কিন্তু পাঁরচ্ছন্নতা সম্পর্কে মন্তব্য করা ছাড়া আর 
বিশেষ গুরুত্ব না feta আত্মহারা হয়ে উঠলেন বৃদ্ধা চাযশীটর সঙ্গে দেখা করে। 
তার তাঁত বোনা দেখলেন। গল্প করার জন্যে সামনেই বসে পড়লেন। পাশের 
"ঘরে দুটো ছাগল আর গরু । যেন মনে হয়, ভারতেই আছেন। গাম্ধশীজ 
Te আসবেন, বৃদ্ধাটি ভাবতেই পারোন। প্রাণের বন্ধুর মতো দুজনে 
হাসাহাসি, গল্পগুজব করলেন | 

'বকেল পাঁচটার আগে গাম্ধশীজ ফিরে এলেন রলাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে | 
“সোদন রলাঁ খুবই are) কিন্তু সোঁদনকার আলোচনা শুরু হবার মুহূর্তে 
“তাঁর মনোভাব অকপটে লিখে রেখে গেছেন তাঁর রোজনামচায় 2 

এই দিনটায় আমার ধারণা হয়েছে, গান্ধীর পথটা এতো পাঁরৎ্কার ছকা, 
আর-অনেক বিষয়ে-আমার থেকে এতো ভিন্ন যে, আমাদের একসঙ্গে 
আলোচনার বিশেষ কিছুই নেই £ প্রত্যেকেই ঠিক ঠিক জানি, কে কোন 
পথে যাবো ; আর গান্ধীর পথটা তাঁর পক্ষে ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষে 
fares ; সেটা অন্যরকম হোক তা আমি চাই না; আম তাঁকে শ্রদ্ধা 
aia, তাঁকে এই জন্যে পছন্দ কার | কিন্তু প্রথম দিনটিতে যেমন দেখোঁছলাম, 
সেই আমার হাতে তাঁর হাত দুটো রাখা, সেই চোখে চোখ রেখে দুজনে 
হাসা, Tela তখন হাসবেন_সেই থেমে থেমে হাঁস, মুখটা হাঁকরা, 
পোষা লক্ষ কুকুরটা যেমন করে হাঁপায়,-এর বাইরে দুজনের আর কাঁ 
বা বলার আছে! 

আলোচনায় বসায় রলাঁর মেজাজ না-থাকলেও তবু বসতে হলো । আলোচনা 
I করলেন বোন মাদলিন। তান প্রশ্ন করলেন £ র্যামসে ম্যাগডোনাল্ডকে 
শপ্মাম্ধীজ কি আস্তারক মনে করেন? তান উত্তরে বললেন £ মনে করেন, আবার 


হমে-জুলাই ১১১৫ aay রলাঁর আতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ae 


করেন না। Tela আস্তাীরক এই অর্থে যে, "তান যা বলেন তাতে বিশ্বস্ত থাকতে 
চচান। কিন্তু তাঁর জানা উঁচত, আর তান জানেনও ষে, তা বলার অর্থ ইংল্যাণ্ডের 
পক্ষে (ভারতের উপরে ) কর্তৃত্ব হারানো ; তবুও তান বলে চলেছেন দায়িত্ব 
আছেই ; আর এই ভাবেই তান চান যে, যা নেই, তা সবাই সত্য বলে বিশ্বাস 
করবে। তান আলোচনায় খোলা-মন নন । প্রশ্ন এড়িয়ে যান। তাঁর সম্পর্কে 
*গাম্ধীজির ধারণা ভালো নয়। 

রলাঁ তাঁকে বললেন £ গোজটোবল বৈঠকে তাঁর শেষ বন্তৃতাঁট কোনো কোনো 
* মহলকে চালত করেছে। পারী ও বূলগোরিয়ার সত্বাদপন্রে “কাঁমউানস্ট 
জুজুর” ভয় দেখানোর কথা বলেছে। রলাঁ তাঁকে প্রবন্ধাটর অহশ পড়ে 
শোনালেন। 

গান্বশীজ বললেন £ এট তাঁর শেষ ager নয়। এট দয়োছিলেন বাণিজ্য 
-ব্যাপারে পার্থযকর্টকরণ সম্পকে 'ফেডারাল স্ট্রাক্চারাল কাঁমাট”তে। তাঁর RATS 
. এতে ভয় পেয়েছিলেন। তান বলোছলেন, ব্যান্তগতভাবে তান জাত, বর্ণ বা 
শ্রেণীর কোনো পার্থক্য করেন না, পার্থক্য করেন শুধু অন্য সামাজিক ক্ষেত্রে । 
[তান বলোঁছলেন, স্বাধীন ভারতে কোনো চাল, AMS সংকুচিত হবে A, যাঁদ তা 
“জাতীয় স্বার্থের পাঁরপচ্ছণী ধা অবৈধ না হয়। জাতীয় স্বার্থের পারপন্ছপ কোনো 
স্বার্থ বৈধ হলেও তা রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করবে । এবং সেই নশীত ভারতীয় ও 
ইউরোপীয় উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে । তবে তা করা হবে সরকার 
“দেশে নয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে! 

তারপর আলোচনা হলো ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবাঁল নিয়ে। গাল্ধাজি 
বললেন, তান বেঙ্গল অর্ডনাল্স সম্পর্কে র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ডকে বলেছেন £ “ওটা 
আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় মহাবিদ্রোহের আগেকার কথা ( Le temps avant 
“la grande Rebellion ) 1? 

রলাঁ জানতে চাইলেন £ লণ্ডন ও বড়লাটের মধ্যে সংঘর্ষ হয় কিনা। এমনাক 
ভারতের hies পদাধকারদের মধ্যে হয় কিনা, যেমন যুদ্ধবাদীদের সঙ্গে 
জাপানের সরকারের হয়ে থাকে। গাম্ধীজ জানালেন ঃ ভারত সরকার ও তার . 
কর্মচারীদের মধ্যে মতাবরোধ প্রায়ই হয়। তাই খাজনা আদায়কারশীরা উদার 
ধনদেশিগুুলো ধর্তব্য বলে মনে করে না । অবশ্য এমন 'নর্দেশ কালেভদ্রে আসে H 
কিন্তু যখন আসে অধন্তনরা TUTE তা আরও কড়া করে ফেলে। তারা ' 
-শৃঙ্খলা মেনে চলার ভাব দেখায় । সাধারণভাবে: তারা শৃঙ্খলা ভাঙে, যখন 


ay পরিচয় জৈযষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


কাল্গেভদ্রে উদার নির্দেশ আসে । কেন্দ্রীয় সরকার বিরুদ্ধে লড়তে অক্ষম, কারণ 
এদের বরখাস্ত করলে গোটা শাসনযন্মই ভেঙে, পড়বে। রলাঁ ভারতীয় গোয়েন্দা " 
বিভাগের কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, ইউরোপের লোকেরা তাদের উপরে sce. 
সম্প্রদায়ের ক্ষমতা আরোপ করে। কিন্তু গান্ধাজ উত্তরে বললেন £ ভারতে- 
সবচেয়ে fags হচ্ছে ইৎরেজদের ভারতায় সিভিল সাভিস। “এ যেন একটা সাপ, 
গোটা জাতাঁটকে জড়িয়ে ধরেছে I” 

দিনের কেরির 
তান স্ব্পকাল অরাবন্দের সহকম্শ ছলেন। বিবেকানন্দ প্রমুখ যে মহৎ- 
ভারতীয়দের সম্পর্কে gat বই লিখেছেন, অবসর গ্রহণের পর সেসব পড়ে, 
কর্মজীবনে তাঁদেরই পাশাপাশি ছিলেন অথচ তাঁদের দিকে দৃষ্টি দেনান এই 
অনুতাপে, জের জশবনটাই নষ্ট করেছেন মনে করে বিড়ম্বিত জীবনের জন্যে ` 
চিত্তে আঁত ভদ্র ও সরলভাবে দুঃখপ্রকাশ করোছিলেন। রলাঁ সে কথা গান্ধীকে: 
শোনালেন । [ ১১৩১-এর আগণ্ট মাসে লেখা জে, ই. গুজ-এর চিঠি 1 ] 

এরপর গান্ধদাজ রলাঁর স্বাস্থ্য সদ্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বধূর মতো নানা 
উপদেশ দিলেন, যেমন, বদ্ধ ঘরে যেন না থাকেন ; ভিলন্যভ জায়গাটা ভালো নয়, 
সুইটজারল্যাপ্ডের অন্য কোথাও থাকা Glow ; (রলাঁ মন্তব্য লিখেছেন, গান্ধী - 
যখন এসেছেন তখন ভিলন্যভের আবহাওয়া সত্যই বিশ্রী। কিন্তু অন্য সময়ের 
কোনো কোনো সন্ধ্যার আলোর মাঁহমা তাঁকে দেখানো গেল না ! ) তাঁর Siow 
ভারতে আসা, সেখানে তান সুস্থবোধ করবেনই। ইউরোপ ছাড়তে না পারলে - 
অন্য কোথাও থেকে প্রাকীতক চিকিৎসা করান ; হাওয়া চাই, রোদ চাই 
ইত্যাঁদ । 

TBI এড়াবার জন্যে রলাঁ তখন আবার আলোচনায় ফিরিয়ে এনে তাঁকে - 
জিজ্ঞাসা করলেন £ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ও পাঁথবাঁর যুবশান্তর পার্থক্য 
তানি জানেন কিনা। আজ জামনি aia এক পরম আপ্পোক্ষকতার রাজ্যে 
রয়েছে । যুদ্ধ, বিপ্লব, ফ্যাঁসবাদ সবাঁকছূর জন্যে জামনি যুবশান্ত প্রন্তুত। 
উলটো দিকে ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে সমাজকাঠামো পাকাপোক্ত, 
রক্ষণশণলতা GPA এবং যে-দেশ নিজের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 1 জামান যুবশান্তির - 
BPH সম্পর্কে তীব্র জ্বালা । ইউরোপের এই তরল অবস্থায় TG যে কোনো * 
রূপ নিতে পারে। চশনেও একই অবস্থা, সেখানে যুবশান্ত দ্রবণের Br. 
ভারতের যুবশীন্তর গতিপ্রকৃতি কোনাঁদকে? 


শমে-জুলাই ১৯৯৫  রমণ্যা রলার আঁতাথ মহাত্মা গ্রাম্ধণ aq 


খুব মন 'দিয়ে সবকিছু শোনার পর গাম্ধীজ বললেন £ ভারতেও একই 
“অবস্থার প্রকাশ । কিন্তু আঁহংস না-গ্রহণের আন্দোলন ses অল্পবোশ 
tries faa রেখেছে । হয়তো আত্মত্যাগ, olen বারস্থের কাজে টেনে 
আনা যায়ীন। frg নিবোধি আচরণ করতে অন্তত বাধা দিচ্ছে। 

রলাঁ বললেন £ ভারতের উদ্দেশ্য সকলের কাছেই পাঁরিৎকার, সেখানে আদর্শ 
সর্বজনীন | কিন্তু ক taiog, ক বৈষারক কোনো কর্ম জামান খুজে পাচ্ছে 
“না ।-গান্ধশীজ তাঁর আশ্রমের এক জামনি বন্ধু বা 'শিষ্যের প্রশংসা করলেন, তান 
জামনর মুখ্য যুব আন্দোলনে আছেন, সব নিয়মকানুন মেনে চলেন। তান 
আরও বললেন £ জামিন যেতে তাঁর খুবই ইচ্ছে আছে। Tee আর সময় তাঁর 
“হাতে নেই। 

রলাঁ জামানর বর্তমান হতাশার উপরে জোর 'দিলেন। যুবশাস্তর প্রয়োজনে 
সাহত্য সাড়া foe না! জাতির যে অবাঁশশ্ট অংশ কষ্ট পায় ও লড়াই করে, 
 বাদ্ধজীবীরা সবসময়েই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এক আলাদা শ্রেণণ হয়ে 
আছে। এশিয়ার সংঘাতে ইউরোপের fates জাত যে অংশ নেবে তাদের 
সম্পর্কেও ভারতকে ভাবতে হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, ভারত 
- ইউরোপকে শুধু ইংল্যাশ্ডের মধ্যে দিয়েই চেনে । একথায় গাম্ধীজ একমত হলেন, 
ইউরোপের মধ্যে দিয়ে দুত চলার পথে তাঁর সঙ্গীরাও অবাক হয়ে দেখেছেন, 
ইউরোপ ইংল্যাণ্ড থেকে কত আলাদা | 

eat গাম্ধশীজর সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করায়, (তান 
“foe করলেন প্রার্থনা হবে রলাঁর বাঁড়তেই নিচের হলঘরে, ইনক্রুয়েঞ্জা-জবর faa 
“যাতে তাঁকে যেতে আসতে না হয়। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন সাতটায় । 
"সঙ্গীরা ছাড়াও সঙ্গে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বন্ধ এবং শিষ্য । সবাই মেবেয় 
, জোড়াসন হয়ে বসলেন ঠেসাঠোঁস করে । শুধু চেয়ারে বসে রইলেন রলাঁ, বোন 
মাদদলিন এবং মারা পাভলোভনা । আলো 'নাভয়ে দেওয়া হলো । গান শুরু 
হলো । প্রার্থনার শেষে গান্ধাজ সবাইকে নিয়ে ফিরে গেলেন ভিলা-লঅনে-এ। 

মঙ্গলবার রলাঁ রোমে জেনারেল মাঁরসকে তার করলেন, এক রাতের জন্যে তাঁর 
বাড়তে গান্ধীজ ও তাঁর দুই {শিষ্যকে আশ্রয় দিতে তান সম্মত কি না! 'তাঁরশ 
“ঘণ্টা তিনি উৎকণ্ঠা কাটটালেন। কারণ ভয় 'ছিল ফ্যাসিস্ট সেনসার আটকে 
OA অবশেষে বুধবার AOL আটটায় জেনারেল মাঁরসের “সকৃতজ্ঞ সম্মতি” 
"এলো । 


ay পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২: 


সেঁদন সন্ধেয় গাম্ধীজির প্রথম সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইরের সঙ্গে রলার- 
RMS আলোচনা হলো । সনন্দর চেহারা, তাঁরশ থেকে চাল্লশের মধ্যে বয়স, 
লম্বা, Aas, বুদ্ধিমান চেহারা । মাদালনের সঙ্গেও তাঁর অনেকক্ষণ ধরে" 
আলোচনা হয়েছে। গ্াম্ধাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যে তান আইন ব্যবসায় 
ছেড়েছেন এবং যে সুখ 'তাঁন খুজেছেন জীবনে তা ব্যর্থ হয়ীন। মীরা বেনের- 
কাছ থেকে রলাঁ শুনেছেন, তাঁর- লেখা, তাঁর চিন্তাভাবন! দেশাইয়ের জীবনে 
কতখানি স্থান পেয়েছে । মীরা আশ্রমে এলে তান আঁত উৎসাহে ফরাসী শিখতে: 
চেষ্টা করেন যাতে মূল ফরাসীতে রলাঁর লেখা পড়তে পারেন । কিন্তু গান্ধাজি 
যখন সেকথা শুনলেন কড়া ধমক দিয়ে বললেন £ সময়টা সাহত্চচরি নয়, 
এ সময় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ভারতের স্বার্থে আত্মীনয়োগ করা । তবু FIAT 
sofa feta ঢিল দেন নি। সবিনয়ে তান আমার কাছে ‘জাঁ-ক্লসূতফ’ এবং 
“লস্তয়ের জীবন? চাইলেন, কারণ তান জানেন যে দেশে ফিরলেই তাঁকে জেলে 
পরবে, তখন ফরাসীঁতে বই ells আবার পড়ার সুযোগ পাবেন | বই দুটি- 
পেয়ে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তান fants হলেন। গান্ধীর চারপাশের সবাই 
খেটে খেটে সারা । GR ঘুমোলে দেশাই ও প্যারেলাল অনেক রাত জেগে 
থাকেন, দিনের টুকে রাখা সবাঁকছুর প্রীতাঁলাঁপ করেন। দেশাইকে ‘ইয়ং ইন্ডিয়া” 
সম্পাদনার কাজ করতে হয়। 

১০ ডিসেম্বর বহস্পাঁতবার জেনিভার ভিষ্টোরয়া হলে সভা । te 
সেক্রেটারদের নিয়ে সকালেই বোঁরয়ে গেলেন, সঙ্গে আমার বোন । সভা বেলা" 
বারোটায়। মীরা বেন রইলেন রলাঁর কাছে। 'তাঁন সেখানে খেলেন। জামা-- 
কাপড় কেচে বাগানে দাঁড়তে মেলে দিলেন এবং রলাঁর সঙ্গে মনের আনন্দে গল্প * 
করে তাঁর জীবনের আনন্দের অনুভূতির বার্তা শোনালেন | 

আট বছর আগে যে নৈরাশ্যপশীড়িত এক আঁভজাত ইংরেজ তরুণ (মীরা 
বেনের এক প্রীপতামহন ছিলেন এক রুশ 'জিপাঁস) রলাঁর উপদেশ প্রত্যাদেশের- 
মতো মেনে নিয়ে সবরমতা আশ্রমে গাম্ধীর শরণ 'নয়ৌছলেন, আজকে সেই মীরা 
বেন রলাঁর কাছে {নিজের মনের দয়ার খুলে দিলেন । গুরুকে তান কথ চোখে 
দেখেন; তাঁর স্ত্রী কেমন, কণভাবে প্রথম দিকে Bafa নযতিন করতেন, পরে 
কগভাবে আপন করে 'নয়েছিলেন ; গান্ধীর ছেলেদের কথা ; গাম্ধশ-আশ্রমের 
কঠোর শুঙ্খলা, কাজকর্ম ( পায়খানা পাঁরচকার করা 'দয়ে যার শুরু )--সব কথা 
বললেন। ভারতকে তানি ভালো বেসেছেন ; চাষীদের সঙ্গে {তান আত্মীয়তা 


মে-জুলাই ১১১৫ রমণ্রা রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ad. 


বোধ করেন। জন্তু জানোয়ারকে তান সঙ্গধসাধী মনে করেন। তাঁর ঘরে 
মাকড়শা, আরশোলা, টিকাঁটাক অবাধে ঘুরে বেড়ায়, দরজার সামনে সাপ A 
থাকে, ঘরেও ঢোকে । "তান মনে করেন জন্তুজ্জানোয়ার এবং মানুষের মধ্যে 
যেন একটা . গোপন ple আছে। ple মেনে চললে একে অন্যের প্রাতবেশী L 
তাঁর ও গান্ধীর সবচেয়ে আত্মীয়তা পাঁখদের সঙ্গে, তারা তাঁদের মাথায়, কাঁধে 
বসে। জীবনের চাঁরতার্থতার জন্যে রলাঁর প্রাত কৃতজ্ঞতায় মীরা বেন তাঁর' 
দুহাতে চুম্বন দিলেন । রলাঁ মন্তব্য লিখেছেন £ “আম জান এই চুম্বন আমার 
উদ্দেশে নয়, তার পথ ও তার গুরু খজে দিতে আম যে 'নামত্ত হয়োছ 
এ চুম্বন তাঁরই উদ্দেশে ।৮ 

এই আঁত্হার্দয আলাপচারতেও রলাঁর কিন্তু “fem বোন” মীরার 
মানীসকতার একট গুরুতর অসঙ্গাত wit এড়ায়ান। fata felt মন্তব- 
করেছেনঃ “খরার কথাবাতায় মুসলমানদের প্রত সহানুভূতি কম, সে তাদের 
দেখে (অন্যেরা ঘা বলে তার বিপরীত) বেশ একটা স্বতল্ম জাত বলে, এমন 
{ক তাদের বেশবৈশিষ্ট্যও স্বতল্ম ; গাম্ধীর মতো তারও সেখানে ভালো 
মুসলমান বন্ধু আছেন ; কিন্তু আবহাওয়াটা কম নিশ্চিত এবং বিশুদ্ধ 1৮ 

মীরা বেন এবং রলাঁ যখন গল্প করছিলেন, সেই সময়ে সভা হাচ্ছিল- 
জেনিভায়। বড়ো বড়ো শন্দুভাবাপন্ন ধনী এবং প্রাতক্রিয়াশশল AST 'জুনলি দ্য 
জেনেভ এবং লগ অব নেশন্স-এর পদাঁধকারীরা দখল করেছিল ভিক্লোরিয়া' 
হলের উপরের সার,_নিচের সারতে 'গিসাঁগস করাঁছল উৎসাহ" শ্রোতা এবং 
সমাজতল্লীরা। মুখোমুখিদূই শাবির ators ওত পেতে ছল, ফাঁদ পেতে fer 
Tor, গান্ধণ চাঁচাছোলা ভাষায় মুখের মতো জবাব দিয়ে সব প্যদন্তকরে দিলেন ।. 
বন্তৃতাঁটি zat শুনতে পাননি, কারণ লোজানের বন্তুতার পর কিছু কিছ: বিরান্তকর 
ঘটনায় সুইস রোডও প্রচার বন্ধ রেখোছল। আসলে এটা ছিল 'জুনলি দ্য 
জেনেভ’-এর দাবি। তারা গাণ্ধীজির বন্তুতা সাধারণ লোকে যাতে না শুনতে পায় 
তার চেষ্টাই করছিল । কিন্তু তান যে এমন কড়া ভাষায় বলবেন এবং হাজার 
হাজার লোক তা শুনবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি | জোনভায় গাদ্ধীজকে 
সভা করার অনুমাত দেবার ভূলে তারা পরে হাত কামড়েছে। 

সভার বর্ণনা শোনালেন বোন মাদলন। কোনো রকম ভূমিকা না করে 
গাম্ধীজ সোজাস্হীজ নেমে পড়োছলেন দুটি জবলস্ত প্রশ্ন নিয়ে £ ধনতন্তরবাদ এবং 
সমরবাদ 1 সেই প্রশ্ন দুটিকে তান টেনে এনোছলেন সুইসদের পবিত্র “অলঙ্বনীয়” 


১৮০ পরিয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


নিরপেক্ষতা ও যুদ্ধসচ্জার প্রসঙ্গে । একাঁদকে তান বলছিলেন £ শ্রামক শ্রেণী 
“তার শান্তিকে জানে না, যাঁদ জানতো, গোটা ধনতন্্র এবং তার উপরে গড়া দুনিয়া 
উল্টে দেবার পক্ষে সে উঠে দাঁড়ালেই যথেষ্ট হতো ৷ কারণ একমাত্র সে-ই দ্‌ানয়ার 
, শক্তি । অন্যাদকে বলোছিলেন £ সব রকম সমরবাদ, সব রকম সেনাবাহনীই 
নিন্দনীয় এবং তা আরও বৌশ নিন্দনীয় সেই দেশের ক্ষেত্রে যে দেশ বলে সে 
নিরপেক্ষ [ তার অর্থ সুইট্জারল্যান্ড ], অন্য দেশ আক্রমণের চিন্তা সে করে 
না।-তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্যে প্রশ্ন করা হয়োছল £ ষাঁদ কোনো বিদেশী সৈন্য- 
- বাহনী অন্য দেশ আক্রমণের জন্যে স্মইট্জারল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে যেতে চায়, 
' তাহলে তার কি কর্তব্য হবে না নিজের সৈন্যবাহনী Cola করে বাধা দেওয়া ? 
[ গান্ধীজর জেনিভার এই বন্তুতাঁট রলার wato নেই । oft পরে 
সংগ্রহ করোছলেন শান্তি ও স্বাধীনতার জন্যে মাহলা আন্তজর্ীতক লিগের 
প্রাতালাপ থেকে । ] 

‘তান সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিক্সোছলেন £ নিশ্চয়ই কর্তব্য হবে বাধা দেওয়া । 
কিন্তু সৈন্যবাহনী WA নয়। বাধা দেওয়ার একমাত্র সত্য পন্হা হবে সুইস 
জাতির অস্মহীন পুরুষ-নারী-শশুদের প্রাচীর খাড়া করে। তাদের মাঁড়য়ে 
যেতে কোনো সৈন্যবাহনীর সাহস হবে না, দ্বিতীয়বার সে আর এ কাজ করবে 
না; কারণ জগতের বিবেক তকে MMS করবে, আর এইভাবেই NBAA 
আত্মত্যাগের ফল পাবে 1-লিগ অব নেশনস-এর উল্লেখ করলেন অত্যন্ত অবজ্ঞা- 
ভরে, যেন তার Siew (তান জানেন না। তার বদলে তান সুপারিশ করলেন 
ইন্টারন্যাশনাল সাভল সার্ভস-এরমতো কোনো প্রতিষ্ঠানের, যা হবে সেরেজোলদের 
: প্রাভিষ্ঠানের চেয়েও আরও বোঁশ পূণর্গি, যা গোটা বিশ্বের দুদর্শার দিকে নজর 
দেবে | 

এই উত্তর দেবার সময় শ্রোতাদের একাৎশ হাততাল দিয়ে উল্লাস প্রকাশ 

' করোছিল। প্রকাশ্য কোনো শত্রুভাবের চিহ দেখা যয়ান। বড় বড় বুজোয়ারা 
রেগেমেগে শুধু বোরয়ে এসেছিল । তার প্রাতধ্বীনও অবশ্য এরই মধ্যে 
gata কাছে এসে পেশছেছিল, | গাম্ধীজর কপাল ভালো তাঁর চলে যাবার আগের 
fa এই সভাটি হয়োছল। নইলে নাশ্চত তাঁর বহিত্কারের দাব উঠত, আর 
fea, না হোক তাঁর প্রকাশ্য সভা fated হতো । এর পর দিনই ফরাসী সংবাদ- 
- REL ভয়ংকর সব সম্পাদকীয় লিখল । অবশ্য স্থানীয় 'ল্য কুঁরয়ে দ্য মন” 
প্রথম সম্পাদকীয়তে {লিখল £গত পাঁচ দিনে সইট“জারল্যাণ্ডে মিঃ গান্ধী যা কিছ 
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করলেন, তারমধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে তান সুইটজারল্যাণ্ড ছেড়ে যাচ্ছেন! 
তান অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে অন্যের যল্ম হয়েছেন ; এখানে তান এসেছেন 
পুইসদের TPA ও ধ্বংস করতে, যাতে পাঁরণামে কাঁমউীনস্ট আগ্রাসনের মূখে 
ঠেলে দেওয়া যায়।-গান্ধী "বলশোভক” রলাঁর আঁতাঁথ হয়েছেন, এর মধ্যে 
সম্পাদক বিশ্বাসঘাতকতার একট প্রমাণ খুজে পেলেন। 

বন্তুতা দেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাম্ধীজ জোনভা ছেড়ে aa 
উঠোছলেন । আলবের তমা ( Albert Thomas) এবং জোনভা faq 
'বদ্যালয়ের অধ্যাপক গুগ্লয়েল্মো ফেরেরো দেখা করার সানর্বন্ধ অনুরোধ 
জানালে, তিনি af এবং লোজানের মাঝখানে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেখা 
করতে সম্মতি দিয়োছলেন। সম্মাতপন্র সময় মতো হাতে না পড়ায় ফেরেরো 
দম্পতি দেখা করতে পারেন নি। আলবের তমা স্টেশনে শিয়েও দেখা করতে না 
পারায় বিশেষ কাকুঁত ও নাত করায়, রলাঁ নিজের দাঁয়ত্বে দেখা করানোর 
"দায়িত্ব নিয়োছেলেন। আলবের তমা লণ্ডনে গাম্ধীজর সঙ্গে খন দেখা করতে 
গিয়েছিলেন তাঁকে তান জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সুইটজারল্যাশ্ডে তান aot 
রলাঁর কাছে যান ক ati তান বান না বলায়, গান্ধীজি বলোছলেন যে 
“ঁতান যেন অবশ্যই ভিলন্যভে wit রলাঁর কাছে ষান। স্পষ্টতই তাঁর তমাকে 
এড়ানোর অভিসম্ধি feet | 

গান্ধী ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম না করেই সোজা চলে এলেন 
রলাঁর ভিলায়। ছটা বাজার পর আবার তাঁরা বসলেন আলোচনায় । এবারের 
আলোচনা হলো আগের সেই গান্ধীর "সত্যই ঈশ্বর” উীন্তুটি সম্পর্কে রলার 
“Tres aion নিয়ে । "সত্যই ঈশ্বর’ এই বিশ্বাস যা শিশৃকাল থেকে গান্ধীজির 
কাছে স্বভাবগত হয়ে আছে, তা নিয়ে তান ভেবেছেন এবং তাঁর বিবেকের পরাক্ষা 
করেছেন। «is অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। fey সে সত্য যেমন নিজের 
সম্পকে? তেন অপরের সম্পর্কেও ৷ ষেছোটো দমবন্ধ করা প্রাদেশিক শহরে 
feta কৈশোর কাটিয়েছেন, সেখানে সর্বত্র ছিল পণড়াদায়ক জবরদান্ত-পারিবারের, 
tefa, ইস্কুলের, সমাজের জবরদান্ত। feta ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে waar 
এক কিশোর, তাতে যন্মণাবোধ করতেন। কিন্তু অন্য সবাই মেনে নিতো বলে, 
বিশ্বাস করতে চেষ্টা করতেন ষে এটাই সত্য । ধমণয় ব্যাপার-স্যাপার যা শেখানো 
হতো [sala বাবা নাস্তিক না-হলেও সংশয়বাদঁ ছিলেন, মা গভপরভাবে ধর্মপ্রবণ_ 
-মাকেই রূলাঁ বোশ ভালোবাসতেন | (তান দেখতে পেতেন তা সকলেই fea 
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করছে এবং BR করতে পারতেন না যে তারা মিথ্যা বলছে। চোদ্দ-পনেরো 
বছরে পারীতে এসে সেই VHT আরও Sls হলো £ সেখানে লড়াই জীবনের সঙ্গে 
ইস্কুলের সঙ্গে, পরীক্ষার সঙ্গে, এমন কি বাঁদ্ধগত ব্যাপারেও সেখানে সত্য . 
চিন্তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল। যখন স্বাধীন হতে শুরু করলেন-সে 
স্বাধীনতা তান অর্জন করোছলেন 'নঃসঙ্গতার চড়া দামে-তখন এক নতুন বিপাস্তর 
সামনে দাঁড়ালেন। তা আরও খারাপ। তান দেখলেন £ যে-সত্য তাঁর কাছে 
মঙ্গল ও প্রয়োজনীয়, তা বহর ক্ষেত্রে অমঙ্গল হতে পারে । fants এথানেই। 
পরে দেখলেন যে, স্বয়ং তলস্তয়ও এই বাসর হাত থেকে ale পান নি। 
সারা জীবন তিনি সত্য ও প্রেমের মধ্যে পড়ে fenton হয়েছেন £ কখনো এর 
ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে, তাঁর স্বভাব সত্যের. 
প্রীত বিশ্বাসঘাতকতার পথে আধাআধ টেনে Tata গিয়েছে । তাঁর নিজের ক্ষেত্রে 
তান 'শিল্পগত এই প্রশ্নের সামনে দাীড়য়েছেন £ যাকে সত্য বলে বুঝেছেন, - 
পৌরুষের সঙ্গে যারা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর পক্ষে দুর্বল. তাদের আঘাত 
না-করে, তাদের উন্মাদ না-করে কাঁ করে তাকে পুরোপদুর প্রকাশ করতে পারেন। 
প্রাচীনেরা এটা পারতেন খুব সহজে, তাঁরা দক্ষিতদের শ্রেণী তোর করতেন, 
তাঁরাই হতেন পাঁরপূর্ণ সত্যের ভাণ্ডারী । কিন্তু আজকের গণতাল্লিক শ্রেণী 
বিভাগে এমন ধারা করা চলে না। "ভান সত্যের প্রত কখনো বিশ্বাসঘাতকতা 
করেন নি, কিন্তু এটা যাতে বিপজ্জনক না হয়-তাঁর এই শতঙ্কা-আহশক ভাবে 
হাস পেয়েছে এই আবিষ্কারে s “আঁপ্রয়” সত্য লোকে বোঝে না বা শোনে না, 
লোকে যে যার মতো করে নেয় । ToS এই আঁবজ্কারে আনন্দ নেই। আর যে বলে 
তার ক্ষেত্রে যাঁদ নাও হয়, যারা শোনে বা শোনে না তাদের দ্বারা বিশ্বাসবাতকতা 
করা-এ রকম সত্যে আনন্দ নেই | এটা যাঁদ সত্য হয় ষে "সত্যই ঈশ্বর’, তাহলে, 
মনে হয়, ঈশ্বরের অতি-বিশিষ্ট গুণ আনন্দেরই তাতে অভাব ঘটে । আনন্দবাঁজত 
ঈশ্বরের কল্পনা তিন করতেই পারেন না। Tela বেঠোফেনের “দুঃখের মধ্যে 
দিয়ে আনন্দ”-কে (Durch Leiden Freude) বড়ো করে দৌঁখয়েছেন। 
তাতে কেউ কেউ তাঁকে gi দুঃখের বাণধপ্রচারক বলে মনে করে তাঁকে এবং 
বেঠোফেনের চিন্তাকে ভূল বুঝবে । দুঃখ লক্ষ্য হতে পারে না। সেটা একটা 
পথ | [তুলনীয়ঃ “দুখ যাঁদ না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?৮- রবীন্দ্রনাথ J 
সেই পথটা আছেই, তাকে খুজে নিতে হবে। যে আনন্দকে সত্য তাঁর কাছে 
প্রমাণ করতে পারেনি, তা তান খুজে পেয়েছেন সৌন্দ্যের মধ্যে । এখানেই 
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তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ । 'তাঁন.বলেন £ আর্ট* সত্য এবং সৌন্দর্য সুস্থ । 
মহৎ আর্টের সারবস্তু হচ্ছে সামন্রস্য। মহৎ আট" দেয় শাস্তি, স্বাস্থ্য, চিত্তের 
ভারসাম্য। একই সঙ্গে হান্দুয় ও মনের মধ্যে আর্ট এদের জানান দেয় । কারণ 
এদের উভয়েরই আনন্দের আধকার আছে। সৌোন্দষের প্রকাশ বহুবিধরূপে £ 
সুন্দর রেখায়, সংন্দর শব্দে, বর্ণে ইত্যাদিতে সব কিছুর গভীরেই আস্তর শৃঙ্খলা, 
গোপন সামপ্লস্য। ষার সারবস্তু হচ্ছে নৈতিক। এরই মধ্যে দিয়ে চিন্তা প্রারন্রুত 
হয় উন্নীত হয়। আর্ট হাজার হাজার চিত্রের আহার । Ree করে আঁত- 
পারশশীলত কোনো জাতি সৌন্দর্যের অভাবে fae হয়ে পড়বে । যেসব বিভিন্ন 
পথ সামগ্রস্য ও শান্তিতে গিয়ে পোঁছোয়, তারা সবই ভালো । কোনো পথই বন্ধ 
করা প্রয়োজন নেই, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয়, aly তারা পরস্পর যুক্ত হতে 
পারে £ ASZ AT ভাবে এটাই হয়ে থাকে জাতি] মহান মুহূর্তে, তখন আস্তর 
শীশ্তগুলো একই সঙ্গমে এসে মেলে £ গোটা জাতির জন্যে এক সঙ্গে মেলে ধর্মের, 
PR, সৌন্দর্যের গ্রন্থ, সপ্নের গ্রন্হ। 

স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় সত্য ও সৌন্দর্যের সম্পকের চিরপারচিত প্রাতাষ্টিত 
OSS রলাঁ কেন এমন ইস্কুল-সাস্টার ভাঙ্গতে গাম্ধীজির কাছে ব্যাখ্যা করাঁছলেন। 
গান্ধপীজর “মনের দিগন্তের” সীমাবদ্ধতা তাঁর অনেক আগেই জানা, এবারে মীরা 
বেন, মহাদেব দেশাই, প্যারেলালদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারতে, তাঁদের 
তপশ্চ্যার জীবনে সৌন্দর্য-ীশজ্পের অভাবে হাঁপিয়ে-ওঠা মনের এবং nee tied 
অনীহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। তাই রলা নিজেই মন্তব্য লিখেছেনঃ “আমার এই- 
পুরো বিবৃতাটর দুটি লক্ষ্য £ যন্ত্রণা বা দুঃখ ঈশ্বরের তুথ্টিকর-গান্ধশর নামে 
চালানো চিস্তাঁটিকে একাঁদকে আক্রমণ করা, আর অন্য দিকে সৌন্দর্য ও চ্বাভাবিক. 
সমূচ্চ প্রেমের আধকারকে তুলে ধরা, তুলে ধরা যে, সংস্থ মানুষেরা সৌন্দর্যের 
পক্ষে 1৮-এই আলোচনার সময়ে গান্ধীজর আতি-অনুগত তিন শিষ্যাশষ্যা ' 
অবশ্যই উপস্থিত 'ছিলেন। কল্পনা করতে ইচ্ছে করে তখন তাঁদের মনে ক 
আলোড়ন জেগেছিল £ 

রলাঁর দীর্ঘ বিবৃত মন faa শুনে গাম্ধীজি উত্তরে বললেন 3 তাঁর কাছে” 
সত্যের সংজ্ঞা বিশ্বজনীন | সত্য অনেক রূপে প্রকাশ পেতে পারে। যে 
আর্ট সত্যের সঙ্গে বেমানান তা আর্ট নয়। [তান “আর্টের জন্যে আট” 
নীতির বিরোধী । আর্টের fete সত্যের উপরে হতেই হবে। তান বিশ্বাস 
করেন যে, আর্ট আনন্দ ও মঙ্গল করে, কিন্তু সত্যের উপরে feted শর্তে । আট" 


৮৪ পারচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


বলতে ‘তান একথা বলেন না যে, তা হবে বস্তুর আঁবিকল প্রাতরূপ | তা হবে 
জীবন্ত বস্তু যা চিত্তে আনবে জীশবস্ত আনন্দ, তাকে চিত্তকে অবশ্যই উন্নীত করতে 
হবে। সত্য যাঁদ আনন্দ না দেয় তাহলে তা অন্তরের বস্তু নয়।-'তাঁন সকালে 
শ্যাওয়া একটি ধমণ্শণতের “সং-চৎ-আনন্দ” কথাটির ব্যাখ্যা করলেন ঃ সং- সত্য 
{ verite); e-a বেচে থাকে (ce ৫01 vit) এবং সত্যকার জ্ঞান 
( veritable savoir -an উপলাব্ধ শূন্য জ্ঞান নয়; আনন্দ ( joie 
ineffable )-অনিবচনীয় আহলাদ। এই ধারণায় আনন্দ সত্য থেকে 
আঁবাচ্ছল্ন | ' তান বললেন £ “তবুও সত্যের অনুসরণে যল্ণাবরণ করতে হবে। 
কত আশভঙ্গ, কত ক্লান্ত কত অসংখ্য দুশার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে । few 
সব সত্তেও তা থেকে আপান পাবেন আনন্দ ও সুখ ।৮-তান রিশানন্দ বা 
ary [sat নামাঁটির সঙ্গে? ibe যোগ করেছেন। ] নামে এক প্রাচীন 
সাধকের কাঁহনী শোনালেন, fia ছিলেন মুতিমান সত্য, তাঁর বল্মণাময় জীবন 
এক শাশ্বত আনন্দের জীবন। তান পারস্য-উপাখ্যানের প্রেমিকা শিরঈনকে 
সত্যের প্রতিভুরুপে Gigs করলেন। তার কাছে পেশছাতে প্রোমককে এক 
অনুপোষোগ্ী অল্প দিয়ে পাহাড় কাটতেই হবে; কত কাল লেগে যাবে, কিন্তু 
তার আঁভযোগ নেই। চেষ্টাতেই তার আনন্দ এবং সে জানে MATION সে 
শশরণনকে পাবেই i 


রলা বললেন £ তান এটা বোঝেন এবং এইরফমই ভাবেন। কিল্তু সত্যান্ঢ 
সম্ধানের বিপাত্ত নয়, তান ভাবেন অন্য ধরনের PATA ফথা, তা হচ্ছে দা'ঁয়স্বের 
art | 'নজের ক্ষেত্রে যে চিন্তাশীল সত্যকে ভয় পান না, তানই শাক্কত হন, 
যাদের এ বিচলিত করে তাদের ক্ষেত্রে সত্যের প্রভাবে। কোপারানকাস থেকে শুরু 
করে. পরবর্তী চিন্তাঁবদদের বিরাট বিরাট বৈজ্ঞানিক আঁবত্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের 
খব*বাসের fete নাড়ে দিয়েছে । সত্য চিরকাল এাঁগয়ে চলেছে, সবাই তার সঙ্গে 
চলতে পারে, না, ZIRA পড়ে, মানাঁসক FUT পায়। বেশির ভাগ লোকের 
পক্ষেই এই সংক্রা'মত সত্য প্রায়ই অত্যন্ত কঠিন। তিনি এই যন্ত্রণার কথাই 
বলছেন, নিজের যন্দ্রণার কথা নয়৷ 

গ্াম্ধীজ সায় WA বললেন £ তান তবুও বলবেন যে, এর একটা গোপন 


Beis নিশ্চয় আছে, কারণ এর জন্যে তারই প্রয়োজন । যারা পাঁড়নের মধ্যে য়ে 
Toren, যাঁরা সত্যসম্ধানী তাঁরা “বজনদাঁপ কঠোরানি মদন কুসুমান ৮৮ । 


মে-জুলাই ১৯১৯৫ রমশ্যা রলাঁর আতাঁথ মহাত্মা গান্ধী vé 


[ set ? Toe দিয়ে oaa লিখেছেন কাঁলদার্স। sata উদ্ধৃতাটর 
আক্ষারক অনুবাদ ৪ “পদ্মের মতো কোমল গ্র্যানিটের মতো কাঠন।৮ ] 

রলাঁও গ্যয়টের দুটি Cig গাম্ধপীজকে শোনালেন । ১ “উপকার ভুলের 
চেয়ে ক্ষাতকারক সত্যকেই আম পছন্দ কাঁর ঃ হয়তো তা যেবেদনার জন্ম দেয়, 
সত্য তার নিরাময় করে |” ২. “ক্ষতির সত্য উপকার করে, কারণ এর FTS 
সামীয়ক এবং এই সত্যই নিয়ে যায় অন্য সত্যের দিকে, যা সব সময়েই উপকার 
হয়ে ওঠে | আর উপকার" ভুল ক্ষাতকারক, কারণ এর উপকার সামায়ক এবং ভুল 
বিপথে নিয়ে যায় অন্য সব ভুলের Tees, যারা সবসময়েই ক্ষাতকারক হয়ে ওঠে ।” 
(মাদাম স্টাইনকে লেখা, ১৭৮৭ ) তারপর গ্যয়টেরই আরও একাট Cis £ “নৈতিক 
সমন্ত বাঁধ, সমস্ত নির্দেশ গয়ে মেলে সেই এক সত্যে? ( ডি. মুলেরকে লেখা, 
১৮১৯ )-গান্ধশীজ্জকে মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখে sat বললেন 3 'তাঁনও একমত 
কিচ্তু এ প্রায়শই কাঁঠন। গাম্ধশীজ বললেন £ এই কাঁঠনতার মধ্যেই থাকে 
আনন্দ | I 

মীরা বেন ও দেশাই মৃচকি হেসে বোঝাতে চাইলেন “বাপু” এই আনন্দেরই 
অভ্যাস করেন এবং গান্ধীজও হেসে ফেলে স্বীকার করলেন £ লোকে বলে তান ' 
একই সঙ্গে হতে পারেন মেষশাবকের মতো [ ভারতে “গাভীর মতো” ] কোমল এবং - 
বাঘের মতো কঠোর” sat বললেন £ সবসময়েই আত্মবাল দেওয়ার ব্যাপার 
আছে। নেতাদের জন্যে দুঃখ নেই। দ:ঃখ দুর্বলদের জন্যে যারা নেতাকে 
অনুসরণ করে। 

এরপরে আলোচনা হলো, আটে” সত্য ও তার বহু রুপ নিয়ে। তাঁর মতে 
আটকে পৌছতে হবে সর্ব সাধারণের কাছে । ক্যাথেড্রালগুলোর কথা বলতে গিয়ে 
তাঁর আভিমত, সেষুগে ইউরোপ ভারতের চিন্তার অনেক কাছাকাছি ছিল । গান্ধী 
সায় দিলেন। রলাঁ বললেন £ প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানকদের হাতেই সেই শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ । তারাই মহৎ কাঁবর দল। wat জ্যোতাবদ্যার আবিত্কারগুলোর কথা 
তুললেন, তারা আমাদের বিশ্বের আবরণ ভেদ করে অন্যান্য বিশ্বের সন্ধান 
পেয়েছে, যারা ছায়াপথের ওপারে ভাসছে | পণ্চাশ বছর আগে জড়বাদ বিজ্ঞানের 
সঙ্গে তার 'বজয়কে যুস্ত করত। আজ দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানই জড়কে শান্তর কাছে, 
তা থেকে এক অধ্যাত্মনশীতর কাছে 'নয়ে এসেছে। যত ওলট-পালটই ঘটাক না 
কেন, আমরা বাস করাছি এক মহান যুগে। যারা সুস্থ দেহে SHH মনে বাঁচতে, 
পারবে তারাই সুখী | | 


Yo পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


গাল্ধাজি সায় দিলেন, তাঁর চোখ দুটো earl করে উঠল । তারপর হালকা- 
ভাবে আলোচনা হলো বিজ্ঞানের মাঁহমার অপর পিঠ gore’ আবক্কারগুলো, 
TATA, ম্বাসরোধকারী গ্যাস ইত্যাঁদ প্রসঙ্গ ।_গান্ধপীজ বললেন ঃ এরা সব 
নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে । যাঁদ এমন যুদ্ধ, এসনধারা ধ্বংস বিনা 
প্রতিরোধে ঘটে, তাহলে এমন আতঙ্কের সামনে পড়ে শুর: হবে পেছনে হাঁটা I 
খবনা প্রাভরোধে এগুনো, এবং, বলতে গেলে, শূন্যতার মধ্যে লড়াই করা মানুষের 
স্বভাব নয়। িৎসার প্রত্যুত্তর না fren কোনো জাতির যদ সহ্য করার মতো 
বীরত্ব থাকে, তাহলে তা হবে দেবার মতো সবচেয়ে জোরালো শিক্ষা । কিচ্তু 
তার জন্যে দরকার চরম বিশ্বাস jae উত্তরে বললেন £ কোনো কিছুর আধা- 
আধ করা উচিত নয়, মন্দের ক্ষেত্রেও নয়, ভালোর ক্ষেত্রেও নয়।--গান্ধশীজ 
ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের বিশ্বাসের উল্লেখ করে বললেন, সে-বিশ্বাস না থাকলে 
Tota আমোরিকা আবহ্কারই করতে পারতেন AT | 

এক ঘণ্টা পরে ভিলা-অলগার নিচের ঘরে সাম্ধ্যপ্রার্থনা হলো । এটাই এখানে 
শেষ প্রার্থনা । অন্ধকারে গান গাওয়ার পর, ছোটো জমায়েতাঁটকে গাম্ধশীজ 
জানালেন, তাঁরই অনুরোধে রলাঁ উপরে যাচ্ছেন তাঁকে বেঠোফেনের একটা অংশ 
বাজিয়ে শোনাতে, দোতলার ঘরটা খুবই ছোটো বলে তাঁর ও রলাঁর সঙ্গে যাবেন 
শুধু রলাঁর বোন এবং মীরা, অন্য সবাই নিচে থাকবেন। রলাঁ তাঁকে পণ্চম 
সিমফানর “আল্দান্তে” বাঁজয়ে শোনালেন। বেঠোফেন সম্পর্কে গান্ধী 
Fore আগ্রহ দেখালেন, মীরা এবং রূলাঁর পাঁরচয়ের মাধ্যম ছিল বেঠোফেন এবং 
সেই সত্রেই মীরাকে পাওয়ার জন্যে তান বেঠোফেনের কাছে ett | তার শিষ্যরা 
_বিশেষ করে প্যারেলাল বেঠোফেন সম্পর্কে ভক্তিতে গদগদ, তাঁরা শুনেছেন 
বড়জোর গ্রামোফোনে, নয়তো পড়েছেন রলাঁর বইতে । বাজানো শেষ হলে রলাঁ 
গান্ধীর পাশে বসে ব্যাখ্যা করলেন চিত্তের সংঘাত ও বিজয়, বোঝাবার জন্যে বই 
থেকে যা তিনি পড়ে শ্ানয্লেছিলেন। মীরা অত্যন্ত আভিভূত, কারণ ইউরোপ 
ছাড়ার পর তান আর কখনো বেঠোফেন শোনেননি । রলাঁ গান্ধীকে কেমন লাগল 
fear করায় তানি অকপট হাঁস হেসে বললেন ৪ “আপনারা যখন বলছেন 
‘তখন 'িশ্চয়ই ভালো হবে!” 

তারপর গাম্ধীজর অনুরোধেই রলাঁ আবার পিয়ানোর সামনে বসলেন, 
“অফেশির “সশজে িজে”র দৃশ্য, অকেস্ট্রারপ্রথম অংশ ও বাঁশির সুর. বাজিয়ে 
শোনালেন | Tee নতুন আর কিছু ধরা সম্ভব হলো না। O সময়ে 


. মে-জুলাই ১৯১৫  রমশ্যা gata আতাঁথ sare গাম্ধপ ৮৭ 


“প্রভা এলেন, গান্ধীকে নিয়ে যাবেন, ইৎরোজ Per কলেজে (যে কলেজের 
রক্ষণশীল ছাত্ররা গান্ধীর আসার সময়ে ভিড়ের মধ্যে ল্বাকয়ে 'গড সেভ দা কিং 
' গানের কলি গেয়ে বিক্ষোভ দৌঁখিয়ৌছল ) আধ ঘণ্টার জন্যে বন্ধুতা করতে রাজী 
হয়েছেন অধ্যক্ষের অনুরোধে । আলবের তমা Priva নীচে দাঁড়য়োছলেন. 
তাঁকেও সঙ্গে এনেছেন। আধ ঘণ্টা পরেই তাঁরা ফিরে এলেন! জানা গেল 
CAS ইতরেজ ছাত্ররা ভালো ভাবেই কথাবার্তা বলেছে, বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্নাদ 
করেছে ।_ভিলন্যভের ইস্কুলগুলোর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল এবং ‘কয়্যার 
“দল এলো রাত নটার দিকে, ভিলা-লঅনেতের জানলার নীচে দাঁড়িয়ে তাঁকে 
'ভোরাই' শোনাতে | তারা গেয়ে শোনালো সুইস 'রাখালিয়া গান! মুগ্ধ 
ভারতীয়দের মনে হলো ওরা বুঝি alee রাখাল । Fal তাঁদের ভূল ভাঙালেন 
না, ভিলন্যভের গাইয়েদেরও তা জানতে দিলেন না। তারা জানে না যে ভারতে 
-PE হচ্ছেন স্বগ'ঁয় রাখাল | 

প্যারেলালের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে রলাঁর কথাবার্তা হলো ৷ জোঁনভা যাবার 
"সময়ে মাদালন sata সঙ্গে একই কামরায় fola ছিলেন। মাদালনের ব্যবহারে 
"আঁভভূত হয়ে তান তাঁর জীবনের কাণহনী তাঁকে শ্হানয়োছলেন। মাদাঁলনের মধ্য 
-বাঁততায় তান রলাঁকে জানালেন তাঁর বইগুলো কতথা'ন ছল ঃ প্রথমে 'তলগ্তয়ের 
জীবন, তারপয় “জাঁ-ক্রসতফ, 'বেঠোফেন'। রলাঁ অবাক হয়ে গেলেন গান্ধীজির 
তরুণ শষ্যদের আর্টের প্রাত এতো টান দেখে । তাঁর আরও বেশি সুন্দর লাগল, 
আটের জলন্ত Tat চিরকাল নিজেদের মধ্যে agin রেখে, আর্টের সমস্ত 
আনন্দ থেকে নিজেদের এমন বগ্চিত করে রাখা | এদের দেবেন বলে মীরাকে 
‘WA লাইব্রোর থেকে কয়েকখানা বই বাছাই করালেন। প্যারেলালকে WCA 
‘গায়টে ও বেঠোফেন’ ও ইৎরোজ অনুবাদ ; দেবদাসকে ইংরেজি “তলস্তয়ের জীবন’, 
-মীরাকে 'বেঠোফেন £ সৃজনশীল যুগ” ফরাসধ রাজসৎস্করণ। প্যারেলালের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলার সমর উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর তাকাতা, তাঁকে দিলেন নতুন 
ফরাসী সংস্করণ 'গ্যয়টে ও বেঠোফেন? | 

* * + 

১১ ডিসেম্বর শুক্রবার গাম্ধীজর যাবার fra) সকাল নটাতেই fofa 
চলে এলেন রলাঁর বাঁড়তে। অনেক Tala এবং মূল্যবান বিষয় নিয়ে আলোচনা 
হলো | 


প্রথমেই ইতালি যাওয়া নিয়ে। গান্ধী তার করেছেন স্কাপকে, শর্ত 


V৮ aba জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২. 


দিয়েছেন, যেখানে যা বলবেন স্বাধীনভাবে বলবেন। কয়েক ঘণ্টা পরেই - 
SAS ভাবে এসে হাজির হলো cele তার। যে দু দন গান্ধী 
রোমে থাকবেন আঁনবার্ধ কারণে তিনি থাকতে পারবেন না জানিয়ে ক্ষমা 
চেয়েছেন। ইনসাতিতুতো-র সভার তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল এবং মুখ্য, 
আমন্ত্রণ কর্তা ছিলেন তানই। স্পষ্টই বোঝা গেল, ওরা বুঝে গেছে 
ফ্যাঁসিবাদের স্বার্থে গাম্ধপ্বীজকে ভাঙানো সম্ভব হবে AT | 

রলাঁ তাঁর কথা শেষ করলেন, 'বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ফ্যাঁসস্ট আনু- 
SOOT শপথ বাক্যের বাধ্যবাধকতা 'নয়ে। বারো জন অধ্যাপক তাঁর বিরুদ্ধে 
aterm ছেপেছেন। তাঁরা সবাই ইতালির নাম করা বৈজ্ঞানিক। ভ্যাটিকানও 
আপাতদ্‌াষ্টতে সঙ্গত কিছু আপাঁত্তও জানিয়ে সেই শপথ বাক্য মেনে নিয়েছে । 

তারপরে বোনের সঙ্গে গাম্ধীজর গল্প হলো অকসফোর্ড নিয়ে । মাদালন ' 
রলাঁ অক-সফোর্ডর ছাত্রী ৷ গান্ধীজি বললেন £ চমৎকার তরুণের দল, রক্ষণশপল, 
কিন্তু উদার । তারা তাঁর লড়াইয়ে নিশ্চিত সহায়ক হবে বলে তাঁর বিশ্বাস 1, 
তাঁন বললেন £ তবু অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ের ওই সৌন্দর্য; তার বাঁড় 
ঘর, তার শিল্পকর্ম তাঁর চোখে মান হয়ে গেছে জগতের শোষণের কথা ভেবে, 
এই বিকাশত এম্বর্য এসেছে সেখান থেকেই। 

ল্যাংকাশায়ারের মজুদের তাঁর খুব ভালো লেগেছে, তাদের খুব বাম্ধমান - 
মনে হয়েছে । তারা তাঁকে শত্রু মনে করতে পারতো, কারণ তাঁর বয়কট আন্দোলনই 
তাদের দুর্দশার মূলে | কিন্তু তান তাদের বুঝিয়ে বলেছেন যে, তাদের দুর্দশার - 
মূলে ভারতের বয়কট আন্দোলন নয় £ জাগতিক অনেক কারণ | তাদের কাছ 
থেকে বিদায় 'নয়েছেন হার্দ পাঁরবেশে । মালিকরা অত্যন্ত GH] সর্বত্র বন্ধুত্বের." 
পাঁরবেশ। লণ্ডনে মস Tine লেস্টার তাঁকে গাঁরব এলাকা, বাস্তগুলো 
দেঁখয়েছেন। তাদের তাঁর REIA বলেই মনে হয়েছে। আসবাবপত্র দামণ, 
কারুর কারুর পিয়ানোও আছে | 

zat মন্তব্যে লিখেছেন ৪ “মিস লেস্টার সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে ; 
তাঁর '্রাটণ গর্ব অত্যন্ত প্রবল, তিনি গান্ধীকে প্রকৃত দুর্দশার রূপটি গোপন 
করেছেন !”_তাই গাম্ধীজর বাস্তগুলোর প্রশংসায় বিস্মিত হলেও তা ia 
আলোচনা করতে চাইলেন না। তার বিপরীতে তাঁর কাছে তুলে ধরলেন orate 
দুর্দশার রপটি । এবং বিস্তারিত পরিসংখ্যান দিয়ে তা স্পষ্ট করে তুললেন ।. 
areata ওয়েলসের শ্রীমকের অবস্থা কিছুটা খারাপ বলেই. মন্তব্য করলেন i 


মে-জুলাই ১৯১৫  রমণ্যা রলাঁর আঁতীঁথ মহাত্মা গান্ধী ৮৯, 


অবশেষে wat মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ও সেখানকার মাঁকন শ্রামক ও বহিরা- 
গতদের মধ্যে সৃষ্ট বরোধতার কথা বললেন, ঠিক যেমনটি সৃষ্টি হয়েছে 
ইউরোপে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রামকদের মধ্যে। তাঁর ধারণা হয়েছে, ইউরোপ হন 
সুবিধাভোগী শ্রমিকদের একটি শ্রেণী গড়ে তোলার দিকে এগুচ্ছে। তার সঙ্গে 
থাকবে এক ধরনের বাঁল-দেওয়া সর্বহারা কঠিন ও 'বরন্তিকর কাজগুলো করার ' 
জন্যে। তিনি বললেন £ 
এই সর্বহারাদের সংগ্রহ করা হবে বিদেশী, বিশেষ করে এাশয়া ও আফ্রিকার 
বিজিত জাতগুলোর মধ্যে থেকে, পাঁরণামে সৃষ্ট হবে ব্লীতদাসের একটি ' 
শ্রেণী, যেমন হয়োছল রোম সাম্রাজ্যের সময়ে, যখন রোমের সাধারণ 
নাগাঁরক তাদের শ্রমসাধ্য কাজ, এমন ক যুদ্ধে আত্মরক্ষাও, দীনয়ার' 
বাকি সাধারণ মানুষের ঘাড়ে ফেলে 'দয়োছিল। 
রল্াঁ 'প্যান-ইউরোপ -এর কথাও তুললেন এবং তাকে কশাঘাত করলেন। 
মনাৎগোত্ঠীর 'রেভলুাশয়' প্রলেতারয়েন' যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছিল, 
অবশেষে গাদ্ধশীজকে সেগুলো দেওয়া হলো । গাম্ধীজ উত্তর দিলেন, মারা 
পাভলোভনা এবং প্যারেলাল লিখে নলেন। সংক্ষেপে প্রশ্নোত্তরগুলো এই; 
রকম £ 
প্রথম প্রশ্ন ৪ বিদেশীর জোয়ালে-আটকা একটা জাতির পক্ষে সর্বপ্রথম 
গবজেতার হাত থেকে মস্ত হবার প্রয়োজনেই সকল শ্রেণীর, একাঁট মান্র জাতীয় 
সাঁম্মালত প্রাতপক্ষ গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা আছে । কিন্তু ভারতের দেশী; 
বুজেয়া, দেশী ধনতন্ম দৰত বেড়ে উঠেছে। faite অত্যাচারের অবসানের 
পরে অবশ্যন্ভাবী লড়াই হবে দেশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে । তখনও fe তান - 
মালিকদের “স্বার্থ মনে রাখার” কথা বলবেন? 
ard ied উত্তর £ তাঁন দেশ ও িদেশ' ক্যাঁপটালিস্টদের মধ্যে পার্থক্য 
করেন AT) কারখানার শ্রীমক ও মাঁলকদের লড়াই তাঁর মতে জাতীয় লড়াইয়ের 
বাইরে। ofa ও শ্রমের মধ্যেকার শতুতামূলক 'বরোধিতাটা ( antagonisme ) 
তান সত্যি বলে মানেন না। যতো কাঁঠনই হোক, গতীন মনে করেন, তাদের - 
মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করা পুরোপহার সম্ভব । যাঁদ প্রমাণ হয় যে, কোনো 
বিশেষ ক্ষেত্রে এই AEA স্থাপন সম্ভব নয়, তাহলে পাঁরণামে ধনতন্মের A 
হলেও, শ্রমশন্তর হাতে ধনতন্মের সব কিছু তুলে দেবেন ৷ জাতায় সংগ্রামের সঙ্গে- 
সম্পর্কযুন্ত হলেও tela পটার স্বার্থ দেখতেন না যাঁদ প্রমাণ হতো তা 


“30 পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


“জনস্বার্থের বিরোধী । “কিন্তু বিনা প্রয়োজনে আজকে তান পুঁজির সঙ্গে বগড়া 
করে আজকের এই কাঁঠন সমস্যাকে আরও কঠিন করে তুলতে চান AT | 

"তীয় প্রশ্ন £ পশ্চিমের দেশগুলোর সঙ্গে গাম্ধীজ সম্প্রতি আবার সম্পর্ক 
স্থাপন করছেন। ইংল্যান্ডে শ্রামকদের-বল্দা ভালো-বেকারদের সঙ্গে মশেছেন। 
“তাঁর মতে, তাদের ক্ষেত্রে বিদেশ শাসনের বিরুদ্ধে সাম্মীলত প্রীতপক্ষ E 
“তোলার আবশ্যকতা নেই । এই বেদনাময় মুহূর্তে পাশ্চাত্যের সবহারাদের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন করে, তান কি তাদের শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্যে 
নিন্দা করেন? 

" গান্ধীজির উত্তর : দেখে শুনে তান এই 'সদ্ধাস্তে পেঁছেছেন যে, ইল্যান্ডের 
ব্যাপার ate হয়-সেখানে বেকারদের ক্যাঁপটালিস্টদের বিরুদ্ধে আঁভযোগের 
Tor aie নেই । তাঁর দৃঢ় বিশবাস কাযাপটালস্টরা যাঁদ তাদের সঙ্গাতর শেষ 
FTE এসে পেশছোয় এবং আজ তাদের মূলধন শ্রামকদের মধ্যে FOR করে TA 
শ্রামকের স্তরে নেমে যায়, সে-ত্যাগে শ্রামকশ্রেণীর কোনো লাভ হবে না | বর্তমানে 
সত্যকারের প্রতিকার, যা BTCA ক্ষেত্রে প্রযোজ্য--তা হচ্ছে গোটা জীবনকে 
-পুনগঠিন করা_যেমন, কুটির শিচ্পে, কৃষিতে ফিরে যাওয়া । ইংল্যান্ডের বর্তমান 
বোঁশরভাগ Peers আর মূলধন খাটানো সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের শ্রামকদের 
জীবন পুনগ “চনে ক্যাঁপটালিস্টদের প্রায় কোনো ভূমিকাই নেবার নেই | 

wal বললেন £ অর্থ নৈতিক সংকটের মধ্যেও ইংল্যাণ্ডের একটা সুবিধা ভোগ 
-করা দ্বৈপায়নতার আরাম আছে। ইংল্যান্ডের WTS থেকে ইউরোপ মহাদেশের 
পক্ষে {সিদ্ধান্ত টানা চলে না? দেখাই তো যাচ্ছে, ইংল্যান্ড তার বেকারদের যেভাবে 
দেখছে [ বেকারভাতা চাল: করে ], তাতে ইউরোপের বুজেঁয়াদের উদ্বেগ ও ক্রোধ 
বাড়ছে। জামানতে বেকারভাতার প্রশ্নাটই নেই, সবচেয়ে কম মজার MG 
বেকারদের শোষণ করা হচ্ছে । শোষণকারীদের কাছে যারা দরকারী বলে মনে হয় 
না, তাদের নিয়ে শোষণকারীদের মাথাব্যথা নেই। শান্তচুন্তর পর জার্মীনতে, 

OPN হাজার হাজার, সম্ভবত লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে, Lida অভাবে, 
দুঃখদারদ্যে মারা গেছে, এবং মারা গেছে নিঃশব্দে । এই শীতে এমন সপ্তাহ যায় 
না, যে সপ্তাহে WITH, বেকারী; হতাশায় আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে না । কম মজার 
দদয়ে শোষণের মধ্যে কোনো মায়াদয়া নেই। দেশের লোক কম মজুরিতে রাজণ 
-না হলে, বিদেশী মজঃরদের নেওয়া হবে। ইউরোপ মহাদেশের অবস্থা ইংল্যান্ডের 
অবচ্ছার চেয়ে পৃথক | 


হম-জুলাই ১৯৯৫  রমণ্যা রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গান্ধী ১৯ 


গান্ধি পূর্ব প্রসক্ষের সূত্র ধরে বললেন £ এসব সত্বেও, যাঁদ এমন অবস্থা 
হয়, যেখানে বেশি মজুর দেবার সাধ্য থাকলেও ক্যাপটালস্টরা শ্রমশীক্তর দ্দশা 
“এবং উদ্বৃত্তের সুযোগ নিচ্ছে, তাহলে শ্রামকদের হাতে তো নিঃসন্দেহে তোর 
"সমাধান আছেই । বাদ শ্রামকদের মধ্যে খাঁটি as থাকে, তান নিশ্চিত, তারা 
নিজেদের শর্ত মানাতে পারবে । আর তারা যাঁদ বিদেশী শ্রামকদের ঢুকতে-না- 
ANA মতো যথেষ্ট সংগঠিত হয়, তাহলে মালিকরা অবশ্যই নত হবে | 

ret বললেন £ শ্রমিকদের মধ্যে যাঁদ খাঁটি এঁক্য থাকে, তাহলে মালিকদের 
"উপরে তারা যে এক হাত নিতে পারে, তা তিনিও fear করেন। কিন্তু প্রকৃত 
অবস্থা হচ্ছে, শ্রমিকরা সে-এঁক্য গড়তে পারে না। কারণ কাপটালস্টরা ষড়যন্দ 
"করে, তারা বিভেদ ছড়ায় ; “অ-সচেতন অঙ্পবয়সীদের” কিনে নেয়। সেক্ষেত্রে, 
"সচেতন ও সক্রিয় সথখ্যা্প শ্রীমকরা, যারা পাঁরাস্থাত বোঝে, সেই এঁক্য ঘটানোর 
ব্যাপারে বৃহত্তর অংশকে বাধ্য করানোর আঁধকারে বিশ্বাস করে। আর বল- 
প্রয়োগে বাধ্য সর্বহারাদের বৃহত্তর অংশের স্বার্থে এটাই হচ্ছে সচেতন সর্বহারার 
» একনায়কস্থ ( dictature du proletariat ) | 

গান্ধশীজ বললেন £ তান এর সম্পূর্ণ িরোধশ। কারণ তার অর্থ, শ্রামকরা 
মূলধন কেড়ে নিতে চায়। আর মূলধন কেড়ে নেওয়াটা এই লক্ষ্যে পেণঁছুবার 
“সবচেয়ে খারাপ পম্ধাত। যাঁদ শ্রামকদের সামনে খারাপ TOTS রাখেন তাহলে 
সে কখনো নিজের শান্ত উপলব্ধি করবে না। তান আমেদাবাদের কাপড়-কলের 
-আঁতস্বম্প সংখ্যক মজুর নিয়ে কাজ শুরু করোছিলেন। তখন কাপড় কলের 
শ্রামক ইউনিয়ন ছিল মতবিরোধে ছিন্নবাচ্ছল্ন । কিন্তু তাঁন লোহার মতো ae 
ছিলেন, শ্রমিকদের চালানোর জন্যে এবং সকলরকম হিৎসাকে বাধা দেবার জন্যে | 
আজ এই ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ৬৬,০০০, যাদের বেশির ভাগই নিরক্ষর কিন্তু 
"তারা বোঝে, তাদের ভাগ্য, তাদের নিরাপত্তা তাদের হাতে । তান তাদের এই 
বিশ্বাস জন্মাতে চানান যে, তারা “Tein ও পরানর্ভর। তাদের শেখান যে, 
তারাই আসল ক্যাঁপটালিস্ট, কারণ ধাতুর মূদ্রা নয়, মূলধন হচ্ছে শ্রমের ইচ্ছা, 
শ্রমের সামর্থয। আর তাদের এই মূলধন সীমাহীন বর্তমানে তাঁর চোখে 
" পড়ছে বিশঞ্খলা ; এও চোখে পড়ছে যে, শ্রম মূলধনের হাতে শোধিত হবার 
বিপদের মুখে পড়েছে। 'কিচ্তু ‘তান তাদের শ্রমের safer শিখিয়েই চলবেন। 
"সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে তিনি হিথদার আশ্রয় নেবেন নাঁ। প্রয়োজন হলে 
বছরের পর বছর অপেক্ষা করবেন। কিন্তু উপায় হিসেবে কখনো একনায়কত্ের 


৯২ পাঁরচয় জৈ.ষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২: 


কথা চিন্তা করবেন না। বলপ্রয়োগে সংগঠিত শ্রীমক আন্দোলন Tota বোদ্বাইয়ে 
দেখেছেন, কিন্তু শ্রীমকরা হেরে গেছে। লক্ষণ বিপজ্জনক হলেও এখনো - 
বোম্বাইয়ে শ্রামক-খুনোখুনিতে পেশছোয়ান। বোম্বাইয়ে কামউীনস্টদের একটা" 
ছোটো গোষ্ঠী আছে, তাঁরা নিজেদের লক্ষ্যে শ্রীমকদের কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করে ( qui essaient dexploiter les travailleur pour leur propre 
buts)1 এখনও পর্যন্ত তারা সফল হয়ানি। শ্রামকদের তান এই শিক্ষাই 
দেন যে, তারা একটা কারখানাতেই বাঁধা থাকুক, এটা প্রয়োজনীয় নয়। যা 
তাদের ন্যাষ্য পাওনা তা না-পেলে সুতো কেটে বা পাথর ভেঙে যে-সামান্য 
লাভই হোক, তাতেই তারা সুখী হোক। দক্ষ শ্রামক অদক্ষ শ্রামককে অবজ্ঞার 
চোখে দেখবে না। কারখানার অসম্মানজনক মজহার চেয়ে কম উপার্জনের 
কোনো স্বাধীন কাজে চলে যাওয়া অনেক ভালো | শ্রমিকদের স্বাধশন হয়ে ' 
উঠতে হবে এবং যখন শ্রমশস্তি উদ্বত্ত হবে না, তখন তাদের শর্ত মানানোর মতো 
সমর্থ হতে হবে। “অ-সচেতন অজ্পবয়সীদের” সম্পকে বিদেশী শ্রমিক সম্পাকিতি ' 
বিধান প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবেন । সব কিছুর মতোই শ্রমেরও বিবর্তন প্রণাল? 
আছে, তার মধ্যে তিনি হিৎসার আমদানি করতে চান না | 

এ faa রলাঁ আর বিশেষ চাপাচাঁপ করতে চাইলেন না, শুধু আঁহৎসার 
প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করলেন। 'তীন প্রশ্ন করলেন £ মানুষের মধ্যে 
অনেক সময় নিষ্ঠুরতা ও অপরাধ ঘটার কারণ হচ্ছে, অসুস্থ ও মানাঁসক 'িকার- 
গ্রস্ত অবস্থা । সকল সমাজে এমন সৰ মানয় আছে যারা অন্যের ক্ষা ত করে, 
তাদের কিন্তু বাস্তীবক পক্ষে শুশ্রুষা করা দরকার | এ'ধরনের উন্মাদ বা অপরাধীর" 
হাত থেকে সমাজকে বাঁচার জন্যে আঁহৎসাপন্হশরা কোন মনোভাব গ্রহণ করবেন, 
যাতে তাদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানো যায়? বিনা RATA st করে সম্ভব 
হবে? 

উত্তরে গাম্ধশীজ বললেন £ তান তাকে আটকে রাখবেন । তাঁর ভাই যাঁদ 
এমন উন্মাদ হয়, তাঁকেও তান শেকলে বাঁধবেন, কিল্তু তার উপর কোনো হলা - 
প্রয়োগ করবেন না, হিৎসা প্রয়োগের কোনো মনোভাবই থাকবে না। 'তাঁন তাকে 
বাঁধবেন যাতে সে মনের ভারসাম্য ফিরে পায়। অর্ধউদ্মাদদের ক্ষেত্রে তান 
তাদের হাসপাতালে রাখবেন, কিন্তু জেলখানার কড়া পাহারায় নয়, সেবাশশশ্রুষায় 
{ঘরে । বিশেষজ্দের দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। বর্তমান সমাজ্ঞই এই জাতের," 
অপরাধীদের জন্ম দিচ্ছে । তাঁর মতে, মূল কারণ হচ্ছে, লাভের আশায় ঘোড়দৌড়, . 


"W-E ১৯৯৫ W রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা onset ৯৩ 


“খাই প্রতিযোগগতা, এই জোর-করে সাম্য আনা ( egalisation forcie )— 
“TAO বেড়াভাঙা” ৷ এই জন্যে তান সমাজকে ঢেলে সাজবেন। 

সবশেষে sat তাঁর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলেন, প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন 
্রারথ শ্রাম নামে অফেনবাখের এক জামনি ধর্মীশক্ষক | 

প্রথম প্রশ্ন e ঈশ্বরকে কী নামে ডাকবেন? তিনি fe আধ্যাত্মক কোনো 
alee, না কোনো শান্ত, যান জগতের উপরে প্রভুত্ব করেন? | 

গান্ধীর উত্তর £ ঈশ্বর কোনো ব্যাস্ত নন। তান অপাঁরবার্তত নিয়ম, 
আর এক্ষেত্রে নিয়ম ও নিয়মের কর্তা এক। পাথর নিয়ম নয়, এক জীবন্ত নিয়ম | 
এইই ঈশ্বর! আর এই নিয়ম বদলায় না। এ শাম্বত। এ কোনো ব্যান্তক 
' ঈশ্বর নন, যান অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরেন। ঈশ্বর হচ্ছেন এক 
- শাশ্বত নীতি । আর এইজন্যেই তান বলেন, সত্যই ঈশ্বর | 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ শ্রিস্টানদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী ? 

গান্ধীজর উত্তর £ 'শ্রিস্টধর্ম ভালো, কিন্তু "শস্টানরা খারাপ ( mauvais ) | 

তৃতীয় প্রশ্নঃ বিশ্বজনীন মানবতার এমন এক প্রাতষ্ঠানে তান অংশ 
‘FS সম্মত হবেন কি, যে প্রতিষ্ঠান ভাবে যে, জগৎ একটা বিরাট RI ব্যাপার, 
আর আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের {ক্ষুব্ধ কণ্ঠ কথাবলে, তার কথাই শুধু শুনতে 
হবে? 

গান্ধীর উত্তর £ এমন {বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে তাঁকে 
"প্রায়ই অনুরোধ করা হয়। তান সব সময়েই উত্তর দেনঃ না! কারণ 
-প্রায়ই দেখে থাকেন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লোকেরা হয় অল্পবুদ্ধি সাধু লোক, 
‘নয়তো ভন্ড পাণ্ডত যারা শ্রদ্ধেয় ভেক ধরে ফাটকা খেলে । লম্ডনে “বদ্ব আহহসা 
‘লগ’ নামে এক প্যাস্টর-দম্পতির একটি প্রতিষ্ঠানে নাম লেখাতে, এমন কি 
তাঁদের এক-পাতার কাগজে সই দিতেও রাজ’ হনাঁন। কারণ তাঁদের মধ্যে তান 
‘form আঁহংসার চিহ্ন দেখতে পান নি। এটাই তাঁদের জশীবিকা। fofa 
তাঁদের বলোঁছলেন জাবকার্জনের জন্যে তাঁদের অন্য পথ খুজে নিতে হবে । 
প্রশ্নকর্তা যাঁদ এমন ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহলে তাঁর উত্তর £ না! 

আলোচনার পর জোঁনভার সাৎবাঁদক-ফটোগ্রাফার ম্যাক্স কেটেল ঘরের মধ্যে 
জমায়েতের ফটো তোলার অনুমাত পেলেন। তান বাইরে গাম্ধী ও মীরার 
“হাঁটাচলার অনেক ভালো ফটো তুলেছেন। অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের দায় 
‘নেওয়াটা অনেক প্রণীতময় ও হার্দ হলো, কারণ এই তাঁদের শেষ আলাপচাি। 
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ঠাস্ডা পড়েছে, কিন্তু আকাশ পাঁরুকার । আঁতাঁথদের বিদায় দিতে রলাঁ 
স্টেশনে যেতে মনাস্থর করলেন। পনেরো দিন পর এই প্রথম তান বাইরে 
AF | 

গাঁড়তে গেল অসংখ্য মালপন্র আর মেয়েরা । গাম্ধধীজ চললেন চিরাচরিত 
ভাবে পায়ে হে*টে। বির" রাস্তা আর বড়ো সড়কের মোড়ে এক প্রাতিবন্ধণ একাটি 
পানীয়ের-মদের নয়-দোকান চালার। গান্ধী তার দোকানে ঢুকলেন। স্টেশনে 
এক 'বরাট জনতা তাঁদের ঘিরে রেখেছে । জনতা কৌতূহলী কিন্তু LISAN | 
এক বৃদ্ধা এসে গাম্ধীজর হাত ধরলেন, কেউ কারোর কথা বুঝলেন না, কথা হলো 
শুধু চোখে চোখে) সর্বক্ষণই গাম্ধশীজর মাথা খাল, সরু সরু পা দুটো 
দিরাবরণ। 'কন্তু টোগার মতো ওভার কোটটা বেশ করে ঢাকাচ্াক দিয়ে 
আছেন। দাঁ দ্য fale আর রোদে ঝলমল-করা বরফচুড়াগুলো তাঁকে সর্বশেষ 
নমস্কার জানালো | 

ট্রেন এলো | তাঁর দলবলের জন্যে রেল কোম্পানি একটি তৃতীয় শ্রেণীর 
কামরা 'রজার্ভ' করে রেখেছে । তাঁদের সঙ্গে করে AA চলেছেন মিলান পর্যন্ত 
সম্ভবত রোম পর্যস্ত-জনকয়েক বিশ্বস্ত ব্যান্ত-এদম” প্রভা ও তাঁর স্ত্রী, মিস 
লেস্টার, লুইজ্যেৎ TA গ্রাজের এক আস্ট্রয়ান মাহলা, যে আসে তাকেই দেখান 
তাঁর একথানা বই, যাতে গাম্ধপীজ fea, লিখে 'দিয়োছলেন দয়াপরবশ হয়ে। 
সবোঁপার আছে অবশ্যন্তাবী সুইস ও ইংরেজ পালশ, ইউরোপ পারক্রমার পথে এই 
{বিপজ্জনক ব্যান্তকে তারা চোখের আড়াল করছে না, হাঁস-বিদ্রূপের মধ্যে তাদের 
সঙ্গে গাম্ধীজ এক ধরনের বন্ধুত্ব পাঁতয়ে নিয়েছেন, কারণ তাঁর সম্পর্কে করারই 
বাকী আছে! যে কথা তিনি বলেন, বলেন OE গলায়, গোপনতার ধারে- 
কাছেও কিছু নেই, সবাই শুনলেই তান he । 

ট্রেনের উচু পা-দানিতে সারসের মতো ঠ্যাৎ দুটো সানন্দে তোলার মুহূতে 
রলাঁকে তিন আর একবার আলিঙ্গন করলেন। রলাঁও শেষবারের মতো 
খোঁচাখোঁসাচুল-নেড়ামাধায় গাল ঠেকালেন। চলতি ট্রেনের দরজা থেকে 
ঝুকে, যতক্ষণ না ট্রেন দূষ্টর আড়াল হলো, মীরা ধেন হাত নেড়ে গেলেন। 
রলাঁ ভিলায় ফিরে এলেন ডাঃ নাইহানসের মোটরে। 


সংযোজন ঃ-রলাঁর রোজনামচায় ১৪ই STATA ১৯৩২ টুকে রাখা ভিলা- 
Treaa গাম্ধীজজির প্রাতাঁদনের খাদ্যতালিকা | 


মে-জুলাই ১৯১৫ রম্য রলাঁর আঁতাঁথ মহাত্মা গা্ধী de. 


১ সকাল ভটা বা এটা নাগাদ £ 

বড় একগেলাস ছাগলের গরম দুধ (বেশ কয়েকবার জবাল দেওয়া ) এবং 
( কিছ আগে ) ৪টা কমলালেবুর TA | 

২. সকাল ১০টায় s 

লেবু ও মধু বা দারানর গ:ড়ো মেশানো গরম জল | 

৩. HLF ১২টা থেকে ১টা নাগাদ £ l 

একটা বড়ো গোছা আঙুর (কখনে কখনো আরও বেশ ), বড় এক গেলাস 
দুধ গরম ছাগলের, ( TAA ৩০ থেকে ৪০টা )। 

৪, APY ৬টা থেকে ৭টা নাগাদ £ 

ছোটো ছোটো বেশ কয়েক প্লেট কুচি কুচি করে কাটা কাঁচা সবাঁজ, যেসন 
পাতাশুদ্ধ সেলোৌর- এই সর্বাজাটর গান্ধী বেশ গুরুত্ব দেন._শালগম ( অনেক- 
গুলো ), অনেকগুলো নূন মেশানো কাঁচা টম্যাটো এবং কুচি কুঁচি করে কাটা” 
দুটো বড়ো আপেল । 

মরা সবসময়েই বাদাম, মাখন ও মধুর শাশি বয়ে বেড়ায়। ( তাছাড়া, 
সবসময়েই সে “আখরোট ভাঙে? এগদুলো গাম্ধীর মুখরোচক | ) 

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, চাল-গম জাতীয়-ভাত, পাউরুটি বা গমের কোনো 
কিছুর অনুপাঁস্থাত ! (চিরকাল কোম্ঠকাঠিন্যে ভোগা গান্ধীর ধাতের সঙ্গে এটা" 
মেলে । ) 


[ রচনা ant রলাঁর ‘ate aera ১৯৩১-এর ডিসেম্বর মাসের ঘটনার - 
যথাসাধ্য বিশ্বস্ত সংক্ষেপকরণ। লোকনাথ SYA বাংলা অনুবাদ “গান্ধী £ 
রম্যা রলার দৃষ্টিতে, এর অৎশাবশেষ পাওয়া যাবে।, সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে, 
আমার অনুবাদ ‘ভারতবর্ষ £ SHAMS TS | | MANATU | কিন্তু র্যাডিক্যাল বুক ক্লাবের TOT 
স্বস্বাধকারীর মুদ্রিত দ্বিতীয় cect মুদ্রণ শোথল্যে ও ওউদাসখন্যে বইটি দুষ্পাঠ্য 
এবৎ বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে । এই অংশের আঁত নিভ-রযোগ্য ইৎরোজ অনুবাদ 
পাওয়া যাবে আর.এ, Stina “রম্য রলাঁ আযাণ্ডগাম্ধী করস্‌পনডেন্স* গ্রহে প্রকাশক 
ভারত সরকারের তথ্য মল্র্ণালয়ের প্রকাশন বিভাগ (১৯৭৬ ) | 

গাম্ধীজর ইতালি সফর, রবীন্দ্রনাথের ইতাল সফর এবং রলাঁ-বারব্যুস 
free’ সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক আমার প্রসঙ্গ £ 'রম্যাঁ-রলাঁ' প্যাপিরাস, ১১৯১. 
পড়ে দেখতে পাবেন। 
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যে রম্যা BAL তলম্তয়-মাইকেল-এপ্জেলো-বেঠোফেন-গাম্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
-শা্ল পেগ্যার জীবনী লিখে বিশ্বসাহত্যে একটি অবিস্মরণধয় দিগন্ত খুলে 
দিয়েছেন, তান কেন রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখেনান, এই প্রশ্ন কৌতূহলী পাঠকের 
মনে জাগতে বাধ্য | তার উত্তর রলাঁ নিজেই দিয়ে গেছেন বহুকাল আগে আঁদ্রে 
কার্পেলেসকে লেখা চিঠিতে ( ২৯ নভেম্বর, ১৯২৪ )-"লখেছো কেন রবীন্দ্রনাথ 
fate না ?-সে আমার এক অঙ্গীকার । তা পূর্ণ করতে আমার বাসনা আছে 
" ভারতে যাবার, কাঁবর পাশে কয়েক মাস-ি কয়েক সপ্তাহ থাকার। কারণ 
'গাদ্ধণ-র মতো রবগন্দ্রনাথ লেখা যায় না ! তা ভাবনায় আরও অসীম এখ্ব্যময়, 
- আরও জাঁটল এবং আরও ভারতীয় বটে। হৃদয়ের অস্তরঙ্গতার আবহাওয়া ও 
"পাঁরপার্দ্বে freee পাঁরব্যাপ্ত করতে হবে। সেই যাত্রা এবং সেই সূরবষাঁ 
এসর্বদশাঁর পাশে থাকতে ভাগ্য যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয় 17 

এই রচনার [ ] বন্ধনণর অন্তভূত্ত মন্তব্যগুলো আমার |] 


অত্যাগ্রহের প্রক্ষিত 
রাম বসু 


বৌম্ধবাদের মতো গাদ্ধীবাদের পাঁরপাঁতি একই । বৌদ্ধবাদ ভারতবর্ষে জন্ম 
শনয়ে কালক্রমে প্রধানত ব্রাহ্গণা অত্যাচারে ভারত থেকে বাইরে গয়ে বেচে আছে I 
গান্ধীবাদও প্রায় সেই ভাবে ক্ষমতা fers, “কতগ্রেসী ইনটেলেজেনাশয়া” 
ও পাশ্চাত্যাঁয়ত বাঁদ্ধজীবী ও বুর্জোয়াদের দাক্ষণ্যে এখানে 
আত্মপ্রতারণার মাধ্যম হয়ে লৌকিক প্রথার মতো বেচে আছে রেডিয়ো টিভিতে 
সরকার আফস আদালতে ছাঁব হয়ে শোভা পাচ্ছে। ফ্যানন প্রবাঁতিত “কাল্ট 
অব ভায়োলেন্সের’' অপমত্যুর পর গান্ধীবাদ হাইটেকের দেশে আগাঁবক বোমার 
দানবীয় থাবার নিচে থাকা মানুষের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। অঞ্চ ইয়োরোপ 
নয়; ফন্পসভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের প্লেগ-পীঠ ও পশ্চিমী 
সংস্কীতির বিরুদ্ধে ছিল গাম্ধীজীর নিরলস সংগ্রাম । নেহরু সহ “কংগ্রেস . 
ইনটেলেজেনাশয়া” গান্ধীজীর অসহযোগ ও আঁহংসাকে নেহরুর ভাষায় 
fort ahr বলে মেনে নিয়েছিলেন। সামাগ্রকভাবে গাম্ধীবাদ 
বাতুলতা বা নৈরাজ্যবাদ বলে ছিল পাঁরত্যন্ত। তখন পশ্চিম তাঁকে আস্তে 
. আস্তে গ্রহণ করছে ও প্রয়োগ করছে । MA লুথার কং তাঁর 'হোয়ার ভু ইউ 
গো ফ্রম {হয়ার £ কেয়স অর কাঁমউনিটি বইতে ১৯৬০ থেকে তাঁর মৃত্যুর আগে 
অবাধ আহহস প্রথায় Te fe অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন তার?ণহসেব দিয়েছেন। 
এমন ক ক’ বছর আগে শিকাগো শহরে দাঙ্গায় আহত বীরের বিচারের জন্য 
শ্বেতকায় জার পাওয়ার আশায় 'ব্চারালয় সাঁরয়ে আনা হল শ্বেতাঙ্গ 
অধ্য্যাষত অগ্জলে | সেখানে ছিল একজন মাত্র কৃষ্ণাঙ্গ পলিশ | সেই আমোরকার 
পরবর্তী প্রোসডেণ্ট রেগান তাঁর নামে বিশ্বাবদ্যালয় খুলে কুষ্ণকায়দের উচ্চ 
শিক্ষা পাঠের আধকার al তবু এই হাইটেক-গাঠত আমোরকা নিজেদের 
দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের মানাবক আঁধকার না দিয়ে, শান্তির নামে ভিন্ন দেশে 
বর্বর আক্রমণ চালয়ে মানবাঁধকার কাঁমশনের আড়ালে আপন AA বজ্জায় 
রাখছে | বাইরের দেশের কথা বাদ দিলাম । দু'এক দন আগে ভারতের 


প্রধানমন্ত্রী প্যারসে ঘোষণা করলেন, আধৃনিকদকরণ ও যল্মায়নের সঙ্গে 
q 


১৮ . পাঁরচয় জ্যৈ্ঠ_শ্রাবণ ১৪০২: 


qata আঁহৎসার কোন fea wt তানি ধরেই নিলেন are 
যন্মায়ন ও হাইটেক শুধুমাত্র বৈষাঁয়ক উন্নাতর জন্য অপারহার্য । তাঁর জানা 
উচিত ছিল যে হাইটেক শুধু প্রয়োগপণুত্ব নয় সে কখনো এবং কোন দিনই 
মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয় । PA তার সঙ্গে নিয়ে আসে ATR জীবন এবং যান্লিক 
এক্ষেত্রে পশ্চিমী HPS | MWe সাহেব একা নন। Baa’ ভিন্ন মাগ্গাঁরাও 
সহযান্নী | জাস“ আলাদা হলেও বংশপারিচয় একই । পাশ্চমী ঘরাণার এাঁলাটজমে 
সে দন একাট সাপ্তাহক পাঁএকায় সৎক্ষোপত নিবন্ধে পড়লাম বিজ্ঞতান্ত খ্যাত - 
অমর্ত সেনও এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাক যল্তায়নের সুপারিশ করে গেদেন। - 
তবে তান ANATA মতো অকপট আত্মপ্রতারণার পথে না গিয়ে বললেন, পর্ব 
পাঁশচমের জনীবনচর্যার বিরোধ আজ অবান্তর ৷ জাতীয়তা স্বকীয়তা ইত্যাঁদ। 
অথহীন। অবশ্য আম অমর্ত সেনের কথার আগে ‘নাক! “সম্ভবত, শব্দ 
ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করোছ। কারণ এ দেশে সেকে'ড are রিপোঁটিং” 
সাধারণভাবে ভুল রপোটিং হয়। 
ষাটের দশকে কাব ও Sls স্যার হারবার্ট রড The Self and the- 
Community প্রবন্ধে মূল কথাটা ধরতে পারেন, “It has not been 
“realized that what Gandhi called Satyagraha is not merely, 
or even chiefly, a political attitude. It is a moral attitude- 
and involves the whole mind of man. But again, it is nota 
question of man ın the abstract or mao asa species, We 
musc begin with the individual man, with our ownself, in 
fact. Satyagraha is, indeed, the psychological process of 
individuation, as described by Jung.” এবং সত্যাগ্রহ যে সনস্তত্বর 
আওতায় তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এঁরকসন এবং আসেন এক 'বস্ময়কর 
সিদ্ধান্তে ৪বাহাবম্বাশ্রয়ী ও যা্তনাদী ফ্ৰয়েড পাঁরণাঁত পান মনোলোকে ও ধ্যানে । 
অন্যদিকে মন ও ধ্যানের দেশের মানুষ মনোলোক ও ধ্যান থেকে ফিরে যান কম* 
ও রাজনীতির জগতে। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত শ্রীমতী বনডুরাস্ট-এর 
'কনকোয়েস্ট অব ভায়োলেন্স, এখনও অবাঁধ গাম্ধপ সাহত্যে র্যাসক। 'তাঁনই 
গান্ধীবাদ' ডায়ালেকঁটিকস-এর ধারণা প্রতিমার কথা বলে সাধ্যমত পাঁরত্কার করার 
চেষ্টা করেন। আমর; গাম্ধীবাদী ডায়ালেকাটকস শব্দ গ্রহণ করেছি-। কিন্তু 
গান্ধীবাদী ডায়ালেকাঁটসকে আরও পাঁরস্ফুট করার চেষ্টা কারান বা সে যোগ্যতা 


মে-জুলাই ১১১৫ সত্যাগ্রহের প্রেক্ষিত ৯৯ 


` ipaa আহিৎসাকে শুধুমাঘ রাজনৈতিক কলাকৌশল হিসেবে দেখা ভুল। 
(১) অথচ এই ভুল অনায়াসে করে যান নেহরু তান একে “ডসেন্ট মশনস্ত 
ছাড়া আর কোন মূল্য দিতে চান না। কিন্তু এই নেহরুই বলেন গান্ধশজশর 
আঁহৎসা ও অসহযোগ যাদুমন্্র বলে ভীরু পঙ্গু দেশবাসীর মানীসকতা 'পাজটে' ' 
Ai) তাদের করে তুলল বীর। ভারতীয় aes জাতীয়তার ধারণা দিলেন 
তাঁর এই আঁহৎসার কর্মযোগের মাধামে । এডসকভাঁর অব Shorr বহু জায়গায় 
এইসব উন্ত ছড়িয়ে আছে। (২) অসহযোগ ও আঁহৎসা শুধুমাত্র রাজনৌতিক 
উপযোগগতাবাদ বলে ব্যাখ্যা করার অর্থ গান্ধশীবাদকে সংকীর্ণ ও কদর্য করা । এ 
এক সামাগ্রক জীবন চেতনা | আকাশকে ছোট করে জানলার ফ্রেমে আটকানো 
যায় না। সত্যাগ্রহ-সমস্যা আলোচনার আগে এই বোধ থাকা দরকার | দ্বিতীয়ত, 
সত্যাগ্রহ সত্য, আহৎসা, অসহযোগ আপাতদৃষ্টিতে আলাদা বলে মনে হলেও 
আসলে এটি জৈবিক সামাগ্রক ধারণা । কোন অংশ বেছে আলোচনা ' অন্ধের 
হস্তীদর্শনের মতো নিরর্থক । আমি তাই শুধু প্রেক্ষিত, অর্থাৎ কোন্‌ দৃষ্টিকোণ, | 
থেকে দেখা সঙ্গত বলে মনে কার, তার-ই একটা খসড়া দেবার চেষ্টা করব। 
॥২॥ 

ভারতবর্ষ আগাগোড়া AFT ও আঁহংসার দেশ--এই ধারণা আত্মক্লাঘা 
ছাড়া আর 'কছু নয়। এখানে RAT ছিল এবং আছে। আবার আঁহংসা ছল 
বা আছে। অবশ্য 'ভায়োলেন্সের ater হিসেবে বিশেষত গান্ধীর ক্ষেত্রে 
আঁহংসা চলে আসছে। এই প্রতিশব্দ বিশেষত গান্ধীর ক্ষেত্রে সঠিক নয়। 
am হওয়া উচিত ছল হিৎ্ভ্রতা বা বাঁতীহিত্ত্র বা এই জাতীয় কিছু। কিন্তু এখন 
আর উপায় নেই! এই শব্দই গ্রহণ করতে হবে। | 
' "আঁহংসা, সত্যাগ্ৰহ fara বিপুল ও বিদগ্ধ আলোচনায়, আমার সংশয়, একটা 
মূল ও মৌলিক সমস্যা আড়াল বা এাঁড়য়ে যাওয় হয় £ কি দরকার ছল আঁহৎংসার 
মতো আঁধাবদ্যাগত ধারণাকে ভারতের রাজ্নৈতক মতাদর্শ করার, যেখানে এই 
ধারণার আশ্রয়স্থল হল নিতান্তই TSF বোধ ও শুদ্ধাচার ? এবং কেমন করেই 
বা অভিনব ও ইতিহাসে দন্টান্তরাহত এই or সাঁত্যকার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক thera দুবরি শান্ত হতে পারল? 

আঁহৎসা তো আজকের কথা নয়! বহু যুগ আগে থেকে'চলে-আসছে। 
বুদ্ধ, মহাবীর, নাগসেনা, অধ্বঘোষ ইত্যাদি 'মহাজন আঁহৎসাকে গ্রহণ করেছেন 


300 পরিচয় জৈযহ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


PRIS ব্যক্তিগত জীবনের ও মানাসকতার পাঁরশুদ্ধর উপায় হিসাবে । বুদ্ধ বা 
“শুর ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁদের আঁহৎসা ay TS মানুষকে স্পর্শ করোছিল 
এবং সেই শান্ত কালক্রমে দুজয় হয়ে ওঠে প্রীতষ্ঠিত রাজশান্তর বিরুদ্ধে । তখন 
রাশ টানতে হয় 'িশুকে। বুদ্ধ অবশ্যই গ্রণআন্দোলন চানান। কিন্তু 
প্রত্যক্ষভাবে বিরোধতাও করেনান। . 

গান্ধীজর ক্ষেত্রে এসে দেখা গেল যা ছিল একান্তভাবে ব্যান্তক-আত্মগত বা 
ইনাডভিডুয়ালিস্টিক ধারণা তাকে তান সযত্নে গড়ে তুললেন আসম:ুদ্র হিমাচলের 
সব মানুষের হৃদয় সপ্ীবত করা মহামন্লে। এই রুপান্তর প্বপির এীতহ্গত 
ধারণার আধীনকীকরণ। এবং এই আধুনিকীকরণ ব্রিটিশ গঠনতন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
পাশ্চাত্যায়িত নেতাদের ধারণা ও কর্পনারও বাইরে । গাম্ধীজণ চেয়োছলেন 
এদের সীমারদ্ধতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে | 

তবু বৌদ্ধবাদের উদ্ভব ও RETA সঙ্গে গান্ধী প্রবাতিত আহৎসাবাদের 
সমলক্ষণ দেখতে পাওয়া ATA (১) দুই মতবাদ অধোবর্ণের মানুষের সমর্থন 
পেয়োছল। (২। নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৌদ্ধবাদকে আশ্রয় করে নিজেদের 
প্রতীষ্ঠত salen; ভারতের আধানক মধ্যাবত্তের উদ্ভব বিকৃত ও পরাশ্রয়ণ 
হওয়ার জন্য তারা ভর ও আত্মপ্রত্যয়হপন। আঁহাৎখসাকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ 
না করে তাকে 'নরাপদ উপায় হিসেবে গ্রহণ করৌছল । (৩) বোদ্ধবাদ aia- 
বাদের বিরুদ্ধে ছল চ্যালেঞ্জ । আহৎসাবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাতরোধের 
মন্ হল । (৪) বৌম্ধবাদ পাল প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে ভারতে জাতিসত্তা দিতে 
চাইল । গাম্ধীজী iva সাহায্যে দিতে চাইলেন এক ভারতীয় জাতিসত্তা | 
(&) বুদ্ধকে সাহায্য করোছল শ্রেষ্ঠ সপ্প্রদায়। গান্ধীজশ সমর্থন পেয়োছলেন 
ভারতীয় বুজেয়া শ্রেণীর কাছ থেকে ১৯৩৭ সাল অবধি। তারপর ভারতের 
রুপান্তর এল বুজোয়ারা এঁলট কংগ্রেসর পিছনে দাঁড়ালো । ভারত নিল 
পাশ্চাত্যায়নের পথে আধুনিকতা । ভারতের সঙ্গে গাম্ধীজণীর নাঁড়র বাঁধন 
ছিন্ন হল। যে প্রামাশ্রয়া জীবনকে আদর্শ ও অনোতিহাঁসকভাবে অপারবর্তনীয় 
বলে ধরে নয়োঁছলেন গান্ধীজী তার'রূপ পালটে গেল | এই পর্ব থেকে কংগ্রেসের . 
ওপরে গান্ধাজাঁর আধিপত্য ক্ষীণ হতে থাকে। কংগ্রেস গেল বুজেয়াদের পথে. 
বুজেয়া মূল্যবোধকে দ্থাপন করতে। এ্ীত্হাগতভাবে ভারতের নিজস্ব 
আধ্দানকতার সন্ধান হল লুপ্ত | 

এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হল কিভাবে ঃ শ্রীচৈতন্য পেরেছিলেন ভক্তিবাদের 


মে_জুলাই ১৯৯৫ সত্যাগ্থহের প্রোক্ষিত . 5০৯ 


যাদুমন্রে | meta পারিবারিক সুত্রে জৈন বৈফব। নত দুটি কালের 
মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। Shay বাঁক্ষণ শান্তর আঁধকারী গাল্ধাজী ভারত 
পারিক্রমার পর বুঝোঁছলেন ভারতের মতো মহান দেশের আপামর জনসাধারণকে 
জড় পদার্থে পাঁরণত করে রেখেছে কাপুর্ষতা, ভাঁরুতা, সাহসের অভাব। 
মেরুদণ্ডহীন এই মানুষের ওপর প্রথা সংস্কার ইত্যাদি জগদ্দল পাথর হয়ে 
থাকে সহজেই | তাই ভারতের মানুষকে আধুনিক বিশ্বের নার্গারক করে তুলতে 
গেলে তাদের মধ্যে ANIS করতে হবে সাহস, আত্মসম্দ্রম, Forty | 
কথায় তাদের হতে হবে বশীর ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদশী। fee সেই ব্যন্তিস্বাতল্ত্যবাদ 
ইয়োরোপায় DS বনাম সমাজের ব্যান্তদ্বাতন্দ্যবাদ নয় ; বরং পূর্বাপর' এত্হ্য 
অনুসারে সমাজ ও ব্যান্তর Cates এঁক্য। সেই লক্ষে পেশছবার পথ খুজে পেতে 
দেরি হরান। সেই পথ হল জনসাধারণের সঙ্গে সর্বাঙ্গীন আত্মীয়তার' পথ। 
গরুর মতো উপদেশ 'দয়ে নয়, সম্রাটের মতো আদেশ 'দিয়ে aaa সহানু- 
ভীত ও আক্ষারক্‌ অর্থে ওদের মতো হয়ে,ওই জীবন যাপন করে ওদেরই একজন 
হয়ে উঠতে হয়, করতে হয় জীবনে জীবন যোগ। কারণ ‘The quest for 
truth can not be prosecuted ina cave’. জনৈক বন্ধ গাম্ধজীকে 
জিজ্ঞাসা করোছিলেন এই দেশের হতাশায় বিষ্ণ ও ভারু মানুষকে আপাঁন 
জাগালেন কি করে? mate’ উত্তর দিলেন, “Ies the man of our country 
who realizes when he sees me that Iam livingas he does, 
I am a part of his ownself.” ( Watson and Brown (ed) 
Talking af Gandhiji, p51 ) 

পাশ্চাত্যায়ত উকিল ব্যারিস্টার chemist এলিট কংগ্রেসীরা জনগণের : 
OTH হতে পারে না। দূ" জনের ভাষা ও সংস্কৃতির aes আলাদা | যোগাযোগ 
সম্ভব নয় । তাই গাম্ধীজী ১৮.৮.২০ তাঁরখের হারজ্গনে লিখলেন, আম উাঁকল 
ব্যাঁরস্টার প্রমুখ শিক্ষিত উচ্চাবত্তের কাছ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের Cerise 
সাড়া আশা কার না। আমার আশা ও নির্ভর জনসাধারণ । প্রতিটি স্তরে 
তারা আমাকে সাহাষ্য করে। ঠিক এই কথাই লিখলেন আবার রবীন্দ্রনাথকে | 
তবু “The educated class had to be put on upon their trial, 
The begining had to be made and through them (‘Young 
India, 20-4-21 ). 

এই জনগণের অন্তর *পর্শ করা যাবে কি করে? ভান্তবাদ ও আঁহৎসার ধারণার: 


por পারুয় জ্যৈন্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


মাধ্যমে! এক্ষেত্রে আমি আদৌ বোঝাতে চাই না ভস্তিবাদ ও আঁহৎসা ছিল 
উপযোগিতাবাদ বা স্টাটোজি! ভক্তি ও আঁহৎংসা তাঁর ব্রত ও অবলম্বন । কারণ 
রাজনীতি ও ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা তাঁর কাম্য হলেও লক্ষ্য হল পূত- 
শুদ্ধ মানুষ তোর করা । এই অর্থে ধর্ম” সত্য, ঈশ্বর ইত্যাঁদ ধারণার মূর্ত রুপ 
হয় গাম্ধীজির কাছে-রাজনাঁতি, যা তাঁর মোক্ষ । গুহার অন্ধকারে সত্য নেই । সত্য 
আছে কর্মে । এই জগৎ কর্মেরই ফল। জগৎকে ধরে আছে কর্ম বা আযাকশন। 
গ্যয়টের মতো যা কিছু মান্যকে Cla অন্তলেকে বন্দী করে তার ats 
ঘোর অবিশ্বাস! মার্কস যাকে প্র্যাকীসস বলতেন গান্ধীজীর আযাকশান তারই 
স্বগোন্র “True humility means most strenuous and constant 
endeavour entirely directed towards the service of huma- 
nity |? (From Yeravada Mandir, p. 47 ) 

ব্যান্তক জীবনে পূর্ণতা, শুদ্ধতা, একমান্র কাম্য । এবং এই কামনা Pees 
সার্থক হতে পারে না প্রেমময়, নিরাসন্ত, নিভাঁকতা ARES, প্রতিশোধ নেবার 
স্পহাকে সেবা ও দীনতায় রূপাস্তারত করা ছাড়া। তাই আঁহৎসা গাণ্ধজর কাছে 
যুগপৎ ব্রত নীতি ও রাজনশীতি। যেহেতু ভক্তিবাদ মূলত অধোবর্ণদের বৈপ্লাবক্‌ 
মতবাদ, যা ধুজপটপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন, তাই আহৎসা শব্দের অথ 'নরক্ষর 
মানুষ যত সহজে বুঝবে, তার এক অংশও বুঝবে না সাখবধানিক কুট-কচািতে 
আসন্ত এলিটরা | এই আঁহৎসার চাঁব Trea তান যেমন পেরোছলেন নিজের 
অন্তরের দরজা খুলতে তেমান পেলেন মানুষের বোধের দরজা, খুলে "দলেন 
অসংস্কৃত ও গ্রাম্য ধারণায় | l 

ব্যক্তিগতভাবে গাম্ধীজর জীবনে আহহসার tte Ge হয়োছল (১) শৈশবে, 
পারিবারিক সূত্রে, (২) দেশীয় এ্রীতহ্যগত উত্তরাধিকার হিসাবে, (৩) এই বৈশিষ্ট্য 
সব চেয়ে GOL! এই অকপট eerie তাঁকে বসায় আগাস্টন ও. 
সুশোর পাশে। ঘটনাটি হল, [ learned the lesson of non-violence 
from my wife.-- Her determined resistance to my will on the 
one hand, and her’ quiet submission to the suffering of my 
stupidity involved on the other made.me ashamed of my 
stupidity in thinking I was born to rule over her; and in 
the end she became my teacher in non-violence.- And. what 


F-did, in South Africa was ‘but „an extension ofthe rule of 
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' Satyagraha which she unwittingly practised in her own 
Person |” (Jhon S. Hoyland-wg Indian Crisis থেকে উদ্ধৃত) 

গান্ধীজী-আহতৎসার অজস্র সংজ্ঞা দিয়েছেন | তার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। 
‘fey কয়েকটি অপারিবর্তনীয় মূল্যবোধ আছে যার থেকে কোন ক্ষেত্রে সরে আসা 
সম্ভব নয়। যেমন সত্য। আঁহৎসার felet হল সত্য। অঞ্চ সত্য ক? 
_গাম্ধীজী নানা রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন যা যদান্তর ব্যাখ্যায় দাঁড়ার না। সত্য 
আছে এবং সে সত্য চূড়ান্ত ও ধুব বা গ্যাবসালউট | অথ্চ মানুষ সীমাবদ্ধ 
জীব | গাম্ধীজী স্বীকার করেন যতক্ষণ দেহ আছে মানুষ চূড়াস্ত সত্যকে 
জানতে পারে AT | AOM তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে আপোক্ষক সত্য। আঁহৎসা 
সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই আঁহহসা ও সত্য এক! দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ 
মূলত একই । (৩) আঁহখসা ও সত্য আশ্রয় করে সত্যাগ্রহ। 


RAAT মানুষের অন্তর্গত প্রবৃত্ত | ইতিহাস প্রমাণ করে হিৎসা কোন দিন 
ব্যান্তর ও সমাজের সুফল আনতে পারোনি। সাম্য মৈত্রী গণতল্লের পতাকা 
-াঁড়য়ে যারা আসে কালক্রমে তারাই হয় স্বৈরতল্মী | হিৎসার আশ্রয়ভাঁম ভীরুতা 
'ও কাপন্রুষতা যা আঁত্মক বিকাশের পারপন্হী। যেহেতু আত্মদ্রোহণতা মানুষের 
কাম্য নয়, তাই মানষ চায় আত্মোন্নীত। মানুষ যখন আত্মোননীত চাইছে তখন 
স্বাভাবকভাবে সে হৎসার বিরোধিতা করছে। মানুষের নিজের মধ্যে ATV 
হচ্ছে টেনশন ও সংঘাত। কারণ সে মুল্যবোধহীনতা থেকে মূল্যবোধে 
রুপান্তীরত হতে চাইছে, অপ্রেম থেকে যেতে চাইছে প্রেমে। এই সংঘাতের 
নিবৃত্ত হতে পারে রূপাস্তরে। রূপান্তর আয়সসাধ্য তপস্যা । তপস্যার 
"জন্য চাই আত্মশুদ্ধি । আত্মশুদ্ধি নির্জনে ধ্যানে অপ্রাপনীয়। শ্রমে ও করেই 
লত্য। সেই কর্মের শুদ্ধতা aed সাহায্যেই- পাওয়া যায়। ব্রতগবাল হল, 
"সত্য, AA, অ-স্বাদ, অন্তেয়, অপারগ্রহ, অভয়, কাঁয়ক শ্রম । আঁহৎনার অজস্র 
-স্থজ্ঞার মধ্যে sea ties পাঁচটি লক্ষণকে সংক্ষেপে বলেছেন 

(i) Non-violence implies as complete self-purification as 


is humanly possible. 


(ii) Man for: man, the strength of non-violence is in 
exact proportion to the ability. not the will, of the’ Bon 


sviolent person to inflict violence. 


১০৪ পাঁরচয় জ্যৈণ্ঠ_শ্রাবণ ১৪০২: 


(iii) Non-violence is without exception superior to 
violence, in the power at tbe disposal ofa non-violent person. 


is always greater than he would have if he was violent, 


(iv) There is no such thing as defeat in non-violence. 


The end of violence is surest defeat. 


(v) The ultimate end of non-violence is surest victory—- 
if such aterm may be used of non-violence. In reality,. 
where there is no sense of defeat, there is no sense of: 
victory! { Harijan, 12-10-36 ) 


আঁহৎসার সাইকো-সোসোলাঁজ্জক্যাল দিক হল যা তান, ৪৮ এর ২৭শে 
নভেম্বর নোয়াখাশলতে বলেছিলেন-“এক মাত্র গ্যারাণ্ট হল ব্যক্তিরব্যান্তগত সাহস । 
সব কু সেই সাহসের ওপর নর্ভ'র করছে ।, কল্তু সাহস বললেই তো সাহস. 
আসে না। কি সে আসবে? Stas শান্ত বা সোলফোর্সএর ওপর । সেই 
আত্বক শাক্ত আসতে পারে REITA, দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা বা সাফারহ এবং 
অদৃশ্য পরম শান্ত যা ঈশ্বর, তার ওপর নির্ভর করে। সেই দিক থেকে দরকার - 
ব্যান্তগত পবিত্রতা, অকপটে সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা, মূল্যমানের ওপর 
দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হওয়া, তথা Figs প্রাতদ্বন্বী বা শরুকে বোরতাহীনতায়- 
শ্রদ্ধা করা যেন সংগ্রামের নিরসন হয় সমঝোতায়। তখন কোয়ারসন হবে 


1 কনসেন্ট | 


এই আপাত এলোমেলো SASL অতুলনাঁয় দক্ষতায় সংক্ষোপত করেছেন৷ 
গীরকসন Non-violence, inward and outword, can become a 
true force only when ethics replaces moralism. And ethics, 
to me, is marked by insightful assent to human values, 
where as moralism is blind obedience; and ethics is 
transmitted with informed persuasion, rather than enforced 
with absolute interdicts. (Gandhi’s Truth, on the origin of- 
Militant Non-violence. p 251) [ফেবার anu ফেবার সংস্করণ ৮ 


নট'ন সংস্করণের ভিন্ন অংশে ] 


মে-জলাই ১৯১৫ সত্যাগ্রহের প্রোক্ষত ১০$- 
nol 

অনেকেই সত্যাগ্রহকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার কল্পেন। প্রকৃতপক্ষে এই- 
ধারণা সঠিক নয় 1 মাকর্স যেমন বুর্জোয়া বিপ্লব, সমাজতাল্িক বিপ্লব ও" 
সাম্যবাদকে STIS তিনটি স্তরে fees করেছেন, তেমনি সত্যাগ্রহ হল এক- 
পরিণত স্তর। মাঝখানে আছে বয়কট; ধর্মঘট, Taisen প্রতিরোধ, অসহযোগ 
ইত্যাদি । | : 

সত্যাগ্রহকে বলা যায় AEA প্রাতরোধ ৷ লক্ষণ হল (১) বিশুদ্ধ অর্থে 
আ'ত্মক শান্তির প্রয়োগ বর্বরতম অত্যাচার আবিচারের বিরুদ্ধে । (২) সত্যাগ্রহের 
উদ্দেশা সীমাহীন ক্ষমা দা'ক্ষণ্য ও নিষ্পাপ সরলতায় প্রতিপক্ষকে বিহ্বল করে 
তার মধ্যে র.পাস্তর আনা (৩) সত্যগ্রহ হল তপস্যা । পবিত্র, নিষ্পৃহ+ নিষ্পাপ,, 
দেবোপম GPS চিত্ত এবং ভারসাম্য অর্জন করা । তার জন্য চাই সংযম, 
আত্মত্যাগ, বৈরীভাবহশনতা, প্রেম ও দীনতা সথকম্পে কঠোর ও অনমন"য় 


. হওয়া। 


সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দুটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন | পশ্চিমী ও পিক কিছু" 
পশ্চিম ভন্তু ভারতীয়বিজ্ঞরা সাফারিং-এর অর্থ করেছেন নারীসুলভ ও" 
ম্যাসাকিজম বা ফ্রয়েডীয় মর্ষকামঁতা ও আত্মপণডন । এই ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে” 
আছেন ইনসাইড এশয়া’-র জন গানথার. দ্য ্রাজাঁড অব NYA লেখক 'বোলটন 
এবং 'প্রবন্দেম অব FETS লাইকোতআ্যানালিটসিস অব গাল্ধাজিম’ এর অতি 
বিখ্যাত মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য daw 'সাইকোআ্যান্মালিস্ট” 
ও ফ্রয়েড ভন্ত এরিকসন এই চপলতা কখনো করেন নি। বরং অন্য পক্ষে সাফা- 
faq মধ্যে অস্তনিহিত আত্মপাঁরশুদ্ধি ও মনোবিজ্ঞানের কলাকৌশল খুজে 
পেয়েছেন | 

নারীসুলভ মনোভাব-ও তান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন পাঁথবীর কোন - 
দেশনায়কের মধ্যে এই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য খুজে পান TA A 

অথচ পাঁশ্চমশ মনোবজ্ঞানে ইয়ং প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে নারী ভাব anima- 
এবং প্রত্যেক নারীর মধ্যে পুরুষ ভাব animus’ খুজে পান। ভারতীয় 
সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন আমাদের একান্ত নিজস্ব - 
অধনারশম্বর ধারণা । বৈষাব সহজিয়া সাধনায় রাধা ভাব সাধনা একটা মার্গ।, 
আরও বেদনাদায়ক হল নির্মল বসুর মতো প্রাজ্ঞ নৃতাতুকও বুধতে পারেন fA, 
গাম্ধীজীকে। সত্তর বছর বয়সে যুবত! মহিলা ত্তাইব্ি মানু গান্ধীর সঙ্গে- 


-৯০৬ পরিচয়. জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


TA হয়ে শয্যা গ্রহণ তাঁর কাছে অসহ্য লাগল'। তান ত্যাগ করলেন 
গান্ধীজী কে। অথচ যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কান্ড, যাকে মৃত্যুর আগে 
কস্তুরবা শিশু অবস্থার গ্যম্ধীজীর হাতে তুলে বলেছিলেন একে মেয়ের মতো 
মানুষ করো”_সেই মেয়েটি বই লিখলেন “Bapu My Mother P এরকলন 
“একে বলেন “mother religion’ যা deepest, and the most pervassive 
and most unifying stratum ot Indian religiosity ( Gandhi’s 
Truth p, 402 ). 


ভোগবাদ' দৃষ্টিতে কৃচ্ছসাধন সাফাঁরংকে আত্মনিগ্রহ বলে মনে হতেই 
পারে। পশ্চিমের ধারাই এই । পুবের সাধকের এই ধারা । অথচ শু তো 
সাফারিং-এর মূর্ত রুপ। সাফাঁরং-এর অর্থ ome গঠিত করা যেন 
সত্যের বীষ ধারণ করা যায়। কিম্তু গাম্ধীজশর মার্শ যেহেতু সৎসার-বমৃস্ত 
সাধনা নয়, বরং বিশ্ব সৎসারকে কর্মের মাধ্যমে ofa করা, তাই তান 
-সাফাঁরৎ-কে ব্রত বলে মেনেছেন যেন বিপুল পড়নে আমাদের মনে ঁহৎসা ও 
বৈরীভাব না আসে । অন্যাদকে সহ্য করার এই ক্ষমতায় প্রতিপক্ষ যেন তার হৃত 
“মানবতা ও শৃভবোধ ফিরে পায়। সাফাঁরৎ 'নয়ে খুব মাতামাতি করেছেন 
'কিয়েকগিডি । আস্তিত্ববাদণদের সঙ্গে গাম্ধীজশর সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। দেখা 
যাবে কিছুটা গাম্ধীর অভশষ্টকে মনে রেখে তান fea সাফারৎ-কে উদ্ধার 
-করতে চেয়েছেন। অন্যাদকে এীরকসন-এর বন্তব্য 8৪ “Since we can not 
possibly know the absolute truth, we are “therefore not 
competent to punish—"IS-- voluntary acceptance of self- 
suffering can reveal the truth latent in a conflict—and in the 
opponent |? ( Gandhi’s Truth, p. 412-413 ) 1 তন্যাদকে সাফারৎ 
:যখন Ola 'মরালিজমণ হয়, তখন দেখা যায় হিস্টারয়া। আর সাফারিৎ যখন 
আনন্দ হয় তখন আসে ক্যাথারাসস। ( (এরিকসন, লাইফ হিস্টি: আ্যাশ্ড দ্য 
ধহসটোরিক্যাল মোমেণ্ট, প্‌ ১৮৪-৮৫ ) 


PA করতেই হবে বন ডুরাপ্ট ও এঁরকসনের আগে ১৯৪৭- সালে নেহরু 
তাঁর শডসকভাঁর অব হীণ্ডয্লা'তে প্রথম “oie করেন যে গাম্ধীজীর 
'সত্যাগ্রহ আদপে মনোবিকসনূ। তান লিখলেন; “a -psychological 


‘change, almost as if ome psychoanalytic methods had 


দমে-জুলাই ১১৯৫ সত্যাগ্রহের প্রেক্ষিত | ১০৭ 
probed deep into patient’s past, found out the origin of his 
complexes, exposed them to his views and thus rid him of 
that burden!” (p 304) 1 গান্ধীজীই দেশকে ফারয়ে দিলেন তার 
আইডেনটিটি। আইডেনটিটি বিষয়ে অর্থারাট এঁরকসন বলেন আমরা যদচ্ছভাবে 
আইডেনটিটি শব্দটা ব্যবহার কার। আইডেনটিটি শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 
“a process ‘located’ in the core of the individual and yet 
also in the core of his communal culture, a process 
‘which estabilishes, in fact, the identity of ‘the two 


“identities »’ (Identity : Youth and Crisis, p. 22 ) | 

যাইহোক সত্যাগ্রহকে প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝতে গেলে তাকে দেখতে হবে 
THUGS দিক থেকে যা খুব ভালভাবে করেছেন এীরকসন। কিন্তু এরীরকসন-এর 
সীমাবদ্ধতা হল তান শুধুই মনস্তত্ব দেখেছেন। সম্পূর্ণ দেখা হবে এই 
"অভিজ্ঞতা নিয়ে তার সাইকো-সোসালজক্যাল দিক থেকে দেখা | 


বলা বাহুল্য, তা একটা বই-এর বিষয়। সে যোগ্যতাও আমার নেই। 
এঁদকে বরাদ্দ পাতা আম খেয়ে ফেলোছ। তাই সত্যাগ্রহের আর একটা বড় 
ভাবনা প্রীতমা 'টু 'রাঁডয়ূস মাইসেঙ্ষ টু জিরো'_এই প্রসঙ্গও বাদ দিতে হল। 
-শুধু প্রোক্ষতটুক আমার বিবেচনা মত উপস্থিত করলাম | 


সুত্র 


(>) In Gandhis mind, non-violence was not simply a 
political tactic which was supremely useful and efficacious 
in liberating his people from foreign rule, in order that 
India might then concentrate on realizing its own identity. 

~On the contarary, the spirit of non-violence sprang from an 
inner realization of spiritual unity in himself. 


(R) Non-cooperation dragged them (জনসাধারণ ) out of 
«the mire and gave them self respect and self-reliance---they 


১০৮ পরিচয় জোহ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২, 


acted courageously and did not submit so easily to unjust 
oppression ; their outlook widened and they began to think 
a little in terms of India as a whole ; they discussed political 
and economic questions (crudely no doubt) in their bazzars. 
and meeting place---It was a remarkable achievement and the 
Congress, under Gandhi’s leadership, must have the credit 
for it. It was something more important than constitutions 
and the structureZof Government. (Nehru. A Bunch of Old. 


Lettere, Bombay, 1960) 


C গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে কিছু ভাবনা 
পরমেশ আচার্য 


> 

একটা কথা গোড়াতেই বলে নৈওয়া দরকার, আযারস্টটল পরবত্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ইতিহাসে দেখা যায় শিক্ষা বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষাবিদ 'হসাবে যারা পাঁরাচত বা স্বীকৃত তাদের শিক্ষা চিন্তা কোন কালেই 
.কোন দেশের 'শক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপ্ার প্রভাবিত করতে পারোন। বরণ দেখা 
'যায় শিক্ষাবদরা শিক্ষাততু বা শিক্ষাদর্শ নিয়ে যতই মাথা ঘামান শেষ পর্যন্ত 
অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের দ্বারাই শিক্ষার গাঁতপ্রকৃতি 'নধদীরত হয়। একথার 
অর্থ এই নয় যে খুজে পেতে এদের প্রভাব কোথাও পাওয়া যাবে AT | 

রুশোকে SELIG শিশুকোন্মিক শিক্ষার জনক বলা হয়, অথচ রুশো তার 
গঁমলের জন্য যে শিক্ষা ধারার কথা বলেছিলেন বাস্তবে কোন কালে কোন দেশে 
তা অনুসৃত হয়ান। যাঁদও আধুনিক শক্ষাবিদদের মধ্যে রূশোর চেলাদেরই 
সংখ্যাধক্য। এমন যে ভিউই যার 'শক্ষা চিন্তা নিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে 
আমোরকায় এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় পরীক্ষা-ীনরণক্ষার 'হাঁড়ক চলল তা এখন 
ইতিহাসের fea যাঁদও সর্বকালের 'শক্ষাতাতুকদের মধ্যে উই সর্বাধক 
পঠিত বলে মনে করা হয়। বুশোর আত্যান্তকভাবে ব্যান্তকৌন্দিক শিক্ষা চিন্তা 
তো প্রকারান্তরে স্কুলাবরোধী ঘোষণা পত্র ধা ইভান ইাঁলচ তার Testor 
সোসাইটি’ নামক বইয়ে খোলাখ্ুি বলেছেন । ( Deschoolnig Soceity, 
Penguin, 1971 ) ইলিচ অবশ্য, স্কুলের প্রচ্ছন্ন শিক্ষাসূচ ( hidden curri- 
culum ), যা পড়ুয়ার মগঙ্গ ধোলাই করে, প্রাতযোগতামূলক ভোগবাদী 
সমাজকে (Consumer society) ন্যায্য প্রতিপন্ন করে আয় দাদুকে করে 
গচরস্থায়ী, সেই Peep la বিরুদ্ধে জেহাদের কৌশল 'হসাবেই একথা বলোছলেন। 
একদা লাতিন আমেরিকার বিপ্লবীদের প্রিয় এই Os এখন প্রায় বিস্মৃতর 
অতলে | 

অন্যাদকে, প'াঁজবাদী সমাজব্যবন্থার আঁনস্টকর প্রভাবের প্রীতাবধানের 
উপায় হিসাবে পাঁরকাল্পত, ডিউইর কর্ম-আভিজ্ঞতাকোঁ্দ্রক এবং সমাজ-গপতন্্ 


১১০ . পরিচয় জৈষ্ঠে- শ্রাবণ ১৪০২. 


ভিত্তিক অন্যতর শিক্ষাসূচদ এখন তো বাতিল কাগজের বৃঁড়তে। তাই বলে ক. 
এদের চিন্তা-ভাবনা সব রেশ atog? তা নিশ্চয়ই নয়। আসলে িউই, 
যার চিন্তাধারা মূলত রুশোর ব্যান্তকোন্দ্রকতার উল্টো, তীনও fas রুশোর দ্বারা 
বিশেষ প্রভাবিত হয়োছলেন। হয়ত একথা ঠিক যে আধুনিক শিক্ষা চিন্তা শেষ, 
পর্যন্ত “আযারিস্টটল আর রুশোর চেলাদের তর্কের গণ্ডতেই সীমাবদ্ধ? | 
Rusk and Scotland, Doctrine of the Great Educators, The- 
Macmillan Press, 1979, pe 245) faq শতকের দুই ons ভারতীয় 
শিক্ষাবিদ গাম্ধী ও রবধন্দ্রনাথ যে নানা ভাবে রুশো এবৎ িউইর দ্বারা প্রভাবত 
হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । আবার এ বিয়েও কোন সন্দেহ নেই যে এ'দের 
শিক্ষা চিন্তা এই প্রভাব আঁতক্রম করে 'নিজস্ব ভাবনায় সমন্ধ হয়ে, শিক্ষা চিন্তার 
ইতিহাসে এক নতুন TAT যোগ করেছে । কাজেই ১৯৩৭ সালে ওয়াধা সম্মেলনে ' 
জাকির হোসেন যে বলোঁছলেন গান্ধীর শিক্ষা চন্তা কিছু নতুন নয়, সে কথা ঠিক. 
নয়। এ {বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব | | 

orienta বড় বড় শিক্ষাবদদের অনেকেই মূলতঃ ছিলেন দার্শানক। িউইর 
দাশশনক মূর্তরূপ তার শিক্ষা চিন্তা । রবান্দরনাথের শিক্ষা চিন্তাও তার দাশশনক 
চিন্তার প্রীতফলন | বেশীর ভাগ্শিক্ষাবদই তাদের দার্শানক চিন্তা ভাবনা অন:সারে 
মানুষের পক্ষে যা R সেই আভিপ্রায় চরিতার্থ করার একটা উপায় হিসাবেই 
তাঁদের 'শক্ষাপ্রণালপ রচনা করেছেন। এমন শিক্ষাবিদ কিন্তু কম ধান তার 
আঁভপ্রেত 'শক্ষাপ্রণালশ কতটা বাস্তবানুগ অর্থ বাস্তব অবস্থা বিচারে এই শিক্ষা- 
প্রণালপ সর্বজাঁনক করা যাবে কিনা সে বিষয়ে খুব একটা চিন্তা ভাবনা করেছেন ।' 
উদ্ভাবত 'শক্ষাপ্রণালশীর fetes একটা কার্যকরণ সবজনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে- 
তোলার সমস্যা খুব কম শিক্ষাবদই আলোচনা করেছেন। অথচ সকলেই 
চেয়েছেন তার উদ্ভাঁবত প্রণালীতেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। আরো | 
একটু বিশদ করে বললে বলতে হয় শ্রেণী বিভন্ত সমাজে শ্রেণী স্বার্থের সংঘাত- 
জানত সমস্যা নিয়ে প্রায় কেউই তেমন মাথা ঘামান নি। বিশেষ করে প--জিবাদণ 
সমাজে শোষণপ্রাকুয়া জনিত মানবাধিকার লঙ্ঘন যা "হৎসার নামান্তর arg, আর 
সেই হৎসার পাঁরবেশের অবসান ব্যাতরেকে যে আভকাঁজ্কত শ্রেয় মানুষ গড়া 
সম্ভব নয়, এ সত্যের স্বীকৃতি বাঁ গান্ধী ছাড়া আর কারো শিক্ষা চিন্তায় তেমন 
sone নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তপোবন, আর আশ্রমের শিক্ষায় এত উচ্চ দাশশনক 
স্তরে বিচরণ করেছেন যে তা মাঁটর সমাজের নাগালের বাইরে । 


মে-জুলাই ১৯৯ গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে কিছু ভাবনা ১১১, 


রংশোর অবশ্য এ সমস্যা ছিল না; কেন না তান সর্বজানক সাধারণ শিক্ষার” 
প্রয়োজনই অনুভব করেন নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ফরাস TRAAT 
কারণ হিসাবে যাদের লেখনীকে দায়ী করা হয় সেই রুশো বা ভলতেয়র কেউই 
শিক্ষাকে সর্বজানক হতে হবে এমন কথা বলেন নি। আবার যারা সবর্জীনক 
শিক্ষার সপক্ষে যেমন ভিউই বা রবীন্দ্রনাথ, তারাও শ্রেণী স্বার্থের সংঘাতের” 
সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। সোঁদক থেকে গান্ধী বুঝ ব্যাতিক্রম । আসলে Tete, 
রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী, একে অপরকে যতই প্রভাবিত করুন, এদের শিক্ষা চিন্তার: 
ভিত আলাদা ৷ 'ডউই প্রধানত শিল্পোন্নত দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠ" 
শিক্ষা প্রণালীর কথা ভেবেছেন। ডউইর শিক্ষা চিন্তায় ইউরোপীয় কল্যাণ ' 
রাষ্ট্রের অন্তঃশশল ভাবধারার সন্ধান পাওয়া যায়। ডিউই Pewee সমাজের: 
গণতাশ্তরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ধরণের ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন এবং * 
হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা শ্রমের মারা এবং দৈহিক কাজের ' 
আভিজ্ঞতায় ay চিন্তনের প্রতিষ্ঠা চেয়োছলেন। Tobe মনে করতেন কর্ম- 
' অভিজ্ঞতায় প্রাতিফলিত মননই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় (reflective experience ) |. 
( Wirth Arthur, John Dewey As Educator, Willy Eastern 
1969) গোদা কথায় বলা যায় হাত ও মাথার সমম্বয়ই ভিউইর শিক্ষা প্রণালণর 
মর্ম কথা | এ বিষয়ে অবশ্য ডিউই এবং গাম্ধীর চিন্তায় মিল রয়েছে। আর 
এই মিল দেখে জাঁকর হোসেন ভেবোছলেন গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা ছু নতুন নয়।, 
কিন্তু এক মৌলিক প্রভেদ তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়োছল। গান্ধী শুধু কর্ম কৌন্দ্ুক 
শিক্ষার কথাই বলেন ন, 'লাভজনক উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার কথা 
( Profit yielding productive labour) বহলছেন। তাছাড়া গান্ধী 
একট কৃষ প্রধান দেশের 'শক্ষার সমস্যা নিয়ে ভাবনািস্তা।করেছেন। এখানেই 
fous সঙ্গে গান্ধীর মৌলিক প্রভেদ | ’ 

ডউই, প্রযন্ত ( technology ) শিল্পায়নের ( industrialisation ) পথে 
সামাজিক wales মেনে নিযে, বিজ্ঞান মনস্কতায় ( Seientific temper )- 
সমন্ধ মানুষ গড়ার শিক্ষা প্রণালীর কথা ভেবেছেন। সোদক থেকে ভিউইর, 
শিক্ষা চিন্তা জওহরলাল নেহরুর আর্থ--সামাঁজক পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ ' 
অনুকূল aay | কোঠারী কাঁমশন নামে পাঁরাচত ১৯৬৪ সালের শিক্ষা ' 
কমিশনের প্রতিবেদনে ভিউইর শিক্ষা চিন্তার MAAS প্রভাব লক্ষ্য করা বায় ' 
শিক্ষা কাঁমশনের স্নাগারক গড়ে তোলার লক্ষ্য, 'কমন' স্কুল ব্যবস্থা’ বা" কর্ম 


“১১২ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রারণ ১৪-২ 


“Tarp, পাঁরকল্পনা মুলত ডিউইর কিছু চিন্তার অক্ষম অনুকরণ । যাঁদও কর্ম 
'ধৃশক্ষার ধারণা গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হয়। 
যাই হোক, একথা নিঃন্দেহে বলা যায় যে গান্ধীর শিক্ষা পারক্পনা কোন ভাবেই 
নেহরুর আর্থ-সামাজিক পাঁরকষ্পনা বা কোঠারী কাঁমশানের প্রাতবেদনের 
"সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে ভারতীয় সথবধানে বুনিয়াঁদ শিক্ষার কোন উল্লেখ 
না থাকাটাই স্বাভাবক। | 


R 


রবীন্দ্রনাথের {শক্ষাদর্শ বা শিক্ষা চিন্তা নিয়ে আলোচনা আপাতদজ্টিতে 
“যতটা সহজ মনে হয় আসলে তা নয়। এর একটা প্রধান কারণ শিক্ষা ও সমাজ 
শৃবষয়ে রবীন্দ্র নার ধরন বা স্টাইল । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যত না বিশ্লেষণাত্মক 
(analytical ) তার চেয়ে বেশ রূপক, উপমা ও অলঙ্কার শোভিত ( meta- 
phoric) | ফলে, মাস্তস্কের চেয়ে হৃদয় ও কানের কাছে এর আবেদন অনেক 
প্রবল। শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ 
“করা যায়। প্রথম ভাগে রাখা যায় সেই সব রুনা যেখানে পাই জাতীয় শিক্ষা 
বলতে ক বোঝায়, জাতীয় শিক্ষা কি রকমূ হওয়া উচিত এই সব বিষয়ে তাঁর 
SSF আলোচনা যেমন, ১৯০৯ সালের ‘তপোবন!’ প্রবন্ধ বা ১৯৩৬ সালে. 
প্রকাশিত ‘আশ্রমের শিক্ষা’ ইত্যাদি দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেই সব রুনা 
"যেখানে তান বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিজের শিক্ষাতাঁতুক দৃষ্টিভাঙ্গ 
থেকে বিচার করেছেন যেমন ১৮৯৩ সালের শক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধ বা ১৯৩৬ . 
সালের নিউ এডুকেশন ফেলো?শপের ভাষণ “শিক্ষার দ্বাঙ্গীকরণ’। আর 
তৃতীয় ভাগে আছে তাঁর প্রাতখ্ঠিত 'বদ্যালয়গ্লর পাঁরচালনার উদ্দেশে রাচত 
তাঁর উপদেশাবলী ; যেমন, 'শাস্তীনকেতন আশ্রমের শিক্ষানীতি? ‘আলোচনা? - 
নামক নিবন্ধ আতর অসংখ্য পন্নাবলী । আর এসবের মূল কথা বুঝ, রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলতে গেলে-কেবল ইল্দ্িয়ের শিক্ষা শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা 
নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল 
-কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয় ; স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের 
যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকতির সঙ্গে মালত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে ॥ 

( রবীন্দ্রনাথের চিন্তা জগৎ | শিক্ষা চিন্তা । গ্রন্যালয় | ১১৮২। পৃঃ ১২১) 


' মে-জু,লাই ৯১৯৫ গ্াম্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে [কিছু ভাবনা ১১৩ 


রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির আধ্যাত্বক (মিলনের মধ্যেই মানুষের সুন্দরতম 
- বিকাশের সম্ভাবনা দেখেছেন) এই মলনকেই তান বোধের যোগ বা বোধের 
শিক্ষা বলেছেন ।' রবশন্দ্ুনাথের শিক্ষা চিন্তা যেন জ্ঞান মাগ” নয়, Sle মার্গের 
অনুসারী । প্রকতর কোলে শিশ্ুমনের সহজ ও স্বতঃদ্ফুর্ত বিকাশই RTE 
শিক্ষাদশে'র মর্মকথা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রুশোর আঁভপ্রা় অভিন্ন! 
" রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় ডিউই বা গান্ধীর, চেয়ে রুশোর প্রভাবই বোশ বলে 
"আমার মনে হয় | অবশ্য এই তন শিক্ষাবিদের est চিন্তায় মৌলক পার্থ কাও 
রয়েছে। Ahoy সরকার বোধহয় ঠিকই ধরোছলেন যে. রবান্দ্রনাথের 
শিক্ষাদর্শ ঠিক রুশোর শশুকৌন্দ্রক' বা ডিউইর 'কর্মকেল্দিক' শিক্ষা নয়, 
বর বলা যায় রবীন্দ্র-শিক্ষার্শ 'জীবন-কেছ্দিক' | (Tegore’s Educational 
Philosophy, and Experiment, Visva Bharati 1961.pp 99—-109)1 
আর এই জীবন কথাটার তাৎপঘ* রবীন্দ্রনাথের দাশশীনক চিন্তায় প্রবেশ না 
করে ঠিক বোঝা যায় না। আসলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা তাঁর দার্শানক 
বোধের ফলশ্রুুত মান্র। শিক্ষার আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক প্রায় অনূপাস্থিত 
সেখানে। রবীন্দ্রনাথ যে তপোবন, আশ্রমের শিক্ষাবা তপস্যা, সংযম 
-ইত্যাঁদ প্রাচীন ভারতীয় aan শক্ষাধারার শব্দচয়ন করে তাঁর শিক্ষা .প্রণালীকে 
চাহন্ত করার চেষ্টা 'করেছেন তা fee, আকাঁস্মক বা অন্যমনস্ক ভাবনা নয় । 
রবীন্দ্রনাথের তপোবন বা আশ্রমের কোন এীঁতহাঁসক ঠিকানা নেই । এগুলি 
সংস্কৃত কাব্য থেকে পাওয়া কাঁব্যক ধারণা । তাঁর শিক্ষা চিন্তা শ্রেয় মানুষ 
গড়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রণালীর খোঁজে উদ্ভাবনী নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ । কিন্তু 
তার সঙ্গে মাটির যোগ কতটা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দাশশনক পারমন্ডলে 
স্থাপিত তাঁর শিক্ষা চিন্তা সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে যেন 
কিছুটা উদাসীন | 

তানি শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে, সর্বজনীন 
{শিক্ষার পথে ইংরেজি, যে 'সর্বপ্রধান বাধা" এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন 
. না করলে যে শবদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে না, একথাও বেশ জোরের 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন (শিক্ষা চিন্তা পৃঃ ১৫৯-৬০ )। শিক্ষার বিকিরণ 
. প্রব্ধেও একই সুর লক্ষ্য করা ঘায়। শহরকেন্দ্রিক ওপানবেশিক শিক্ষার 
সমালোচনা করে বললেন ‘এ কালে আমরা যাকে এডুকেশন বলি তার আরম্ভ 
“হরে । তাঁর পিছনে ব্যবসা ও চাকার চলেছে অনুষঙ্গ হয়ে । এই বিদেশী শিক্ষা 

৮ 


১১৪ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২- 


বাঁধ রেল-কামরার দপের মতো । কামরাটা উত্জবল, few যে যোজন পথ" 
গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার, গাড়িটাই যেন সত্য, 
আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবান্তর । আরো খোলসা 
করে বললেন_'শহরবাসণ একদল মানুষ এই সুযোগে MET পেলে, মান পেলে, 
অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড, আলোঁকত। সেই আলোর 
পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পর্ণ গ্রহণ**'একাদকে আমাদের দেশে: 
সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যেজ্জানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন 
হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুদনককালের নতুন বিদ্যার যে আঁবভণব হল 
তার প্রবাহ BA না RE দেশের আভিমুখে। *-"-সেইজন্য. 
ইংরেজ শিখে যারা 'বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাদের মনের মিল হয় না সর্বসাধা- 
* বরণের সঙ্গে । দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
অস্পৃশ্যতা ৷ ( শিক্ষা চিন্তা পৃঃ ২৬২-২৬৪) | উপানবোশক ইংরোজ শিক্ষার 
এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা রবশন্দ্রনাথের পক্ষেই HST! তখনকার পাঁরপ্রেক্ষতে 
আলোচিত সমস্যার গুরুত্ব সমাধক সন্দেহ নেই | এখনো GATS অত্যন্ত গুরুত্ব 
পূর্ণ সমস্যা । কিন্তু, শ্রেনীবন্যাস- শ্রেণীসম্পর্ক, শিশুশ্রম বা দারিদ্র্য সর্বজনীন 
শিক্ষার পথে দি বাধা সৃষ্ট করে, শিক্ষার সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক, বা এই 
সব বাধা কি.ভাবে আঁতক্রম করা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় এই সব 
সমস্যার কথা বড় একটা স্থান পায়ান। এমনাক সর্বজনশন শিক্ষার জন্য. 
প্রয্লোজনীয় অর্থের সংস্থান fe ভাবে হবে সে বিষয়েও কোন চিন্তা তানি 
করেছিলেন বলে জানা যায় না। আসলে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্র 
নাথের আলোচনা মূলত শিক্ষাতাত্ুর গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ । আর্থ-সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে তার জীবনকোৌন্দ্রক বা বোধের {শিক্ষা কতট। AAE AIR থেটেখাওয়া 
মানুষের পক্ষে এ ধরনের শিক্ষার অবকাশ কতটা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় ' 
এই সব প্রশ্নের আলে'চনা লক্ষ্য করা যায়না । হয়ত আশা করাও ঠিক নয়। 
কারণ তান সর্বোপাঁর কাঁব। শিক্ষা four তাঁর কাঁবমনেরই অনূকীতি। 
শান্তাীনকেতন স্কুলের ব্যর্থতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যাথত হয়োছলেন। তাঁর মনে 
হম্বোহল আঁভভাবকরা তাঁর শিক্ষাদর্শের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনান। 
তাবা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জ্রশীবকা ( career ) সম্পকে” অহেতুক উৎকাঁণ্ঠত 
হয়ে উঠেছিলেন | অর্থের প্রয়োজনে অনেক ধনী পরিবারের পড়ুয়া ভাঁত করা 
হয়েছিল। পরে এদের OCA পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হয়। ফলে 


, মে_জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে কিছু ভাবন। ৯৯৪ 


, শান্তীনকেতন স্কুল আদর্শচ্যুত হয়োছল বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়। আসলে 
অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার যে একটা বাস্তব ভীন্তি আছে, দেশের আর্থ-সামাঁজক 
পটভূমিকে পুরোপার অস্বীকার করে যে কোন শিক্ষা প্রণালী সাফল্য লাভ করতে 
প্যরে না, রবীন্দ্রনাথ সেভাবে ভাবেনান। তাঁর কবিমন বৰ এ ধরনের সমস্যার 
জন্য প্রস্তৃত ছিল না। 'তান অবশ্য হাল ছাড়েনীন। ১৯২৪ সালে “Presta. 
নামে তান আর একটি স্কুল দ্থাপন করেন। পরে এই স্কুল শ্রীনকেতনে 
স্থানাস্তারত হয়। শুরুতে কয়েকাট অনাথ শিশুকে নিয়ে এই স্কুল চালু হয়! 
শাম্তীনকেতন স্কুলের ক্ষেত্রে যে ভুল হয়েছিল বলে তান মনে করোছলেন তা 
থেকে বিরত থাকার জন্য ছান্রসংখ্যা বাড়াতে চানান। কোন নিদিষ্ট Tempest 
_ (curriculum ), বাঁধাধরা স্কুলের সময়, ক্লাসরুটিন বা পরীক্ষার চাপ থেকে, 
পড়ুয়াদের মুক্ত রাখা হয়োছল। তাছাড়া সৃষ্টিশীল হাতে-কলমের কাজকে. 
বিশেষ স্থান দেওয়া হয়োছল এবং জীবিকার উপযোগণ কোন একটা কাজ শেখার 
ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, অন্তত গান্ধী যে 
ভাবে বুকেছিলেন, সেই পদ্ধাত অনুসরণ করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের স্কুলে কর্ম 
. শেষ পৰ্যন্ত কাজ কাজ খেলায় fats হয়োঁছিল। শান্তানকেতন স্কুলের 
 ছার্দের পালনীয় কর্তব্য হিসাবে যে সতের দফা অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে 
, তাতে ‘cult of good ০০০৮-এর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় ( শান্তানকেতন 
বিদ্যালয়ের 'শক্ষার্শ, পৃ ২২৭-২২৯ ) | আমার মনে হয় রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শে 
, ‘cult of good conduct’ এবং ‘cult of play and adventure-9z 
প্রভাব cult of work-ag চেয়ে বৌশ। সোঁদক থেকে রবান্দ্র শিক্ষাদ্শকে 
লিবারেল 'শক্ষার্শের বাঙালি সংস্করণ বলা যায়। যাইহোক, শান্তিনিকেতন 
বা শ্লীনিকেতনের পরাক্ষা-ীনরীক্ষার নিশ্চয়ই aces নিজস্ব মূল্য আছে। 
কিন্তু এই পরীক্ষা-ীনরক্ষা গোটা দেশের পক্ষে কার্যকরী কোন ভিন্ন 
(alternate ) শিক্ষা পারকল্পনার হাঁদশ দেয় কিনা সন্দেহ আছে | ভারতবর্ষের 
মত একটা SRA এবং শ্রেণী ও জাতপাতে বিভন্ত দেশের বিশেষ সমস্যা 
নিয়ে কোন তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা তার লেখায় চোখে পড়ে না। যাঁদও 
[শক্ষা বিষয়ে তার রচনা অসংখ্য | তাছাড়া জাতীয় 'শক্ষা যে একটা রাজনোতিক 
প্রশ্ন এবং রাজনোতিক উদ্যোগ ব্যাঁতরেক যে সর্বজনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
যায় না এই সত্যের স্কীকৃতি রবীন্দ্রনাথের লেখায় লক্ষ্য করা যায় না! 
. এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গাম্ধীর মৌলক পার্থক্য। 'শিক্ষাতত্বের নিজস্ব. 


চু Na, 
টিতে 
নিত, 


১১৬ | aa জৈযষ্ঠ-শ্রাবণ SEE 


“গণ্ডধীর বাইরে "য়ে সর্বজানক শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করার প্রয়োজন গান্ধী 
“যেভাবে বুঝোঁছলেন আর কেউ iy তেমন করে ভাবার চেষ্টা করোন। NT 
শিক্ষাকে সামাজিক, অর্থনোঁতক এবং রাজনৈতিক দস্টিভাঙ্গ থেকেও বোঝার চেষ্টা 
করেছেন। বস্তুত গান্ধীর বানয়াদী শিক্ষা পাঁরকস্পনা তাঁর রাজনোতক 
PIAS একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । ডিউই 'শিক্ষাতভুকে একাঁট Pretty বিষয় 
fora উচ্চাশক্ষা স্তরে প্রাতহ্ঠিত করোঁছলেন। এবং সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য 
শাখার সঙ্গে শিক্ষা বিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ 'নয়োছেলেন। কিন্তু শিক্ষা- - 


erga wuld বাইরে গিয়ে শিক্ষাকে রাজনোতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হসাবে ভাবতে 


পারেনান। নিপশীড়ত জনগণের স্বাঁধকারের স্বপক্ষে এক ভিন্নতর সর্বব্যাপণী 
শিক্ষাপারকম্পনা একমান্ত গান্ধী ছাড়া আর কোন ভারতীয় চিন্তা করোছলেন বলে 
জানা যায় না। 'এই পারিকষ্পনার সঙ্গে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করেছেন 'কল্তু 
“কেউ অন্য কোন জাতীয় শিক্ষার পাঁরকল্পনা পেশ করেননি । 


৩ 


গান্ধীর শিক্ষা ভাবনার একট বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষার সমস্যাকে তান 
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন এবং রাজনোতিক ও .অর্থনোতক 
সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে গান্ধীও একজন 
'আদর্শবাদী। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে গান্ধীর আদর্শবাদ মাটির গন্ধে ভরা | 
AMER শাসকের ALIS যে ওপানবোশক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সে 
fa তাঁর ferme সন্দেহ ছিল না। এক আলাদা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে না পারলে যে শেষ পযর্ন্ত সাম্রাজ্যবাদের শান্তকে পরাস্ত করা যাবে না সে 
বিষয়েও তান নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তা তাই এক ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা 
গড়ে তোলার প্রয়াসে আন্বষ্ট । সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গান্ধী এক সবব্যাপী 
লড়াইয়ের পাঁরকল্পনা করোছলেন। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, 
সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৌতক উৎসে আঘাত করাই ছল তাঁর আঁভপ্রায়। তাঁর মনে 
cater প্রযুক্ত ভর বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থা এক প্রাতযোগতামূলক 
ভোগবাদশী ( consumerism ) সমাজের জন্ম দেয় । সাম্রাজ্যবাদ এই ale 
যোগিতাম্‌লক ভোগবাদ' অর্থনীতির চূড়ান্ত প্ষয়ি। ধনতান্মিক অর্থনপীত 
ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপর নির্ভরশীল । এই সীমাহীন চাহিদা মানবিক মূল্য- 
বোধের হান ঘটায়। প্রযুন্তর অবাধ প্রয়োগ কায়িক শ্রমের অবকাশ সক্কুচিত 


মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধার শিক্ষা চিন্তা নিয়ে কিছ; ভাবনা ১১০ 


করে হাতও মাথার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মানুষকে অয়ানীবক করে তোলে এবং 
মানবাধিকার লঙ্ঘনের কষে প্রস্তুত করে। আজকের AES দেশের দিকে . 
তাকালে একথা একেবারে মূল্যহীন তা মনে হয় না।- গান্ধী শ্রমাবাচ্ছন্ন মননের 
উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্দিহান ছিলেন৷ অবশা ?স. ভি. রমন বা রবীন্দ্রনাথের মত 
বৈজ্ঞানক বা কাঁবর বেলায় কায়িক শ্রম আবাশ্যক নাও হতে পারে ব্যাঁতক্রম হিসাবে, 
একথাও বলেছেন | 

গান্ধী মনে করতেন ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশকে প্রযুক্তানর্ভ'র শল্পোন্নত 
করে তুলতে AS এবং OTE জ্ঞান দরকার তার জন্য ভারতকে বহুকাল: 
| শিল্পোন্নত দেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে এবং আদৌ অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে 
স্বনির্ভর হওয়া যাবে কনা তারও MAOT S| আজকে যখন ভারতের প্রধান 
wat থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পর্যস্ত তাবড় তাবড় নেতারা ভিক্ষাপান্র নিয়ে. 
PACTS দেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন পর্দা এবং নতুন Ved জন্য তখন মনে 
হয় গান্ধী বোধহয় এরকম যে হবে তা আগেই আঁচ করতে পেরোছলেন । তাছাড়া . 
গান্ধীর মতে বূহদায়তন শিল্পানর্ভর সমাজে হিৎসা এবং দাসত্ব থাকবেই। 
চাহদাাভাঁত্তক প্রাতযোগিতাম্‌লক ভোগা সমাজে ধন ও দাঁরদ্রের ব্যবধান কোন 
fre ঘ:চবে না বলে তান মনে করতেন। তাঁর ভয় ছল প্রযুত্তির নিত্য নতুন 
উদ্ভাবন শ্রম প্রক্িয়ার ( Work Process) পাঁরবর্তন করে মানুষকে WY পাঁরণত 
করবে। 

গান্ধী এক পাল্টা Beaton কথা ভেবোছলেন। ভারতবর্ষের বিশেষ 
অবস্থার বিবেচনায় তিন গ্রাম ভি তক- হস্তাঁশন্প, কুঁটিরাঁশল্প ও কৃষিকোন্দক_ 
অনাড়বর (austere), -সহযোগগতামূলক অর্থনশীতর কথা ভেবোঁছলেন 
( J. C. Kumarappa, Hindusthan Publishing 1939, Why Village 
Movement ; Bose Nirmal, Studies in Gandhism 1967, Ahme- 
dabad ) তাঁর মতে এভাবে পাঁরবেশ-প্রতিবেশ ARRATE 
সমাজ গড়ে তোলা যায়। [তান প্রায় সব বিষয়ই বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে | 
{তান ভারতের PA ব্যবস্থায় ating মালিক এবং কৃষকের স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কেও 
ওয়াকিবহাল গছলেন। তাঁর পরিকাজ্পত গ্রাম সমাজে তাঁন এই মাঁলক শ্রেণীকে 
আঁছ (trusty) হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন fap cary 
বিশেষ অর্থ নোঁতক afer তাঁরা পাবে না। তবে, কেন তারা এই দায়িত্ব নেবেন 
আর কেনই বা নিজেদের শের aaa ছেড়ে দেবেন, সে বয়ে গান্ধী খুব স্পষ্ট 


১১৮ SET পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


ব্যাস্ত দেখানান । আসলে গাম্ধণ ভোগবাদের বিপরীতে ভোগ্য পণ্য চাঁহদার 

প্রভাব TS এক অনাড়বর (austere ):জীবন যালার মাধ্যমে অর্থনোতিক বৈষম্যের 
অবসান চেয়ৌছলেন। এ বিষয়ে গাম্ধীর ধারণা কতটা বাস্তবানুগ সে বিষয়ে 
সন্দেহ থাকতে পারে । 'ক'তু বর্তমান ভোগ্যপণ্য নির্ভার ধনতান্িক সমাজ যে 
মানুষের আঁধকারের অবমাননা তাতে বোধ কাঁর সন্দেহ নেই। গাম্ধী মনে 
করতেন সাম্রাজ্যবাদের মূলে আঘাত করতে হলে ভারতকে বাজার হিসাবে 
'ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে। ইত্লশ্ডের PAPUA সবচেয়ে বড় বাজার তখন 
ভারতবর্ষ } কাজেই ইংলন্ডে tela কাপড়ের আমদানি বন্ধ করা দরকার | তাঁর 
বিদেশ! দ্রব্য বর্জন এবং সরকার 'িক্ষা প্রত্যাখ্যান মূলত এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত 
হয়োছিল। দেশের প্রয়োজনীয় বস্তু ষাঁদ চরকা আর তাঁতের সাহায্যে উৎপাদন 
করা যায় এবং দেশের মানুষ যাঁদ মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেয়? 
তাহলে ইংলণ্ডের বস্ররাশঙ্পের পতন আঁনবার্য। "তান হস্তীশঙ্প ও কুটির 
“Peers পৃনরুজ্জবনের মাধ্যমে অনাড়ম্বর জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন 
শীনশ্চিত করে একদিকে ভারতকে বাজ্জার AAA ব্যবহার করা VH করতে 
চেয়োছলেন অন্যাঁদকে স্বাবলন্বনের মাধ্যমে স্বরাজের 'ভান্ত স্থাপন করার চেষ্টা, 
করেছিলেন । তাঁর বুনয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা আসলে এই স্বরাজেরই 
প্ৰস্তত । 
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গান্ধা ও রবীন্মনাথ উভয়েরই শিক্ষা চিন্তা ওঁপানবোশক শিক্ষার সীমা 
বদ্ধতার আলোচনার মধ্যে দিয়ে শুরু । উভয়েই প্রচালত ইংরোঁজ শিক্ষার কঠোর 
সমালোচক। রবীন্দ্রনাথ মূলত শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজির ব্যবহারের 
ক্ষাতকর দিকের উপর জোর 'দয়ৌছিলেন। "তান পরীক্ষা পাশ করা মুখস্ত 
বিদ্যার প্রাধান্য দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করোছলেন । প্রচালত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত 
মানুষ গড়া যায় না বলেই তাঁর স্থির বিশ্বাস 'ছিল। প্রকৃত মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ 
প্রণালী উদ্ভাবনের পরাক্ষাই {তান চালিয়েছলেন শাঁন্তীনকেতনে । এই সব 
বিষয়ে গান্ধও তাঁর সঙ্গে প্রায় একমত। অবশ্য প্রকৃত মানুষ বলতে ক বোঝায় 
এ সপে দুজনের ভাবের এঁক্য থাকলেও apiece fea; প্রভেদ feet বলেই মনে 
হয়। শিক্ষার ইৎরোঁজর ভূমিকা 'নয়েও গান্ধী আর রবধন্দ্রনাথেরর মধ্যে কিছু 
সত পার্থক্য হল । গাম্ধী ইৎরোজকে পুরোপুরি পাঠ্য তাঁলকার বাইরে 


পমে-জুলাই ১৯৯৫ শাম্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে কিছ ভাবনা Sb ` 


রাখতে চেয়োছিলেন। রবান্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে 'শক্ষার বাহন করতে চেয়োছলেন 
Tg একটি বিষয় {হিসাবে ইহরোজ ভাষা ও সাহিত্যকে পাঠ্য বিষয়ের wees 
রাখার পক্ষপাতী 'ছিলেন। এ fea গান্ধীর কথা-'লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে 
ইত্রাজনবঈশ করার চেষ্টার অর্থ তাদের দাসত্বিগড়ে আবদ্ধ করা। মেকলে 
যে 'শক্ষা পদ্ধাঁতর Tete স্থাপন করেন, তা আমাদের ক্লীতদাসে পাঁরণত NKE | 
করেন। আমাদের জাতীয় প্রাতষ্ঠান কংগ্রেসের কার্যকলাপ চলে ইত্রীজতে। 
Beater এদেশের সেরা সংবাদপত্র সমূহের রচনার বাহন । দশর্ধাদন যাবৎ বাঁদ 
È ব্যবস্থা চলে তাহলে আমার দড় শ্বাস এই যে, উত্তরকাল এর জন্য আমাদের 
Teas ও আঁভশাপ দেবে । ভারতবর্ষ যেসব কুসংস্কার দ্বারা আক্রান্ত, তার 
“শশরোমাঁণ হচ্ছে এই কথা বিশ্বাস করা যে স্বাধীনতার ভাবধারা উদ্দীপ্ত হবার জন্য 
* এবং চিন্তার যথার্থতা গড়ে তোলার জন্য ইত্রাজ ভাষার জ্ঞান অপাঁরহার্ধ।, 
ইংরোজ্জ শিক্ষার অপপ্রভাব সম্পর্কে আর কোন ভারতীয় এমন জোরের সঙ্গে 
O বলেনান যেমন গান্ধী বলেছেন। তান অবশ্য একথাও বলেন-'আমি একথা 

-বঙ্গাছ না যে ভারতীয়রা ইংরাজি ‘শিখবে না। রাশিয়া যা করেছে এবং দাঁক্ষিণ 
আফ্রিকা, জাপান ইত্যাদি যা করতে চলেছে আমাদেরও তাই করতে হবে। জাপানে 
বাছাই করা fee, লোক ইংরাজি ভাষায় উচ্চ জ্ঞান অর্জন করে সে ভাষার ভাল ' 
“জানস সহজ করে নিজের ভাষায় অনুবাদ করেন। এইভাবে তাঁরা দেশের 
অগণিত জনসাধারণের ইংরাজি শেখার নিরর্থক পারশ্রম বাঁচক্সে দেন? ( গান্ধী ' 
"Faq সম্ভার MOT খণ্ড পৃঃ ২৩৮-২৪৩ )। গান্ধী ওপানিবোশিক শক্ষা-ব্যবস্থাকে 
‘ষোল আনা CA ভাবতেন। তাই ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে এই 
বিদেশী শিক্ষা বঙ্জন করার আহবান জানান। আর এতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তাঁর মত বিরোধ হয়। 

১৯২১ সালে এই অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রোক্ষতে রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ 
Fas এক চিঠিতে wiaq—“---Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগো?লক 
অপদেবতা, RAT সেই ভুতের উপদ্রবে কম্পন্বিত; সেই ভূত কাড়বার দিন এসেছে: 
-**সৌঁদন খবরের কাগজে £পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন," 
“তোমরা Secale পড়া বন্ধ কর, সেইাদন বুঝোঁছ আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু 
হহয়েছে অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা ache বলে মনে 
করোছ--আমরা ee সমস্ত আলোককে বাহত্কৃত করে te নিজের ঘরের ' 


১২০ পারচয় জৈোষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ : 


অন্ধকারকে পূজা করতে Tate ( শিক্ষা চিন্তা পৃঃ ২৪) ইংরেজ . প্রবাঁতিত 
শিক্ষা গোলামীর শিক্ষা, অতএব তা ae ate গান্ধীর এই আহবানের প্রাতবাদে - 
রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার মিলন? প্রবন্ধ লেখেন। 'ঁতান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের 
কথা বলোছলেন। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “শিক্ষার বিরোধ, 
প্রবন্ধাট লেখেন । শরৎচন্দ্রের মতে 'ইংরেজ প্রবাতত শিক্ষাব্যবদ্থা বাজত জাতির 
জন্য feat জাতি কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা । এই ব্যবস্থায় কোনো 'শক্ষাই 
সার্থক হতে পারে না, বিজ্ঞান (শিক্ষাও নয়। যাতে ইংরেজের Reva ক্ষাতর 
সম্ভবনা এমন কোন 'বদ্যাই ইৎরেজ আমাদের দেবে না। ইৎরেজ আমাদের যা 
Troy, তাতে আমাদের সবীবষয়ে নিজেদের প্রাত অবজ্ঞা আর Rares ate 
শ্রদ্ধাই বেড়ে যাচ্ছে? POA আরো বলেন, “রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা পশ্চিমের 
কাছ থেকে নেব বিজ্ঞান আর পাঁশ্চম আমাদের কাছ থেকে নেবে অধ্যাত্মাবদ্যা, 
ত্যাগের মন্ম। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে, ওদের 'বজ্ঞান-যথার্থ জ্ঞান ওরা 
আমাদের দেবে না, আমাদের অধ্যাত্ববিদ্যা ও ত্যাগের WAS ওরা নেবে AT | ওদের 
সন্ত ধনলাভের মন্ম, তার সঙ্গে আমাদের ত্যাগের মন্ত্রের সম্মতি নেই। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আসল 'বরোধ এইখানে (শিক্ষাণন্তা পৃ ২৬) শরৎচন্দ্রে 
কথা যে একেবারে Slows দেওয়া যায় না তা আজকের শিম্পোশ্নত দেশের শিক্ষা 
এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার fs তাকালে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনার প্রত্যুক্তরে গান্ধী লেখেন-কাঁব বোধহয় জানেন না যে আজকাল 
RIS অধ্যয়ন করা হয় এর আঁথক শবং তথাকাঁথত রাজনৈতিক মূল্যের 
কারণে । আমাদের ছেলেরা মনে করে-অবশ্য বর্তমান পাঁরস্ফিতিতে এরকম মনে 
করা যবাক্তযুক্তও বটে-যে ইংরাজী না জানলে তারা সরকার চাকার পাবে না। 
অর্থ কেবল ইত্রাজ ভাষার জ্ঞান। আমার কাছে এসব আমাদের দাসত্ব ও 
অধোগাঁতর নিদর্শন নিজের ঘরের চতুদিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে আম 
জানলাগীল বন্ধ করে দিতে চাই না। সমস্ত দেশের সংক্কাত যতদূর সম্ভব 
বিনাবাধায় আমার গৃহের চাঁরাদকে সপ্তালত হোক-এ আমি চাই। তবে কেউ 
যে নিজের পায়ের নিচের মাঁট থেকে আমাকে উৎখাত করবে, তাতে আগম রাজ 
নই ।' (yt রচনা সম্ভার, পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ২৪৩-২৪৪ ) আজকে ইংরেজি 
মাধ্যম স্কুলের বাড়বাড়ন্ত এবং দেশের যুবক যুবতীদের উপর পাশ্চাত্য cot: 
উৎকেন্দ্রক. সংস্কৃতির প্রভাব দেখে ভয় হয় সত্যই বুঝি আমাদের পায়ের তলায় 


মে-জ্রলাই ১৯১৫ maata শিক্ষা চিন্তা নিয়ে বিছু ভাবনা ১২১ 


আর মাটি নেই। রাঙা'ল ভদ্রলোক ' তথা ভারতের ইৎরোঁজনাবশ বৃষ্ধজশবী 
== সম্প্রদায় কোনাঁদনই গান্ধীকে তাঁলয়ে বোঝার চেষ্টা করোন। আজ বোধহয়, 
“- তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে? - -- 
: G 
গান্ধীর মতে “সত্যকার শিক্ষা ছাত্রদের আিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মক 
স্বাধীনতার স্বাদ দেবে। এই aa স্বাধীনতার প্রথমটি যে পায়ান, দ্বিতীয়াট 
সে পেতে পারে না।' (গাম্ধী রচনা সম্ভার / পণ্চম খণ্ড / পৃঃ ২৫০ )। শিক্ষার 
লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মত, হাত, মাথা ও আত্মার fart | তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কোন 
বিদেশী ভাষা যদি চিন্তার বাহন হয় তবে এ শিক্ষা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, 
স্বাধীনতার শিক্ষা বা স্বরাজের শিক্ষা, শিক্ষার স্বরাজ ব্যাতরেক সম্ভব নয়। : 
চিন্তার বাহন যাঁদ কোন বিদেশী ভাষা হয় .তবে শিক্ষার স্বরাজ অলীক কল্পনা 
wa) গান্ধীর স্থির বিশ্বাস ছিল, 'জাতিগতভাবে আত্মহত্যা, করতে না চাইলে 
ইৎরোঁজকে চিন্তার বাহন করা চলে না। মনে রাখতে হবে 'শক্ষার বাহন আর 
চিন্তার বাহন ঠক এক নয় ৷ যাঁদও শিক্ষার বাহন বিদেশী ভাষা হলে স্বাভাবিক 
ভাবেই তা চিন্তার বাহন হয়। আবার শিশক্ষাঁসূচীতে (curriculum) কোন 
'বিদেশশ ভাব ও ভাষার প্রাধান্য থাকলেও সেই ভাষা চিন্তার বাহন হতে পারে। 
আর তাই গান্ধী ইৎরেজিকে পাঠসুচীর বাইরে রাখতে চেয়োছলেন। এ বিষয়ে 
উনিশ শতকের “আলোকপ্রাপ্ত (enlightened ) বাঙাল বৃদ্ধিজশবপদের মতের 
সঙ্গে গাম্ধীর মতের আকাশ-পাতাল প্রভেদ | এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, 
প্রখ্যাত বাঙাল alee tet রাজেন্দ্রলাল fey যে কথা বলোছিলেন তা স্মরণ করা 
যেতে পারে। রাজেন্দ্রলাল fay উীন্ত-ইংরোজ ত্যাগ করার অর্থ 
intelectual suicide’, তখনকার আলোকপ্রান্ত বাঁদ্ধজশবীদের মনের কথা 
সন্দেহ নেই । দুশো বছরের ইৎরোঁজ শিক্ষা সত্বেও সমাজ বিজ্ঞানের কোন শাখায় 
যেকোন ভারতীয়ের তেমন 'মৌলক wise অবদান খুজে পাওয়া যায় না 
. তার কারণ বোধহয় আমাদের শিক্ষায় মৌলক চিন্তার অবকাশ নিতান্তই - 
সীমত। হয়ত গান্ধীর কথাই 'িক- প্রধানত ইত্রাঁজতে চিন্তা করা ও 
ইত্রাঁজর মাধ্যমে নিজ ভাব প্রকাশ করা-রূপশ অস্াবধার ভিতর দিয়ে ate শুরু 
করতে না হত, তবে রামমোহন রায় আরও উচ্চকোটর সমাজ-সংস্কারক হতেন ' 
এবং লোকমান্য তিলকের মনীষা আরও গভীর হত।, ( গান্ধী রচনা সম্ভার - 
প্‌ ২৪০৪১)। | 
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গান্ধী স্কুলে পাঠ্যবইয়ের বোঝা কমানোর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন প্রধানত 
দুটো কারণে। প্রথমত, ভারতের মত দাঁরদ্র দেশের গাঁরব জনসাধারণের বোঁশ 
বই কেনার সঙ্গতি নেই, ফলে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে, গ্রামের 
গরিব ঘরের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ থেকে ales করা। দ্বিতীয়ত পাঠ্য- 
বইয়ের মারফতই যে কেবল জ্ঞান দেওয়া যায় এ ধারণা ভুল 1 গাম্ধী মুখে মুখে 
' শেখানোর পুরানো এীতহ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়োছলেন। বর্তমানে 
শিক্ষায় কথা ( orality ) ও লেখার (literacy) ভূমিকা নিয়ে যে গবেষণা 
চলছে তাতে গান্ধীর মুখে মুখে শেখানোর পরামর্শের সমর্থন পাওয়া যায়। 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আপাতত নেই। (পরমেশ আচার্য, 
Pedagogy and Social Learning : Tol and Pathsala in Bengal 
1994, Studies in History, Vol. X, No. 2) তাঁর মতে, “পড়ার জন্য 
একাঁধক পাঠ্যপৃস্তক নির্ধরিণ করলে Peers মনে তার এক 'বাচন্র প্রভাব পড়ে | 
এই সমস্ত বই তাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে থাকে যে তাদের চিস্তাশাস্তর 
' ধিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে৷ (গান্ধী রচনা সম্ভার | পণ্চম TT | পৃঃ. ২৬৬- 
২৬৭)। তান অনাবশ্/ক তথ্যের ভারে শিশুকে ভারাক্রান্ত করার ঘোরতর বিরোধী । 
অনাবশ্যক তথ্য ও অনেক পাঠ্যবই গশশুকে মুখস্ত বিদ্যার দিকে ঠেলে দেয় বলেই 
" তান মনে করতেন। 

গাশ্ধী বিশ্বাস করতেন শিক্ষায় আদর্শ শিক্ষকের স্থান অত্যন্ত গুরুস্থপূর্ণ | 
তান বিদ্যালয়ের ‘ভালো ঘর -বাঁড়র উপর তেমন গুরুত্ব দেনীন যতটা আদর্শ 
গশক্ষকের উপর 'দয়োছলেন। তাঁর niami শিক্ষা পারিক্পনায় শিক্ষকের 
এক বিশেষ স্থান (ছল । fee প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুন্ত {শিক্ষক কিভাবে 
- পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়। 
আর তাই অধ্যাপক কে. TD- শাহ্‌ যখন Pees সমস্যা সমাধানের উপায় 1হসাবে 
বাধ্যতামূলক নিয়োগের ( Conscription) কথা বলেন' তখন আঁহৎসার 
পূজারী গান্ধী সম্মতি দিতে বাধ্য হন। হরিজন পান্রকায় ১৯৩৭ সালে তান 
লেখেন- অধ্যাপক কে, টি. শাহ্‌ এক প্রবন্ধে শাক্ষত নরনারীদের বাধ্যতামূলক 
" নিয়োগের যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমি তা পছন্দ কার। তাদের মধ্যে যারা 
"শিক্ষকতার Gree তাদের দেশের অর্থনৌতক মান অনুযায়ী জশবনধারণের 
' উপযুক্ত বেতনের 'বানময়ে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করা যেতে AA 
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এএক উচ্চপদচ্ছ কর্মচারী এই বাধ্যতামূলক নিয়োগের ' কড়া সমালোচনা করলে 
Te তাকে স্মরণ কাঁরয়ে দেন যে বর্তমানে যারা শিক্ষকতা করে তারা ছু 
আর স্বেচ্ছাসেবী নন! রুটি-রুঁজর জন্যই তারা কাজ করেন। তিনি 
আরো বলেন 'অধ্যাপক শাহ্‌-র পাঁরকম্পনা একথা ভেবেই করা যে, যাদের নিয়োগ 
করা হবে, তাদের মধ্যে ছু দেশপ্রেম এবং ত্যাগের ইচ্ছা আছে, তারা 
সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন এবং কোন হস্তশিল্পের প্রাশক্ষণ প্রাপ্ত । এই পাঁরকল্পনা 
TIER, কার্যকর করা সম্ভব, কাজেই সাঁবশেষ {বিবেচনার দাঁব রাখে । তাছাড়া 
স্বভাব শিক্ষকের ( born teacher ) জন্য অপেক্ষা করতে হলে আমাদের হয়তো 
শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আ'ম মান যে এক বিরাট 
সংখ্যক শিক্ষককে এক সম্ভাব্য স্বঙ্প সময়ের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর তার 
‘জন্য প্রয়োজন দেশের 'শীক্ষত ষুবক-যুবতীদের এই কাজে যোগ দিতে কিছুটা 
বাধ্য করা । তারা স্বেচ্ছাক্স সাড়া (দলে তবেই অবশ্য তা সম্ভব । আইন অমান্য 
আন্দোলনে ARS তারা আশানুরূপ সাড়া দেনীন | এবারও fe তারা 
সামান্য খোরপোষের বিনিময়ে এই মহৎ কাজের আহ্বানে সাড়া 'দিতে ব্যর্থ 
হবেন? (Educational Reconstruction | 92 ১৫; লেখকের অনুবাদ)। 
বোঝাই যাচ্ছে গাম্ধীর স্বাভাবিক প্রত্যয়ের সুর অন:পোঁন্থত। আসলে গান্ধীর 
শিক্ষা পরিকল্পনার সব চাইতে দুর্বল জায়থা বুক এই শিক্ষক সমস্যা । অবশ্য 
‘কোন শিক্ষা পরিকস্পনাই উপয্স্ত শিক্ষকের সমস্যা সমাধানের সঠিক হদিস 
Tacs পারোন । গান্ধীর বানয়াদী শিক্ষা পাঁরকষ্পনায় এই সমস্যা আরো 
তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ যাদের নিয়োগ করা যেতে পারে তারা অন্য ধারায় 
শশক্ষিত। ফলে উপার্জনশখল শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার তাৎপর্য তাদের কাছে 
'খুব পাঁরচকার নয়। এবং কোন স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির 
আমুল পাঁরবর্তন সম্ভব কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। 
"গান্ধীর বুনিয়াদন 'শক্ষা পাঁরকল্পনার ব্যর্থতার এটি হয়ত একটি বড় কারণ। 
“এ ধরণের পাঁরকল্পনার সাফল্য বোধহয় এক সাধক গণউদ্যোগের উপর নিভর 
'করে। গান্ধী কিন্তু তার ব্যানয়াদী শিক্ষাকে গণআন্দোলনের রূপ দেনান, 
বাক সে ভাবে ভাবেনীন। ১৯৩৭-৩৮ সালে PUIA মন্ত্রাত্বে এলে 
সরকার উদ্যোগে এই পাঁরক্পনা রুপাঁয়ত হবে এরকম আশা তাঁর ছিল। 
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বেশি দায়ী। অধ্যাপক নির্মল বস, ঠিকই বলোঁছলেন ‘আঘাত এসোঁছল ভেতর 
থেকে । (Studies in Gandhism / পৃঃ ২08 ) 
& 

গান্ধীর শিক্ষা চিন্তার সবচেয়ে আঁভনব এবং ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের 
পক্ষে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান বুঝ তার উপাজনিশীল শ্রমের মাধ্যমে 
সর্বজানক শিক্ষার পারিকস্পনা । প্রকৃত শিক্ষা এবং সবর্জীনক শিক্ষার ব্যয় 
সৎকুলানের সমস্যা গান্ধীকে যার পর নাই ভাবত করোছল। এবং এই উভয় 
সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে তান তাঁর বুনিয়াদণ শিক্ষা পারকল্পনা পেশ . 
করোছিলেন। এই পাঁরকঙ্পনা হঠাৎ একাঁদন তাঁর মাথা থেকে বের হয়ান। 
দাঁক্ষণ আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্মের এবং সেবাগ্রামের অভিজ্ঞতার fetes বহু- 
দিনের চিন্তা-ভাবনার serfs এই পাঁরকজ্পনা । উপরে উল্লোখত সমস্যা দুটি 
সম্পর্কে ১৯২১ সালে ইয়ং Bora তীন বিশদ আলোচনা করেন৷ তান 
লেখেন £ ‘দেশের বিশাল িশু-সমুদ্রের মান্র এক ক্ষীণতম অংশকে আমরা স্পর্শ 
করতে সক্ষম হয়োঁছ। এদের আঁধকাৎশই শিক্ষার আলোক aes) এই সব 
শিশুদের পিতামাতার আগ্রহের অপ্রতুলতা এর কারণ নয়, এর মূলে রয়েছে তাদের 
অক্ষমতা ও অজ্ঞতা | বিশেষত আমাদের দেশের মত দাঁরছু ভাঁমতে আঁভভাবকদের 
যাঁদ এতগ্াল বয়ঃপ্রাপ্ত সম্তান-সম্তভীতর ভরণপোষণ ব্যয় নিবহি করতে হয় এবং 
আঁবলম্বে কোন রকম প্রীতদানের আশা না করে তাদের জন্য ব্যয়বহল শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে এ প্রথার মূলে কোন মারাত্মক গলদ 
আছে। 'শিক্ষাপ্রাপ্তর প্রথমাবস্থা থেকেই শিশুরা {শিক্ষার ব্যয় সকুলানের জন্য 
কাজ করলে আম তাতে কোন অন্যায় দেখ না। নিঃসন্দেহে সমগ্র ভারতের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সকলের নিকট রুঁচকর ও সরলতম হস্তকর্ম হচ্ছে সূতা 
কাটা ও তার AAAS প্রক্রিয়া সমহ। এই কার্য আমাদের 'শিক্ষায়তনে প্রবর্তন 
করলে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে । প্রথমঃ শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, দ্বিতাঁয়তঃ £ 
ছাত্রদের মনের সঙ্গে দৌহক বকাশও ঘটবে এবং তৃতীয়ত £ বিদেশ বস্ত ও সুতার 


` : মারায় বয়কট হবে। এতন্ব্যাতরেকে এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা আত্মাবশ্বাসী 


“ স্বাধীনচেতা হয়ে উঠবেনা P (গান্ধা রুনা ASTA | পঞ্চম খন্ড | প্‌ ২৭৪-৭৪ ) 


Jeor গরুর দাগ লেখকের) গাধার শিক্ষাদশে'র সার কথা শেষ কয়েক ছত্রে 


aT হয়েছে | প্রথম উন্দেশ্য অর্থনৌতক, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য 'শিক্ষাতাতুক এবং 
‘gota উন্দশ্য রাজনৈতিক! আর সব fate তাঁর শিক্ষা চিন্তা । দেশের; 


Ti 


“মে-জুলাই ১৯৯৫ গা্ধীর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে বি ভাবনা : ১২৫ 


দারদ্র মানুষের শিক্ষা সমস্যাই গান্ধীর শিক্ষা চিন্তার নিয়ন্মক। ARR খুব 
কম চিন্তা নায়ককেই দারিদ্র মানুষের শিক্ষার বিশেষ সমস্যা নিয়ে এভাবে ভাবতে 
' দেখা গেছে। পরে আবার িখছেন-'আমাদের দেশের মত দারদ্র দেশে শরীর- 
শ্রম প্রবর্তন করলে 'দ্বাবধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। একাঁদকে এর দ্বারা শিশুদের 
{শিক্ষণ ব্যয়ের সংস্থান হবে এবং অন্যাঁদকে শিশুরা এর ফলে এমন একটি 
উপজাবিকা শিক্ষা করতে পারবে, ইচ্ছা করলে যার উপর ভাঁবষ্যং জাবনধারণের 
a নির্ভর করতে পারবে। (গান্ধী রচনা সন্তার। পূ ২৭৫)। এ HBT 
. ধারা রুশোর ঠিক উল্টো | রুশো শিশুকে E মানুষ না ভেবে শুধু শিশু ভাবতে 
“চেয়েছেন | তাই ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির স্থান তাঁর 'শক্ষাধারায় নেই। 
তাঁর মতে এক আঁনাশ্চত ভাঁবষ্যতের প্রস্তুতির বদলে শৈশবকে উপভোগ করাই 
. শ্রেয়। তান ‘এঁমলকে’ শশাক্ষিত করতে চানান, শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে 
চেয়েছিলেন রুশো অবশ্য বই পড়া বিদ্যার চেয়ে কাজের ( activity ) প্রত্যক্ষ 
আঁভক্্রতার ( firsthand experience ) মধ্যে দিয়ে শেখার পক্ষে | Tg 
- সঙ্গে অর্থনীতর কোন সম্পর্কনেই ( Doctrine of the Great Educa- 
- tors | প্‌ঃ 114, 117, 120,123) আসলে রুশোর িশৃকোন্্রক শিক্ষার 
. দৌহাই. দিয়ে পাশ্চাত্যে শিশুকে যে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা THT হয় এবং 
আমাদের দেশেও যার প্রাতধ্বান শোনা যায় তার কারণ গরামলের শিক্ষা সম্পর্ক 
রুশোর বন্ধব্যের মধ্যেই আছে। রুশোর ETERA নানা ব্যাখ্যা হয়েছে এবং 
এখনো হচ্ছে! 

যাইহোক, গান্ধীর শিক্ষা ror দৈহিক শ্রম এক বিশেষ 'জায়গা জুড়ে 
আছে সন্দেহ নেই। 'ভিক্টোরীয় যুগের শিক্ষা ধারাকে যাঁদ ‘Cult of good 
conduct’ এবং রোম্যাপ্টক শিক্ষাধারাকে যাঁদ ‘cult of play and adver- 
ture’ বলে আঁভাহত করা যায় তবে গাম্ধীর িক্ষাদর্শকে অবশ্যই cult of 
productive work’ বলতে za) প্রথম mi শিক্ষাধারা মূলত লবারেল, 
শিক্ষাসূচী (curriculum ) গৃতর-আয়েসী মানুষের অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর 
মানুষের মূল্যবোধ ও সাৎস্কৃতিক দৃজ্টভারঙ্গতেই রচিত বলে মনে করা A I 
, দৈহিক শ্রমের প্রাত এক প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা এই 'শক্ষাসূচশতে লক্ষ্য করা NA | 
“ল্বারেলরাও’ হাতেকলমে কাজের আঁভিজতার কথা বলেন এমনাক শ্রমের 
মর্যাদার কথাও বলে থাকেন । কিন্তু, এ শ্রমের চীরত্র আলাদা । 'মাঁট কোপানো, 
-বাগান করা-সে শ্বাজ বাগানও হতে পারে ফুলের বাগানও হতে পারে, ঘর 


৯২৬ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ - 


সাজানো, স্কুলের মিউজিয়ামের জন্য পুতুল tela এমনাঁক শখ করে কাল: বা 
সাবান তোর করাও শেখা যেতে পারে, যেমন কোঠারদী কাঁমশনের কর্মাশক্ষা? 
পাঠ্যসুচাঁতে দেখা যায়। এটা অনেকটা সেই কাজ কাজ খেলার পর্যায়ে পরে 
কিন্তু অর্থকরী কাজের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পৃন্ত করা “লবারেল’ শিক্ষার আওতার 
বাইরে । গাম্ধন শ্রম বলতে ঠিক এই অর্থকরী শ্রমের কথাই বলেছেন। তান: 
তাঁর শিক্ষাধারাকে স্বাবল"্বী করে তুলতে চেয়োছলেন ৷ পড়ুয়ার শ্রমে উৎপাঁদত 
দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ আয়ে বিদ্যালয়ের ব্যয়সক্কুলান করাই {ছল তার Ps 
পাঁরকম্পনার মূল তাৎপর্য । তাঁর মতে এটাই তাঁর শিক্ষাপারকল্পনার ‘crux’ | 

শ্রম বলতে তিনি ক বোঝেন সে সম্পর্কে হরিজন পান্রকায় লেখেন_ আম বাল 
মনের বিকাশ ঘটবে কায়িক শ্রমের প্রাশক্ষণের মধ্যে দিয়ে | এই কায়িক শ্রমের শিক্ষা 
স্কুলের মিউাঁজয়মে রাখার জানিস বা পুতুল, যার কোন অর্থমূল্য নেই, সে সব 
তৈরির জন্য নয়। বাজারে বিক্লয়যোগ্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্যই শিল্প 
শিক্ষা । আগের দিনের কারখানায় শিশ্শ্রামক মালিকের আদেশে যা করত এ. 
তানয়। এখানে শিশুরা এসব কাজ করবে কারণ তাদের এসব কাজ করাও 
ভাল লাগবে এবং তাদের বৌদ্ধিক কাশ ঘটবে 1’ ( Educational Recons- 
truction / পৃঃ২২)। বর্তমান “লবারেল’ শিক্ষা এবং তার পাঁরকাম্পত, 
শিক্ষার পার্থক্য সম্পর্কে বলেন-ভারতের প্রচলিত বিদ্যালয় ac iene: 
যা চলে, আম তাকে Pam আখ্যা দিই না। মানুষের অস্তানাহত্ 
গুণাবলীর সর্বোত্তম আভপ্রকাশ এর লক্ষ্য নয়। এ হচ্ছে বুদ্ধির লাম্পট্য 1, 
পক্ষান্তরে প্রথম হতে মূলত গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে মনকে প্রার্শীক্ষত করলে" 

তার পাঁরণামে মনের যথার্থ ও সুশৃঙ্খল বিকাশ ঘটবে এবং এর ফলে বৌদ্ধিক 
এমনাঁক STIS শান্তর অপচয় নিবারত হবে! (গান্ধী রচনা সম্ভার / পৃঃ 
২৭৮-৭৯ | অবশ্যই উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা গতর-আয়েসী 
মানুষের পছন্দসই নয়। অন্যাদকে গতরখাটা মানুষের পক্ষে এ শিক্ষাধারা 
শুধু ARS নয়, অনায়াসসাধ্য। এই ধারার 'শক্ষাকে সাবধানে বাধ্যতামূলক 
সর্বজনীন করলে তথাকাঁথত ভদ্র ঘরের সন্তানদের খেটেখাওয়া পরিবারের ছেলে- 
মেয়েদের সঙ্গে প্রাতযোগতায় পেবে উঠা মুশাঁকল হত। 'শক্ষায় আসন 
সংরক্ষণের ও কোন প্রয়োজন হত না। কন্তু, তা হবার নয় কেননা, তাহলে 


ডুন স্কুলের আস্তত্ব বিপন্ন হয়! 
গান্ধীর শিক্ষাদর্শ যে খেটেখাওয়া মানুষের স্বাথ্থের অনুকূল সে = 


, মে জুলাই ১৯৯৫ গালর শিক্ষা চিন্তা Tata কিছু তাবনা ১২৭. 


ie সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতের কৃষ সম্পর্কের পারপ্রোক্ষতে, শ্রেণীদব্ষ্ট 
ভাঙ্গ দিয়ে বিচার করলে, বর্তমান “লিবারেল? শিক্ষা ধারার বিপরীতে, গান্ধীর 
বুনয়াদ শিক্ষা পারকঙ্পনাকে নিঃসন্দেহে এক প্রাতবাদী শিক্ষাধারা হিসাবে 
গণ্য করা যায়। তাই বলে, বুনিয়াদশ পাঁরকল্পনা সব সমালোচনার উধের্ব বা 
, গান্ধীর শিক্ষা চিন্তার কোন সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায় না তা Tee নয়। 
বস্তুত, eet কাঁমাটর চেয়ারম্যান, জাকির হোসেন এবং সদস্য, কে, টি, শাহ্‌ 
গাম্ধীর স্বাবলম্বী Ter ( Self-supporting education ) তত্তের কঠোর 
সমালোচনা করোছলেন ১৯৩৭ সালে ওয়াধয়ি অনুষ্ঠত সারা ভারত জাতীয় 
O শিক্ষা সম্মেলনে । যাঁদও গান্ধি স্বাবলম্বী শিক্ষাকে তাঁর শিক্ষা চিন্তার 
‘crux? বলোছিলেন, সমালোচকদের মতে, এই স্বাবলম্বী শিক্ষার ধারণা 
আত RPP এই কারণে যে বাদানয়াদশী বিদ্যালয় এই স্বাবলম্বনের ধাক্কায় 
শেষ পর্যন্ত Teer শ্রমের কারখানায় পারণত হতে পারে এবং MIFA নিজেদের 
স্বার্থ নিশ্চিত করার চেষ্টায় হয়ে উঠতে পারেন ‘Slave-driver’ এবহঘু 
শিশু শ্রমের শোষক । বলা হয়, স্বাবলম্বনের উপর বোশ জোর দিলে বর্তমানে 
মুখস্ত বিদ্যার জায়গায় অত্যাধক শ্রমের কবলে পড়বে শিশুরা । আর তা যাঁদ 
হয় তবে Seat বইয়ের চেয়ে মারাত্বক হয়ে দাঁড়াবে । এবং শিক্ষা গৌণস্থান 
নেবে। একথাও বলা হয় যে বানয়াদ*স্কুলে চরকা ও হস্তাশস্পের প্রবর্তন! . 
গ্রামের পেশাদার হস্তীশল্পীদের Ale রোজগারে টান পড়বে এবং এক প্রাতি- 
যোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করবে । ` (Educational Reconstructior, পৃ 
42-99 ) | এই সমালোচনা পুরোপদার যথার্থ না হলেও গান্ধীর পারকল্পনায় 
, এ ধরনের সমালোচনার কিছ অবকাশ 'ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার 
যে জাকর হোসেন এবং, কে. 1টি. শাহ্‌ উভয়েই যন্দ্রাশচ্পের উপযোগিতা 
স্বীকার করেন এবং শিল্পায়ন ছাড়া আঁথিক AAS সম্ভব নয় বলেই মনে করেন | 
গান্ধী এই সব সমালোচনার উত্তরে বলেন যে যারা JAPA ব্যতিরেকে চলবে না 
বলে মনে করেন তাদের পক্ষে বাঁনয়াদশী শিক্ষা পারকস্পনা গ্রহণ করা সম্ভব 
হবে না। "তান মনে করেন যন্ত্াশল্প বেকার সৃষ্ট করে। যল্মের দাসত্ব তান 
করতে চান aT | তাঁর মতে, যাঁদ কোন প্রাতিযোঁগতার অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে 
তা হবে wae বা মিলের সঙ্গে, হস্তশিম্পীদের সঙ্গে নয়। তান আরো 
{ বলৈনং সব শিক এবং স্কুল পাঁরদর্শক যাঁদ অকর্মণ্য বা অসাধু হয় তাহলে 
ETR কোর আশা নেই+ খারাপ লোকের হাতে পড়লে যে কোন ভাল 


ER 
PAN., 


Bs. 


SW | পরিচয় ল্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 
" প্রিকল্পনাই মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে । তান মনে করেন, স্বাবলম্বী শিক্ষা 


পড়ুয়ার আত্মবিদ্বাস বাড়াবে এবং তার মধ্যে আত্মময্দা বোধ জাগাবে। 


' শাঁরিব খেটে খাওয়া পারবারের্‌ ছেলে মেয়েরা খুশি মনেই মা-বাবাকে সাহায্য 


করার জন্য পরিশ্রম করে| তারা জানে এ রম ন্য করলে খাওয়া জ:টবে না। 
তারা জানে পারবারকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে: তারাও অংশীদার । আসলে 


: গান্ধী উৎপাদন গ্রামকে গতর-আয়েসী "মানুষের দুণ্টিতে না দেখে, খেটে 
" খাওয়া মানুষের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আর এখানেই বোঁশর ভাগ সমালোচকের 


সঙ্গে তাঁর তফাত'। এ -STF উল্লেখ করা যায়, আধুনিক PFEF 
শিক্ষার তথাকািত প্রবস্তারা যখন শ্রমজশীবশ মা বাবাকে, তাদের সম্তানদের স্কুলে 
না পাঠিয়ে মাঠে কাজ করতে পাঠানোর জন্য, উৎপাঁড়ক আখ্যা দেন, 
তখন এই ইংরেজিনবীশ 'লিবারেলদের ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়। 


. খেটে খাওয়া মান্ষকে যে অবস্থায় বে'চে থাকতে হয় তা বোঝার শিক্ষা এদের : 
* নেই। ait Pest বাধ্যতামূলমভাবে veins হলে এদের অনেকেই ' 


ভয়ঙ্কর আঁশাক্ষত বলে গণ্য BSA | 
যাই হোক, স্বাবলম্বী শিক্ষার বিরুদ্ধে মূল সমালোচনা যে স্কুল শেষ প্যন্ত' 


শর কারখানায় পরিণত হঁতে পারে বা শির শিশ শ্রমের আসার 


t 


“হয়ে দাঁড়াবে তা অকাট্য নইলে; এ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। | 


এ প্রশ্নে গান্ধীর উত্তর অনেকটা, aaa খাতিরে তর্কের মত শোনায়। যাঁদও 
একথা, ঠিক যে অকর্মণ্য শিঞ্চক ' ভালো, প্ারকষ্পনাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। 
আবার এর উল্টোটাও তো ঠিক যে উপর শিক্ষক পাঁরকল্পনার দুর্বলতা কাটিয়ে 
ভালো: ফল লাভ করতে পারে। এভাবে OF করলে পাঁরকষ্পনার ভূমিকাই নগণ্য 
হয়ে যা । জাসলে'ভালো AARTE খারাপের পথ রুদ্ধ করার ব্যথা থাকে। 
গান্ধীর PRETE সে IRETE একেবারে নেই তা কিন্তু নয়? প্রথমত, গাম্ধী 
শিক্ষা পারলেন; ব্যবস্থাকে, সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ করে আঁভভাবক এবং গ্রামের 
মান্ষকে সে fe দিতে চেয়েছিলেন, এ দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশেষ ভূমিকা 
থাকবে, ফলে শিক্ষকদের ' পক্ষে" (81527778215 হওয়া সম্ভব হবে না। 


| আমার মনে হয়, উপার্জনশীল শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ" 


আর্থ-সামাজিক দক সম্পকে গাম্ধশ নীরব থেকেছেন। বুনিয়াদণ শিক্ষা গ্রাম 
সমাজে একটা fase আনবে বলে তান সম্ভবত এই দিকের আভাস 'দয়েছিলেন। 


- Ba সমাজে pe প্রথার অবসানের একটা কার্যকরী পথ এই উপার্জনশীল 


এমে_ জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীর শিক্ষা চিন্তা য়ে কিছু ভাবনা ১২৯ 


শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষা। আর এইভাবে EMN প্রথার অবনতি মানে একদিকে 
মালিক শ্রেণীর স্বাথে আঘাত অন্যাদকে সংখ্যাগুরু খেটে খাওয়া মানুষের er 
ভিত কিছুটা পোন্ত হওয়া | গান্ধণ সম্ভবত তাঁর আঁহৎসনশীতির জন্য শ্রেপণ স্বাথের 
এই সংঘাতের Wels তুলে ধরতে চানাঁন। গাম্ধীর হিসেব মত দ্বিতীর বছর 
থেকে একজন LY তার কাজের মাধ্যমে ঘন্টায় এক আনা করে রোজগার করায় এবং 
মাসে ছাব্বিশ দন প্রাতাঁদন চার ঘণ্টা কাজ করে, 'ছয় টাকা আট আনা" রোজগার 
করবে। বুনিয়াদ শিক্ষা পাঁরকম্পনায় শিক্ষকের বেতন পণচশ টাকা নিধি 
হয়োছল ফলে প”চশজন ছাত্র হলে তারা তাদের মাঁসক আয় থেকে এক টাকা 
করে দিলে শিক্ষকের বেতন উঠে আসবে । যাঁদ আরো এক টাকা স্কুলের জন্য 
‘alae হয় তাহলেও atte ছাত্র প্রায় চার বা পাঁচ টাকা মাঁসক আয় করবে। শের 
দশকের একজন' খেত মজুরের মাসিক আয় নিশ্চয়ই একজন প্রার্থামক শিক্ষকের 
আয়ের থেকে বেশি ছিল না। সে ক্ষেত্রে একজন খেত মজুরের আয় ছিল বড় 
জোর মাসে কুঁড় টাকা । এক হিসাবে দেখা যায় তখন পাট চাষের সময় খেত 
মজুরের wate দৌনক মজহার ছিল এগার আনা। চাষের মরসূমের বাইরে 
tetas মজহার নেমে fea আনাও হত। তাছাড়া কাজের সময় ছিল.সূযেদিয় থেকে 
সুযন্তি পর্ষস্ত। ব্রিশের দশকে পূর্ববঙ্গে টাকায় ছয় থেকে সাত'সের চাল পাওয়া 
যেত আর বর্ধমানে টাকায় এগার সের পর্যন্ত চাল পাওয়া ষেত। ফলে, একজন 
ছান্রের পক্ষে প্রায় একমণ চাল মাসে রোজগার করা সম্ভব হত। এই চাল যে খেত- 
মজুর পাঁরবারের পক্ষে কত বড় সাশ্রয় তা যারা গ্রাম বাখলার অর্থনোতিক চিত্র 
সম্পর্কে ওয়াকবহাল নয় তারা বুঝবে না। যে ছেলে মাসে একমণ চাল রোজগার 
“করে সে পাস্তা খেয়ে স্কুলে আসতে পারবে এবং ঘরে ফিরেও খেতে পাবে। পেট 
ভরে পাস্তা খেলে খেটে খাওয়া পাঁরবারের লোকেদের কাজে অরুচি হয় না। 
কাঁষাভীন্তক গ্রাম সমাজে শ্রম জীবনধারণের উপায় শুধু নয় জশবনের অঙ্গ। 
আত্মবোরতা TE এ শ্রমের চরিত্র আলাদা । কৃষক হাড়ভাঙা পাঁরশ্রম করে মাঠে 
ফসল ফলায়। সোনালি ফসল সূর্যের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দেখে তার 
হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে । তাঁতি পুরো কাপড় বুনে সৃষ্টির আনন্দ পায়, 
যাঁদও OAS মূল্য না পেয়ে আঁত কথ্টে তার দিন কাটে । শ্ল্পিসমান্ে শ্রম 
একাঁট পণ্য, শ্রমিক এবং সৃষ্টি থেকে Thea আর বিচ্ছিন্নতাজানত অপর্ণতা 
মানুষকে যত ভোগে লিপ্ত করে তত অতৃপ্ত করে। শিল্প সমৃদ্ধ আমৌরকায় 
স্কুলের বাচ্চাদের বন্দুকের গুাঁলর ভয়ে শিক্ষকরা তীন্ত। জাপানে শিশুশ্রম নেই 


৯ 
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তা সত্কেও শৈশব চুর যায়। দক্ষিণ কলকাতার বড় ঘরের ইৎরোঁজ 'মাঁডয়াম 
ছেলেরা ড্রাগের পয়সা জোগাতে ছিনতাই করে। গ্রাম থেকে শহর সাঁত্যই প্রকৃত, 
প্রগাত কিনা এখনো কি এ প্রশ্ন করার সময় হয়ান ? 
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শিক্ষা চিন্তা, রবীন্দ্র Foal সংকলন গ্রচ্ছালয় প্রাইভেট লিমিটেড, 
কলকাতা 

SOL IPS, আর এবং স্কটল্যান্ড, জেমস, ১৯৬১, Doctrines of the 
Great Educators The Macmillan Press, Great 
Britain 

৯১। সরকার সুনীলচনদ ১৯৬১, Tagores Educational 
Phiioshopey And Experiment Visva Bharati | 


\ 


MAGA গ্রামভাবনা, ভারতে গণতন্ত্র ভবিষ্যৎ 
মনকুমার মেন 

i EE 8 
চিন্তাশীল ও সমাজসচেতন মানুষই অবগত আছেন | ভারত নামক তাঁর স্বদেশটির 
“এই গ্রামাংশ হচ্ছে গোটা দেশের তিনচত্্থাংশ তা-নিয়ে গাম্ধীজির গর্ব ছিল 
যেমন তেমাঁন উৎকণ্ঠাও ছল প্রায় সমানই। ফিন্তুকেন7? 

গ্রামপ্রসঙ্গে তাঁর অসংখ্য বাণীর মধ্যে একাঁট বহু সমাদৃত ও বহু ব্যবহৃত 
MFA মধ্যে যেন তাঁর এই সমূহ চিন্তার মহুন লক্ষ্য করা ষায়। তান বলেছেন- 
“India lives in her villages. If the village perishes India 
will perish too, India will be no more India; her own mi- 
ssion in the world will be lost ভারত বাস করে তার গ্রামে, গ্রাম যাঁদ 
ধ্বংস হয়ে যায় ভারতও HAA হয়ে যাবে, ভারত আর ভারত থাকবে না, জগতে 
তার যে ব্রত রয়েছে তা ALS হয়ে যাবে | 

এই Cats মধ্যে যে গতনাট প্ষয়ি বা তিনটি মান্রা রয়েছে তা লক্ষ্য করলে 
তবেই গ্রাম ও গ্রামভারত সম্পকে" গাম্ধীজর চিন্তার গভীরতা ব্যাপকতা ও 
ব্যবহািকতা সমাজের Gorey হবে। 

প্রথমত, ভারত বাস করে তার MT? এর চেয়ে চাক্ষুষ সত্য আর কিছু 
নেই। ভারতের প্রায় তিনচতুর্থশ মানুষ আজও গ্রামবাসী | আজও মানে 
গত সাড়ে চার দশকের নগরায়নের পরেও । পাঁরক্পিত উত্যয়নপর্ব, 
পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা AE, বৃহৎ শিল্পের ও মল শিল্পের দ্বার Gare করে 
দিয়েছে পঞ্চাশের দশকের প্রায় শুরু থেকেই | আজ উাঁনশ শ’ পণ্চান্নবইতেও 
কিন্তু জনসংখ্যার প্রাতশতে ৭০ জন গ্রামের মানুষ। অর্থাৎ এই দেশের 
অবয়ব ও তার ভৌগ্োলিক'অবস্থানটাই এরুপ যে শিল্পায়নের হাত ধরে নগরায়ন 
যত প্রগলভতাই দেখাক, গ্রাম থাকছে গ্রামেই । গোটা গ্রামভার্তকে নগর 
ভারতে রুপাস্তীরত করার পাগলামিও অত্যৎসাহণ নগরবাদীদের মধ্যে 
নেই। এই মুহূর্তেই আমরা আরও দেখাঁছ, দেশে যত লোক কাজকর্ম” 
করে খায় তার ৬০ শতাংশই কোন-না কোন ভাবে গ্রামেরই কাজে, কৃষিতে, শিল্পে 


মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীর গ্রামভাবনা, ভারতে গণতন্বের ভাঁবয্যং ১৩৩" 
কিংবা আন্যাঞ্গিক কোন কমে free! মোট জাতাঁয় আয়ের ৪০ শতাংশ 
আজও আসে মুলত সরাসাঁর কৃষ থেকে। অর্থাৎ কঠোর বাস্তবতার মধ্যেই 
গ্রামেই রয়েছে ভারত নামক .দেশটির ভিত: । আদর্শগত fama এই গ্রামীণ 
আনিবার্ধতা আরও অপ্রাতরোধ্য। সংস্কৃতির শেষ কথা এবং সাহত্যের 
প্রথম কধারও এই গ্রামেই জন্ম ও লালন। a সংস্কাতিও হচ্ছে আউল-বাউলের 
সংস্কৃতি | সারল্য এবং দবি্ায়নকে যুস্ত করেই এই সংস্কাঁতির অভ্যুদয় | ভারতে 
সাহিত্যের শিকড়টিও রয়েছে গ্রামের মাটিতে! সবচেয়ে প্রাচীন (এবং অনেক 
অংশে চিরন্তন ) যে সাহত্য ভারতের সবাঙ্গে মূল্যবোধকে ছড়িয়েছে, এক কথায়; 
ঘা হচ্ছে লোকসাহত্য 'তা-ও অবশ্যই লোকায়ত। দেশের লোকক্জীবনের 
পাম যে গ্রাম, সেই গ্রামের মাটিতেই এই সাহত্যের জন্ম।' অতএব গাম্ধশী্জ 
যে বলছেন ভারত বাস করে তার গ্রামে, তার পাঁরচয়, প্রমাণ সূর্যালোকের মতো 
সত্য | | | , 

দ্বিতীয়ত, ‘ভারতের গ্রাম না বাঁচলে ভারত বাঁচবে না'। AE অনুচ্ছেদে : 
যে তথ্যের ভিত উপস্থাপন করা হয়েছে, তার পর তো ওই অনুসিদ্ধান্ত অবশ্য- 
গ্তাবীরুপেই আসে যে মাটির উপর, যে কর্মজীবনের উপর, জাতীয় আয়ের ষে 
উৎসভাঁমর উপর'ষে স্াহত্য-সংস্কৃতির শিকড়ের রসে ভারত দাঁড়িয়ে আছে, 
তাই ate না বাঁচে ভারত বাঁচবে কী করে? অতএব ভারতের গ্রাম না বাঁচলে' 
ভারত বাঁচবে না, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত বা দ্বিতীয় মান্নার [বল 
SC MA M 

তৃতীয়ত, 'ভারতের গ্রাম না বাঁচলে জগতে ভারতের যে ব্রত রয়েছে তাও 
বাঁচবে না, তা AW হয়ে যাবে'। মহাত্মার ধ্যান, ভারতের গ্রামীণ APSA 
শ্রেষ্ঠ পৌরু্ষাঁটর চেতনা পূর্ণ মাত্রা পেয়েছে তাঁর উান্তর এই তৃতীয় অতশটিতে। 
mA জাঁবন ও RNN এইজন্যই অনন্য যে, tela যত বড় দেশপ্রেমিক 
তত বড়ই বিশ্বপ্রোমক। এই দেশে জল্মেছেন বলে তাঁর অহংকারের শেষ- 
ছিল না, অথচ এই দেশাভিমান তাঁকে তথাকথিত জাতীয় রাষ্টরবাদীর সংকীর্ণ 
গোৰে ঠেলে দেয়ান। ‘তান বিশ্বাস করতেন ভারতের মতো এমন একাট দেশ, 
আর হয় না। সঙ্গে সঙ্গে এও বিশ্বাস করতেন, ভারতের এই যে তুলনারাহত; 
সারিত্য বা চারের মহত্ব তা তখনই 'সত্য যখন এই দেশ সারা বিশ্বের কল্যাণ, 
এবং শান্তর জন্য দরকার হলে আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত । তাই সত্য ও. 
'সহিৎসার পূজারী গান্ধী বলেছেন সত্য এবং আঁহৎদাকে 'িদ্বজীবনে; 
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প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারত যাঁদ aU হয়েও যায়, তাতেও ক্ষাঁত নেই। 
আসলে তোতা বিলুপ্তি হবে না, হবে এক প্রাচীনতম সভ্যতার বাধিত গৌরব, 
তার যথার্থ 'বশ্বায়ন। 'হৎসাসমুন্ত atten এক নতুন পৃথিবীর জন্য, 
সাম্য ও শান্তর জন্য ভারতের প্রার্থনা চিরকালের। মানুষের Rais এবং 
Bea রন্তক্ষয়ণ সঘখকতের মধ্যেও ভারতের এই মর্মবাণীই Tears সবচেয়ে 
QM টানে। আজও শান্তর সন্ধানী মহৎ প্রাণ, অন্যপ্রান্তের পারব্রাজক 
AGS, eT চিন্তানায়ক বা রাষ্ট্রসংগঠক এই শ্বান্বত ভারতের খোঁজেই 
ছুটে আসেন স্বাধীন গণজন্তী ভারতে | 

তাই গাম্ধীজির OTT মান্রার আকাঙ্ক্ষা ও সতর্কবাণী £ গ্রাম ভারত মরে 
গেলে জগতে ভারতের যে ব্রত রয়েছে তাও মরে বাবে। শহরায়নের উত্তরোত্তর 
চাপ এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভারতকে পাওয়া যাবে না, ভারতকে পেতে হলে যেতে 
হবে ভারতের গ্রামে । সত্য বটে গ্রামের চেহারা বদলাচ্ছে, প্রয়োজনের আঁতারন্তই 
হয়ত বদলাচ্ছে, তাকে নগরের চিন্তাভাবনা ও চালচলনের Gey করার 
TPMT আমাদের জাতীয় উদ্যোগে একটা বড় প্রশ্ন be | তা সত্তেও, এখনও 
মানুষ এবং তাঁর oldies আত্ময়তবোধ-শীবম্ববোধ, তার পারিবারিক 
-সথহতির সদচ্ছার পাঁরচয় পেতে হলে গ্রামেই যেতে হয়। 

মোট কথা তা হলে এই যে, ভারত বাস করে তার গ্রামে এ কেবল একটি 
ভৌগোলিক সিদ্ধান্ত নয়। কেবলই আর্থ-সম্পদের জাতীয় বড় উৎস নয় এই 
গ্রাম | এই মহান দেশকে অবলম্বন করে, তার চিরাচারত জীবন সত্যকে আশ্রয় 
করে অভ্যুদয় ঘটছে এক নবীন প্রজন্মের এক নবীন পৃথিবীর প্রাতাঁদনের 
অগনণ'য় মৃত্যু সত্তেও এই নবজন্ম সত্য। এই নব আ'বিভার্ব মানুষের সভ্যতার 
বিবর্তনে BETS! আর ভারতই তার সূতিকাগার । গ্রামের মাটিতে গড়া, 
“শিকড়ের রসে সপ্তীবিত নবজাতককে যেন আমরা Reis বা ভ্রান্ত অনুকরণে 
কাণ্ডজ্ঞানহখন ভোগবাদের মধ্যে, পঙ্গু না করে ফেলি_এাটই ছিল মহাত্মার 
সম্পূর্ণ বাণশীটর আবেদন | | 

দুভগ্যি এবং দুভবিনার কারণ হল এই যে স্বাধীন ভারতে মোটের উপর 
সমৃদ্ধি যেমন লক্ষণীয় হয়েছে, দারদ্যও পিছিয়ে নেই ! এ এক বিচিত্র পারাম্থীতি। 
সমৃদ্ধির লক্ষণগুলো বিচিত্র ভোগ্যবস্তুর মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের 
মধ্যেই শুধু লক্ষণীয় তা বলা ঠক হবে না, সমগ্রভাবেও যেমন খাদ্য শৃষ্যে 
ক্বয়ষ্ভরতা, লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে বিপুল দক্ষতা ও বিস্তৃতি, কারিগরণ বিজ্ঞানে 


‘মে-জুলাই ১১৯৫ গাম্ধপীজর গ্রামভাবনা, ভারতে NASA ভাঁবষ্যং ১৩৫ 


এক বিস্ময়কর উধায়িন, চাকৎসা জ্ঞানে যুগাত্তকারী অগ্রগাঁত-ও সবই TOT 
mi চিত্তাকর্ষক লক্ষণ। কিন্তু তার পাশাপাঁশই এক গ্রানিকর, যেন 
অপারবর্তনীয় এক "স্থিতি ঃ এই সাড়ে চার দশকের উন্নয়ন প্রয়াসের ও বিস্তর 
সফলের পরেও, দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ দা'রদ্য সীমার চে (মাসিক 
যাদের আয় অনাধক ৬০০ টাকা), দৈনিক যাদের aie বিশ টাকার বেশি 
নয়। আজকের আকাশছোঁয়া বাজার দরে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ 
দৈনিক এই কুঁড়ি টাকা ales এক বেলার বোশ খেতে পায় না। কেননা 
Boris রোগ শোকের মধ্যেই এই sig টাকারও বড় অংশ চলে যায়। বলার 
প্রয়োজন করে না, আজকের ভারতের ৯০ কো মানুষেয় মধ্যে ৩০ কোটি যাদ 
ধরা যায় এই পর্যায়ের তাদেরও প্রায় ২০ কোই গ্রামের মানুষ। তাহলে-ষে 
গ্রামের উপর দাঁড়িয়ে আছে দেশ, যে-দেশের উপর দাঁড়িয়ে আছে নবীনষূগ ও 
নবীন পাঁথবীর ভবিষ্যৎ, তা ক স্বাধীন ভারতে সত্যসত্য তার fete অনুযায়ী 
"সম্মানে VAISS যত্রলালিত, না ক অনুগ্রহ পোঁষত বা উপোক্ষিত? মাত্র ৩০০ 
“কোটি টাকা দিয়ে যাল্রারগ্ত করোঁছল আমাদের seating পাঁরকহ্পনা ১৯৫১-৫২ 
সালে। আজ অষ্টম পণ্চবাঁধকীর মুখে যার পাঁরমাণ ধরা হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ 
কোটি! কাজেই, অর্থব্যয়ে বা আয়োজনে কপণতার অভিযোগ উঠতে পারে না | 
আর একটাই মাল্ন অভিযোগ থাকে £ বপ্টনে অবিচার ব্য বৈষম্য। একটা অঞ্চলে 
প্রচুর খরচের পরেও ' ষেমন বহু মান্মুষ, এমন ক অধিকাংশ মানুষ, এক বেলা 
অনাহারে থাকতে বাধ্য হতে পারে যাঁদ না উৎপন্ন ফসলের বাল বনে ন্যায় 
শবচারের নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকে, একটা দেশের ক্ষেত্রেও সেই পারীশ্থিতি একই 
কারণে ঘটতে পারে । ভারতে তা ঘটছে, যে--বাঁধ ব্যবস্থা বণ্টনে ন্যায়াবচারুকে 
-স্দানশ্চিত করেঃ আমরা এখনও তার থেকে বহ: দূরে । ভাঁম থেকে শিক্ষা পযন্ত 
সবস্তরে মধ্যবতাঁ স্বার্থ এবং আমলাতন্ম এই ন্যায়াবচার বা উপয্ত টনের 
প্রতিবন্ধক ; অবস্থাটা জেনেও আমরা না-জ্রানার ভাৰ করাঁছলাম_তাই যখন 
দেশেরই এক প্রধানমন্ত্রী, প্রয়াত রাজীব গান্ধী প্রকাশ্যে আত্মনুসন্ধন ও 
অনুশোচনার ভাষায় বললেন- আমরা উন্নয়ন খাতে যে খরচ করে চলোছি তাতে 
প্রতি ১০০ টাকার ৮৪ টাকাই গ্রাস করে ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপকের শ্রেণী, মার, 
‘১৬ টাকার ফসল ওঠে ঘরে।-অর্থাৎ একশ টাকার ‘বিনিয়োগে ঘরে ফিরে আসে 
মাঘ ১৬ টাকা, তখন আমাদের চোখ খুলে বায় !-এও সম্ভব? গাম্ধমত- 
-বাদের কাঁম, চিন্তাবিদ, সংস্থা সংগঠনগুলো কিন্তু È অবনাত ও আচারের ate , 


১৩৬ পাঁরচয় লৈোত্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২. 


অঙ্গাল সংকেত করে আসাঁছলেন whe ধরেই। এই বৈপরীত্যের একটাই. 
কারণ £ আমরা যেমন পাঁরকস্পনার ধাঁচাটি অনুকরণ করোছি বিদেশের থেকে, তার 
: ব্রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলাঁটও তাদেরই । তার প্রয়োগ-পদ্ধাতও বিদেশী । “উপর 
থেকে নিচে’ এই নশীততে ইওরোপের ছোট ও চোদ্দআনা সাক্ষর মানুষের দেশে 
যে-কাজ যে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে, ভারতের মতো বিশাল গ্রামময় দেশে যে তা 
' অব্যবহাঁরকঃ তা ষে কার্যকর হতেই পারে না,_জেনেশুনেও তাতে আমরা চোখ 
বুজে ছিলাম। ফলে উপর থেকে নিচ পযন্ত চুইয়ে চ*য়ে সমৃদ্ধির মান্ত ১৬ 
শতাংশ থাকছে গাঁরব মানুষের জন্য । এবং এদের আঁধকাৎশই গ্রামের মানুষ | 
যে দেশের অবস্থান অত্যন্ত প্রবলভাবে আঁত স্পন্টরূপেই মাটিতে, গ্রামের কাটিরে 
তার সমৃদ্ধর রূপায়নকে বিপরীত শবন্দূতে" পাহাড়ের চূড়ায় বাঁধতে গিয়েই এই 
Tents | 

স্বভাবতই, প্রকাতির এক অবারিত যানে, যে-দেশ স্বভাবতই বিকোন্দ্রভূত, 

যার জীবন ও Steet ছ’ লক্ষ গ্রাম ও চার শতাধিক জেলায় দূর দূর সশমাস্ত - 
পা টিতে রাজনোতক সাৎস্কাতক- 
স্বাস্থ্য কখনই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এই দেশে যেমন প্রশাসনের তেমন রাষ্ট্রীয় 
সংগঠনের ধাঁচ হবে নিচে থেকে উপরে,তেমনই পাঁরকাঠামো ও উন্নয়নের valores 
আঁনবার্ধরূপেই বাঁধতে হবে মাটি থেকে আকাশে, অর্থাৎ fap থেকে উপরে।. 
গ্ান্ধশীজর তাবৎ চিন্তাভাবনার মধ্যবিন্দু হচ্ছে এই 'বকেন্দ্রীকরণ। এমন fs 
তাঁর যে দনয়া-কাঁপানো উদ্ভাবন “সত্যাগ্রহ” শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণে তাও 
দৃবকেন্দ্করণের একটি চুড়ান্ত পারিচয়ই । ব্যক্তিই যে কোন সত্যাগ্রহের মূলাধার-_ 
এবং কোন ব্যন্তিস্ই ঠিক ঠিক বিকাশত সত্যাগ্রহ-সক্ষম হবে না ষাঁদ না তাকে 
পাঁরপূর্ণ বিকৌন্দ্রভীত পাঁরবেশে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া হয়। বিনা 
বিকেন্দকরণে গণতল্ঘের মতো একটি উত্তম রাষ্ট্রাদর্শও কীভাবে আসবারক, পেশী - 
ও BATHS মুদ্রার শিকার হতে পারে, তা তো আমাদের এখন আঁভঞ্জ্তারই মধ্যে। 

এমন একট দেশ প্রধানত গণতান্মিক রীতি-পদ্ধতিতে যত বিশ্বস্তই হোক, 
দেশের সরকার যত সং বা সদাশয়ই হোক, দেশের প্রধানমন্্র হাত 
আজানুলাবতও যদ হয়, গ্রাম গ্রামান্তরে, প্রান্তিক এবং Wises ও বেকার 
দুষ্ট মানুষ পর্যন্ত তা পৌছনো বাস্তবে সম্ভবই নয়। তাই, arity 
সংগঠন এবং প্রশাসনের A বিন্দু বা ভারকেন্দ্রকে লোকায়ত করা, È MRO: 
ও দানার্ত মানষদের দরজায় ies করাই একমান্ত, শ্রের ও ব্যবহারিক. 


মে_ জুলাই ১১৯৫ গান্ধীর গ্রামভাবনা, ভারতে গণতন্নের ভবিষ্যৎ 90%... 


পথ। এই শেষ RIO কোনো মতে পৌছনো নয় এদেরকে প্রামাঁণকতা TCH: 
স্বাঁধকারের প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার দিয়েই ভারতে গপতল্ের বাঁছুত স্ফুতি. 
সম্ভবপর | 

এখনেই প্রবলভাবে এবং বারুবার স্মরণীয় গাম্ধীীজর গ্রাম পণ্ডায়েত এবং 
‘অব্যর্থ মাদুলী” নামে পাঁরাঁচত অপাঁরহার্য পথ-সথকেতের কথা ৷ 'দ্বিতীয্াটর 
কথাই আগে বলা যাক্‌। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
এব ম্মিসভার অন্যান্য সদস্য যখন দেশের দাঙ্গা ও ভাগাভাঁগর ভয়ঙ্কর 
পাঁরাস্থিতর মধ্যে প্রায় কিৎকর্তব্যবিমূঢ, তখন একাঁদন জাতির জনক তাঁদের." 
বলোছলেন 2 

“T will give you a talisman whenever you are in doubt 
or the self becoms too much with you, apply this test 2. 
Recall the face of the poorest and the lowest man you may 
have seen and ask yourself—will the step you contemplate- 
to take be of any use to him? will it restore his contrOlover 

his destiny ? In other words, will it lead to Swaraj for the- 
l hungry and spiritually starved millions ? 

Then you will see your doubt and your self melting 
away” “আম তোমাদের একাঁট মাদুলী Tike যখনই কোন সংশয় জাগবে 
কিংবা আত্মীভমান প্রবল হয়ে উঠবে, এই পরাক্ষাট করে দেখো £ তোমার দেখা 
সবচেয়ে গরিব সবচেয়ে অবনত Masia মুখ মনে |কোরো এবৎ নিজেকে 
জিজ্ঞাসা কোরো যে-কাজের কথা তুম ভাবছ তাতে তার কোনো কাজ হবে ক? 
তা fs তার ভাগ্যের উপর তার 'নয়ন্দরণ ফাঁরয়ে দেবে? অন্য কথায়, তাতে Te 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও আধ্যাত্মক অভার্বারুণ্ট মানুষের স্বরাজ আসবে? তাহলেই . 
দেখবে তোমার সংশয় এবং তোমার অভিমান গলে STIG |? 

কেনা স্বীকার করবে, যে, তান যে-পদে বা যে MRR আসীন থাকুন, 
যে পাঁরধিতেই থাকুন, যে ধরনের কমেইি ব্রত হোন, এমন একটি মাদুলীই- 
তাকে অজ্রাস্ত দিগদর্শন করাতে পারে? কাবগুরু রবীন্দ্রনাথের “সবার পিছে 
সবার নীচে'র ধ্যান তো এই জন্যই। গাদ্ধীজর সমগ্র জীবনদর্শনের কেন্দ্র 
বিন্দুরও এই ‘অস্ত্যোদয়'-যে সবার শেষে সবার নিচে পড়ে আছে তাকে আগে, 
হাত ধরে তোল । এবং অস্ত্যোদয় যেখানে সবেচ্চি আঁধকারপ্রাপ্ত, সবেদিয় তো - 


১৩৮ পাঁরচয় জ্যৈক্ঠ- শ্রাবপ ১৪০২ 


সেখানে স্বতঠীসম্ধ, অবশ্যভাবী। যে শিক্ষক-অধ্যাপক ক্লাশের সবচেয়ে 
অনগ্রসর ছান্রট সম্পর্কে আঁধক সজাগ তাঁর ক্লাশের সব ছাত্রই যে তাঁর স্নেহপূর্ণ 
নজরের মধ্যে, তা নিশ্চিতরুপেই বলা যায়। যে মাল বাগানের সবচেয়ে 
দুর্বল গাছাঁট সম্পর্কে আঁধক যত্রবান পুরো বাগানাটর ay ও পাঁরচষয়ি তার 
আন্তীরকতায় কখনও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। এই হচ্ছে অন্ত্যোদয় থেকে 
সবেদিয়' বা গান্ধীজির ধ্যানের নবাঁন সমাজের চাবিকাঠি বা প্রথম পাঠ আঁত সহজ 
পাঠ, যার সত্যতা সয়ালোকের মতো স্পস্ট, বা শাশরবিন্দুর মতো Pare ! 
কাঁ সরকার উন্নয়ন পাঁরকল্পনা, কী বেসরকার সেচ্ছাসেবী সহচ্ছা RN- 
ঠনের প্রকল্প, এই দশাকে সামনে রেখে পদক্ষেপ নিলে তা কখনও ভ্রান্ত বা 
FRET হবার নয় । এর মধ্যেই তখন গোটা দেশের, বিশাল দেশ ভারতের 
রাষ্ট্রীয় সংগঠনে তার প্রশাসাঁনক বিন্যাস এবং পাঁরকাঁজ্পত উন্নয়নে, প্রথম 
আঁনবার্য ater হতে হবে “নিচ থেকে উপরে? Top to Bottom’ 

নয় ‘Bottom-up’ ধরনেই রয়েছে নিচুতলা থেকে সবেচ্চি' তলপর্যস্ত মজবৃত 
ডি 

গান্ধীর গ্রামপণ্ঠায়েত ভাবনা, অতএব স্বাধশনভারতে ER {বিধানের 
প্রথম শর্ত । প্রসঙ্গত এই শর্ত তাদের সীমিত ক্ষমতা, সরকার Waa সীমা- 
PHS এবং ATH রাজনশীতর বিশেষ চাঁহদার মধ্যে, যথাসম্ভব পূরণ করেই 
পাশ্চমবঙ্গের সরকার সারা ভারতে, একাঁট TVS স্থাপন করেছেন। তার 
পরের স্থান কনটিকের। পাশাপাশি ভাঁম : সৎস্কারের ALS উদ্যম | 
এক্ষেত্রেও এই রাজ্যের ভুমিকা, অগ্রদ্দতের ভূমিকা যত afb বিচ্যুতিই 
শনদেশি করা হোক, দুটি দিশাই যে গ্রামের মানুষকে, দেশের দ'ঁনদাঁরদ্র ও. 
অসহায় মর্যদাশূন্য মানুষকে অনেকটাই সামনের সারতে এঁগয়ে আসতে 
উৎসাহত করেছে, তা কেন অস্বীকার করা হবে? পূর্ণাঙ্গ ভামসৎস্কার এবং 
" যথাৰ্থ স্বাঁধকারে প্রাতাশ্ঠত পণ্টায়েত_এই দুটি হচ্ছে গাম্ধীজর ধ্যানের গ্রামীণ 
গণতল্ত [ Village Republic এর দুই বাহু | স্বাধিকার থেকে, সমূহ 
ক্ষমতা ও ক্ষমতা সপ্তালনের সুযোগ থেকে পণ্ঠায়েত আজও যে বহু দূরে এ তো 
-সর্বভারতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঝোঁকেরই একটি কুফল | রাজ্যে রাজ্যে আজ 
পঞ্চায়েত সংগঠিত হয়েছে ঠিকই, ies কেন্দ্রীয় ক্ষমতার Ase st দুদস্তি 
SEAS না পঞ্চায়েতের অগ্রর্গাতকে বাধা দিয়েছেন ? একদা এই রাজ্যে চৌন্দবছর 
“পঞ্চায়েত আইনটি রাজ্য সরকারের সদরে ফাইলবন্দী িল--কোন faa or নেই। 


হমে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীর গ্রামভাবনা, ভারতে গণতল্লের ভাঁবয্যং ১৩৯ 


উত্তর প্রদেশে ওই বন্দীদশা ছিল বিশবছরের । fers ক্ষমতাসীন একদল 
ATS HIA করলেন তো আর একদল এসে তা আদ্যান্ত বাতিল করে দলেন। 
"এই চলেছে আমাদের whe Teas গণতান্তিক চার | 

অভিজ্ঞতার ধাক্কা কলমে শেখাচ্ছে, গণচেতনা তা শিখতে বাধ্য করছে। 
পণ্টায়েতের ধরণেই এসেছে নগরপাঁলকা [ পালন ? আইন, পৌর প্রশাসনের 
aes বিকেন্দ্রীকরণ। 

এটা তো বালকেরও বোধের মধ্যে যে, ছোট জনসমাজ,_তা গ্রাম্যসমাজই 
হোক আর নগর মহানগরের ওয়াডই হোক,_যে শিক্ষাদীক্ষা চেতনা জাগাতে 
পারে প্রত্যেকাট মানুষের মধ্যে, চ্ানীয় মানুষকে যেভাবে কাজে লাগাতে পারে, 
লোকর্শান্তকে যেভাবে অফুরাণ সম্পদে পাঁরণত করতে পারে, সবে্পাঁর ব্যান্ততে 
mars পারস্পারক সম্পর্ককে fale করে যে নৌতক পাঁরমশ্ডল সৃষ্ট করতে 
“পারে, বড় আকারের প্রায়-যাল্দরিক কোন সমাজে তা কখনই সম্ভব নয়। আসলে 
তাতে 'সমাজএর কোন নাত বা ন্যাক্সব্দ্ধ থাকেই AT | ছোট সমাজ এই কারণেই 
কেবল বিজ্ঞানসম্মত এবং সাষ্টশশলই নয়, সুন্দর ও। সৃজনশীল বলেই সুন্দর ৷ 
এখানেই আসছে গাম্ধীজর বিকেন্দ্করণ তথা গ্রামস্বরাজ সমাজদর্শনের 
“আরও বড় প্রয়োজনাটর কথা । এ-প্রয়োজন ব্যান্ত'র প্রয়োজন, ব্যক্তি স্বাধীনতার 
প্রয়োজন, গণতান্তুক স্বার্থ সুরক্ষার প্রয়োজন । জনতার মধ্যে তো গণতম্্ন হয় 
না, থাকে না গণতন্ের প্রথম এবং আঁশুম পরাক্ষা ব্যান্তকে নিয়ে। পণ্চায়েত ' 
“এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পরে, অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছেও। AGA. Aline 
পারাধির মধ্যে ব্যান্তুর aye (বিচরণ বা যথেচ্ছাচারকে অন্যান্য ব্যান্তর বিবেক বা 
-দাঁদচ্ছাই প্রাত্হত করবে । মানুষ স্বভাবতই নশীতিবান, ভাল মন্দ ন্যায়-অন্যায় 
"সম্পর্কে বিচারশীল। ছোট গ্রামসমাজে এ জনই আজও আমরা নীতিগত 
সিদ্ধান্তেয় সন্ধান পাই। ব্যান্তগত জীবনে সমাজের কাছে 'দায়বন্ধতা এখানেই 
সুষ্পন্ট | গাম্ধীজির পণ্টায়েত নী'তবদ্ধ গণতন্ত্রের জন্য, ব্যন্তির স্বাধীন স্কৃতিকে 
সম্পূর্ণতা দানের জন্য! শেষ পর্যস্ত তাবৎ AISA মূলে তো ব্যান্তই। সাড়ে 
িনহাত মাপের একটি ae কী আকাশছোঁয়া ও দ্ানয়াজোড়া ব্যাক্তিত্বের 
অধিকারী হতে পারে মহাত্মা গাম্ধী নিজেই তার জলন্ত প্রমাণ । tales ভিত 
স্ছাড়া চরিত্রের এই মহানিমাঁণ সম্ভবই নয়। পণ্তায়েতে এই ব্যান্ত pian নির্মাণের 
=সুযোগ রয়েছে, আর তার মধ্যেই রয়েছে জাতির চরিত্র ও সংহতির নিশানা । 

একদা এক অনিবার্য পাঁরশ্থিতির মধ্যে সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য একটি 


380 | পারচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবপ ১৪০২. 


সাবধান যে মনস্ব দেশপ্রোমকরা তোর করেছিলেন, তাঁরা তখনই পাশ্চাত্যের 
{বিনা অনুকরণে ভারতে ভারতীয় প্রথা প্রকরণের দ্বারা নয়া গণতল্মের সখাহতা 
. ব্ুচনা করতে পারবেন-এ আশা কেউই করোন। এখন ১৯৫০ থেকে দীর্ঘ 
প'য়তাল্লশ বছর এই আমদানীকরা মডেলের পাঁরণাম প্যাপ্তরূপে দেখার পর I 
মাপে সতাবধানকে সংশোধন না করলে তার ভারকেন্দ্রকে সাহসদেরদৃষ্টি সাঁদচ্ছার 
সঙ্গে কেন্দ্র থেকে শব-কেন্দে” স্থানান্তর না করলে আজকের 'বাঁধত সম্পদ বাধিত 
দারিদ্রের fain পারাস্থাতর মধ্যেই দেশকে Sted থাকতে হবে । 

নগরকোল্দ্রকতা থেকেই এসেছে প্রযোজনাভাত্তক জীবন থেকে বিচ্যুতি, অভাব- 
ভিত্তিক Greer) যে-অভাবের কোন শেষ নেই! গ্রামও যাঁদ এই পাগলামধর 
শিকার হয় ভারত বলতে কু থাকবে? কোথায় থাকবে ভারতের বিশ্ব ব্রততার 
সারল্য ও বিম্বময়তার বাণী ? 

গাম্ধীজর গ্রামভাবনার প্রাত বিশ্বস্ততা দেখিয়েই আজকের ভারত গণ- 
CO ভারতায়করণ তথা গণতান্রিক নবীন সমাজবাদের সূচনা করতে পারে | 
চাই ঢেলে সাজানো, এখানে ওখানে জোড়াতালি বা Rigi দাঁড়-ছেড়ে দেওয়া 
নয়। ব্যাপক জনমত এই পাঁরবর্তনের অনুকূলে সংগঠিত হলে তবেই ক্ষমতামন্ত 
রাজনীতি, লোকনশীত ও লোকতন্্কে পথ ছেড়ে দেবে। এত কথার পর মনে 
হতেই পারে, তবে কি শহরে বন্দরে বড় বড় শিল্পের গ্রামায়ন হকে নাকি ? এ এক. 
অবাস্তর প্রশ্ন । যে প্রশ্নের উত্তর গাম্ধশীজ স্পষ্ট করেই দিয়েছেন। A এসেছে, 
থাকবেও ; কেননা বিজ্ঞান সতত বকাশশীল। আসল জিজ্ঞাসা হচ্ছে মানূষ 
তাকে কতখানি নেবে। স্থান কাল পাত্র বিচার করেই ছোট ag, মাঝারি যন্ম, 
বৃহৎ ষন্মের স্থান নিধরিণ করতে হবে । এই প্রসঙ্গে গাম্ধীজর দুটি মূল কথা 
হল £ যে কাজ এই জনবহুল দেখে মানুষজন, বেকার কোটি কোট মানূষ, হাত 
দিয়ে সুন্দরভাবে কর ত পারবে, সেখানে যেন AN দানবীয় প্রবেশ না ঘটে। 
চরখা তারই একটি প্রতীক । এবং অন্যান্য অনেক গ্রামাশল্প যা তান প্রবর্তন বা 
পৃনরুদ্ধার করেছিলেন আর মূলাশস্প এবং ভারীশক্গপ তো থাকবেই, কিছুতার ' 
থাকবে সরকারের হাতে । এই দুটি মতের কোনটাতেই বিরোধিতার অবকাশ নেই। 
দরকার হচ্ছে ASAT, সহ্দয়তা ও 'বচারের | গ্রামপণ্ঠায়েত থেকে জেলাম্তর: 
পল্চায়েত 'জিলাপাঁরস্নদই হতে পারে তার সবেত্তিম বচারালয় | 


সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ ও গান্ধীজি 
i গৌতম চট্টোপাধ্যায় 


“আজ থেকে ৭০ বছর আগে সাম্প্রদ্যায়ক সংঘর্ষে বিচালত, গান্ধীজ 
"লখোঁছলেন, শহন্দু মুসিলম এক্য এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধৃতার 
চেয়ে জরুরী ও গংরুত্মপূর্ণ উপাদান আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ‘তীয় কিছু 
নেই! হিন্দ মুসলিম এঁক্য রচিত হলেই ভারতে স্বরাজ আর্জত হবে» 
( গান্ধী £ ইয়ং ইগ্ডিয়া, ১০ এপ্ৰিল ১৯২৪) 

এর দেড়মাস পরে গাম্ধীজি ৬ হাজার শব্দ_সৎবাঁলত এক Whe প্রবন্ধ 
“লিখলেন £শহন্দু-মুসালম বিরোধ $ তার কারণ ও তার সমাধান” ( গান্ধীজি £ 
Bue ইণ্ডিয়া, ২৯ মে, ১১২৪)। এই প্রবন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে গাম্ধশীজ বললেন যে 
_ হিন্দু মুসালম সখ্যতা eaters গড়ে ওঠা সম্ভব, কারণ “সেটাই স্বাভাবিক, 
are সেটাই উভয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় | মানুষের উপর আমার শ্বাস আছে, 
‘তাই আম মনে Fig হিন্দ মুসলিম মৈত্রী অবশ্যই VAT (তদের ) 

স্বরাজের দাবিতে ভারতব্যাপী আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে 
ব্যাপক হিন্দু মুসলিম একতা গড়ে উঠোছল, তা তখন ভেঙে গেছে। 

সাম্প্রদায়িক WLS শাক্ত মাথা তুলছে এবং শাসক ইংরেজ্জ সাম্রাজ্যবাদশরা 
fer, ও মুসালম উভয় সাম্প্রদায়িক শান্তকে Shea দিচ্ছে । এই অবস্থায় 
১৯২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ভাগে, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের অবসান দাবি 
-করে ও সাম্প্রদায়িক reife কামনা করে, গাম্ধণীজ তিন সপ্তাহের জন্য অনশন 
-করলেন, যার অবসান হ’ল ১৯২৪ এর ৬ অক্টোবর ॥। এই অনশন ধর্মঘট করা . 
হল প্রাসম্ধ খিলাফত নেতা- মৌলামা মহম্মদ আলির বাসগৃহে। গাম্ধীজর 
স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখলেন দুজন মুসলিম ডান্তার। আর তাঁর সেবা- 
পাঁরচর্যা করলেন ভারতবন্ধু প্রাসম্ধ শ্রিম্টান পাঁদ্র-চাল-স ক্রিয়ার আ্যাস্ড্ুজ | 
fer, মুসলমান 'শ্রস্টান_সব ধর্মের মানুষের পারম্পারক বিশ্বাসের ও বন্ধুতা- 
পূর্ণ সহাবদ্থানের এর চেয়ে উচ্জলতর HUTS আর কি হ'তে পারে? 

অনশন ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গান্ধীজ একটি ছোট্ট প্রবন্ধ ARA 
“বৈচিত্র মধ্যে Gar তাতে তিনি লিখলেন £ “এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড়, 


১৪২ পরিচয় জ্যৈত্- শ্রাবণ ১৪০২. 


প্রয়োজন এটা নয়, যে সব ধর্ম উঠে গিয়ে শুধু একটামান্র ধর্মমত টিকে থাকবে ; 
প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মের সমর্থকদের মধ্যে সৌন্রান্্বোধ ও সহনশীলতা । ইংরেজ: 
শাসকদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে, কিন্তু এখন সর্বাগ্রে আমাদের 
সংগ্রাম করতে হবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে ।. 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে, সবাগ্রে সাহস দেখিয়ে হিন্দ 
মুসলমান জনসমাষ্টকে পরস্পরকে ভালবাসতে হবে, পরস্পরের ধর্মের প্রতি 
সহনশীলতা দেখাতে হবে, পরস্পরের উপর আস্থা রাখতে হবে। এর জন্য চাই” 
TS আত্মবি*বাস। তা থাকলে তবেই আমরা আর পরস্পরকে ভয় করব AT |” 
(অমৃতবাজার পাঁত্রকা, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ ) 

৬ অক্টোবর ১১২৪, অনশন ভঙ্গের ATS ক্ষীণ, দুর্বল কিন্তু স্পঞ্ট- 
স্বরে গাম্ধীজি তাঁর বন্ধ, সি. এফ. CPEs বললেন ৪ শাহন্দমুসালিম সৌনরান্ত 
গাড়ে তোলার জন্য আমাদের স্বাইকে প্রয়োজন হলে জীবনও পণ করতে ata” 
(লুই wars; গান্ধী, মেস্টর বুকস, নিউ ইয়র্ক ১১৫৪, পৃ ঃ ৭৮ )। সমবেত 
অনুরাগদেরগাম্ধশীজ প্রশ্ন করলেন £ “আচ্ছা,ইৎরেজরা যখনভারতেবসেগো-হত্যা 
করে ও গরুর মাংস খায়, তখন তো হিন্দুরা ক্ষেপে ওঠে AT | অথচ মুসলমানরা 
গো-কোরবানী করলেই FLAT রেগে ওঠে । তাছাড়া যেসব গরু জবাই হবার' 
জন্য feat হয়, সেগুলি হাটে-বাজারে বিক্রী করে টাকা উপার্জন করেন তো বহু 
ধন্দু। তাতে তো 'হন্দুদের রাগ হতে দোখ না। আর গরুকে মাতা বললেও, 
তাদের যেরকম অযত্ন ভারতে হয়, তা বোধ করি পৃথিবীর আর কোথাও হয় না-"- 
ace, আঁস্থচর্মসার গরুর পাল ভারতের কলগক।” (লুই 'ফসার £ 
পৃবেদ্ধিত) 

ota বিশ্বযুদ্ধ বেধে উঠলে, গাম্ধশীজর মনে হল যে ইঘরেজ সাম্রাজ্যবাদের 
আনিচ্ছছক হাত থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন আর বোঁশ দূরে নেই। সেই 
সম্ভাবনাকে বানচাল করার জন্য ইংরেজ শাসকরা যে অস্ত্রের উপর সবচেয়ে বোঁশ 
দনর্ভর করছে তা হচ্ছে Tee, মুসলমানের অনৈক্য ও বিরোধ | ১৯৪০ এর ৪ মে 
গাম্ধীজি লিখলেন 2 

“ইংরেজরা ভারতকে ‘নিজেদের তাঁবে রাখতে পারবে একমাত্র শবভেদ সৃষ্ট করে 
শাসন কর» নপীতর সহায়তায়, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জীবন্ত এব্য গড়ে 
উঠলে ইৎরেজদের শাসন Rn হবে, তার অবসান হবে।-- সত্কীর্ণ হিন্দুত্ব বা 
meatier ইসলাম আম পছন্দ কার না। জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের আমি 


মে-জুলাই ১১৯৫ সাম্প্রদায্িকতা, দেশভাগ ও গাম্ধপীজ ১৪৩, 


বিবোধী। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ, সেখানে রয়েছে বহু fates 
FURS, যারা একে অপরের পাঁরপ্‌রক। এই A রচনা করতে যাঁদ সময় 
লাগে, তো ধৈষের সঙ্গে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । আমাদের জীবনকালে 
এই এঁক্য সম্পূর্ণ না হতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে আম মরতে চাই, যে 
কোনও না কোনও sles এই এঁক্য পূর্ণতা লাভ করবে | পাকিস্তান তো 
বিদেশী দাসত্বের চেয়ে খারাপ কিছু হবে না । 

ভারত ব্যবচ্ছেদের আমি বিরোধী, এতে কারুর কোনও উপকার হবে ATI 
তবে এই সঙ্গে আম এ কথাও HI সঙ্গে বলতে চাই যে ভারতের ৮ কোটি 
সুসলমান (১৯৪০ এর আদমস্ুমারী অনযায়ধ-গৌ. চ.) যাঁদ মনে কার ষে 
পাকিস্তানই তাদের ধ্যানজ্ঞান, তবে পাঁথবীর কোনও শান্তই তাদের দাবি অগ্রাহ্য 
করতে পারবে না।” হরিজন, ৪ মে ১৯৪০, স্টেটসম্যান কলকাতা, ৫ মে 
১৯৪০) | 

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপস করে কংগ্রেস SMa হবে, স্বাধীনতা 
সংগ্রাম কল্দীষত হবে. এই কথা ঘোষণা করে ১৯৪০ এর জুন মাসে গাচ্ধীজ 
লিখলেন £ “এখন কংগ্রেস ভারতের জনগণের আশা ভরসার কেন্দ্র । সে যাঁদ 
তার মূল আদর্শ‘ থেকে সরে যায়, তাহলে খুবই ক্ষত হবে।” ( স্টেটসন্যান, 
১৬ জুন ১৯৪০ ) 

দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। গাজ্ধীজি সদ্য কারামুক্ত হয়েছেন ৮ 
প্রখ্যাত রাজনীতাঁবদ হিসাবে তান বুঝতে পারছেন যে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের 
স্বাধীনতা GHC সম্ভাবনা উচ্জবল | সাম্প্রদায়ক ভেদনীতি ও ন্দ মুসলমানের 
অনৈকাই তখন স্বাধীনতালাভের পথে প্রধান বাধা । তাই গান্ধশীজই তখন 
উদ্যোগ দিয়ে বোম্বাইতে দেখা করলেন মহম্মদ আল জিন্নাহ্‌র সঙ্গে, আন্তরিক 
ভাবে চেষ্টা করলেন একটা স্থায়ী সমঝোতার fete খুজে বের করতে। 

১৯৪৪ এর ২৪ সেপ্টেম্বর গান্ধী তাঁর প্রস্তাবনা পন্রাকারে জিম্নাহকে- 
লিখলেন £ 

"এই ধারণা থেকে আম cone যে ভারতবর্ষ" দুই বা ততোধিক জাতের 
দ্বারা গঠিত নয় । ভারত একাঁট বৃহৎ যৌথ পাঁরবার বার অনেক সদস্য প্রধানত 
মুসলিম যাঁরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা যেমন বাল:চন্তান, TA, 
উত্তর পশ্চিম ATS প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের একাংশ, আর বাংলা ও আসামের 


“388 | পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবপ ১৪০২ 


‘ গঁকাংশ-যষেসব অঞ্চলে মুসলমানরাই বিপুল ALIAS এবং তারা বাকি ভারত 
“থেকে বিচ্ছি হয়ে বসবাস করতে চলায় । 

আম আপনাদের এই মূল বন্তব্য থেকে 'ভল্নমত। Selly ১৯৪০ এ. 
গ্‌হণীত মুসাঁলম লীগের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'বাচ্ছন্নতার প্রস্তাবটি আম 
- কংগ্রেসের ও সারাদেশের সামনে সুপারশ হিসাবে রাখতে রাজি আছ, যাঁদ 
আপনারা শনম্নীলাখত শর্তগুঁলি মেনে নেন 8 

(ক) Berries সীমারেখা নিধরিণ করে দেবেন কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের 
দ্বারা মনোনগত একটি কাঁমশন ৷ 'নধারিত এলাকাগ্দীলর জনসাধারণের মতামত 
জানতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক সব মানুষের ভোটাধকারের বা È ধরনের কোনও 
- পদ্ধাতর Totes | | 

(ep বাদ ভোটের রায় AERO সপক্ষে যায় তাহলে, আমরা সবাই একমত 
হব যে ভারত বিদেশশ শাসনমুস্ত হবার পর যত দ্রুত সম্ভব এ এলাকাগুল একটি 
স্বতন্ম রাষ্ট্র গঠন করবে এবং তার মাধ্যমে দুটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টি 
-JĄ I 

(a1) KIERSI সম্বন্ধে একটি স্বজন ole স্বাক্ষারত [হবে যার দ্বারা AA 
- নশীত, প্রীতরক্ষা, অভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থা, শতক ব্যবস্থা, বাণিজ্য AETA. 
. প্রশাসন সন্তোষজনক ভাবে RA করা হবে, কেন না এগুলি উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থকেই 
রক্ষা করে চলবে | | 

(ঘ) ও চুন্তর মধ্যে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার যথাযোগ্য : 
ব্যবস্থাও থাকবে। ( গইয়ার ও আপ্পাদোরাই ( সম্পাদিত ) স্পীচেক্জ BIT 
ডকুমেন্টস অন fy Shuma কন'স্টাটউশন. ১৯২১-৪৭, ১৯৫৭, ২য় খণ্ড প্‌ 
68৯-৫০ ) | 

এত বছর পরে Tees প্রস্তাবনা ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করলে মেঁ কেউই 
মানবেন যে দুটি wera সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাবনাই করা হয়োছল, 
, অনসাম্প্রদায়ক woes থেকে। কিন্তু জিন্নাহ সরাসার গান্ধীর প্রস্তাবনা 
অগ্রাহ্য করেন এই কথা বলে যে তার মধ্যে স্বীকার করা নেই যে মুসলমানরা 
- একটি স্বতন্ম জাত | 
গান্ধীজি এইসময়ই সিদ্ধান্ত করলেন যে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের মূল- 
- নেতৃস্বর সঙ্গে কোনও সস্বঝোতা সম্ভব নয় কারণ তারা stay ভাঁত্ততে দ্ব-জাতি- 
তত্র দাবি মেনে নিতে বলছেন এবং তা মেনে নিয়ে ভারত ব্যবচ্ছেদ করলে, 


এমে-জুলাই ১১১৫ সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ ও গান্ধীজ ১৪৫ 


সাহপ্রদায়ক বিস্ফোরণ ও সম্ভবত গৃহযুদ্ধ হবে, ষাতে সর্বনাশ হবে fe 
আমান উভয়েরই এবং সমগ্র ভারতবর্ষের। ফায়দা ওঠাবে শুধু 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও তার পঙ্গলেহীরা | ূ 

১৯৪৫-৪৬ জুড়ে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যে গণ্ণবস্ফোরণ হ'ল, তাতে হিন্দু 
মুসলমান শিখ ব্যারিফেড রচনা করে এক সঙ্গেই আজাদীর জন্য লড়োছিল, 
আজাদ 'হন্দ ফৌজের ম:ত্তির দাবিতে, নৌ বিদ্রোহে, শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট, 
"ছাত্র ও জোয়ানের গণসংগ্রামে ! সেই গণঅভ্যুতথানে শাঞ্কত 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ 
১৯৪৬ এর ফেব্রুয়াঁর মাসেই ঘোষণা করল যে বিলাত থেকে Tle আসছে 
ভারতকে পূর্ন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে । ১১৪৬ এর ১৬ মে বিলাতের থেকে 
আসা মন্ম্ামশূন তাদের সুপারিশ প্রকাশ করলেন। 

তাতে বলা হল যে তারা ভারতের প্রায় AIT “ভারতের এক্য রক্ষার জন্য 
গভশর আকাঙ্খার প্রকাশ” লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু এটাও লক্ষ্য করেছেন যে “চরাদন 
হিন্দ: সংখ্যা গাঁরম্ঠদের শাসনাধীন থাকার ভয়” মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। 
- তাই জন্য মন্্ীমশন ভারত ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবকে খপুটিয়ে বিচার করেছেন কিন্তু 
তা মানতে পারেন 'নি। বিশেষ করে বহু শত মাইলের ব্যবধানে পশ্চিম ও পূর্ব 
MB সৃষ্ট করা তাঁদের অবাস্তব বঙ্গে মনে হয়েছে। তাতে সংখ্যালঘুদের 
-সমস্যযর কোনও দিনই সমাধান হবে AT | 

মন্ত্ীমিশনের সুপারিশ wits পড়ে, গাম্ধীজ তকে স্বাগত জানান, 
-“এই পাঁরস্থিতিতে এর চেয়ে ভাল সুপাঁরশ হতে পারত না” বলে। 

মন্তীমশনের পাঁরকঃপনার বিশ্লেষণ ও তার পর্বত ঘটনাবলী এই প্রবন্ধের 
আলোচনার বিষয় নয়, কোনও না কোন সময় তার উপর সাঁবস্তার আলোচনার 
বাসনা রইল, ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসের মধ্য ভাগ থেকে দেশে ভয়ঙ্কর 
"সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করল- প্রথমে 
কলকাতায়। পরে নোয়াখালিতে, তারপর বিহারশরীফে ও শেষ পর্যন্ত উত্তর 
ভারতে | এই সাম্প্রদায়িক সত্যে লক্ষ লক্ষ হিম্দুমুসলমান শিখ নরনারী ও 
{শিশু প্রাণ হারাল, বহু লক্ষ সবস্বান্ত হয়ে পিভৃপুরুষের বাসভাঁম ছেড়ে সমাস্ত 
পোঁরয়ে বাস্তুহারা হল, একটা স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বৈরীতার জন্ম হল। 

সাম্রাজ্যবাদ" বড়লাট মাউণ্টব্যাটেন “দ্রুত ভারত ব্যবচ্ছেদ করে দুটি রাষ্ট্রকে 
জন্ম দিয়ে প্রশাসাঁনক দক্ষতার দষ্টান্ত স্থাপন করোছ"-এই “নিলছ্জ ঘোষণা 
করলেন। TST মুঠোর মধ্যে দেখে, ক্ষমতার লালসায় মাউন্টব্তাটেনের 


১০ 


১৪৬ পাঁরচয় terre শ্রাবণ, ১৪০২: 


ঠা জিবন ডিপ ক মুসলিম লীগের 
নেতারা। তার ফলে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব থামানর কোনও ক্ষমতা তাঁদের রইল না. 
অসহায় দর্শক হয়ে রইলেন। 

তখন ভারতের সেই ভয়ঙ্কর ও, Fee অমারার্রে, সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতি ও” 
মানবতার দঁপ জেলে fates চিত্তে উন্মত্ত দাক্গাবাজদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন 
বৃদ্ধ গান্ধীজি_আত্মীব্বাস ও মানুষের উপর ভরসাকে সম্বল করে । ছুটে" 
গেলেন নোয়াখালি, বিহার ফিরে এলেন কলকাতায়, তারপর 'দিল্লতে। সঙ্গে 
ইংরেজ বা ভারতীয় কোনও সৈন্যদল ছিল না, দলায় রক্ষীবাহনীও ছিল না ॥ 
লাঠি হাতে গাম্ধপী্জ একা, সঙ্গে মৃষ্টমেয় অনুরন্ত নারী ও পুরুষ । ১৯৪৬ গর 
অক্টোবর থেকে ১৯৪৮ এর ৩০ alia পর্যন্ত গান্ধাজর জীবন ও কর্মের. 
এই শেষ ও শ্রেষ্ঠ পর্ব 9 ' 

১৯৪৬ এর ১৬ আগস্ট, সারা ভারত মুসলিম লিগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” দিবসে - 
কলকাতায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল এবং পরবর্তী তিনাদন তা” 
গণহত্যা ও গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করল। সাম্রাজ্যবাদ এক সেনাপাঁতির 
হিসাব অনুযায়ী এই তিন দিনের কলকাতা হত্যাকাণ্ডে ৪ হাজার হন্দ:মৃসলমান 
নরনারী ও শিশু নুশৎসভাবে নিহত হয়োছলেন, আহত হয়োছলেন ১৯ হাজার ' 
( gir ট:কার £ হোয়াইল মেমারি Ares, লণ্ডন, ১৯৪৯ ) 


এই নৃশংস হত্যাকান্ডের চেয়েও AT বেদনাদায়ক ও লঙ্জাকর তা হচ্ছে এই 
মর্মাস্তিক সাম্প্রদায়ক সংঘাত সম্বন্ধে জাতীয় নেতাদের AONI ১৯৪৬ এর- 
১৪ আগস্ট জহরলাল নেহরু ভারতের অন্তবতাঁকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার 
গ্রহণ করলেন-পাঁরপূর্ণ রাষ্ট্ক্ষমতা তখন প্রায় তাঁদের হাতের মুঠোয় । ফলে 
এই হত্যাকাণ্ড সত্বন্ধে ১৭ আগস্ট সাৎবাঁদকরা তাঁর মন্তব্য চাইলে, জওহরলাল 
বলেনঃ “কলকাতায় ছু লোক অসভ্য ব্যবহার করছে বলে SHCA গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মসূচীর কোনও AWG হবে না” (জ্টেটসম্যান, কলকাতা ১৮ আগস্ট: 
১৯৪৬ 1 glo দন পরে যখন কলকাতার দাঙ্গার ভয়াবহতা AAA মসনদে বসা 
কংগ্রেস নেতাদের প্রবল ধাক্কা দিল, তথন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সমস্ত 
দায়-দায়জ মুর্সালম লশগের ঘাড়ে চাঁপয়ে দলেন। (স্টেটসম্যান, কলকাতা 
২০ আগস্ট ১৯৪৬ আর Taare: সংক্ষেপে সাফ বললেনঃ “আম বিশ্বাস কার না 
যে মুসালম লীগের কোনও দাঁয়ত্বশশীল সদস্য এইরকম ভয়াবহ দাঙ্গায় অংশ. 


মে-জুলাই ১৯৯৬ সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ ও গান্ধীজ ১৪% 


নিয়েছেন 1” (স্টেটসম্যান, কলকাতা, ১৮ আগস্ট ১১৪৬ )। নবাবজাদা 
free আলৈ খাঁন এক পা এগিয়ে বললেনঃ “এই fea দাঙ্গার জন্য দারী 
কংগ্ৰেস | - -তারা যাঁদ এইভাবে ভারতে হিন্দুর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহলে 
১০ কোট মুসলমান তা প্রতিরোধ করবেন।” ( স্টেটসম্যান, কলকাতা, ২৮ 
আগস্ট ১৯৪৬ ) | 

ক্ষমতার লালসায় ভারতের সমন্ত প্রসিদ্ধ নেতাই ষখন' সাম্প্রদায়িক তাশ্ডব 
প্রীতরোধের বদলে, পরস্পরের উপর দোষারোপে ব্যস্ত, তখন একমাত্র ব্যাতরম 
ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গাম্ধণ, আর অবশ্যই কলকাতার সংগঠিত শ্রামকশ্রেণী, 
{বিশেষ করে ট্রাম শ্রীমক ও তৎকালীন ভারতের কাঁমউনিস্ট পাঁটি। এই প্রজন্মের 
মানুষ গে ইতিহাস বিস্মৃত | fw ১৬, ১৭ ও ১৪ আগস্ট যখন 'হদ্দু-মৃসলমান 
জনতা পরস্পরকে উন্মত eer হত্যা করছিল তখন 'হিন্দুমুসলমান ট্রাম 
শ্রীমক ও তাদের কাঁমউানস্ট নেতারা লালঝাশ্ডা হাতে রাজাবাজার ও পার্কসাকসি 
্রামের মেসে মুসলিম রাম শ্রীমকরা শতশত ন্দনরনারার এবং ভোভার লেন ও 
বেল্সগাছিয়া ট্রাম মেসে হন্দ ট্রাম শ্রামকরা অগাঁণত মুসালম নরনারার প্রাণরক্ষা 
করেছেন, প্রাণ তুচ্ছ করে সশস্ত দাঙ্গাবাজদের রুখেছেন। 

আর গান্ধীজ চলে এসেছেন কলকাতা ও নোয়াখালিতে, বলছেনঃ “এই 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ লক্জায় আমার মাথা fay করে দিয়েছে । এর জন্য দায় 
কলকাতার সকল নাগারক। তাদের প্রচ্ছম সমর্থ'ন না থাকলে, গুন্ডারা কখনও" 
এতবড় ও Tq AROMAS হত্যাকাণ্ড সংগাঁঠত করতে পারত aT” (গান্ধী, 
হরিজন, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ) | 

একদল BUA যখন অসহায়ভাবে গাম্ধীজির সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন 
Id যে তারা fons এই ভয়াবহ দাঙ্গা প্রতিরোধ করবে, তখন গান্ধীজ 
বলেন “কলকাতার ট্রাম শ্রমিকদের দেখে শেখো কি করে দাঙ্গা রুখতে হ’য়” 
( সোমনাথ লাহড়া £ লেখকের কাছে স্মৃতিচারণ, ১৯ আগস্ট ১৯৭৮ ) 

নোয়াখাণলতে, গান্ধশীজ গেলেন ৭ নভেম্বর ১৯৪৬, রইলেন দুগ'ম, মুসালম 
SUT AMT ১৯৪৭ এর ২ মার্চ পর্যস্ত। তাঁর প্রাত্যাহক কর্মসূচশ ছিল: 
কোনও না কোনও মুসলমান চাষীর বাড়তে আশ্রয় নিয়ে, ভোর ৪ টে তে উঠে, 
ফল ও ছাগলের দুধ (পেলে ) খেয়ে ৩1৪ মাইল হাঁটা এবং সারা পথে fee 
LARAI মিলনের সপক্ষে প্রার্থনা করা ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আঁবশ্রাস্ত সাম্প্র- 
দায়ক সম্প্রীতির সপক্ষে কথা বলা! তাঁর বয়স তখন ৭৭-। এইভাবে 


১৪৮ পরিচয় হ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 
চারমাসে তিনি মোট ৪৯ টি গ্রামে থেকেছেন ও প্রচার করেছেন। প্রথম দিকে 
foie খুবই অসহায় বোধ করেছেন। তাঁর সঙ্গ নবিজ্ঞানী অধ্যাপক 
নি বরকে বারবারই বলতেন “আমি যে ক কার P (নিম বম ঃ ডে 
'উইথ গান্ধী i 

.  ভরুণ মাকিন গবেষক ফিলিপ ট্যালবট সেই সময় নোয়াখাির কাছে একটা 
গ্রামে গাম্ধীজর Pataca গিয়ে হাঁজর হন। চারাদন ধরে ট্রেন, বাস ও নৌকাতে 
চড়ে ও পরে কাদা ভেঙে হেটে তান ation পদযাত্রায় যোগ দেন । তিনমাস 
তান গাম্ধীজর সঙ্গে ছিলেন। তার জীবন্ত বর্ণনা তান লুই িশারকে এক 
‘সাক্ষাৎকারে তখনই দিয়েছিলেন $ 

, কাদাভরা পথে খাল পায়ে হেটে গান্ধী চলেছেন, তাঁর দুপায়ে ফোসকা | 
প্রথম দিকে শতকরা ৮০ জন মুসালম আঁধবাসীর অনেকেই তাঁকে গালমন্দ 
করত। MAÌ চটতেন না, বলতেন $ রাজনোতক নেতারা এদের RETE করেছে। 
বাঁশের বিপজ্জনক সাঁকো পোঁরয়ে যেতে হত। একটা গ্রামে গান্ধী ২৩ দিন 
থাকতেন, গ্রামবাসীদের নিয়ে প্রার্থনাসভা করতেন, ঈশ্বর আল্লা এক eater, ota 
সন্তান হিন্দমুসলমানরাও এক ও Ben, এই কথা আঁবশ্রান্ত বলে যেতেন। 
ক্রমে ২০।২ লক্ষ আঁধবাসীর মন "তান জয় করলেন, নোয়াখালির È ব্যাপক 
aan শান্তি ও efits ফিরে এল। গান্ধীর সঙ্গে ১০১৫ জন স্তীপুরুষ সঙ্গী, 
কোনও রক্ষীবাহনী নেই NOT এক আশ্চর্য Blower” ( লুই ফিশার ঃ গান্ধী, 
“AS ২৬৪-৬৫ ) | 

১৯৪৬ এর & ডিসেম্বর নোয়াখালি থেকে এক সথাক্ষপ্ত বিবৃতি দিয়ে one tie 
বলেন £ “এখন আম যে Atay কাঁধে নিয়ে চলোছি, তা আমার জীবনের সবচেয়ে 
জাটল ও কঠিন Wit) যে কোনও সম্ভাবনার জন্য আম তোর 
এইখানেই প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষত হবে আমার সেই মন্ত্র 'বরেঙ্গে ইয়ে মরেঙে” | 
'করেঙ্গে মানে এখানকার হিন্দু ও মুসলমানরা শান্ত ও সম্প্রীতিতে ফের বসবাস 
করতে সম্মত হবে, আর নয়তো “মরেঙ্গে মানে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আম 
আত্মবালদান করব ।”৮ (লুই ফিশার £ পূবেদ্ধিত )। 

CARAT TORS যখন গান্ধাজি “একলা চল রে’ বলে দাঙ্গার আগুন নেভাচ্ছেন ; 
তখন পাশের জেলচ শ্রিপুরাতে দাঙ্গার আগুন নেভাতে লালবাশ্ডা হাতে এগিয়ে 
এসোঁছলেন ১০ হাজার গরিব মুসলমান চাষী, দুই কাঁমউানস্ট নেতা মুকলেসূর 
রহমান ও কৃষ্ণসুন্দর ভৌিকের নেতৃত্ব, হাসুনাবাদ থানায়। তাঁদের সেই 


মে_ জুলাই -১৯৯৫ সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ ও গান্ধীজ ১৪৯ 


বারত্বপূর্ণ প্রাতরোধের কথা শুনে তাঁদের আশীবদি জানিয়েছিলেন meter ॥ 
ইতিহাসের এই স্মরণীয় ঘটনাও আজ মানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় মুছে গেছে। 

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়াল বিহারে, নিহত হল প্রায় ১০ হাজার ' 
নরনারণ, তাদের বোশর ভাগই মুসলমান (যেখানে নোয়াখালিতে নিহতদের প্রায়, 
সকলেই ছল হিন্দু )। দারুণ ক্রোধে জওহরলাল বললেন £ “বমান থেকে বোমা-' 
বর্ষণ করে ভারতের মানচিত্র থেকেই বিহারকে উড়িয়ে দেব ।” গান্ধী তাঁকে মৃদু 
তিরস্কার করে বললেন £ “ওটা তো 'ব্রাটশদের শেখানো পদ্ধাতি 1” (লুই ফিশার ই 
গান্ধী, পৃঃ ১৬৩ )। 


এবার গান্ধী ছুটলেন বিহারে, সঙ্গে অধ্যাপক নির্মল wy তান এক. 
সাক্ষাৎকারে দুই দশক পড়ে বলেছেন £ “সে এক'বাচন্ন অভিজ্ঞতা | বিহারশরীফের 
এক গ্রামে 8 | € হাজার চাষীর সভা, বোঁশর ভাগই হিন্দু । গাম্ধীজর প্রার্থনা 
সভা ও বন্তধুতার পর তারা সবাই বলল £ Ae আমরা দাঙ্গা চাই না, শান্তিতে 
বসবাস করতে SÈ | MANE প্রশ্ন করলেন : তাহলে দাঙ্গাবাজদের রুখে দাঁড়াওাঁন 
কেন? তারা জবাব Tres বাপংজী, ওদের হাতে লাঠি ছল, রুখতে গয়ে 
পারানি, মাথা ফেটেছে। গাম্ধশীজ বললেন £ কাছে এসো, দৌঁখ মাথায় কোথায় 
ক্ষত PZ? FPA সভা মাথা নিচু করল। তখন গাম্ধপাঁজ বললেন ঃ. দাঙ্গার; 
জন্য তোমরা সবাই দায়ী-কেউ 'নজে দাঙ্গা করেছ, বাঁকরা তাদের প্রশ্রয় 
দিয়েছ । এখন যদ সত্যই অনৃতপ্ত হও, তাহলে নিজেরা পাঁরশ্রম করে, মালপত্র 
দিয়ে মুসলমান ভাইদের পুড়ে যাওয়া Tale আবার গড়ে তোল, তাদের মনে. 
ভরসা এনে দাও” অধ্যাপক নির্মল বসুর সঙ্গে এই লেখকের সাক্ষাৎকার, 
১৩ আগস্ট ১৯৬৮ ) 1 | 


১৯৪৭ এর ৯ আগস্ট ae আবার এলেন দাঙ্গাবিধ্স্ত কলকাতায় 
বেলেঘাটায় আশ্রয় নিলেন দাঙ্গায় পোড়া বাড়িতে, পাশে সহখদ স্রাবাদ। 
প্রথম দুদিন হিন্দুরা এসে তাঁকে গালিগালাজ করল, for পাটকেল ছ'ড়ল 
(স্টেটসম্যান, কলকাতা ১১ ও ১২ আগস্ট ১৯৪৭ ) | তারপর মেজাজ বদলাতে 
শুরু করল। ১৪ আগস্ট দুপুর থেকে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে Big 
মারার বদলে আলিঙ্গন করতে লাগল | মধ্যরাত থেকে লক্ষ লক্ষ "হিন্দু 
মুসলমান নরনারা পরদ্পরকে আলিঙ্গন করল | আবিশ্রান্ত'মাঁছল গেল বেলেঘাটায়,, 


৯৪৯ o পাঁরচয় O হ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 
পাশ্ধীজিকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতে | সে এক অবিস্মরণীর দৃশ্য ।'স্টেটসম্যান 
কলকাতা, ১৬ আগস্ট ১৯৪৭, স্বাধীনতা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট ১১৪৭ ) | 

১৯৪৭ এর ২৬ আগস্ট, ভারতের শেষ ইংরেজ বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন 
ক তারবাতয়ি গাম্ধীজকে লিখলেন £ “পাঞ্জাবে 66৫ হাজার সশস্ম সৈন্যদল 
আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁভৎস সাম্প্রদায়িক তাশ্ডব থামাতে পারছে ATi আর 
কলকাতা তথা বাংলায় আপান একলা দাঙ্গা থাময়েছেন | আপনাকে আঁভনন্দন 1” 
(ভি. জি. ড্যালটন : গাম্ধ fabian পাটিশিন, লণ্ডন, ১৯৭০ পৃঃ ২৩৪ ) | 

১৯৪৭ এর ১ সেপ্টে্বর কলকাতায় আবার দাঙ্গা বেধে গেল। গাম্ধশীজ 
আমরণ অনশন করলেন | রাজাগোপালাচাঁর তাঁকে বললেন 8 GOAI ক চেতনা 
বদলাবে? গান্ধী জবাব দিলেন £ গৃণ্ডারা fe করবে জানি না, কিন্তু সারা 
কলকাতার শুভবুদ্ধ সম্পন্ন মানুষের চেতনা যাঁদ বদলায়, তো গৃশ্ডারা কোণ- 
ঠাসা হবে, কলকাতায় মানবতাবোধ ea আসবে! তারই জন্য আমার 
অনশন” ( স্টেটসম্যান, কলকাতা ২ সেপ্টেম্বর ১১৪৭ ) | | 

> সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার হাজার হাজার ছান্নছান্রী রাস্তায় 
নেমে এল-অবিশ্রান্ত মিছিলে ধ্যান দিল “গান্ধীজিকে বাঁচাতে হলে কলকাতাতে 
শান্তি চাই” ও “ieee eT এক হও” । ৪ সেপ্টেম্বর দাঙ্গা সম্পূর্ণ থেমে 
গেল। গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন। ছাত্র মিছিল তাঁর কাছে গেলে, তাদের 
নমস্কার করে নীরবে আশীবর্দ জানালেন। (লেখকের নিজস্ব আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে 
_লেখক তথন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মাঁও শান্ত মাছলের অংশগ্রহণকারী-গৌ. চ. ) 

এর eaten পরে নোয়াখালি, বিহার ও কলকাতার বীভৎস সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার পর্যালোচনা করে গাম্ধপ্জ লেখেন £ 

“দাঙ্গা তারাই MARE যারা গুণডা নয়, গৃশ্ডাতে পাঁরণত হয়েছে । গুশ্ডা 
সৃষ্ট কার আমরাই । আমাদের সহানুভূতি ও পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া গুণ্ডাদের 
দাঁড়াবার কোনও GRE থাকত না ।'-গত এক বছরের নৈরাজ্যের সময় ' এই 
দুত্কতকারীরা সমাজে সম্মানিত ব্যান্ততে পাঁরণত হতেপেরেছে।---এবার শুভবুদ্ধি 
সম্পন্ন নাগাঁরকদের কর্তব্য গুপ্ডাদের একঘরে করা। তার পথ আহৎস অসহযোগ, 
এদেশে এবং সারা পাঁথবীতে । যা ভাল, তা নিজের জোরেই টিকবে । যা মন্দ 
তা পরগাছার মত, ভালর কাঁধে চড়েই বাঁচতে চায়। সৎ মানুষেরা সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই, দাঙ্গাবাজ পরগাছারা আপাঁনই শুকিয়ে মরে যাবে 1? (গান্ধী 
হরিজন, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ) | 


‘HAAR ১৯৯৫  সাম্প্রদায়কতা? দেশভাগ ও.গাম্ধ্গীজ ১৫১ 


এর 'কছীদন পরে আর একা প্রবন্ধে তান লিখলেন £ “সাম্প্রদায়িক ores 
হলেই আমরা নিজেদের দায়িত্ব এঁড়য়ে অপরের উপর দোষ চাঁপয়ে দিতে চাই) 
বাল £ গুণন্ডারা দাঙ্গা করেছে। fer আমরাই তো সমর্থন করে, উৎসাহ দিয়ে 
পচুন্ডাদের কবলে সমাজকে স'পে দেই” (গান্ধীজি ঃ হরিজ্ঞন, ১৭ নভেম্বর, 
2৯৯৪৭ )। 

১৯ ৪৮ এর ৩০ জানুয়ার দাল্সর জনসভায় হিন্দুমুসালম সম্প্রীীতর জন্য 
-্রার্থনারত গাম্ধীজ, aT স্বয়ম সেবক সংঘের হিন্দ: সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট , 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন। শহণদ হয়ে রক্ষা করলেন তাঁর “করেঙ্গে 
ইয়ে মরেঙ্গে”র শপথ | 

আজ তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভারতে এবং এই উপমহাদেশে ( তথ্য 
"অর্ধেক fq) নতুন করে wala মৌলবাদ ও ধমম্ধি সাম্প্রদায়িকতার তান্ডব 
দেখা দয়েছে। রাজধানগ দিল্লীর ও বাঁপজ্যকেন্দ্র বোম্বাই-এর প্রাদোশক 
মসনদে গণসমর্থনপষ্ট হয়ে ক্ষমতায় বসেছে সাম্প্রদায়িক ফ্যাঁসিত্ট শাক্তিরাই । 
স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বে সাম্প্রদায়ক তান্ডবের বিরুদ্ধে গান্ধীজর 
নিঃশর্ত আভষানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কাঁমউীনস্টরাও-হাসনাবাদের মেহনত 
কৃষক, কলকাতার ট্রাম শ্রীমক ও ছাত্র এবং শহীদ লালমোহন সেন। ১৯৯৫ তে 
সাম্প্রদায়কতার ভয়াবহ বিপদ রুখতে এই প্রজম্মের কাঁমউীনস্টরা {ক আর 
“একবার গান্ধীর উপদেশকে স্মরণ করবেন? 


AVIS £ দক্ষিণ আক্রিকায় ও ভারতবর্ষে 
অজেয়া সরকার 


পারবর্তনের ধারাবাহকতায় সমকালের একান্ত নিজস্ব দ্বন্দের পারসরেই গড়ে 
ওঠে ভাঁবষ্যতের আভাস । এই দ্বন্দের বিন্যাসই তোর করে ভবিষ্যতের পথ. 
কখনও বা পাশাপাশি পথের ভ্রান্ত-ইউট্রোঁপয়া । সমকালের এই দ্বন্দেই, সবার্থে”" 
দ্বান্দ্বক এক প্রক্রিয়ায়, গ্রহণে বর্জনে, রচিত হয় যে ষূগভাবনা, হতেও পারে TT 
যাঁদ ইউটো?পয়া, তথাপি সমকালের প্রয়োজনই তার উৎস-উপাদান ও পাঁরণাতর 
প্টভাঁম। গাম্ধবাদও, তার প্রয়োগে ও দাশশনক ব্যাখ্যায় সমসময়ের এক - 
বিশিষ্ট দলিল | 


> 


১৮৯৩ সালের একাঁট দিনে ২৩ বছর বয়স্ক এক ভারতের যুবক যখন দঃ 
আফ্রিকার নাটাল শহরে একটি ভারতীয় কোম্পানির দেওয়ানী আইন-বিষয়ক-. 
পরামর্শদাতা হিসেবে হাজির হন, তখন সেদেশের অভিবাসী ভারতায় সম্প্রদায়ের . 
সমস্যা তাঁর কাছে ছিল একেবারেই অচেনা জগৎ। বলা যেতে পারে, ১৮৯৩ 
থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রায় কুঁড় বছরের দঃ আক্রিকাবাস-কে মোহনদাস করমচাঁদ 
sree? তাঁর জীবনের প্রথম রাজনোতিক পরাক্ষাগার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ . 
পেয়েছিলেন 1 এই প্রসঙ্গে তৎকালীন দাক্ষণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয় সম্প্র- 
দায়ের সমস্যার প্রকাতিট বোকা প্রয়োজন ৷ মুলত চান, চা এবং কাঁফ- 
উৎপাদনে শ্রামক হিসেবে দরিদ্রু ভারতীয়রা সেখানে কাজ করতে যেতেন। বিনা 
খরচে যাতায়াত, থাকা-থাওয়ার ন্যুনতম ব্যবস্থা এবং প্রথম বছরে মাসে দশ শালি . 
বেতনে পাঁচ বছরের চুক্তিতে এই দরিদ্র ভারতীয়দের শ্রামক হিসেবে নিয়োগ করা 
হত। দ্বিতীয় বছর থেকে বেতন বাড়ত এক শিলিং করে। এর 'বানময়ে T. 
অমানুষিক পার্শ্রম তাদের করতে হত, তাকে প্রাচীন দাস ব্যস্থারই এক আধু- 
TAS সংস্করণ বলে মনে হয়! পরুন্তু পাঁচ বছর পরে আর চুন্তর নবীকরণ করতে. 
না চাইলে এই ভারতীয় শ্রাীমকদের আরও বহুভাবে হেনস্থা করা হত। তবে 
এই কাজ নিয়ে যেসব visa ভারতবাসী স্বদেশ ছেড়ে যেতেন তাঁদের অনেকেরই 


মে-জুলাই ১৯১৫ HOS £ দাক্ষণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ১৫৩” 


আর ঘরে ফেরার টান থাকত না, কারণ সেখানেও তাঁদর জন্য অপেক্ষা করছে 
অপরিসীম দাঁরদ্য। বরং এদের মধ্যে অনেকেই নাটালের আশেপাশে ছোট জাঁম 
কিনে ঘর তুলতেন. বাঁড়র আঙিনার সবজি ফলাতেন, নতুন ঠিকানায় নতুনভাবে - 
বাঁচার সংগ্রাম এইসব ভারতীয়দের কাছে প্রায় আবাঁশ্যক হয়ে উঠোছল | কিন্তু 
নাটালের ইউরোপাঁয় আঁধবাসীরা ভারতীয়দের এই বসবাসের ইচ্ছাকে মোটেই 
AAMA দেখোন । তাদের কাছে ভারতাঁয় মান্ুই Bi । কাজেই যেসব ভারতীয় 
শ্রমিক পাঁচ বছর পরে ple নবীকরণ না করে অন্যভাবে নাটালেই টিকে থাকার . 
চেষ্টা করতেন ইউরোপ'য়র্য তাদের নানাভাবে হেনস্থার চেষ্টা চালিয়েই যেত। ' 
শুধু তাই নয়, ভারতীয় শ্রীমকদের পাশাপাশি কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ণও দক্ষিণ - 
, আফ্রিকা গিয়েছিলেন। নাটালের ভারতীয়রা এবং ওখানকার আদ কৃষ্ণাঙ্গ 
বাঁসন্দাদের একটি বড় অংশ ছিলেন তাদের খাঁরদ্দার। বলাবাহুল্য TA, 
ইউরোপীয় বাঁণকেরা এই ভারতীয় বাঁণকদের প্রাতযোগতায় হারাবার জন্যে 
শুধু সামাজিকভাবে নয়, সরকারের উপরেও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করত। ফলত 
দেখা যায় ১৮১৪ সালে নাটাল আইনসভায় একাট বিল পাশ করে 'প্রায় ২০০ 
জন ভারতীয় বাঁণককে ভোটাধকার-বণ্ণিত করা হল। শুধু তাই নয়, নাটালে 
ব্যবসা করতে হলে TST লাইসেল্স জোগাড়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের - 
নানা ধরনের বাধনিষেধের আওতায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু পাশাপাশি" 
ইউরোপীয় বাঁণকদের ক্ষেত্রে এই লাইসেন্স ছিল খুবই সহজলভ্য । এত কিছু 
শবাঁধানষেধের পরেও. ভারতীয় বাঁণকদের দাঁক্ষিণ আফ্রিকায় আসা বন্ধ করতে - 
এখানে চালু কোনও ইউরোপণীয় ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া বাধ্যতামূলক হল। 
ভারতীয় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভাষা পরাক্ষা মোটেই আবাশ্যক ছিল না। 
amies তিনের চেহারা ছিল আরও ভয়াবহ । sine, ব্যবসায় 
স্কুলমান্টার, দোকানদার-_ পেশা নাঁবশেষে সমস্ত ভারতীয়ের পাঁরচয়ই ছিল piers . 
এমনকি তরুণ mte পাঁরচিত হলেন “কাল ব্যারিস্টার হিসেরেই। ad 
‘কাঁলদের’ রাস্তার ফুটপাত 'দয়ে হাঁটা িৎবা' অনুমাতি ছাড়া AN রাস্তায় বের 
হওয়া নিষিদ্ধ ছিল । রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে টিকিট পাওয়া দরে 
থাক, যে কোনও ইউরোপীয় wat আপাত্ত করলেই ভারতীয়দের যে কোনও রেল 
কম্পার্টমেন্ট থেকেই নামিয়ে দেওয়া ষেত। ট্রাম্সভাল-এ নিদিষ্ট কিছু জায়গা 
ছাড়া, যে গ্থানকে ল্ডন টাইমসের ভাষায় বলা হত ঘেটো, ভারতীয়দের ব্যবসা 
করার আঁধকার ছিল ar) aaa fs স্টেট-এ কোনও এশিয়ানকেই কোনও 


১৫৪. পরিচয় হ্যৈন্ঠ--শ্রাবণ ১৪০২ 
“ধরনের নিজস্ব উদ্যোগের সুযোগ দেওয়া হতনা। অথচ সমসামাঁয়ক পর 
পাকার লেখা থেকে জানা গেছে, ভারতায়রাই ছিলেন দাঁক্ষণ আফ্রকার সবচেয়ে 
সুশুঞঙ্খল, আইনমানা, পরিশ্রমী উদ্যোগণী মানুষ | যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই 
শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে মোটেই 
"অসম্ভব ছিল aT | 

শ্বেতাঙ্গ রাজনশীতক সরকারী আমলা আর ব্যবসায়ীদের সাঁম্মলিত চাপের 
"মুখে ভোটাধকার ও কোনও ধরনের আইনানুগ প্রার্তীনাধত্বাবহপন ভারতীয় 
জনগোষ্ঠীর অসহায়তাই তরুণ- গান্ধীকে দাঁক্ষণ আঁফ্রকার সামাঁজক-রাজ_ 
নৈতিক সমস্যার সঙ্গে জাঁড়য়ে ফেলে। এই ভারতীয়রাও feo কোনও 
হোমোজেনাস জনগোষ্ঠী ছিলেন না । sata বিভাজন 'ছিল--আণ্টীলক পার্থক্যও 
ছিল । ভারতীয় বাঁণকেরা ছিলেন মুলত পশ্চিম ভারতের মুসলমান, ছন্দ 
ও পারসী সম্প্রদায়ের মানুষ। শ্রামকদের মধ্যে বড় অংশই ছিলেন দাক্ষণ 
ভারত থেকে আগত । এরই- পাশাপাঁশ ছিলেন এক-প্রজন্ম নাটালে কাটিয়ে 
দেওয়া ভারতীয় ধ্রিস্টানরা । বিপরীতে” রাজনৌতক ও অর্থনৌতিক ক্ষমতার প্রশ্নে 
শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ ও বুয়রদের মধ্যে যতই we থাকুক, ভারতীয়দের দমিয়ে রাখার 
প্রশ্নে এরা সবাই 'ছিল এককাট্রা । 

সাম্রাজ্যবাদ, তার সবচেয়ে নগ্ন চেহারায় দাক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকট হয়োছল। 
বর্শীবদ্ধেষ ও জাতিবৈষম্যের নখাত সে দেশের ওপাঁনবৌশক সরকারের সাধারণ 
নাত গহসেবেই প্রীতাঙ্ঠত ছিল। দাক্ষণ আঁফ্রকার আদ বাসন্দা কৃষ্ণাঙ্গ 
জনসমাজ শ্বেতাঙ্গ শোষণে 'নপীড়নে কার্যত অমানুষের জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
fon ওপাঁনবোশক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনর্গীতর স্বার্থে ভারতীয় শ্রমিকের 
প্রয়োজনেই সেদেশে ভারতায়দের অবস্থানকে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা মেনে নিলেও কুলি 
BIO ভারতীয়দের অন্য কোনও সামাজিক পরিচয়কে তারা কখনই স্বীকৃতি দিতে 
-চায়ীন। এই পাঁরাগ্থীততে মিশ্র প্রকাতর ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে সুসংহত করে 
সাম্রাজ্যবাদের মোকানবলায় একাট রাজনৈতিক শান্ত হিসেবে গড়ে তোলা, বলা 
বাহুল্য, কোনও অর্থেই সহজ কাজ ছিল AT’ 

TPS কোনও অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় ব্রতী হনান। দঃ আফ্রিকার 
ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোনও প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার উদ্যোগ 
গান্ধী নিতে চেয়োছলেন এমন কোনও ঘটনা বা বয়ানের উল্লেখ পাওয়া বায় না। 
দঃ আফ্রকায় গান্ধীর কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'তাঁন 
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ওখানকার ভারতশয়দের কুটা সামাজিক মর্যাদা ও নাগীরক সুযোগ-স্হবিধা 
পাওয়ার ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিলেন মান্ত। এ কাজে, [তান ভারতের পাঁরাঁচত' 
gritos নেতৃবৃন্দ এবং কিছ: ব্রিটিশ রাজনপাঁতকের সাহায্যে দঃ আফ্রিকার 
গপনিবোশক সরকারের বর্ণবৈষম্যের নপীতকে কিছুটা নরম ও মানাবক করার 
“চেষ্টা চালাতে থাকেন। প্রথমাবাঁধ গান্ধী দঃ আফ্রিকার ওপাঁনাবশিক সরকারের 
' বিরুদ্ধে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন যা ভারতীয় জনগণের 
সামাগ্রক সমস্যার গভারে প্রবেশ না করেও কিছুটা আপৎকালীন সামাজিক স্বাস্ত 
“দিতে পারে-যেমন, এশিয় জনগণের নাম নাথিভুন্ত করার অসম্মানজনক পদ্ধাত, 
ভারতীয় ব্যবসায়শদের উপরে নানা 'বাধানষেধের বেড়াজাল প্রভৃতি সম্পর্কে 
প্রতিবাদ এবং হিন্দু ও ইসলামীয় রীতি « অন্যায় অনুষ্ঠিত বিবাহকে 
বৈধতাদানের দাঁবি। গাম্ধীর প্রতিবাদের বিষয় RÍSA দেখেই বোঝা যায় 
“যে তান কোথাওই সরাসার সরকারের বিরম্ধাচরণের কথা ভাবেনান। IR 
“এমন কতকগুলে সাধারণ বিষয় নিবর্চন করেছেন যাতে ভারতের ও তুলনায় 
উদার কু ব্রিটিশ রাজনীতিকের এবং সাধারণভাবে ভারতীয় জনতার সমর্থন 
মেলে! লক্ষ করায় বিষয় হল যে, গান্ধী তাঁর wispy আফ্রিকা পর্বে কোথাও 
ভারতীয় শ্রামকদের অসহন?য় নিপাীড়ত প্রায় দাস-পধাঁয়ের জ'বনযান্রা সম্পকে 
' কোনও প্রতিবাদ" কণ্ঠ তোলেনান। সেদেশের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের আঁধকার নিয়েও 
ওই পর্বে গান্ধীর কোনও বন্তব্য নেই। গান্ধী সাধারণভাবে MEN, সেই 
` সমস্যাগ্ুলোকেই স্পর্শ করেছেন ঘা দঃ আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কিছুটা 
পেশাগত ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃন্ত। কিন্তু ভারতাঁয় জনগণের 
“ভোটাধিকার ও আইনসভায় নিবচিত হওয়ার মত ROL MRA প্রসঙ্গে 
গান্ধী নীরব ছিলেন | অন্তত দঃ আঁ্রকা পর্বে গান্ধী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
"প্রত্যক্ষ সংঘাতের বিষয়টিকে কখনই গুরুত্ব দেনীন । প্রায় এগার বছর দঃ 
-আঁফ্রকাবাসের পরে সেখানকার ভারতীয় জনতার MIRO কাছ থেকে 
গান্ধীকে এমন কথাও শুনতে হয়োছিল যে, উপাঁনবৌশক শাসকদের কাছে 
তান ভারতীয় জনগণের মৌলিক স্বার্থকে বিকিয়ে, দিয়েছেন। প্রসঙ্গত 
“উল্লেখ করা যায় যে, দঃ আফ্রিকার; জোহানস্বার্গে গান্ধী, যে আশ্রম দ্থাপন 
. করেছিলেন রেডি ভু জারির সরান নার 
-বিশেষ পাওয়া যায় না। 

গাদ্ধশ যা পারেনান, পরবর্তী আটটি দশক ধরে দঃ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ 
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তারই জন্যে FS, শ্রম, মেধা দিয়েছেন, আজ অর্জন করেছেন সবার্থে সমানাধিকার, 
মৃছে দিয়েছেন নিজভুমে পরবাস+ থাকার অগৌরব । forge গান্ধী কিছু কিছু. 
কাজ পেরোছলেন! গান্ধী দোখয়োছলেন Tad, অসহায় মানুষও সশস্ত্র AA- 
শান্তর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে NA l. 
নিরস্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমবেত এই প্রতিরোধই গান্ধীর সত্যাগ্রহ, দঃ আফ্রিকার - 
রাজনৈতিক পরীক্ষাারে যার উদ্ভব, পরবর্তা তিন দশকের ভারতীয় রাজনশীতি 
প্রবাহের অন্যতম নিয়ামক উপাদান 'হসেবে যার উদ্থান-পতন | বস্তুত রাজনীতিকে . 
জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃন্ত করার গাম্ধবাদশী পদ্ধাতই হল সত্যাগ্রহ। মানুষের, 
সংগঠিত গণপ্রাতরোধের ইতিহাসে গান্ধীর এই আঁহংস প্রতিরোধের ধারণা . 
সমসময়ের দ্বন্দের গন্যাসের নারখে এক আভনব উদ্ভাবন | 
২ ` 
বস্তৃত সত্যাগ্রহ ছিল গান্ধা উদ্ভাবিত বিরোধ মীমাৎসা পদ্ধাত, যা ROS, 
নির্ভার, যে সত্য আবার ইতিহাস Tera বিজ্ঞানের যুক্ত কাঠামোর অধরা এক ধুব, 
অপারবর্তনশীল আশ্রয়। গান্ধীর কাছে রাজনখতও জীবনের এই সত্য 
অন,সন্ধানের একটি fates fas, একাঁট tates প্রক্রিপ্না। অর্থনীতি নয়, 
সমাজকাঠামো নয়, মূলত একাঁটি নৌতক বোধই ছল গাম্ধধর রাজনীতির | 
কেন্দ্রাবন্দু। এই নৈতিক বোধকে এগিয়ে য়ে চলার জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য: 
দিয়েই যাবতীয় বিরোধের মীমাহসা | 
এই তিন কাঠামোর কারণেই গান্ধীর রাজনীতি ভাবনায় কোনও sitar: 
Oise নেই, কোনও সংকট নেই, কোনও স্যানার্দশ্ট গম্তব্যও নেই। কারণ ধরব 
যে সত্য, তা যেহেতু অধরা, তাই আপোক্ষক সত্যই আপাত লক্ষ্য । গ্রান্ধীবাদ 
তাই এক ক্রমাগত পরাক্ষা-নিরগক্ষার পথ ধরে চলতে চায়। আপোক্ষক সত্যকে” 
সামনে রেখে ক্রমাগত পরাক্ষা-নিরপক্ষার স্তর পার হয়ে হয়ে প্রুব সত্যের দিকে.- 
গাঁগয়ে চলাই হল গান্ধীর ভাবনাপথ | 
“There areinnumerable definitionslof God---Butl Worship 
God as Truth only. Ihave not yet found him but I am, 
seeking after him---But as long as I have not realised this 
Absolute Truth, so long must I hold by the relative truth’ 
as I have conceived it. That relative truth must, oa 
be my beacon, my shield and buckler. 
[ Collected Works. Vol. 39, P.4 7 
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উৎসের THe থেকে সত্যাগ্রহ পদ্ধাঁত ভারতের চিরায়ত ধর্মসাধনার সঙ্গে TI 
“যেখানে মানুষ আত্মশুণ্ধির পথ গ্রহণ করে নিজের লক্ষ্যে পেশছতে চেষ্টা করে। 

“India has knowledge of dbarma, and where there is 
knowledge of dharma, Satyagraha is a very simple matter.” 

[ Collective Works, Vol. 13, Ps524 ] 

এই ভাবনাবৃত্তের মধ্যে, বলা TA, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের কোনও স্থান 

“নৈই। রাষ্ট্রকাঠামো, এমনাক সরকার পারবর্তনের কোনও প্রাসাঙ্গকতাও এখানে 

অন্পাচ্থিত। ব্যান্তর নৌতকতাই এই ভাবনাবৃত্তের কেন্দ্র। যাঁদ ard, সরকার 

ধা সমাজের চাপে এই নোতিকতার অবমাননা ঘটে, তবে নোতিক শান্তর জোরেই 
এসেই নৈতিকতার পৃনরুখান গান্ধী ঘটাতে চেয়েছেন। 

“Wecan free ourselves of the unjust rule of the Govern- 
ment by Defying the unjust rule and accepting the punish- 
Jnents ‘that go with it. We do not bear malice towards the 

‘Govenment. When we set its fears at rest, when we do not 
desire'to make armed assults on the administrators, nor to 
unseat them from power, but only to get rid of their injustice, 
they will at once be subdued to our will.” 

[ Collective Works. Vol. 13, P.523 ] 
এই অবস্থান থেকেই গান্ধী দঃ আফ্রিকার ভারতীয় জনগোষ্ঠার সমস্যাকে 

-দেখেছেন। সেখানকার সাম্রাজ্যবাদ ওপনিবৌশক সরকারের উপরে কোনও 

- রাজনৈতিক আক্রমণ “গান্ধীর আযাজেন্ডাতেই ছিল না। দঃ আফ্রিকার ভারতণয় 
শ্রামকদের দাসতুল্য জীবনের সমস্যা নিয়ে লড়তে হলে গান্ধীকে নিছক ব্যান্ত- 
শাসনের আর্থ-সামাজিক 'ভীত্তকেই আঘাত করতে হত। গান্ধী শুধু সেইটুকু 
CRER বেছে নয়োছলেন, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্রকাঠামোর আর্থ-সামাজিক 
চাঁরত্র না বদালয়েও fae; নাগাঁরক সুষৌগ-সুবধা আদায় করে নেওয়া যায়। 
সেই সাঁমাবদ্ধ ক্ষেত্রে গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতি যথেষ্ট সাফল্্যলাভ করেছিল | 
৩ 

১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই গান্ধী ভারতে ফিরে 'এলেন। প্রারথামকভাবে 

-গাম্ধীর' বন্তব্য “ছল, ভারতবাসীর tales অবক্ষয়ই ইংরেজদের এদেশ জপ করতে * 


১৫৮ পাঁরচয় দ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২: 


পারার মুল কারণ। কিন্তু ভারতবর্ষ আর দঃ আফ্রিকার আর্থ-রাজনৈতিক- 
বাস্তবতা, সমগোত্রের নয় | ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের পারস্পাঁরক 
সম্পর্ক এবং তাদের সঙ্গে বিদেশী শাসকশ্রেণীর সম্পকের জটিলতা পাঁরাধ ও 
গভীরতার বিচারে দঃ আফ্রিকার তুলনায় অনেক ব্যাপক। . 

গান্ধীপূর্ব যুগে এদেশের জাতীয় আন্দোলনে, Teel শতকের প্রথম দুই 
দশকে: মূলত তিনাঁট ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি হল নরমপচ্হাঁ 
নেতাদের আবেদন-ীনবেদনের . সাঙাবধানক রাজনশীতি। দ্বিতীয় ধারাটি” 
ছিল এর বিপরীতে ote বা গোস্ঠীগত আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবধ 
আন্দোলন বা যাকে ইংরেজরা বলত সম্পাসবাদ। আর তৃতীয় ধারাটি ছল 
এই দুই মেরুর মধ্যবতাঁ জঙ্গী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন। কিন্তু এই fon 
ধারাই ছিল যথারুমে প্রধানত উচ্চাবত্ত এবং মধ্যবিস্ত-নি্ীবন্তের সমর্থনপন্টে। 
শহরের TUT ছাড়িয়ে ভারতে কোটি কোট গ্রামীণ কৃষিজীব মানুষের জশবনের 
সঙ্গে এই শহরকৌল্দ্ুক জাতীয়তাবাদশ আন্দোলনের তেমন যোগ ছল না। অথচ. 
ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসনমূস্ত করার প্রশ্নে এই গ্রামীণ কৃষিজীবী জনতাকে, 
আরও সঠিকভাবে বললে, মাঝার ও দরদ কৃষককে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে: 
শামিল করা আবাঁশ্যক ছিল। তৎকালীন ভারতের উদীয়মান বুজেয়া শ্রেণীর, 
এতখাণন অর্থনৌতিক ও সামাজিক প্রভাব গড়ে ওঠোন, যাতে একান্ত নিজস্ব 
উদ্যোগে ও কর্তৃত্বে তারা সারা দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন 
গড়ে তুলতে পারে৷ সাম্রাজ্যবাদ-কবালত আধা-সামস্ততান্মিক সমাজ বাস্তবতায় 
জাতীয় বুজেয়ার রাজনীতিক প্রভাবের এই ঘাটাতই ভারতীয় রাজনীতির wears, 
গান্ধীর প্রবেশকে আরও GATS করে তুলোছিল। 

দঃ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধী গোখলের উপদেশে দেশের বাস্তব অবস্থার 
সঙ্গে পাঁরাঁচত হওয়ার জন্য সারা দেশ পাঁরদ্রমণ করেন | এই ভ্রমণের আভজ্ঞতা- 
গান্ধীকে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে পারচিত করায়। ভারতীয় রাজনশীততে গান্ধীর 
প্রবেশ ঘটে মুখ্যত তিনাঁট সত্যাগ্রহের মাধ্যমে । হারের চম্পারণে ; 
নশলকরদের বিরুদ্ধে, গুজরাটের কয়রায় কৃষকদের দাবতে এবং আমেদাবাদে . 
দশসপ-শ্রামকদের ATTA পূরণের জন্যে গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন। 
নীলকরদের TaN চম্পারণ সত্যাগ্রহ কেবল নীলচাষীদের অবস্থা তদন্ত করে 
দেখার জন্য সরকার কাঁঞ্শন আদায় করেই শেষ হয়ান, একাট অনঢ় বৈচন্্যহীন 
‘eater জীবনে প্রথম আলোড়ন এনে দেশে সাড়া জাগাল। কয়রায় গাচ্ধীর, 
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নেতৃত্বে সাধারণ কৃষক রাজস্ব দিতে অস্বীকার বরে। আমেদাবাদের শিল্প- 
শ্রীমকদের বেতন বৃদ্ধর' দাবি সমর্থন করে গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করলে 
কেবল শ্রমিকদের মধ্যেই অভূতপূর্ব এঁক্য গড়ে উঠেছিল তাই নয়, মিল মালিকরা 
অনশনের চতুর্থীদনে ধর্মঘট মীমাৎসার জন্যে ৩৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিতে - 
দম্মত হয়। 

দঃ আঁফ্রকার মতই এই নাট সত্যাগ্রহে রাষ্ট্রশান্তর সরাসাঁর 'বিরোধতা 
থেকে যোজন ব্যবধান রেখে সীমাবদ্ধ চাহিদা মেটাতে গান্ধী সফল হয়োছলেন। 
few এই তিনাঁট সত্যাগ্রহের আঁভজ্ঞতায় গান্ধীর ভাবনাবৃন্তের অভ্যন্তরেও আমরা - 
একাঁট বিবর্তনের আভাস পাই। দঃ আফ্রকায় গান্ধীর প্রাতবাদশ ভূমিকার 
পিছনে কোনও বুজোয়া জাতীয়তাবাদ” প্রেক্ষাপট ছিল না। কিন্তু ভারতে A 
রাজনৈতিক মণ্টে দাঁড়য়ে গান্ধী সত্যাগ্রহের ডাক দেবেন, সেই ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস সম্পূর্ণত ব্রিটিশ-প্রবাঁতিত সাথবধানিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। 
ফলত এবার রাষ্ট্রকাঠামো নিরপেক্ষভাবে শুধুমান্র নৈতিক শীতে প্রাতবাদ হয়ে 
ওঠার নোতিবাচক দৃষ্টিভাঙ্গ আর Bet না। গান্ধীকে তখন ভাবতে হচ্ছে 
প্রকাশভাঙ্গ কেমন হবে 
`  «+-Unfortunately,---Popular imagination has pictured Sa~ 
tyagraha as purely and ‘simply civil disobedience, if not in 
some cdses even criminal disobedience---As Satyagraha is 
being brought into play on a large soale on the political field 
for the first time, it is in an experimental stage. I am there 
fore ever making new discoveries::-that he only is able and 
attains the right to offer civil disobedience who has known 
how to offer Voluntary and deliberate obedience to the laws 
of the State in which he is living.” 
| [ Collected Works Vol. 15 P. 436 ] 

বদ্তুত গান্ধীর ভাবনাবৃত্তের অস্তার্নীহত জটিলতা এইখানে যে, ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনকারী bestes যে সমাজের ats তাঁর গভীর বিরাগ, তাঁর সমস্ত 
কর্মোদ্যোগ রচিত হয়েছে সেই সমাজেরই সাধাবধাঁনক কাঠামোকে মানিয়ে নিয়ে । 
এইখানে গাম্ধীর সঙ্গে তলন্তয়ের ভাবনার কিছ: প্রাসঙ্গিক সঙ্গতি আছে। প্রাচীন, 
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- পুরুষ তান্তিক গ্রামীণ জীবনের প্রতি তলস্তয়ের অন্রাগ গাম্ধীর স্বয়ংসম্পূর্ণ ' 
: গ্রাম জীবনের ধারণার বহুলাথশেই সমগোন্রীয় । তলস্তর রাস্টরশান্তকে মনে করতেন 
চূড়ান্ত হিৎসাশ্রয়ী অনৈতিক একটি প্রাতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সঙ্গে যে কোনও ধরনের 
আদান-প্রদানেই তলস্তয়ের বিরোধিতা ছিল, তা সে কর প্রদানেই হোক কিবা 
ব্যন্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহাধ্য নেওয়াই হোক। কিন্তু 
তলস্তয়ের বুজেয়া শাসন কাঠামোর প্রত এই চডড়ান্ত নৈরাজ্যবাদশী সমালোচনা 
একান্তভাবেই ব্যক্তির বিবেক HO | প্রাতিষ্ঠানিক হংসাকে প্রাতিহত করার মত 
. কোনও সংগঠিত রাজনৈতিক উদ্যোগের কথা তলপ্তর বলেন নি । 

কিন্তু এখানেই গান্ধী তলস্তয়ের নৈরাজ্যবাদ+ দর্শন থেকে নিজের অবস্থানকে 
- পৃথক করেছেন। লেনিন রুশ পপীলস্টদের বন্তব্যকে “economic roman- 
sticism” বলে যে সঠিক সমালোচনা করেছেন, গান্ধীর বক্তব্যকে সেই পযয়েও 
ফেলা যাবে না। আসলে "পোস্ট-এনলাইটেনমেন্ট” ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে 
গান্ধীর কোনও প্রত্যক্ষ সংশ্রব নেই। গান্ধীর ভাবনাবৃত্ত মূলত একাট 
উপ্পানবৌশক আর্থ-সামাজিক সাঘস্কাতক পারমণ্ডলে দাঁড়িয়ে ধনতন্ম-পূ্বব্ত 
: গ্রামীণ জীবনের উপাদানের আশ্রয় খঃজেছিল। কিন্তু এই অশ্বেষণ প্রক্রিয়া 
সমানভাবেই ভারতের Tel জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাঁরসরে রুপ 
পেয়েছে। তাই গান্ধীবাদ নিছক ধনতল্লাবমুখ গ্রামীণ জীবনের দর্শন নয়। 
উপাঁনবোঁশক শাসনের প্রোক্ষতে প্রতিবাদী গণ-আন্দোলনের sia ও কাঠামো- 
সংক্রান্ত ভাবনাও তার অঙ্গ । £ 
7 , 
ব্যান্তির নৌতিকতা, সাহাবধাঁনক কাঠামোর প্রীত আনুগত্য ও প্রাতবাদশী গণ- 
আন্দোলন-এই তিনাঁট উপাদানের টানাপোড়েনের ফলাফল গান্ধীর আহৎসা 
Sgi AS ও আঁহৎসা, wie পরিপূরক ধারণা । বস্তুত সত্যাগ্রহের 
নেতিবাচক মর্ম'বস্তুকে এই আঁহৎসা SEA দ্বারাই গাম্ধী একটি পুরোমান্রার 
রাজনৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত করলেন! বলাবাহুল্য এ দর্শন কোনও নৈরাজ্যবাদশখ 
TAT SISTA দর্শন নয়৷ বরং এরই মধ্যে একাট রাজনৌতিক আন্দোলনের কাঠামো 
ও প্রকাশভাঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যাকে এক ows ধরনের নৈতিক মানদণ্ডে নিরসনের 
প্রচেষ্টা আছে | জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্দরমহলে ঢুকে PNT কিন্তু আর 
কোনও ইউটোপপয়ায় আক্রান্ত নন। তখন তান স্পষ্টতই রাজনৈতিক আন্দোলনে 
নেতৃত্বের ada sate তুলছেন। তখন আর Tole fetes ব্যান্তর িবেকানর্ভর 
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আপ্পোক্ষক সত্যাঁনর্ভর নৌতক জোরের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তখন 
শতান বলছেন বাঁশন্ট কিছু সত্যাগ্রহীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করার কথা, যাঁরা 
“আঁহংস পদ্ধাততে সত্যাগ্রহের পরিচালনায় যোগ্য ও দক্ষ | 
“A soldier of any army does not know the whole of the 
‘military science; so also does a Satyagrahi not know the 
whole science of satyagraha. It is enough if he trusts his 
-commander and honestly follows his instructions and is ready 
to suffer unto death without bearing malice against the so- 
-called enemy.” 


[ Collected Works, Vol. 67., p. 436-37 ] 
এইখানে এসে আমরা Hale, যে নৈতিক আবরণে গান্ধীর রাজনশীতি-ভাবনা 
আচ্ছন্ন ছিল, বুজেয়া জাতীয়তাবাদী রাজনশী তর প্রয়োজনে সেখানে ব্যান্তর নৈতক 
বিচার ও রাজনপীতিকে বাঁচ্ছন্ন করা হল। গণ-আন্দোলনে TART প্রশ্নে গান্ধী 
-আোলট-ন্যাশানালিস্ট ধারণার বাইরে যেতে পারেনান এই পর্বে! 
& 

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতিসরে arise জাতীয় কংগ্রেসের বাঁষক 
আঁধবেশন হল ভারতে প্রথম 'গাম্ধপ কংগ্রেস ৷ দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরু 
"করার জন্যে এইখানেই তান 'আহৎস অসহযোগ’ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা 
করেন | এই প্রথম সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ বিরোধী এমন এক গণআন্দোলন 
"গড়ে উঠল যেখানে প্রায় সব শ্রেণীর মানুষই কমবোশি সাঁকুয় 'ছিলেন। যাঁদও 
সাম্প্রতিক কিছ গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা যেভাবে অসহযোগ 
আন্দোলনে ঝাঁপ পড়েছিল, তার পিছনে গান্ধীর রাজনৈতিক আহ্বানের চেয়ে 
তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত ক্ষোভ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক বোঁশ ভূমিকা 
'ঈনয়োছল। সন্দেহ নেই, গাম্পীর অসহযোগের ডাকই এই কৃষকদের রাজনোৌতক 
সক্রিয়তাকে একাঁট দেশব্যাপী আন্দোলন প্রাক্লয়ায় মেলাতে পেরেছিল । কিন্তু 
চৌিচৌরার একটি পুলিশ stip spice দেওয়ার 'হৎসাত্বক ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে গান্ধী অকস্মাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এই আন্দোলন 
প্রত্যাহারের ঘটনা সারা দেশকে হতবুদ্ধি করে দেয় | 

গান্ধী ষাকে বঙ্গেছেন, ‘science of non-violence’, তার সঙ্গে সঙ্গত 

১১ 


১৬২ পাঁরচয় PETS ANS ১৪০২- 


রেখেই গান্ধীর এই আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ! গান্ধী, তাঁর একান্ত: 
নিজস্ব ভঙ্গিমায় গ্রাম ও শহরের Fra মেটাবার চেষ্টা চাঁলয়ে গেলেও, কখনই 
গ্রামীণ কৃষক সমাজের স্বানর্ভর রাজনৈোতিক উদ্যোগের সমর্থক ছিলেন না। 
আবার বিপরীতে, জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদের নিজস্ব ঘরানায় জাতীয়- 
তবাদী আন্দোলনকে মজবুত করতে কৃষক সমাজের সব্রিয়তাকে আত্মসাৎ 
করতে চাইলেও, মিশ্র প্রীতির কৃষক সমাজের উপরে তাদের কোনও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ 
ছিল না। ফলত আন্দোলন প্রত্যাহারের "সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতাদের মনপসন্দ 
না হলেও গ্রাম-ভার্তের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের একমাত্র যোগসত্র গাম্ধীই বলে, 
গান্ধীর সিদ্ধান্ত সমালোচনা করলেও তাঁর নেতৃত্ব মানতে কংগ্রেসের নেতারা 
কাযত বাধ্য হলেন। ARS গ্রাম-ভারতের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সহযোগ- 
সাধনকারা SHIA গুরুত্বের জন্যেই আরও দুই দশক গান্ধী কংগ্রেসের - 
নেতৃব্ন্দের কাছে নেতৃত্বের আসনে অপাঁরহার্য রইলেন । 

কিন্তু ভারতের উদীয়মান জাতীয় বুজেয়ার শ্রেণাস্বার্থের সঙ্গে গান্ধীর ' 
ভাবনাবৃত্তের যে অসংগাঁত, তা বারংবার জাতীর আন্দোলনের চৌহদ্দির মধ্যে 
পাঁরস্ফুট হয়েছে। গান্ধীর স্বরাজ চিন্তার সঙ্গে শের দশকে উদীয়মান কংগ্রেস 
নেতৃত্বের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির ফারাক ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠাঁছল | ভারতে 
ওপাঁনবৌশক শাসনে বৃজেয়া বিপ্লবের ates sal অসম্পূর্ণ থাকায়, 
সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ শ'সকশ্রেণীর হাত থেকে রাজনোৌতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে 
নেওয়ার মত শ্রেণীগত জোর আধা-সামন্ততান্তিক গ্রাম-ভারতের উপরে কার্যত 
'নিয়ল্্রণবিহীন জাতীয় বুজেয়ার ছিল না। একাঁট সফল বুজোঁয়া ea 
অর্থে গ্রাম ও শহরের FAS নতুন উৎপাদন কাঠামোয় লয়ে নিতে পারে: 
ভারতের রাজনোতক প্রেক্ষাপটে তার অন:পাঁস্থাতই জাতীয় বুজেয়া শ্রেণধকে 
বাধ্য করোছল গ্রামীণ আধা-সামন্ততাল্্িক শন্তগযীলকে আপসের মাধ্যমে নিজস্ব 
রাজনোৌতক দাঁবর হনে শামিল করার উদ্যোগ নিতে । এ কাজ করতে হলে 
অর্থনৌতক শ্রেণপস্বার্থের বিষয়াটকে আড়ালে রেখে জাতীয় বুজেয়ির দাবির 
রাজনৈতিক চেহারাটিকেই সকল শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে প্রাসাঙ্গক হিসেবে তুলে 
ধরা ছল wate! আর এ-কাজে গান্ধীর olen সত্যাগ্রহের টেক্ানক্‌ তার 
নৈতিক ঝোঁক. ছিল খুবই উপযোগণ | "তাঁরশের দশকের প্রারম্ভ থেকেই দ্বিতীয় 
অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 
এষ্টভাঙ্গর সংঘাত যেমন প্রকট হয়েছে, ঠিক তেমাঁন ভারতের গ্রামের মানুষ 


মে-জুলাই ১১৯৫৬  সন্যাগ্রহ £ দাঁক্ষণ আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ১৬৩ 


তার সমস্ত শ্রেণীদ্বন্ব নিয়েই "গান্ধীর 'সত্যাগ্রহের 'আদর্শকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় 
আত্মস্থ করে ক্রমশই জাতীয় আন্দোলনের Aer -শাঁরকে পাঁরণত হয়েছে। 
বলা যায়, রচনা করেছে, নতুন ভাবনায় জারিত করেছে, নিজেদের শ্রেণীগত 
অবস্থানের নারখেই ৷ অসহযোগ আন্দোলনের পাঁরসরেই এমন অনেক নাঁজর 
দেখা'যায় যেখানে দরিদ্র কৃষক এমন সব রাজনৈতিক স্লোগান তুলেছে, যার 
সঙ্গে গান্ধীর আঁহৎস সত্যাগ্রহ ভাবনা কিবা কংগ্রেসের ঘোষিত TIGA কোনও 
সম্পর্ক নেই | অথচ এ সবই ঘটে চলেছে গাঙ্ধীরই নামে, - গান্ধীর নেতৃত্বকেই 
মান্য করে। 
' কংগ্রেস ' সংগঠনের অভ্যন্তরেও এই 'তাঁরশের দশক থেকেই গাম্ধীর 
আঁবসৎবাদপ নেতার আসন টলে frame fai সরকারের ' সঙ্গে কংগ্রেস 
নেতৃত্বের রাজনৌতিক ডায়ালগ বা আদান-প্রদান যত প্রসারিত হচ্ছে, ততই দেখা 
গিয়েছে, গান্ধীর বন্তব্যকে পাশ কাটিয়ে রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রবণতা বাড়ছে? 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই প্রবণতার বাড়-বাড়ন্ত দেখা যায়। 
- গাম্ধী যুদ্ধ-সংক্কাস্ত সব উদ্যোগ থেকেই কৎগ্রেসকে সাঁরয়ে রাখার পক্ষপাত 
ছিলেন | 'কারণ যুদ্ধ অনোতিক। গ্াম্ধীশিষ্য কংগ্রেস নেতারা কিন্তু'এই যুদ্ধে 
কংগ্রেসের তরফে fale সরকারকে সহায়তাদানের বিষয়াটকে তাঁদের রাজনৌতির" 
ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য দর কষাকাঁষর অস্ত করেছেন । অর্থাৎ, ক্ষমতা 
হস্তান্তরের শর্ত সাপেক্ষে কংগ্রেস "ব্রিটিশ সরকারের - ARPS কাজে 
সহারতাদানে প্রস্তুত | ডে 
‘fated রাজনোতক জীবনের উপান্তে এসে এই পর্বে গান্ধী আবার নিঃসঙ্গ 
হয়েছেন | 1 aay তাঁর ভাবনাবৃত্তের বাইরের বিষয় | কোনওধরনের যুদ্ধ সক্ক্ান্ত 
কাঁজে তাঁর উপাস্থাত যেমন SAR, BF তেমনি যুদ্ধের পাঁরশ্থিতিকে কাজে লাাগয়ে 
রাজনোতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়ার বুজেয়া সংবধাবাদ'া রাজনশীতও তাঁর পথ 
নয়। তাঁকে ফিরতে হচ্ছে আবার সেই ফেলে আসা ইউটোঁপম্নার কাছে। 
জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে নেতৃত্বের প্রশ্নে যে ব্যান্তর একক tales. সক্রিয়তাকে 
তান নেতার কাছে আনুগত্যের ' পিছনে রেখোঁছলেন, ফিরছেন সেই ব্যান্তগত 
শববেকবোধের কাছে। রাজনোৌতিক সক্রিয়তাকে Pe ফেলে তখন আবার 
fase গান্ধার কাছে ea ta হয়ে উঠছে নৌতিকতার প্রশ্ন । 
" ১৯৪০ সালের অক্টোবরে ' গান্ধীর Treats ধিনোবা ভাবে শুরু করলেন: 


১৪৪ পবিচয় জ্যেষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


MEW সত্যাগ্রহ। গান্ধী স্প্ট করেই বললেন, এই সত্যাগ্রহকে তিন 
MSS স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান, গণ-আন্দোলনের রুপ দিয়ে সেই ETE 
সরকারকে বিব্রত করার কোনও বাসনা তাঁর wR) বাস্তাঁবক প্রাতপক্ষবিহন 
এই ব্যন্তিগত ASME যেন ais উপেক্ষা করেই আপেক্ষিক সত্যের 
অনুসরণে পুনবরি ধুব সত্যের দিকে মুখ ফেরানো | 
' পরাধীন ভারতের ইাঁতহাসে একটি আঁত সংকটজনক মুহুতে গান্ধীর 
এই ব্যান্তগত সত্যাগ্রহের পাঁরকস্পনা, তাঁকে রাজনোতিক tamer আঁভধায় 
অভিহিত করার দিক নির্দেশ করবে । ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ‘Constructive 
Programme—its meaning and place’ নামে ২৫ পাতার একটি ক্ষুদ্র 
প্ীস্তকা গান্ধী প্রকাশ করলেন । গান্ধীর মতে আঁহংস পন্হায় স্বাধশনতালাভর 
পক্ষে ala ১৩টি বিষয়কে তান fates করলেন এই পুত্তিকায় । বলাবাহুজ্য 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা বজন, মদ্যপান বন্ধ করা, খাদ ও গ্রামীণ 
কুটরাশ্পের পুনরুদ্জণবন, বানয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা, নারীর অধিকার, রাষ্ট্রভাষা 
নিবচিন, অর্থনৈতিক সমতার seria তাতে গান্ধীর নিজস্ব ধরনে আলোচিভ 
হলেও, তৎকালীন জাতীয় ও আন্তজাতিক রাজনীতির ভয়াবহ টানাপোড়েনের 
কোনও ছাপ সেখানে ছিল না। এই গাদ্ধীকে কংগ্রেস প্রায় অস্বীকার করল ।- 
কংগ্রেস কার্যকরী সমাতির সভার্পাত মৌলানা আজাদের wea তার 
প্রমাণ আছে। 

অন্যাদকে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও কংগ্রেস নেতাদের দর কষাকাষকে মোটেই 
গুরুত্ব দল না। ভারতের মানুষ তখন একাঁদকে ফ্যাঁসম্ত আক্রমণের ভয়, 
অন্যাদকে যুদ্ধালপ্ত ওপানবোশক সরকারের চাপে বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে 
গর্ণাবক্ষোভের পল গ্ুনছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন 
যে, গণ-আন্রোলনের ডাক তাঁরা না দিলেও বিক্ষোভ অবশ্যন্তাবী এবং সেক্ষেত্রে 
শঁবক্ষোভের নেতৃত্ব চলে যাবে অন্য ব্যান্ধর হাতে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা 
তোর হওয়ার এমন মুহূর্তে দেশের কোনও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব হারিয়ে 
ফেলার মত পাঁরাস্থাত তাঁরা চানান। 

কল্তু গণ-আন্দোলন মানে গান্ধীর প্রশ্নোজন । ফলত কংগ্রেস এবার উঠে- 
পড়ে লাগল যুদ্ধ বরোধিতায়। গাম্ধীর গঠনমূলক কাজকর্মে কংগ্রেস নেতৃবন্দের 
রাজনোতিক অনীহা প্রকট হলেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীর ATS মেনেই ১৯৪২ সালে 
৮ আগস্ট ওয়াক কাঁমাঁট 'ভারত ছাড় প্রস্তাব’ পাশ করল। ale ভারত ছাড় 
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আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আগেই গন্ধৌসহ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে AT | 

ভারত ছাড় আশ্দোলনের গাঁতিপ্রকতি দেখিয়ৌছল, একদিকে গান্ধীর আঁহংস 
সত্যাগ্রহ ধারণার সীমাবদ্ধতা, কারণ এই আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই 'হৎসাশ্রয়ী 
হয়ে উঠেছিল। অন্যাদকে এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই যেমন স্পষ্ট হয়োছল 
stata কংগ্রেস নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা, ঠিক তেমান বোঝা ate নিজস্ব 
শ্রেণীগত চাঁহদায় জাতীয় বুজেস্সা শ্রেণীর হাতে গাম্ধী দর্শন কীভাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। ১৯৪২-এর ভারতব্যাপী গণ-আন্দোলনের জোয়ারে নেতৃত্বে লেন মুখ্যত 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্ী নেতারা । বহ: জায়গায় বিক্ষোভ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ॥ 
প্রচলিত ধারণা ভেঙে একথাও বলা জরুরি যে ভারতের কাঁমউনিস্ট পাট দল 
হিসেবে ভারত ছাড় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকলেও, বহু কাঁমউনিস্ট ব্যান্ত- 
গতভাবে বিদ্রোহে অংশ 'নয়ৌছলেন। সবচেয়ে অকার্যকরণী ভূমিকা ছিল কংগ্রেসের 
SRO নেতৃত্বের। তাঁরা ছিলেন কারাগারের নিশ্চিন্ত দূরত্বে। আর ছিল, 
ব্যাপ্ত ছিল দেশজুড়ে, ব্যান্ত গান্ধশ নন, মহাত্মা গান্ধীর ইমেজ । 

দঃ আফ্রিকার যে প্রাতবাদণ ভূমিকায় গান্ধাকে আমরা দৌঁখ, যতই ATTY 
হোক না কেন, সেখানে 'তাঁন লক্ষ্যে পেশছতে AFAL আর যষুণ্ধোত্তর ভারতবর্ষের 
রাজনীতি, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্িয়া শুধু এটুকুই 
জানিয়ে দেয় যে, গান্ধীর ভূমিকা ছিল মূলত অনুঘটকের।' সমসময়ের দ্বন্দের 
বিন্যাসে এই এতিহাসক ভূমিকাটিই গাম্ধদর্শনের ললার্টালথন। 


গান্ধী ও fom 
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রবল Viewer ইতিহাস স্রষ্টা মানুষদের সঠিক মূল্যায়ন সমসামাঁয়ককালে 
করা কঠিন। কারণ মল্যায়নকারীর উপর সেই সব ব্যান্তর কিছ: প্রভাব থাকে 
বলে বিষয়মুখ (objective) হওয়া wax সেইদিক থেকে গান্ধী ও 
জিন্না-উভয়েরই ইহলশলা সংবরণের প্রায় অর্ধ শতাব্দশ অতাঁত হয়ে যাবার জন্য 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উভয় প্রবাদপৃরুষের প্রতি বর্তমানে কিছুটা 
দূরত্ব থেকে অবলোকন করা ASA! আর ইতিমধ্যে ভারতের স্বাধঈনত্য- 
আন্দোলনের সঙ্গে সম্পাঁকতি বহ সরকার দাঁলল-দস্তাবেজ ব্লাটশ সরকার কর্তৃক 
Transfer of Power in India নামে প্রকাশিত হয়েছে । এর সঙ্গে ইখলস্ড 
থেকে প্রকাশিত আরও তিনটি গ্রন্ছ-ওয্লাভেলের ডায়েরী, সি এইচ 'ফাঁলপস-এর 
‘The Evolution of ladia and Pakistan. Select Documents 
1858-1947 ও জাইগলার fates মাউ'টব্যাটেনের সরকার জীবনশর Fer 
ধরতে হবে। পাকিস্তানের পীরজাদা পেপারস ও ভারতের স্বাবীনতা আন্দোলনের 
'সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুন্ত বহু নেতার আত্মস্মাতও আমকে এ দুই 
নেতার পারম্পারক সম্বন্ধ সম্পর্কে জানার সহায়ক । তবুও সূচনাতেই স্বীকার 
করে নেওয়া ভাল, পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব অনাসন্ত বি্ষয়মুখ মূল্যায়নের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। 

পরে যে দুই নেতা স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে প্রায় মেরুর ব্যবধানে 
আধাঞ্ঠত হবার ভীমকা গ্রহণ করবেন, ভারতে তাঁদের প্রথম পাঁরচয় কিন্তু বেশ 
হৃদ্যতার মধ্যে হয়। তারথটা ১৯১৫ ঞঃ.১৪ই জানুয়ারি । স্থান বোম্বাই । 
দাক্ষণ আফ্রকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরদ্ধে ভারতীয়রদের সংগঠিত আহৎস 
আন্দোলন চাঁলয়ে তাদের সমস্যাবলশর উল্লেখযোগ্য সমাধান করার (এর মধ্যে 
ওদেশে ছাড়াও ভারত ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল 'ব্রটেনের জনমত এই প্রশ্নের প্রতি 
আকর্ষণ করাও পড়ে) পর বিজয়ী বরের মত গান্ধী স্থায়ীভাবে ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন। বোম্বাইএর গুজরাতীরা তাঁদের “গুর্জর সভার 
মাধ্যমে গান্ধীর FI জন্য যে সভায় সংবর্ধনা জানান তার অন্যতম প্রধান 
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বন্ধা জিন্না core ইংরাঁজতে গান্ধীর প্রশংসা করেন । 'জিন্না তখন কেবল শহরের 
প্রথম সাঁরর ব্যারস্টারই নন, কংগ্রেসের প্রমূখ নেতা এবং বিগত পাঁচ বছর 
যাবত বড়লাটের শাসন পাঁরষদের সদস্য-মুসলমানদের জন্য সংরাক্ষত আসনে 
-বোম্বাই কাউনাঁসলের বেসরকারি সদস্যবর্গ কর্তৃক িবচিত | সেকালের একাধিক 
‘নেতা একযোগে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা বা মুসাঁলম লিগের সদস্য হতেন। 
“farm কিন্তু মুসলিম লগগের পালে “ইয়ং পাটির” এভাবে নূতন হাওয়া লাগার 
পূর্বে পারকাজ্পতভাবে মুসলিম 'বাচ্ছন্বতাবাদের প্ররোচনাদানকারী এ প্রীতষ্ঠানে 
"১৯১৩ Tas অক্টোবরের পুর্বে যোগদান করেনীন । ১৯০৬ প্রঃ যখন আলাগড় 
নেতৃত্বের প্রয়াসে ও আগা খাঁকে সামনে রেখে বড়লাট মিশ্টোর কাছে ধর্মের 
ভিত্তিতে পথক শনবচিন ও অন্যান্য দাঁব face দরবার করা হয় এবং বড়লাটের 
-কাছে প্রশ্রয় পাবার পর ঢাকায় "বাচ্ছল্নতার ভাবে ভাঁবত মুসলমানরা এক হয়ে 
মুসলিম লীগ গঠন করেন, কংগ্রেস নেতা দাদাভাই নৌরজী ও ফিরোজ শা 
“মেহতার অনুগামী জাতীয়তাবাদী fast কিন্তু তখন সঙ্গানে এ প্রতিষ্ঠান 
থেকে দূরে 'ছলেন। 

জিন্নার এক জশবনপকার উল্পপার্ট sive মন্তব্য করেছেন যে গান্ধী-জন্নার 
“বিরোধের সন্্রপাত “গুজঁরি সভার” এ সংবর্ধনা-সভা থেকে. এ সভার একমাত্র 
প্রাপ্ত সংবাদপত্রের বিবরণ (যা গাধার রচনা সমগ্রের ন্য়োদশ খণ্ডের নবম 
-পৃষ্টায় উদ্ধৃত ) থেকে কিন্তু তা মনে হয় না, উভয়েরই মাতৃভাষা গুজরাত 
হওয়া সত্তেও ( সেকালের রাজনোতিক সভাসামাতর প্রথা অনুসারে ) fem 
ইত্রাঁজতে এ সভায় বক্তৃতা দিয়োছলেন বলে গান্ধী তাঁর প্রত্যাভিভাষণে 'জিন্নাকে 
মৃদু wena করোঁছলেন। উভয়েই গুজরাত এবং তা-ই নয়, কাঠিয়াওড়ী 
এবং গান্ধী ENTA থেকে বয়সেও সাত বছরেরও কিছু বড় । জিন্নার তুলনায় 
ভারতের রাজনগীততে অপাঁরাচত হলেও vip আফ্রিকার ভারতীয়দের als 
-ন্যায়াবচারের জন্য তাঁর আঁভনব সংগ্রাম এদেশবাসণর সপ্রশৎস wie আকর্ষণ 
-করেছে। তাই আপন জ্ঞানে যাঁদ প্রকাশ্য সভায় ওটুকু মতভেদ ব্যস্ত হয়ে থাকে, 
তাহলে তাকে মান্রাতীরন্ত গুরুত্ব দেবার কারণ নেই | 

কারণ আরও এই জন্য নেই যে আমরা জান যে ১৯২০ fa সেপ্টেম্বরে 
-কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে যে খিলাফত সম্মেলনও হয়, তার 
সভাপাতরর অভিভাষণে গান্ধীকে ততাঁদনে স্মপ্রচা্লত “ মহাত্মা” অভিধাতে কেবল 
উল্লেখ করেনান, সঙ্গে সঙ্গে মুসালম ধর্মনেতা তুরস্কের সম্রাট খলিফার 


১৬৮ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২১ 


আঁধকার ও কতৃত্ব বজায় রাখার জন্য, ভারতের খিলাফত উলেমা ও অন্যান্য. 
মুসলমান নেতৃবর্গের আমন্রণে গাম্ধী সেই আন্দোলনকে BIR অসহযোগের 
পথে চালাবার যে প্রস্তাব রেখেঁছলেন, Test তারও সমর্থন করেন। শুধ. 
তাই নয়, গান্ধী ও জিন্নার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় গান্ধীর 
একটি চিঠিতে, যেখানে তাঁন festa মারফত তাঁর at ate বা রন্তনবাইকে 
চরখা চালাতে উৎসাহিত করছেন | 

কলকাতার বিশেষ কংগ্রেসের {তন মাস পরে নাগপুরে প্রীতষ্ঠানের বাৎসরিক : 
অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব আনঙ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস স্বীকার করে। জিন্না 
এই অসাধাবধানিক কর্মসূচির একান্ত বিরোধিতা করোছলেন, জনাপ্রয়তার প্রাতি- 
ভ্রুক্ষেপ না করেই । প্রাঁতানাধদের বাধাদান অগ্রাহ্য করে বলোছলেন, “আমার 
পথই যথার্থ সাধীবধানিক পথই sere সৌকত আলা কতক প্রকাশ্যে 
প্রহৃত হবার আশক্ষাকে উপেক্ষা করে জনমতের দাবি অনুসারে এ প্রকাশ্য ' 
জনসভায় গান্ধীজ ও মহম্মদ আলীর নামের পূর্বে শ্রদ্ধাসূচক “মহাত্মা 
বা “মৌলানা” অভিধা যোগ করতে feat রাজ হনান। ১৯২০ fe ডিসেম্বরের 
নাগপুর আঁধবেশনের পর কংগ্রেস ও গান্ধীর সঙ্গে fears সহযোঁগতার পর্ব 
শেষ হয়ে যায়। কোন কোণের HIG বাহু একই বন্দ; থেকে যাত্রা শুরু করলেও, 
ষতকাল যায়, তাদের দূরত্ব বৈড়েই চলে । ১৯২০ fa পর কংগেতস ও গান্ধী " 
রুপী বাহুর সঙ্গে জিন্নার বাহুর দুরত্বও এমানভাবে ক্রমাগত বেড়েই ATEA | . 

এর কারণের খোঁজে একাধক রাজনৈতিক ভাষ্যকার গাম্ধীর arty রক্ষণশীল” 
মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী ভ্রাতৃদ্বয্নকে fears মত ধর্মের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন - 
এবং আঁভধানক অর্থে সেকুলার (স্বাধীন ভারতে আমরা অবশ্য সর্বধর্ম-- 
সমভাব অর্থে শব্দটির ব্যবহার করে থাকি) রাজনোতিক নেতার থেকে বেশি 
গুরুত্ব দেবার প্রত Bw করে থাকেন। কেউ কেউ একথাও বলেন যে গান্ধী ও 
কংগেসের খিলাফতের মত ধমীয় প্রশ্নকে সমর্থন করায় (কামাল পাশা আতাতুর্ক 
এর আধুনিক দৃট্টিভাঙ্গ খাঁলফার পদ লোপ করে দিয়ে খিলাফত আন্দোলনের” 
মূলেই কুঠারবাত করে ) ভারতের রাজনীতিতে ইসলামী গোঁড়ামণ শিকড় গাড়ে 
এবং সেকুলার জন্না রাজনশীতিতে ধর্মের প্রবর্তনের বিরোধ ছিলেন বলে , গান্ধী 
ও কংগেঃসের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু এ বিশ্লেষণ ইতিহাসানিষ্ঠ নয় । ১৯২০ * 
fa সেপ্টেম্বরে কলকাতার বিশেষ কংগেসের সঙ্গে এক খিলাফত সম্মেলনও . 
হয় এবং 'জন্না তাতে সভাপাঁতত্ব করেন-এ আমরা পৃবেই দেখোছ। ১১২০” 


মে-জুলাই ১৯৯৫ Pyt ও fet ১৬৯ . 


fa ডিসেম্বরের পরেও fant একাধিক বার সে সময়ে মুসলমানদের নেত-.স্থান'য় ১ 
বর্গকে বিচাঁদত ও উদ্বেলকারণ খিলাফতের দাবি সংক্রান্ত একাধক কর্মসূচির 
সঙ্গে LS ছলেন। একথা: সত্য. যে মৌলানা আবদুল বারী বা আলী STS aR : 
মত feat খিলাফত ‘নিয়ে অত মাতামাতি করেনান। তবে দু-চার জন বদ্ধু . 
সহকর্মীর কাছে 'খলাফতকে গান্ধীর প্রশ্রয় দেবার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলেও 
এবং ১৯১৮ fq ডিসেম্বরে লগগের aia অধিবেশনে সাথাবধানিক কারণ দেখয়ে 
(খিলাফত সমস্যা তুরস্কের এবং লীগের কর্মক্ষেত্র ভারত ) বিরুদ্ধতা একবার 
খিলাফতের বিরোঁধতা করলেও feat খিলাফতের খুব বোঁশ বিরোধিতা করেনান। 
, মনের ইচ্ছা যাই হোক rae পাঁরষদে বোদ্বাই এর মুসলমানদের জন্য 
'জিন্নার সতরাক্ষত আসনের প্রাতীনীধত্ব করার জন্য এবং রাজনৌতিক অস্তিত্বের " 
জন্য জিন্নার কাছে উপায়ান্তরও ছিল at | | 

গান্ধী ও জমার মধ্যে বিরোধের মূল উৎস অনন্র। এর একাঁট গৌণ; 
অন্যগাঁল মুখ্য ও মৌলিক। 

গৌণ কারণ, যার কারণ ১৯২০ Ta সেপ্টেম্বরে কলকাতায় গান্ধীর ভূয়সী - 
প্রশংসা করে এবং তাঁকে “মহাত্মা” রূপে উল্লেখ করে ডিসেম্বরে নাগপুরে তাঁর 
অসহযোগের কর্মসূচির বিরোধিতা করার ইতিহাস হোমরুল লীগের অশ্ুদ্বন্দে - 
পাওয়া যাবে। শ্রীমতী আযানি বেসান্তের এই প্রতিষ্ঠানে তখন জনাঁপ্রয়তার . 
Gar শিখরে ওঠার জন্য আরও অনেকের সঙ্গে জিন্নারও সমর্থেনে গান্ধী সভাপাঁতি -. 
হবার পর এ প্রাতষ্ঠানের নাম ও মূল নীতিতে (creed) পাঁরবর্তন করার - 
প্রস্তাব করেন প্রাতষ্ঠানের অক্টোবরের aS | TaN, জয়াকর, কে, এম, মুন্সী " 
প্রমুখ এর বহু পুরাতন নেতা এতে তাঁর আপাঁও করলেও গান্ধীর জনপ্রিয়তা ও - 
মতিলাল নেহরুর বাশ্মিতার জোরে তাঁদের আর্পাও ১০৯ বনাম ৪২ ভোটে অগ্রাহ্য 
হয়ে যায়। অতঃপর fear প্রমুখ অনেকে প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাবতীয় . 
সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গাম্ধী feats তাঁর সমমতাবল্ম্বধদের পদত্যাগ পত্র 
প্রত্যাহার করার জন্য লাখতভাবে অনুরোধ জানালে fans নেতৃত্বে তাঁরা অত্যন্ত - 
AP ভাষায় সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে গান্ধীর ASL যে অসহযোগ ও বয়কট ' 
আন্দোলন চলাঁছল, তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে বলে ঘোষণা করেন। 

অতঃপর গাম্ধী-জন্না বিরোধের মুখ্য ও মৌলিক , কারণগল বর্ণনা করা 
হবে! কিন্তু তার পূর্বে গঞ্ধেজীর খিলাফতের সমর্থনে দেশব্যাপী অসহযোগ 
ও বয়কট আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্ট করার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন hu 


১৭০ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪৪২ 


"প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালখন ভারতের অন্যান্য লিবারেল নেতৃবৃন্দসহ গ্রান্ধীও 
ব্রাটশ সরকারের ষুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। অন্য লিবারেল 
নৈত্বর্গের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারও আশা ছল যে যুদ্ধ শেষে এই সহযোগিতার 
প্রাতদান হিসাবে স্বায়ত্ুশাসনের আরও feat আঁধকার পাওয়া যাবে। কিন্তু 
তার পাঁরবতে 'মলল জনমতের ক'্ঠরোধকারী রাউলাট {বল ও জা'লয়ানওয়ালা- 
বাগের RPA জন সাধারণের উপর নিষ্ঠুর গুল চালনার ঘটনা । সাম্রাজ্যবাদ 
প্রশাসন এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত নয়, যেন গবিত। হান্টার কাঁমাট নিয়োগ 
করে এ নৃশখস ঘটনার উপর চুনকাম করার ব্যবন্থা করা হল। রবীন্দ্রনাথের 
নাইট উপাধি ত্যাগ করায় দেশের বেক ভাষা পেলেও রাজনোতিক নেতৃবর্গ 
তখনও সাম্রাজ্যবাদী FASES প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানাবার কোন উপায় খুজে 
পাচ্ছিলেন না । এই সময়ে গান্ধী দেশবাসীর কাছে অনশন, আইন অমান্য ও 
সত্যাগ্রহের মাধ্যমে দুই ঘটনার প্রাতবাদ জানাবার এক গণ STATS পেশ করেন। 
ভারতবাসণও ব্যাপকভাবে সেই রাজনোতক কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে প্রথম দেশজোড়া আহৎস গণ-আন্দোলনের AANS করেন। 

এর পর এল খিলাফতের প্রশ্নে Talon সরকারের প্রতিশ্রদাত ভঙ্গের পর্ব । 
ভারতের মুসলমানরা একে তাঁদের ধমাঁয় অধিকারের হস্তক্ষেপের ঘটনা মনে করে 
a বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপের জন্য উত্তোজন্ত হয়ে ওঠেন। রাউলাট আইন ও 
পাঞ্জাবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের ডাক 'দয়ে দেশের জন- 
মতকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে গাম্ধী খ্যাতি লাভ করেছিলেন 
বলে খিলাফতের নেতারা স্বভাবতই তাঁর সাহাষ্যপ্রার্থী হন। গান্ধী তাঁর 
আত্মকথাতে বলেছেন যে 'খলাফতের mis alte সম্মত ছিল এবং ব্রিটিশ 
সরকার এব্যাপারে স্পষ্টত প্রতিশ্রাত ভঙ্গ করেছিলেন বলে তান খিলাফত 
নেতাদের সাহায্য করতে সমত হন। তবে তাঁর শর্ত ছল আন্দোলন আঁহৎস 
হতে হবে। তদনুসারে খিলাফত ও পাঞ্জাবের অন্যায়কে যোগ করে কংগ্রেস 
প্রীতঙ্ঠানকে তান অসহযোগের কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। খিলাফত 
US কংগ্রেসের মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসায় যাঁদের 
ante, তাঁরা এই ধমীঁয় প্রগ্কে এত গুরুত্ব দেবার জন্য অতঃপুর রাজনপীতিতে 
ধমগ্ধিতার প্রভাব বৃদ্ধির জন্য গান্ধীকে WAT করেন।. গান্ধীর সমর্থনেও 
তেমান বলার আছে। স্যার সৈয়দ আহমদের প্রয়াসে উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শৈষার্ধে স্বায়ক্ুশাসনের ছি'টেফোঁটার প্রাপ্তির সূচনার ..লগ্পে মুসলমানদের 


'₹ নমে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী ও Tent ১৭৯ 


aaa সম্প্রদায়কে রাজনোৌতিক সম্প্রদায়ে পাঁরণ্ত করার প্রথম RCT হয়। 
"১৯০৬ fas লর্ড মণ্টোর কাছে মুসলমান প্রা্তানাঁধ মণ্ডলের দরবার ধর্মের 
Tels মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি ও মুসলমানদের পৃথক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মু্সালম লীগের প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম বিচ্ছিত্বতাবাদের 
Fis তার অবশ্যন্তাবী পাঁরণাম। ১৯০৯ fg মালীমণ্টো শাসন-সংক্কারের 
মাধ্যমে ধমীয় সম্প্রদায়ের ভিঁত্ততে 'নবচিন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্প্রদায়িকতা 
ও বিচ্ছিন্নতারুপণী বিষবৃক্ষের বীজ স্থায়ীভাবে ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে 
বপন করা হয়, যা কালক্রমে মহণীরুহে পরিণত হয়ে ভারত বিভাজনের রুপ নেয় । 
স্যার সৈয়দ আহমদের কাল থেকে ১৯১৯ fe পয'স্ত ভারতের কোন রাজনৈতিক 
“নেতা এমন কোন কর্মসৃচির উপস্থাপনা করতে পারেননি যাতে মুসলমানদের 
ব্যাপকভাবে ভারতের সামাজ্যবাদ-ীবরোধী রাজনীতির মূল ধারায় আনা যাক্স। 
সেই দিক থেকে খিলাফতকে জাতীয় মণ্ডে নিয়ে এসে মুসলমান জনমতকে 
'বিচ্ছিল্নতার কোটর ছেড়ে ভারতের মূল রাজনণীতর প্রবাহে মিলিয়ে দেবার জন্য 
areal অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। MAA প্রয়াস চিরস্থায়ণ হয়ান 
ঠিকই. কিন্তু গান্ধীর এ ব্যর্থতা সেকালের বুদ্ধ, সক্রোটস বা একালের মার্কস, 
লেনিন প্রমুখ আদর্শবাদীদের ব্যর্থতার সমগোত্রীয় | 

গান্ধী ও 'জিল্নার মৃখ্য ও মৌলিক পার্থক্য তাঁদের রাজনৈতিক কর্ম পদ্ধাতর 
স্টাইল বা ধরন-ধারণে | জিন্নাষে গান্ধী পূর্ব রাজনীতির ধারার অন্যতম 
অগ্রনায়ক ছিলেন, তার বৈশণ্ট্য ছিল চোস্ত ইত্রাঁজতে সভা-সামাততে ও আইন 
"সভায় বন্তুতা এবং উচ্চ পদস্থ শাসকদের কাছে ও সংবাদপত্রে স্মারক-পন্র বা 
বিবৃত দান। রাজনীতির অপর যে ধারাটি উনাবংশ শতাব্দির শেষ ও বিংশ 
শতাব্দীর SS ভারতে আঁবভূ'ত হয় তা চাপেকার ভ্রাতৃঘয়, RNA ও 
JRR চাক প্রমখের সশস্ঘ বিদ্রোহের পথ। বলা বাহুল্য বোম্বাই-এর 
। স্প্রাতীষ্ঠত বিভ্তশালী ব্যারিস্টার এবং বড়লাটের একাঁজকিউঁটিভ কাউনাঁসনের 
সদস্য নিয়মতান্মিক জিন্না সে পথের পাঁথক ছিলেন at) গাল্ধণ ভারতের 
, রাজনীতিতে এক তৃতীয় পন্হার প্রবর্তন করেন। এ হল আঁহংস সত্যাগ্রহের 
PR সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের এই পন্হায় স্ী-পুরুষ, 
p aa নাবশেষে-এমন কি শারীরিক প্রীতবজ্ধীরাও যোগ দিতে পারেন। 
। ননাষন্ধ সভা-সাঁমাত-শোভাষাত্রা-ধর্ণায় যোগ দেওয়া, ঘরে বসে চরকা কাটা অথবা 
জেড রনদেয়াতরম বলা বা গন্ধ টুপি মাথায় দিলেই গান্ধীর সাম্াজযবাদাবরোধ; 


১৭২ ADA জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২. 


বিদ্রোহের সৈনিক হওয়া যায়। ফলে গান্ধী শিক্ষিত রাজনোৌতিক কমা ছাড়াও" 
হাজার হাজার নিরক্ষর, দরিদ্র ( “গাম্ধণ-সহারাজ্জের শিষ্য । কেউ বা ধনী কেউ বা 
নিঃস্ব” ) নরনারপ, বৃদ্ধ-ফুবক-বালককে স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনে আনতে - 
পেরোছলেন। গান্ধীর পূর্বেও স্থানীয় সমস্যা বা গোষ্ঠী শ্রেণী স্বার্থে 
দাঁরদ্ূতম" কৃষক-মজুরের প্রাতরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে গ্রহ বরণ! 
করার উদাহরণ আছে। কিন্তু কোন আপাত প্রাপ্তর আকর্ষণে নয়, সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক-শোষকদের 'বরোধতা করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মত কোন OTRAS 
আদর্শের জন্য হাজার হাজার দরিদ্র কৃষক শ্রীমকদের মন থেকে সরকারের সম্বন্ধে 
দর্ঘকালের ভয় ভেঙে 'দিয়ে তাদের প্রশাসন ষন্দ্ের দমন-পাঁড়ন সানন্দে সহ্য 
করার মত উদাহরণ আর নেই । এক কালে যে জেল-দীপান্তরকে অসম্মান মনে 
করা হত, সমাজের একেবারে নিম্ন বগের মানুষদের মনেও তার জন্য গৌরববোধ 
জাগ্রত করার মানাঁসকতা সৃষ্ট করা বথাথ বিপ্লব । কারণ বিপ্রবের সফলতা 
FSS দিয়ে হয় না, হয় লোকমানসে মূল্যবোধের পাঁরবর্তন দ্বারা | 

গান্ধাপন্থার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত রাজনগাঁতও তাঁর কাছে 
ধর্ম ছিল। এখানে ধর্ম শব্দাট ভারতের এীতহ্যের পটভূঁমিকায় ব্যবহার করা- 
হচ্ছে_মহাভারতকার যাকে “এষ ধর্ম সনাতন” বলেছেন, সেই অর্থে সংক্ষেপে 
ধর্মের অর্থ তাঁর কাছে ছিল পদাচার বা সন্নশীতি নিষ্ঠা । ইংরাজি ীরালাজয়ন” 
শব্দটির অনুবাদ ভুল করে ভারতীয় ভাষায় ধর্ম করা হয়েছে । সঠিক অনুবাদ 
হওয়া উচিত ছিল সম্প্রদায় Fe বা fee ধরনের উপাসনা বা আচার-বিচর 
spats | ধর্মের যে ভারতীয় অর্থ সেই অর্থে গাচ্ধপ রাজনশীতির ক্ষেত্রকেও ধর্মের" 
বলয়ের wees করোছলেন। antic বাঁজত রাজনশীতর পৃষ্ঠপোষকতা করে 
গাম্ধীর পক্ষে জীবনকে পরস্পর সম্বন্ধীবহণন 'বাভন্ব প্রকোন্ঠে ভাগ করা সম্ভব" 
ছিল না। গান্ধী জীবনের দ্বৈত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাই গান্ধীর সত্যাপ্রহ' 
বা বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত হত ঈশ্বর স্মরণ করে, উপবাস ও প্রার্থনার: 
দ্বারা ৷ 

তাঁর পল্ছার অপর বৈশিষ্ট্যও এই অদ্বৈত 'বশ্বাসজাত। বিল্লবোত্তর A 
মূল্যবোধের কথা প্রচার করা হচ্ছে, আগে বিপ্লবের রুপকারদের নিজ জীবনে 
তার যথাসম্ভব র্‌পায়ুণ করতে হবে। বিপ্পবোত্তর সমাজ বা সরকার: 
মূল্যবোধগুটলর রুপায়ণ করবে, এখন শবপ্রবীদের তার জন্য জনমত তোর PA 
ছাড়া আর কিছু করার নেই-গান্ধী এই সুবিধাবাদী নীতির মূর্ত প্রাতবন্দা 


‘ মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী ও feat ১৭৩ 


“ছিলেন তাঁর sea ধারণ, রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে সফর, ব্যান্তগত সম্পাত্ত 
‘বা আয় WA, অস্প্‌শ্যতা পাঁরহার, সবধর্ম সমভাবের প্রয়াস ইত্যাদি তাঁর 
' অদ্বৈত সাধনার অপাঁরহার্য অঙ্গ ছিল। 

সেকালের বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে দেশবন্ধু SSAI এবং মাঁতলাল প্রমুখের 
-মত যাঁরা একদা জিনার সমভাবে ভাবত ছিলেন, তাঁরা অল্পাধক পাঁরমাণে এই 
অদ্বৈত সাধনায় ব্রতী হয়ে গান্ধীর পথের পাঁথক হয়োছলেন। কিন্তু জিন্নার 
পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, ইসলামীপন্হ সম্বন্ধে 
“তো বটেই সামাঁগ্রকভাবে ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি ভ্রক্ষেপহণীন ছিলেন৷ এছাড়া 
“বোদ্বের হাইকোর্টের অত আয় এবং তার কারণে ভোগ-বলাসের জীবন ছাড়তে 
“Fela বা তাঁর ait প্রস্তৃত ছিলেন না। তাঁর ভারতের স্বাধীনতার জন্য আকাক্ক্ষা 
“বা ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদী শোষণ-ধবিশেষ করে ভারতবাসীর আত্মমযা্দার পক্ষে 
অপমানকর তার বর্ণঠবষম্যের ofa বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কোন ভেজাল ছল না | 
কিন্তু সে বিদ্রোহ “এলিট” বা অভিজ্ঞাতদের ভূমিকা থেকে । তার জন্য জনগণের 
সঙ্গে একাত্ম হতে feta epee ছিলেন না। বস্তৃত গান্ধীর খাল গা, খালি 
পা, আঁশীক্ষিত মানুষগ্ীলকে “মাথায় তোলা” তাঁর মনোমত ছিল না এবং সেকালে 
*একাধক বিশ্বাসভাজন বন্ধুকে বলেছিলেন যে অন্তত এনট্রা্স পাশ না করলে 
-কাউকে রাজনোতিক দলের সদস্য পদ দেওয়া উচিত নয়। 

নার গান্ধীর ate বিরূপ হবার অপর একটি কারণ এবং f বা 
সাম্প্রদায়কতাবাদী না হওয়া সত্তেও কেন তান মুসালম 'বাচ্ছল্নতাবাদের রাজ- 
“নৈতক প্রতিষ্ঠান মুসালম লীগের কর্ণধার হয়ে বাঁচ্ছন্তাবাদণী রাজনশীতর চরম . 
আদর্শ-ভারত বিভাজনের প্রধান নায়ক হয়ে মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ম 
বাসভীম পাকিস্তানের প্রাতষ্ঠাতা হন, তার কথা বলে এ প্রসঙ্গের ইতি করা হবে | 

১৯১৫ fa গান্ধী যখন দাক্ষণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে প্রত্যাবর্তন 
করেন তখন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস | 
"আর কংগ্রেসের সব্ধিক জনীপ্রয় নেতা বালগঙ্গাধর তলক। 'জন্নার স্থান 
মোটামুট তিলকের পরেই । তিলকের প্রীত জব্বার শ্রদ্ধা ও আন_্গত্য প্রগ্রাতীত 
ছল, যার জন্য কংগ্রেসে তিলকের উত্তরাধিকারী হবার স্বাভাবিক দাঁবদার 
face Tear, কিন্তু জিন্নার দুভার্গ্য, কোথা থেকে এক রকম উড়ে এসে জুড়ে 
বসলেন edt । এক দিকে তিলকের আকাঁস্মক মৃত্যু এবং অন্য দিকে 'জন্নার 
, একান্তভাবে অমনোমত এক আঁভনব রাজনৌতক কর্মপদ্ধাতর সহায়তায় এ 


১৭৪ পরিচয় চ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২: 
উড়ে এসে জুড়ে বসা MAT হঠাৎ দেশবাসীর হৃদয়সম্রাট হয়ে গেলেন। ফলে 
জিম্বার বদলে কংগ্রেসে feared উত্তরাধিকারী সর্বভারতীয় নেতা হয়ে পড়লেন, 
এ কটিবস্তধারী রাজনীতির ক্ষেত্রে faba ধরনের কর্মরত মানৃষাঁট। প্রবল, 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মশান্ততে আইন-ব্যবসায় ও রাজনপাঁতির শিখরদেশে আরোহণ- 
কারা TETA অনুরুপ অবস্থার মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য-দ্ ও অহঙ্কার তাঁর 
ভিতর পূর্ণ মান্রায় ছিল । গাম্ধীর অনুগামী হবার বদলে তান কংগ্রেস থেকে 
সরে গিয়ে তখনকার অবস্থার যে রাজনৈতিক MI সসম্মানে NATS হতে পারতেন, 
ধরে ধীরে সেই মুসলিম লগে নিজ স্থান করে নিলেন । ° 

TTS পরাধীন ভারতে AT দেশসেবা বলে মনে করলেও তার সঙ্গে 
ক্ষমতার স্পৃহা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। “রাজনীতির আধ্যাঁত্বকরণে 
বিশ্বাসী গান্ধীর ভিতর কিন্তু শাসন ক্ষমতার আকাত্্ষা আদৌ ছল না।, 
এইজন্য ১৯৪৬-৪৭ fa যখন PUA ও লীগসহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের ছোট 
বড় নেতা 'ত্রাটশ কর্তৃক ক্ষমতার হস্তাস্তরণ প্রক্রিয়ার আশেপাশে ঘুরছেন, NAT 
তখন তাঁর মতে তার চেয়েও Sais কাজ কলকাতা নোয়াখালি বিহারে ভ্রাত্ঘাত* 
দাঙ্গায় io ভলুষ্ঠিত মানবতার পুনবর্সনের মানব ধমচিরণে রত। এক্ষেত্রে 
তাঁর তুলনা চলে একমাত্র সীমান্ত গাঙ্ধী খাঁ আবদুল গফফর খাঁর সঙ্গে ৷. 
গান্ধীর ভিতর যাঁদ form ক্ষমতার স্পৃহা থাকত, যাঁদ তান fear করতেন, 
যে সাম্রাজ্যবাদ্শদের দ্বারা পাঁরত্যন্ত প্রশাসন ষন্মের দ্বারা তাঁর ales সর্বো্দয় 
বিপ্লব রুপায়ত হতে পারে, তাহলে তাঁকে গোপন করে, তাঁর সুস্পষ্ট ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তাঁর হাতেগড়া কথগেস নেতারা ভারত বিভাজনে সম্মাত দিলেও জন্নারই- 
মত স্বাধীন ভারতের সবেচ্চি পদ সসম্মানে আধকার করার বাধ্ঝ গান্ধীর সামনে 
ছিল না। সরকাবের ক্ষমতা ও সরকার প্রশাসন Ta গাম্ধীর মূল উদ্দেশ্য 
সবেদিয় সমাজ স্থাপনার কাজের সহায়ক হতে পারে না বলে তাঁর যা প্রয়োজন- 
জনশক্তি সংগঠনের জন্য তানি জীবনের আঁস্তম লগ্নে ROCA ক্ষমতা প্রাপ্তির 
প্রাতষ্ঠানের বদলে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের সাত লক্ষ লোকসেবকের কেন্দ্রীয়, 
প্রতিষ্ঠান “লোক সেবক eM” রূপে পুনগঠত করার পারকক্পনা রচনা . 
করোছলেন। হঠাৎ আততায়ীর গুল তাঁকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে না দিলে 
১৯৪৮ fa ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তান এই উদ্দেশ্যে রাজনীতি বা সরকারের 
সঙ্গে যুন্ত নন, তাঁর aaa AI অনুগাম গঠনকমর্দের সঙ্গে মালি হয়ে এর পথ 
উন্ভাবনের পাঁরকস্পনাও করোছলেন। কিন্তু সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ ৷ 


মে-জহলাই ১৯১৫ গান্ধী ও জিনা ১৭৫ 


আমাদের মূল বক্তব্য হল-জিন্না কংগেসের অপরাপর নেতৃবৃন্দের মতই 
রাঁজনৌতিক ক্ষমতার আকাঙক্ষণ ছিলেন । ১১১০ বড়লাটের শাসন পাঁরষদের 
সদস্য fone তাঁর রাজনোতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তির যে সুচনা, মাউণ্টব্যাটেন ভারত 
পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রেরই গভর্নর জেনারেল হবেন এই বোঝাপড়া হঠাৎ বাতিল 
করে নার স্বয়ং পাকিস্তানের বড়লাট হওয়ায় এবং TAGS সেই পদে থাকায় সেই 
ক্ষমতা স্পৃহার পাঁরসমাপ্ত। প্রচালত রাজনশীত শেষ পর্যন্ত ade করায়স্ব 
করে তার মাধ্যমে নিজের আদর্শের ও কর্মসূচির রুপায়নের প্রশ্নাস বলে ক্ষমতার ' 
আকাঙ্ক্ষার জন্য জিন্নাকে বিশেষভাবে DSS করা যায় না। যাই হোক, 
১৯৩৭ fa প্রাদোশক স্বায়ত্ব শাসন আইন অনুযায়ী বিধানসভা ও মান্মমন্ডল - 
গঠিত না হওয়া পর্যন্ত fears চেম্বারই ছিল বোদ্বাই-এর রাজনোতিক কার্ষ- 
কলাপের এক প্রধান কেন্দর। কিন্তু নিবচিনে মুসলমান সদস্য ছাড়াই কংগ্রেস এ 
রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় জিন্নার আর সেই গুরুত্ব রইল না। তবু মে 
মাসে বোম্বাই-এর কগগ্রেস পারষদ দলের নেতা ও হবু প্রধানমন্ত্রী (তখন এই - 
নামই চলত ) বালাসাহেব খের-এর মাধ্যমে জিন্না গান্ধীর কাছে ( কংগেনসের 
অপর কোন নেতার সঙ্গে স্বয়ং উদ্যোগণ হয়ে আলোচনা করা তান আত্মমযাদা 
বিরোধী মনে করতেন ) কংগ্রেসের লগের সঙ্গে ভাগ করে ক্ষমতা ভোগ করার 
একটা প্রস্তাব পাঠান। এর কোন লিখিত বিবরণ না থাকলেও ওয়াকিবহাল মহল - 
মনে করেন যে বোম্বাই-এর মত মাদ্রাজেও ( দুই প্রোসডেন্সীতে matag লাগ 
বহ: মুসলিম আসনে জয়ী হয়োছল এবং কংগে.স মুসালম আসনে সুবিধা 
করতে পারোন ) তান কংগেসের সঙ্গে লীগ ভাগ করে ক্ষমতা ভোগ করুক 
চেয়োছলেন। উত্তর প্রদেশে তো নবচিনের পূর্বেই এমন একটি বোঝাপড়া দুই 
দলের মধ্যে হয়োছল। 'কন্তু নিবচিনে অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যা্গারষ্ঠতাপ্রাপ্ত 
, ক্ষমতার মদেমন্ত উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস ASA পূর্ব লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার 
প্রীত মা Trea লীগের সঙ্গে ভাগ করে HIST ভোগ করতে আর রাজ হল না। 
লগকে মীল্পসভায় দুটির বদলে কেবল একাঁট আসন দিতে PICA রাজি হয় 
এবং তাও এমন কাঁঠন শর্তে যে কোন আত্মমযদাসম্পন্ন রাজনৈতিক ald পক্ষে 
তা মানা সম্ভব ছিল AT | 

উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসে অপর একটি সমস্যাও ল'গের সঙ্গে বোঝাপড়া 
করতে দেয়ন। কগ্রেসীদের মধ্যেই এত মন্তীত্থ পদাকাক্ক্ষণ ছিলেন, যে তাঁরা 
যে কোন উপায়ে বাইরের কাউকে THT ভাগ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বানচাল - 


১০৬ পারচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


করতে তৎপর 'ছিলেন। উত্তর প্রদেশে ১৯৩৭ fa PULA লীগের কোয়ালশন 
ভেঙে যাবার আরও কয়েকাট কারণ ছিল। মোদ্দা কথা হল-নিবচনের পূর্বে 
একটা বোঝাপড়া হলেও প্রধানত কংগেুসের আনিচ্ছার কারণে উত্তর প্রদেশে এ 
প্রতিষ্ঠান লণগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ভোগ করতে সম্মত হয়ান। আজাদের 
- মতে উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের এই প্রাঁশ্রূত ভঙ্গ (যান আটকাতে পারতেন সেই 
জঙ্হরলালজীকে আজাদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও গান্ধী বোঝাবার চেষ্টা করেনান ৭ 
অবশ্য সমসামাঁয়ক সাক্ষ্য থেকে এও পাওয়া যায় যে জন্নার সঙ্গে গান্ধী কোন 
রকম বোঝাপড়ায় প্রবৃত্ত হন-এ জগ্হরলালের অনাভপ্রেত ছিল। সম্ভবত এই 
কারণে বালাসাহেব খের-এর মাধ্যমে বোম্বাই ও মাদ্রাজে লীগের সঙ্গে মতা ভাগ 
করে ভোগ করার যে প্রস্তাব জিন্না গান্ধীর কাছে পাঠিয়োছলেন, গান্ধী ভাতে 
উৎসাহ দেখাতে পারেনান। 

এর ফলে 'জন্বার মত আত্মপ্তরী ব্যন্ত আহত অহমিকায় কংগ্রেসের সব কিছুর 
প্রতি RAA হবেন_এ খুব স্বাভাবক। এবং ১৯৩৯ fa লীগের লথনউ 
আঁধবেশনের সভাপাঁতর ভাষণে 'জন্নার সেই ক্রোধ ও আক্রোশ যেন ফেটে বেরোল। 
পরবর্তী বৎসরে লাহোরে 'জন্নার হিন্দ; ও মুসলমান দুই স্বতন্ম জাতি ও তাই 
এক সঙ্গে থাকার ATA AA নেই ও মুসলমানদের এক wa বাসভূঁম DR- 
দাঁব লখনউ-এর মানসিকতার চূড়ান্ত পরিণাত। লীগের লাহোর প্রস্তাবই ১৯৪১. 
ig মাদ্রাজ আঁধবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব রূপে স্বীকৃতি পায়। 

পাকিস্তান প্রস্তাবের "পিছনে জিন্নার ব্যর্থ ক্ষমতা স্পৃহা ছাড়াও অপর একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব কারণও ছিল পৃথক নিবিন ব্যবস্থার জন্য নিবচিনের সময়ে 
সাম্প্রদায়িক ভীঁত্ততে মতদাতাদের সমর্থন পাবার প্রয়াস জার ছিল। ফলে ১৯৩৭ 
fa ?নবচিনে মুসালম AAAS আসনে এক উঃ পাঁশ্চম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া 
কংগ্রেস gota খুব সুবিধা করতে পারেনি । বঙ্গেয় কৃষক প্রজা পার্ট (যা 
fo, দিনের মধ্যেই লীগের সঙ্গে কোয়ালশন করে ) ও পাঞ্জাবের ইউনিয়ানস্ট 
পাটি ছাড়া অন্যত্র মুসলমান আসনে লীগই সবাধিক প্রাতীনীধস্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
রূপে নিবচিনের শেষে পারাচতি পায়। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে PUNA 
অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যা APTS পেয়ে আর কারও সঙ্গে ভাগ করে ক্ষমতা 
ভোগ না করে এই সত্য প্রাতপাদত করে যে ভারতের বাস্তব 
অবস্থায় (মুসলমানর শতকরা ২৪ ভাগ ও বাদ বাঁক প্রায় সব few) 
- কংগ্রেসের কৃপা নর না হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে 


‘ মে-জুলাই ১৯৯৫ গন্ধ! ও Tera ১৭৭ 


কখনও ক্ষমতার স্বাদ পাবার সম্ভাবনা নেই। পাঞ্জাবে ইউানয়ানস্ট পাটি তার 
 মসলমান-হিন্দু শিখ মালতি রাজনশীতর বলে ক্ষমতা পেয়োছল ঠিকই, কিন্তু 
Tana সেখানে কোন প্রভাব ছিল না। ক্ষমতার সঙ্গে সতখ্যাতত্রের এই মার 
“প্শ্বাচ 'জন্নাকে আরও পৃথকতাবাদণ ভাঁমকা নিতে প্ররোচিত করে। 

রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য fant তাঁর জীবনের দুই প্রিয়তম ব্যাক্তিকে হারান । 
প্রথম যুগে তাঁর at রক্তনবাই বা রাত্ত যাঁর সঙ্গে বয়সের A ব্যবধান এবং 
aig পার্থক্য সত্তেও স্তর পাঁরবারের বাধা উপেক্ষা করে তাঁর প্রেমঘটিত 
বিবাহ নিপন হয়োছল। Teta জীবনের এ পর্বে ঘরে তরুণী আধানকা 
স্ত্রী থাকলেও তান তাঁর সান্নিধ্য-সাহচর্যের ate বিশেষ জুক্ষেপ না করে 
আঁধকাৎশ সময় ব্যয় করতেন যশ ও অর্থলাভের জন্য ব্যারিস্টার পেশায় এবং 
তারপরই রাজনশতিতে | নিঃসঙ্গ উপোঁক্ষতা বোধ করতে করতে রাঁত্ত মরায়া হয়ে 
এক রকম fence ছেড়েই পিতৃগৃহে ফিরে যান ও আঁত অল্প বয়সে স্নায়যাবকার 
ও মানাসক ব্যাঁধর শিকার হয়ে প্রাণত্যাগ করেন | হাইকোটেরবখ্যাত আইনজীবী 
ও দেশের প্রমূখ রাজনোতিক নেতার পত্মী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন_জিন্নার 
পক্ষে এ কম অসম্মানের ঘটনা ছিল না। রাজনোতিক ক্ষমতার আকাক্ষায় 
'জিন্না এই প্রবল আঘাত সহ্য করলেও স্বর মৃতদেহের আঁন্তম সংস্কারের সাক্ষণ 
তাঁর এক কালের জুনিয়র ও পরে স্বাধীন ভারতের মন্ত্র চাগলা এবং 
পাঁকন্তানের গভ্ন'র জেনারেল feats গাড়ির চালকের সাক্ষ্যে জানা যায় যে 
লোকান্তীরত রাত্তর জন্য জিন্বা অশ্রুমোচন করতেন। 

দ্বিতাঁয় বার রাজনোতিক ক্ষমতার জন্য বুকে পাষাণভার DRA জিন্বাকে 
একমাত্র সন্তান অতি আদরের কন্যা দশনার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। 
'ক্বয়ৎ ইসলামী মৌলবাদ না হলেও জিন্নার রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন bez 
শিখরে উঠছে ধমম্ধি মুসলমানদের সমর্থনে মুসলিম লীগের মাধ্যমে । সেই 
সময়ে দানা মুসলমান সমাজের বাইরে এক পাশা যুবককে বিয়ে করতে মনস্থ 
করেন। Tent এ বিবাহের সমর্থক--একথা প্রকাশ পেলে তখনকার রাজনীতিতে 
তাঁর কট্টর মুসাঁলমের ভূঁমকা দুর্বল হতে বাধ্য। [তান তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার 
স্বার্থে প্রাণাঁধক for কন্যাকে চিরাঁদনের জন্য ত্যাগ করলেন । 

এই ভাবে নিজেকে আর সব দিক থেকে বণ্চিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার 
বষে ইচ্ছা এবং ধার কারণ তান লীগের Barrera, প্রবল বিরোধিতার সঙ্গে 
SR পাঞ্জা লড়ে পৃথক ATCT বদলে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নেন, 

৯২ 


১৭৮ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২০ 


তাতে সদ্য কংগ্রেস সভাপাঁত জওহরলালের (১০ই জুলাই, ১৯৪৬ fa) 
সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত একটি অসতক' উন্তিকে অবলম্বন করে প্রবল বাধার” 
সৃষ্ট হল! ক্যাবনেট মিশনের প্রস্তাব অখন্ড ভারত ও স্বতন্ত্র পাকিস্তানের - 
দাবির মধ্যে একাট আপস get ছিল। fast শাসন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ' 
aorta iene সবধিক ক্ষমতা, প্রদেশগুলি নিজেদের কিছু কিছু ক্ষমতা দিয়ে 
তিনটি গ্রুপ বা গোষ্ঠী গঠন করবে (এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের - 
sorter leis HT গুপে প্রস্তাবিত পাঁকস্তান এলাকা এসে যায় ) এবং সীমিত ' 
ক্ষমতাযুন্ত কেন্দ্রীয় সরকার । প্রস্তাবিত গণপাঁরষদ নূতন atlanta তোর করবে - 
ate 'ভীত্ততে। আর সাবধান তোর না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস, লগ ও . 
অন্যান্য স্বার্থের প্রীতীনাঁধদের faa গাঁঠত হবে wut সরকার। কংগ্রেস ও 
লীগ সহ তাবৎ রাজনোতিক দল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে এগোতে 
রাজ হলেও আজাদের পর কংগ্রেস সভাপাঁত হয়েই নেহরু প্রথম সুযোগে ১০ ই- 
জুলাই এই ঘোষণা করেন যে কথগেুন মশনের প্রস্তাবের অপরিহার্য অঙ্গ actor 
প্রথা মানে না। ইৎরেজ থাকতেই কংগ্রেস আবার কথার খেলাপ করছে এবং . 
প্মধ্যস্থ” ইৎরেজ চলে গেলে মুসলমানদের সঙ্গে ভাগ করে ক্ষমতা ভোগ করার পথে 
আরও কি জান বাধা WIS করবে -এই আশঙ্কায় fet মিশনের প্রস্তাব স্বীকার - 
করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাঁতল করে পৃথক পাকিস্তানের কম কোন কিছুতে আর” 
রাঁজ নন বলে ঘোষণা করলেন। লীগের কট্টর যৃদ্ধবাজ অংশ এইবার সুযোগ," 
পেয়ে গেল। ১৬ ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কলকাতায় হিন্দু বিরোধী গৃহযুদ্ধে 
পাঁরণত হল। দ্বিতীয় দিনের শেষার্ধ থেকে হিন্দুরাও সমানভাবে নিরীহ 
মুসলমানদের আক্রমণ করল । পরবর্তী প্রায় এক বছর কলকাতায় এই ভ্রাতৃঘাতী 
দাঙ্গা চলল | 


ছন্নমন্তা বৃত্তির প্রকট প্রদর্শন নোয়াখাল, বিহার, পাঞ্জাব, দিল্লি, বোম্বাই 
-এফ কথায় ভারতের সর্বত্র । সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা রুপী বোতলের SKF ছাড়া 
. সহজ, তাকে বোতলবন্দগ করা কাঁঠন। feat সেই ভ্রাতৃঘাতণ দাঙ্গার সামনে 
অসহায় দর্শক। সরকারে নেহরু প্যাটেল চেস্টা করেও দাঙ্গা থামাতে অক্ষম & 
পরবর্তী পর্যায়ে SVT সরকারের সদস্য লীগের লিয়াকৎ আল খাঁ ও সদরি. 
আবদুর রব 'নস্তার প্রমূখ দাঙ্গা থামানর বদলে ক্ষুদ্র “মুসালিম স্বার্থ” দিয়েই 
felea সচিবালয়ে ব্যাতিব্যস্ত। শ্মশানে শিবের মত দুই গান্ধী_ মহাত্মা ও AITE .' 


মে-জুলাই ১৯৯৫' গান্ধী ও জিনা ১৭৯ 


গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত ফিরিয়ে আনতে ও দাঙ্গার শিকার নিদেষি হিন্দু 
মুসলনানদের চোখের জল মোছানর সাধনায় রত। 

এই পাঁরা্থাতূুত ভারত বিভাগ ও দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সৃষ্ট । জীবনের 
বাঁক কয়েকটি মাস মহাত্মা গান্ধী ভারতে হন্দ: মুসলমান সম্প্রতি স্থাপন ও 
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সদ্ভাবনা প্রীতষ্ঠা করার জন্য দিরভ্তর প্রয়াস চালয়ে 
যান। তান পূর্ণত সফল হননি তিকই। তবে পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে 
তাঁর ব্যর্থতা সব দেশের সব কালের মহৎ আদর্শবাদীদের 'বফলতার কাহিনী t 
তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হলেও তাঁদের পথ SATS || মহাকালের দরবারে নূতন যুগের 
নূতন মানুষেরা বার বার সেই পথে আঁভিষাত্র হবে। “নেকড়ের মুখে ফেলে 
' দেওয়া” সীমান্ত গান্ধখকেও পাঁকস্তানের প্রতিকূল পাঁরবেশে অসীম নিগ্রহ সহ্য 
করে একই ভাবে খুদা-ই-খদমদগ্ার বা ঈশ্বরের সেবকের ভূমিকা পালন করতে, 
হয় আমৃত্যু | 

জিন্না পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করলেন ঠিকই। Tee মুসলিম 
ধমম্ধিতার নৌকায় সওয়ার হয়ে ক্ষমতা পেলেও মূলত অসণপ্রদায়িক fear 
পাকিস্তান গণপাঁরষদের সদস্যদের সামনে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য ভাষণেই (১১ই 
আগস্ট ১৯৪৭ ia ) পাকিস্তানের Tete 'দিজাতি cars বাতিল করে এ দেশকে এক 
আধুনিক গণতাম্িক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার আদর্শ ঘোষণা করেন। 
পাকিস্তান তার প্রতিষ্ঠাতার সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ না করে এক পশ্চাৎগামী ইসলামশ 
রাষ্ট্র হয়েছে ঠিকই । কিন্তু এও অপর এক আদর্শবাসণী স্বপ্পদ্রচ্টার স্বপ্নভঙ্গের 
কাহনী। কিন্তু ভরসার কথা, ভারতেরই মত সেদেশেও নূতন যুগের নূতন 
মানুষেরা আধুনিক প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণায় Gay হয়ে নবযুগে প্রতিষ্ঠার 
সংগম চালিয়ে যাচ্ছেন। কায়েম স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত শাসক সম্প্রদায়ের 
অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের ( বাংলাদেশসহ ) নূতন 
যুগের নুতন মানুষদের এইসব নূতন প্রয়াস সম্বন্ধে অবাহত হওয়া ও সুস্থ 
মানবিকতার ভিত্তিতে শোষণ-শাসনরাহত গণমুখী সমাজ অর্থ ও রাজনোতক 
ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গমে ব্রতী হওয়াই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের 
রাজনরীতর দুই কলোপাস সদৃশ পুরুষ গান্ধা ও জিন্নার স্বপ্ন সার্থক কররে, 
উপায়। 


গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্র 
অশোক মুস্তাফি 
এক ॥ | 


গান্ধশীজর ১২তম জন্মবাধিকী আর সুভাষচন্দ্রের TAR জন্মশত- 
বাঁষকীর প্রেক্ষিতে গাম্ধী-সুভাষএর 'িতাঁকেত ও স্পর্শকাতর সম্পর্কের 
পুনর্মল্যায়ন বোধ হয় সময়োচিত ও যুক্তিষুস্ত। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
শেষ দুপট স্তরের সম্যক উপলাধ্ধির স্বার্থেই এটা দরকার । এই প্রসঙ্গ নিয়ে বহু 
Pies চিন্তা, পূর্বকাঁন্পত সিন্ধান্ত এবং বদ্ধমূল সংস্কার অনেককাল প্রশ্রয় 
পেয়ে এসেছে | বর্তমান প্রজন্মের এ বিষয়ে ধ্যান-ধারণাও তেমন স্পষ্ট নয়। 
আরেকটা অস্মাবধা হল এ ব্যাপারে লোকশ্র্াতর প্রাচুর্য । রাজনৌতিক এক- 
দেশদাশিতাও এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও ae চিন্তার অন্তরায় ঘটিয়েছে । বিষয়াটকে 
খন্ডিত ও FASTA আমরা অনেকেই জানি এবং নানা উপলক্ষে তার আলোচনাও 
কার, কিন্ত, বিষয়াটর গভীরে প্রবেশ করতে আমাদের কোথাও যেন একটা TANT 
আছে। মোটামুটি একটা ধারণা এ যাবৎ লালিত হয়েছে যে, সুভাষচন্দ্র TAY 
এবং ‘arate প্রাতীহহসাপরায়ণ' । এখানে আণ্টালক প্রবণতার সঙ্গে দলীয় 
সনোভাব এবং ব্যাস্ত বিশেষের প্রত পক্ষপাতিস্বও আমাদের দৃষ্টিকে যেন এখনো , 
শকছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে । ফলে গড়ে উঠেছে সামাগ্রক দৃষ্টিভাঙ্গতে এবং 
অব্যবহিত পাঁরপ্রোক্ষতের orice সব কিছুকে খাঁতয়ে দেখায় একটা ক্লান্ত এবং 
অনীহা | 
Raia জাঁটলতা ও বহুমান্রিকতা ভুলে অধিকাংশ সময় আমাদের 
আলোচনায় একটা আতিসরলীকরণের ঝোঁক প্রাধান্য পায়। কতকগ্াঁল সম- 
সামাঁয়ক ঘটনা এবং কিছু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয্নাকে আশ্রয় করে বোধ হয় আমরা 
উভয়ের রাজনোতিক মতপার্থক্যের ইতিবৃত্তকেই বড় করে তুলি। অথচ ভোলা 
ঠিক নয় যে, উপানবেশিক, ইতিহাসের শেষ দুই দশকের রাজনীতিতে এই দুই 
নায়ককে কেন্দ্র করে 'শাবারকরণ ঘটোছিল। একথা মনে রাখা দরকার যে গান্ধী 
এবাং সন্ভাষ বহুলাংশে নিজস্ব সামাজিক পারবারিক পটভূমি, মানাঁসক 
উত্তরাধিকার এবং সমসামায়ককালের সামাজিক রাজনৈতিক পাঁরমণ্ডলের PA | 


— ১৯১৫ গান্ধি ও সুভাষচন্দ্র ১৪৯ 


তাঁদের পারম্পাঁরক মর্তাবরোধও সমসামীয়ক এই জঁটল রাজন শত 
গলির টানাপোড়েনের ফল। তাঁদের সম্পর্কের নৈকট্য বা দরের জন্য যে সংশ্লিষ্ট 
পক্ষগ্াল কিছুটা দায়ী, অর্থাৎ ইংরাজ সরকার, দক্ষিণপন্ছণী কংগ্রেসের পুরোধা- 
গণ এবং বামপচ্ছপ কিছ; নেত্বন্দ--তাঁদের Se মজ্যায়নও সঙ্গে সঙ্গে 
দরকার। একটা বিশেষ এীতহাসক ঘটনা-পরম্পরা এদের যে রাজনোতিক 
বরোধকে প্রায় তুঙ্গে নিয়ে গয়োছল, তার গভীরে যেতে হঙ্গে অনেকটা পিছনে 
ফিরে তাকাতে হবে। শেষ পর্যায়ে উভয়ের মধ্যেকার এই িরোধকে মুলতুব 
রাখাটা, প্রীতহাঁসক অর্থে, যে আদৌ সম্ভবপর ছিল না বরং দুটি পরস্পর- 
গবরোধণ মতাদর্শ এবং কর্মসূচী যে আঁচরে একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষের স্তরে গিয়ে 
পেছবে-তা হয়তো খাঁনকটা হীতহাস-নির্দোশত ছিল। তাই শৃধ্‌ ati 
দুট-এ'কাঁট পর্বের ঘটনাভীত্তক আলোচনা না করে বরং এই দুই গণনায়কের 
ব্যান্তগত জশীবন, পারবারক ও 'শক্ষাগত পটভূমি, মানীনক-গঠন, চার ও 
আচরণের বৈষম্য সবাকছুকে যথাযথভাবে বোঝা দরকার । এখনো কেউ. কেউ 
মনে করে থাকেন যে, গান্ধী-সুভাষের সমবেত নেতৃত্ব থাকলে শেষ পর্যন্ত ভারতের 
ইতিহাস হয়তো অন্যরপ িত। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে এই সংগ্রাম, দি 
রোধ ব্যন্তির বা গোষ্ঠীর সংগ্রাম মাত্র নয়, বরং পরাধীন ভারতের ইতিহাসের 
শেষ দুই দশকের বিরোধ দুটি ধারার ভিন্ন দৃষ্টিভাঙ্গর সংগ্রাম | 

মনন্তাত্বক দিক থেকে লক্ষ্যণীয় যে দুট fen ধারার মানীসকতা নিয়ে ভারতের 
দুটি ভিন্ন অণ্টল থেকে আগত এই দুই জননায়ক নিজস্ব ধারায় আন্দোলন 
চালাতে চেয়োছলেন৷ কংগ্রেসের দলীয় যন্মাটকে era কর্মসুচী রূপায়ণে 
ব্যবহার করার একটা অক্লান্ত প্রচেষ্টাই উভয়ের মধ্যে ছিল। একটা নীতিগত কারণে 
ভারতীয় রাজনীতিতে এক wis ও আর এক নবাঁন নায়কের বিরোধ তখন 
ঘাঁনয়ে ওঠে, এবং কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরের অনেকে এতে লিপ্ত হয়ে পড়ে । 
সে আমলের কংগ্রেস অনেকটা গৃহযুদ্ধের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়য়োছিল। যে 
প্রাতিরন্দিতা(ও প্রাতযোগতা এই বিরোধের সুবাদে আভািত হয়, তার মজ্যায়নে 
অনেকেই নিরপেক্ষ িচার-ব্দ্ধকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রেখোঁছলেন। দেশের 
রাজনৌতক ভাঁবতব্যকে এ'রা দুজনেই বৃহত্তর স্বার্থে faery করতে চেয়েছিলেন 
ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাম্বক্ষণে । কিন্তু এই বিরোধের মধ্যেও এক 
জাতীয় পারস্পরিক প্রীত ও উপলাব্ধ যে মাঝে মাঝে কাজ করেছিল এবং উভয়ের 
সম্পর্ক যে মুলত প্রেম-ঘুণা মূলক ছিল তার দিকে আমরা অনেকেই তখন তেমন- 


৯৮২ পাঁরিচয় bara শ্রাবণ ১৪০২ 


ভাবে নজর 'দইীন। ইতিহাসের চোখে এদের উভয়েরই একটা প্রতীক মূল্য 
fen ; উভয়েই হয়তো নিজস্বভাবে জানতেন যে ইতিহাসের পাতায় একটা ICE 
স্থান উভয়ের জন্য নিদিষ্ট আছে এবং নিজস্ব ভাবমূতি রক্ষার তাঁগদে তা 
বজায় রাখতেই হবে । 

TES একে অন্যকে সম্পূন্ন রুপে নিজের মতে ও পথে আনতে পারবেন না 
-এরকম ধারণা ও সংশয় উভয়েরই ছিল গোড়া থেকেই । এদের দষ্টভা্গগত 
বিভেদে সাময়িক বা আকাঁম্মক কছুই ছিল না। সে সময়কার জাতীয় এবং 
আন্তীলক তারতম্য ও কংগ্রেস সংগঠনের চেহরা-চাঁরত্ অবশ্যই এক্ষেত্রে ANR 
ভূমিকা GR তবে পরস্পরের চিন্তা ও কমকিতিতে অন্য কোন চিন্তনায়কের 
প্রভাব fea কি না তাও খাঁতয়ে দেখতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ দেশবদ্ধুর 
নেতৃত্বগ্রহণে স্ুভাষের বুদ্ধি ও আবেগের পাঁরপূর্ণ সমর্থন ছিল। তাঁর 
অব্যবহিত পাঁরবেশে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের একটা বিশেষ জায়গা 'ছিল। 
ষুগাস্তর-গোঁ্টর বৈপ্লবিক মানাঁসকতা এবং সংঘশান্ত তাঁর চিন্তাধারা ও কর্ম 
কাণ্ডকে অবশ্যই প্রভাবত করোছল। তাঁর were ও মাঁজর মধ্যে এক রকমের 
রোমান্টিকতা ও দুসাহসিকতা আমদানি বরোছল। ARICA প্রতি বয়সম্ধির 
আগেই তান আকৃষ্ট হন। রাজনোৌতক জখবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে 
একটা ত্যাগের মনোভাব fen) একটা প্রাতবাদশ মানসিকতা ও সংগ্রাম 
সুভাষের ইংরেজ বিরোধিতা তথা গান্ধী বিরোধিতার মধ্যে নিভূলভাবে লক্ষ্য করা 
যায়। আর ছিল একটা বাঙাঁলসহলভ গর্ব, আঁভমান এবং আবেগপ্রবণতা | 
জাতীয় এবং আণ্টালক আনুগত্যের ব্যাপারে তাই তান একটা ভারসাম্য রক্ষা 
করার চেষ্টা করতেন সর্বদা । কর্পোরেশন, বিধান সভা এবং পাঁরশেষে কংগ্রেসের 
মতো প্রতিষ্ঠানের প্রতি যেমন তান বিশ্বস্ত ছিলেন তেমানি আবার তাঁর প্রতিষ্ঠান 
বিরোধিতার স্‌চনাও এখানেই । তাই এঁকাদকে তান যেমন সমকাজশীন এই 
প্রতিষ্ঠানও প্রাতিষ্ঠানক সংগ্ছাগুলির ফল তেমান আবার এগুীলর 
বিরোধিতা তে তৎপর। তাঁর 1, C, 5. ত্যাগ, কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ 
দন ফ়মতান্দকতা ও সংস্কারাপ্রয়তার প্রতি তাঁর নীতিগত বীতরাগ ছিল ; বরং 
সর্কক্ষেত্রে আন্দোলন- প্রীতি তাঁর মধ্যে ele প্রেয়েছিল, যেমন বিশেষ করে ছায় 
ও যুবক, এবং Ray সংগঠন পাঁরচালনার ক্ষেত্রে। সঙ্গে সঙ্গে দুভিক্ষ, 
বন্যান্াণ এবং দাঁরদ্র সেবার মাধ্যমে সমাজসেবার প্রতি তাঁর wie বিশেষভাবে 
লাক্ষত হয়। È ত্যাগপ্রবণতা ও সেবাপরায়ণতা তাঁকে নৈবণযান্তকভাবে ভাবতে 


ন্মে_ জুলাই ১৯১৫ গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র " ১৮৩, 


Palace | সমাজের দুর্বল, ates এরং শোষিত মানুষদের স্বার্থেই তাই 
“তান মৃলগরতভাবে সমাজতন্দের প্রাতও আকৃষ্ট হয়োছলেন এবং সবস্তরের 
-সমাজতান্নিকদের, SHOT ও অভারতীয় সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন | 
গাম্ধশীজর bis মানস ও মতামত সবাঁকছু গড়ে উঠোছল একটি ভিন্নতর 
Meche অবস্থা ও ধারার কারণে। ব্যান্তগত জশবনে তান পাঁরবারিক সূত্রে 
-পাওয়া এক ধরনের ধর্মবোধে Gay হন। পাশ্চাত্য সভ্যতা বা ইংরাজি শিক্ষার 
প্রীত তাঁর বিশেষ কোনো আকর্ষণ ছিল না। শাহরিক জীবন সম্প'কেও তান 
“সেভাবে উৎসাহিত বোধ করেন ia! স্কভাববশতভাবেই তান ভারতবর্ষে ব্রিটিশ 
শাসনের প্রতি fates ছিলেন এবং fates প্রাতরোধের শিক্ষা পেয়েছিলেন 
লিও টলস্টয়, লাস্ক প্রভৃতি মনীষীদের রচনা থেকে। এই শিক্ষা তান সারা 
, জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদশ অত্যাচারের 
‘এবং জীবনের অন্যক্ষেত্রের আঁভিজ্ঞতা তাঁকে কেতাবী 'বদ্যার উপর 
“নির্ভর না করে কিংবা ইতিহাসের দষ্টান্তের উপর ভরসা না রেখে হাতে 
কলমে করে দেখা ও প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার উপর জোর 'দতে,শেখায় । ভারতীয়দের 
" উপর শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তান দাঁড়িয়োছলেন রাজনীতিক feo নয়, 
মানুষ হিসেবে । ধাঁমকতা এবং নৌতকতার "ভিত্তিতে তান রাজনীতির দিকে 
অগ্রসর হন? দেশে ফিরে শাসক ইৎরেজদের সামনে তান একাঁটি নৌতক সমস্যা 
" তার করতে ঠেয়োছলেন এবং দুর্বল জাতির হাতে সেই নোতিকতার সূত্রেই তুলে 
: দদয়োছিলেন সমস্যা মোকাবিলার আঁহংস অসহযোগের অস্ত । তাই মাঝে মাঝে 
fein আধ্যাত্মকতায় আশ্রয় নিতেন দেশবাসীকে একটা tales মেজাজে অভ্যস্ত 
করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উপর {নিজের প্রভাব পরিমাপ করার জন্যে। 
ইতরেজের সঙ্গে সামায়ক আপস ছল তাঁর সংগ্রামেরই একট রীতি | নানা পরণক্ষা- 
নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জনগণকে ইৎরেজের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করতে সেটাই প্রকৃষ্ট 
- পথ বলে তান মনে করতেন । বলা বাহুল্য সেই হিসাবটা আর পাঁচ জনের সঙ্গে 
মিলত না। কোন শ্রেণীকে সাম্রাজ্যবাদাবরোধশ সংগ্রাম থেকে Tela বিরত 
থাকতে দিতেন ati গান্ধী বিভিন্ন কৌশল নিয়ে চুড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে দেশের 
fates arte বিভিন্নভাবে সংগ্রামে শামিল করতে চেয়োছলেন। এই চিন্তাই 
“তাঁর মনে প্রবল হয়োছল যে ভারতের সমস্যাটি একট অনন্য সমস্যা, যে কারণে 
পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের ক্রিয়া প্রাতক্রিয়ার ধারণা থেকে তেমন কিছু 
এশেখবার নেই | অনুগামীরা তাঁকে অপ্রাতিরল্বী নেতার আসনে বসালেও রাজনীতি 


৯৮৪ পার, জ্যৈনঠ-প্রাবণ ১৪০২: 


তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ, আকর্ষণ করোন। দৃষ্টিভঙ্গিতে অনধ্বীনকতার 
জন্য তিন কখনোই অপ্রাতভ ছিলেন না। মাকসবাদের veka প্রবেশ না - 
করলে ও তান নিজের সাধারণ কান্ডজ্জান ও বোধের উপরেই fae" 
করেই দেশের সমস্যার মর্মমূলে পৌছত্রে পেরেছিলেন। বিপরীত সত্ত্বা 
সম্পন্ন এই মানুষটি ভারতপয় রাজনীতিতে কখনো চরমপন্থী কখনো 
নরমপন্হণী হিসাবে পযয়িক্রমে নিজ্জে স্বাক্ষর রেখেছেন। একই তুলিতে 
সুভাষচন্দ্রকে যেমন আঁকা যায় গাম্ধপীজকে তেমন যায় না। এই বিষয়টি সম্বন্ধে 
সুভাষচন্দ্র নিজে সচেতন ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজনে ও সংগ্রামের ' 
প্রেক্ষিতে তান গাম্ধীজর এই দ্বৈত ভূমিকা দেশের ও জাতির স্বার্থের মাপকাঠিতে 
বিচার করোছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হয়েও যে গাম্ধীজি tary বাঁজত ছিলেন 
অথবা থাকতে চাইতেন সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । পাশ্চমে শিক্ষিত গাম্ধীর 
পশ্চিম সম্পর্কে কোনো মোহ ছিল না। সমন্বয়ে অপারগ আঁনচ্ছুক না হয়েও 
তাঁন মাঝে মাঝেই নিজের ইচ্ছা ater উপরে sibra দিতে চাইতেন। 
ব্যাপক মানাবক THER হয়েও গাম্ধীজ কারও কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত 
অথবা রাজ্জনাতক আচরণে নিষ্ঠুরতা দেখাতে পরাম্ম্থ 'ছিল্পেন না । তার মধ্যে - 
নীতি এবং station একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল, যার ভাষা বুঝতে 
অনেকেরই অসুবিধা হত আপাঁন্তও থাকত। মানাঁসকতা, জীবনচ্চা, দৃষ্টভা্গতে 
MPAT এবং সুভাষ Ter কোটির মানৃষ হলেও লক্ষ এবং আদর্শের দক থেকে - 
অনেকটাই সমমনোভাবাপন্নাছলেন। doa আকর্ষণ ও 'িকর্ষণের কারণটি 
তাই এদের উপলাঁব্ধ, শেষ ole এবং সমকালীন রাজনোতক জাঁটলতার মধ্যে 
খুজতে হবে। চিন্তা ও কাজে ভারতাঁয় idiom এর সঙ্গে সম্পূর্ণ অনভ্যন্ত - 
বেশ কিছু বিদেশী লেখক ও রাজনোৌতিক একাঁদকে তাঁর মানাঁবক বোধের জন্য . 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, অন্য দিকে ১৯৩৯-৪১ পর্যায়ের সুভাষচন্দ্র সঙ্গে মোকাবিলার 
নিষ্ঠুর এবং কূটবাম্ধি প্রসূত পদ্ধতিকে আদৌ সাধুবাদ জানাতে পারেন নি। 


॥ দুই | 


খুব সক্কীর্ণ বিচারে সৃভাষ-গাম্ধী বিভাজনকে কংগ্রেস সংগঠনের একটা - 
অভ্যন্তরীণ এবং কালবদ্ধ gee হিসাবে চিত্রিত করা যায়। এটা সত্য যে 
১৯৩৯-৪১ সময়সীমার মধ্যে গান্ধী-স্দৃভাষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্ছাগত . 


চ_ জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীজ ও সুভাষচন্দ্র ৯৮ 


পার্থক্য আবাঁতিত হয়েছিল wate নেতৃত্ব ও ARA কর্মসূচশগগত লড়াইকে CPR” 
করে। few ব্যাপক অর্থে এটি শুধু ব্যক্জিস্কের সংঘর্ষে নিবদ্ধ ছিল না, বরং . 
বিপরাতুধমপ মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার বৈপরীত্য ছিল এই সতঘর্ষের মূলে। এই 
মূল্যবোধ ও ঠিস্তাধারার সংঘর্ষের গান্ধী-সুভাষ বিরোধ, বিতর্কে তাঁদের মতাদর্শ: 
ব্যন্বিস্বের বৈপরীত্য কালগত পাঁরাস্থাত আঁধকাংশ সময়ই কোন একজনের অথবা 
একটা 'শাবরের প্রাত পক্ষপাত হেতু মানতে চাওয়া হয় না। হয়তো আমাদের - 
আকাঁজ্কত pera কঠিন বাস্তবধমঁ” মূল্যায়নের সঙ্গে মেলে AT | 

এটা বলা হয়ত ভুল হবে না যে জ্বাতীয়তাবাদী . কংগ্রেস সংগঠনের একটা 
বিশিষ্ট পর্বে এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ সাম্বিক্ষণে গান্ধী 
বোধ হয় ইতিহাসের অনিচ্ছক নিষ্ঠুরতার দিকটিরই প্রতানাধত্ব করেছেন যখন - 
সুভাষচন্দ্র অশান্ত এবং আশু ফলপ্রয়াসণ নবীন জাতীয় বিপ্লববাদের মুখপান্র- 
রূপেই কাজ করতে অন; প্রোরত হয়েছেন। মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে STATS. 
ক্ষেত্রে বানময় হলেও একাঁট বিশেষ সময়ে যে একটা বয়োগাস্তক ইাঁতহাসের - 
নিয়ামক হিসাবেই তাঁরা কাজ করেছেন, পিছু হটতে চানান বা পারেনান, এটা - 
আজ প্রায় তকতিত ব্যাপার | ব্যান্তগত স্তরে পারস্পারক শ্রদ্ধা ও aig সেও 
ঘটনার পাঁরণতি যে এই চেহারা নেবে তা খানিকটা আন্দাজ করলেও বামপচ্হণী 
শিবিরের অনেকেই wae দাঁক্ষিণপন্ছণী শিবিরের কেউ কেউ ( যেমন জওহরলাল ) 
এই পরিণাঁত রোধে সচেষ্ট হনাঁন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই 'িবভাজন- 
কালে আঁনচ্ছৃক এবং অরাজনোৌতিক রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যস্থতা করে দেশের একটা ` 
সম্ভাব্য রাজনৈতিক farce বাধা দিতে চেয়োছলেন কিন্তু কৃতকার্য ala: 
আরও দুঃখের বিষয় এই যে মূলত সাংগঠাঁনক ও মতাদর্শগত কারণে প্রায় 
অব্যাহত গান্ধী বিরোধিতা " সত্তেও সুভাষচন্দ্র: বারংবার গান্ধীজিরই 
দ্বারস্থ হয়েছেন ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অপারহার্যতার কারণে এবং হয়ত 
জাতীয়তাবাদীদের সাঙগঠাঁনক এক্য রক্ষার স্বার্থেও | 

এটা ঠিক যে সুভাষ তথাকথিত এঁক্যের চেয়ে প্রকৃত এঁক্যকে মূল্য ora 
কিন্তু দলীয় আনুগত্য এবং. সহহাতির জন্য ব্যান্তগত মতামতকে সব সময় প্রার্তাক্ঠত-. 
করতে চাননি। আবার শেষের দিকে জের গৃহশত রাজনোতিক পদক্ষেপ থেকেও 
সামায়িকভাবেই বিরত থাকতে চেয়েছেন এবং বিরুপ গাম্ধশীজর দিকেও সহযোঁগ- 
ভার হাত দেরিতে হলেও বাড়িয়েছেন। আসলে সমসামায়ক ঘটনার গাঁত এমন - 
এক জায়গায় গিয়ে পেণঁছোঁছল যাতে রাজনোতিক অর্থে কোন পক্ষেরই ফিরে দেখা - 
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‘সম্ভব ছিল না কেননা দুজনের দষ্টভাঙ্গ ও কর্মস্চীগত cela পার্থক্যের 
FANS ঘটেছিল বিশের দশকের প্রায় গোড়া থেকেই। উভয়েই উভয়কে রাজ- 
নৈতিক অর্থে একই সঙ্গে তুষ্ট করতে চেয়েছেন এবং REA করতে চেয়েছেন 
অনুমিত বৃহত্তর স্বার্থে । কখনও স্থলভাবে কখন সংক্ষমভাবে উভয়েই যুগপৎ 
সংঘর্ষ ও সহযোগিতায় তৎপর হয়েছেন Teen সময় এবং পাঁরপ্রোক্ষতে। 

এ বিষয়ে ভুল নেই যে উভয়ের মধ্যে মত ও পথের দ-ুস্তর ব্যবধান সত্বেও দুটি 
নামই প্রায় সমস্বরে এখন উচ্চারিত হয়ে থাকে ওপ্যানবোশক ভারতের শেষ 
পায়ের দট বিকল্প সংগ্রামী ধারার নিদর্শন হিসাবে । তাঁদের দু জনের ভাঁমকা 
একই সঙ্গে মূল্যায়ন করা হলে এই প্রজন্মের কাছে ভারতের স্বাধশনতা সংগ্রামের 
সত্যকারের র্‌পাঁট কিছুটা পাঁরস্ফুট হবে। স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদ 
“বরোধতার মুল RA দু জনেই ছিলেন কৃতসৎকল্প । স্বাধীনতা পূর্ব 
ইতিহাসের শেষতম পর্যায়ে পরস্পরের মত ও পথ সম্পর্কে প্রকৃষ্ট উপলাব্ধ উভয়ের 
মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের পারচাঁলত শেষ সংগ্রাম, বাভিন্ন রণাঙ্পনে 
SIS হলেও, সেগুলি পরস্পরের পাঁরপ্রক বলেও অনেকে মনে করেন। 
ইাঁতহাস হয়ত দু জনকে সমজাতীয় চিন্তার স্তরে এই পর্যায়ে সমশপবতর্শ করোছল 
মৌলিক মতাঁবরোধ সন্তেও। পরস্পরের সম্পর্কে প্রীতীক্রয়া জানানোর সময় 
এ*রা পরস্পরের ate ব্যান্তগত মেহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশে কার্পণ্য করেনান। এটা 
foe উভয়ের রাজনৌতক 'হসাব-নিকাশ এবং ভবিষ্য চিন্তা সব সময় মেলোন, 
জাতীয় এবং আস্তজতিক পারাস্থাতর মূল্যায়নও নয়। এমন ক দাঁক্ষণপচ্ছদ ও 
বামপন্ছশ অনুগামীদের সাঠকভাবে চিনতেও ata সবসময় সমর্থ হনাঁন। কেউ 
কেউ এও বলে থাকেন যে ১৯০৫-১৯০৭ পর্বের নরমপন্হণ ও চরমপচ্ছার দুটি 
ধারা বিশ-ন্রিশের দশকে গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পক্ষ 
বিদেশী শাসক ইৎরার্জের অন্তত এই দুজন সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়োছল, 
যেটা তৎকালণন ভারতয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরও ছল । এটাও ইতিহাসের একটা 
আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে উভয়ই রাজনৈতিক জীবনের কোনও না কোনও স্তরে কার্যত 
কংগ্রেস কর্তৃক 'বাচ্ছন্ন এবং পাঁরত্যন্ত হলেন এবং একাঁদকে রাজনোৌতিক 'নঃসঙ্গতায় 
সুভাষ যেমন দেশের বাইরে অন্য পথের সন্ধান করলেন অন্যাদকে গাম্ধশীজও 
"দলের নিকট পার্ষদগণ কর্তৃক পাঁরত্যন্ত হয়ে* নিজের মতের অর্থাৎ অথণ্ড ভারতের 
কল্পনার অপমৃত্যু লক্ষ্য করে ১৯৪৭ থেকে শুধু "হন্দ মুসলমান সমস্যা মীমাংসা 
{য়েই ব্যাপ্ত থাকলেন। শেষ পযন্ত গাম্ধীজ্ যেমন তাঁর আহংস পন্হা' 


বমে-জুলাই ১৯১৫ গাম্ধণীজ ও সুভাষচন্দ্র | ১৮৭ 


"অবলম্বন করে রইলেন সৃভাষও সেই রকম তাঁর অভীষ্ট HPT পচ্হায় বাইরে 
থেকে দেশ মুক্তিতে আঁম্বজ্ট রইলেন | 

তখন এবং পরবর্তাঁকালে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা গাক্ধী-সুভাষ প্রসঙ্গাট : 
fra ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন নিজেদের দলগত Terr, মতাদর্শ গত 
পার্থক্য তথা ভিন্নতর বৌদ্ধক উপলব্ধির কারণে মূল্যায়নে মতের পার্থক্য আঙ্গো 
বঅব্যাহত। ব্ৰিটিশ ভারতের শেষ পায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনায় বেশ কয়েকজন 
বিদেশ লেখকও এক্ষেত্রে রাজনৌতিক অবস্থান নিয়েছেন। এদের কারও কারও 
মতে এটি কংগেসের নিছক আভ্যন্তরীণ গ্োস্ঠীদ্বন্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না 
AR একটি ব্যাপক মতাদর্শগত পার্থক্য হিসেবে পশ্চিম ভারত ও উত্তর-পূর্ব 
ভারতের একটা আণ্টালক দ্বন্দ্বের রূপ facia) এইসব আলোচনায় একাঁট 
আত সরলাঁকৃত এবং তরলাকৃত ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। Tales মহলের একদেশ- 
'দশিতা ও ভাবাতশষ্য এই রাজনোতিক সমীকরণের স্বচ্ছ ও বাস্তবধমর্শ চিন্তার পথে 
“বাধা ঘটিয়েছে । কিছু fag ইত্রাজ রাজপুরুষের এবিষয়ে কয়েকাট খণ্ড 
‘Rise মন্তব্য সাম্রাজ্যবাদশ শাসকের চাঁর্র অনুযায়ী কিছুটা বাস্তববাদী 
“Tea | 

মুলত গাম্ধীপচ্ছণ ইতিহাসাবদ হলেও ভবানী চট্টোপাধ্যায় এবং মৌলানা 
"আজাদের গ্রচ্ছ দুটির মধ্যে কিছুটা পক্ষপাতশুন্য আলোচনা দেখা যায়। 
'দাঁঘ্থায়ী এবং বৃহত্তর জাতাঁয় আন্দোলনের স্বার্থেই যে ধারপন্ছণ গান্ধী 
বামপন্থঁ সুভাষের মতাদর্শ ও কর্মসূচীর বিরোধিতা করেছেন এবং তা 
"সাম্রাজ্যবাদ বরোঁধতার স্বাথেই, এটা উভয়ের মত। শ্রী চট্টোপাধ্যায় 
-বলাজনৈতিক অর্থেই উভয়ের বিচ্ছেদে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর মৌলানা 
আজাদের SEX জানা যায় ৪২-৪৩-র কাজপর্বে গান্ধীজী সভাফচ্দের দৃাঁণ্ট- 
“SINS যেন খানিকটা অনুধাবন করতে পারাছিলেন। 

বুদ্ধিজশবণ নশরদ চৌধুরণ, পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং ইতিহাসবেন্তা অমলেশ 
Ferret মোটামুটি CH একটা CHAS মূল্যায়নের -চেষ্টা করেছেন 
-যাঁদও এদের ব্যাক্তিগত দৃষ্টিকোণ স্বতম্ম। লৌকিক স্তরে শৈলেশ দাশের 
-'্গাম্ধীজী.ও নেতা” PA ঘটনার পরম্পরাকেই অনুসরণ করে স্ভাষচন্দে 
প্রীত সংপারকাষ্পিত আবিচার এবং AAT একটা OBS বিবৃত করেছেন। বিদেশী 
লেখকদের মধ্যে মাইকেল এডওয়ার্ডস ten গর্ডন এবং রোমা রল্যাঁ 
, -ব্লুমফিন্ডের রচনাদির মধ্যে এাঁবফয়ে খানিকটা মোহমুক্ত আলোচনা আছে। '' 
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বামপচ্ছ ইতিহাসকারদের মধ্যে ই এম. এস নাম্বাঁদ্রপাদ, হীরেন মুখাজী, 
সুধা প্রধান এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ANAA প্রাণধান যোগ্য । এ'রা সেই 
সময় সুভাষের wea art ভাবমূতি এবং ভারতীয় রাজনীতিতে 
অপরিহার্যতার কথা সমভাবে উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে কেউ'কেউ সৃভাষ- 
চন্দ্রের সহযোগী হিসাবেও চাহনত এবং এককালে সুভাষকে সমর্থন জানিয়েও 
পরে এদের একাংশ যে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন তার নানা কারণ ছিল যার 
বিস্তারিত আলোচনা এই প্রসঙ্গে করা যাবে না। কংগ্রেসের ভিতর দাক্ষণ-বাম. 
সংঘর্ষের বিয়োগাস্তক পাঁরণাততে তথা গান্ধী সৃভাষের রাজনোতিক দরত্ব- 
বৃদ্ধিতে তাঁরা দুখত হয়োছলেন। আর একটা ভ্রান্ত ধারণাকে সাঁঠকভাবেই 
তাঁরা সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতীয় সাম্যবাদ দলের সঙ্গে সুভাষ 
ঘাঁনষ্ট সম্পর্ক-রক্ষায় যত্ববান ছিলেন, সাম্যবাদকে 'তাঁন সবহিশে মেনে নিতে না 
পারলেও । এই সহখ্যতার "বিষয়টি গান্ধীজর সাঁবশেষ বিরান্ত উৎপাদন 
করোছল। সুভাষের “ফরওয়ার্ড বক” AMEA সঙ্গেও বাংলার কিছ সাম্যবাদী ' 
ঘাঁনত্ঠভাবে a8 ছিলেন। 


তিন ॥ 


চিন্তা ও কর্মের কোন কোন ক্ষেত্রে, গান্ধী ওসুভাষচন্দের পরস্পরের কাছাকাছি - 
িলেন। গঠনমূলক কর্মসূচী এবং সমাজ সহস্কারে তাঁরা AICA, 
এবং ব্যন্তিগত স্তরে ধর্মপ্রাণতা, Stories তথা ভারতীয় সংস্কৃত ও মূল্য 
বোধের প্রত উভয়েরই একটা মঙ্জাগত আস্থা ছিল । আপাতদৃষ্টিতে উভয়েই 
afer’ হলেও তাঁরা প্রবল আদর্শবাদেও orgs ছিলেন । একটা আবেগ- 
প্রবণতা তাঁদের বন্তব্য উপস্থাপনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধিতায় উভয়েই সহযোদ্ধা। হীঁতহাসে দ্থান পাওয়া সম্পর্ক উভয়েরই 
এক ধরনের নাশ্চাত বোধ feet পর্পরের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে এদের , 
একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল তেমান ব্যান্তগত স্তরে একটা অন্তলানি সম্ভ্রম এবং AEH- 
ভাব তাঁদের মধ্যে বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। একদিক দিয়ে এরা কোন একটা 
iets মুহূর্তে ভাবগত স্তরে ক্ষেত্র বানময় পর্যন্ত করেছেন । উভয়ের, 
জীবনেই রাজনোতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবার অভিজ্ঞতা এক আধবার অবশ্যই ঘটেছে. 
সংকীর্ণ দলবাজদের চাপে। নারী সংগঠন, Talon বর্জন, সামাজিক 


. মে-জুলাই ১৯১৫ গাম্ধীজি ও সুভাষচন্দ্র ১৮৯ 


ও ধর্মীয় কুসৎস্কারকে আক্রমণ এবং কঠোর দলীয় শৃঙ্খলার উপর গ্যরতবদানে 
উভয়েই তৎপর ছিলেন। fear, মুসাঁলম একের প্রশ্নে গান্ধীজণ যেমন খিলাফতের 
মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, স-ভাষ্চন্দুও তেমান বাংলা প্যাক 
এবং যুস্তবাংলায় জোটবম্ধ হিন্দ মুসলিম মন্মিসভা গঠনে, কলকতা কর্পোরেশন 
" পরিচালনায় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠনে ধর্ম ও প্রাদেশিকতার উর্ধে 
উঠবার চেষ্টা করোছলেন। অথ জাতাঁয় সংহতির ক্ষেত্রে উভয়ের একটা অব্যাহত 
নিষ্ঠা ছিল। 

১১৩৫ সালের ওরা এপ্রিল রমা র্যোলার সঙ্গে সাক্ষাতে সুভাষ বলেন 
“আভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় বস্তুবাদী জগতের পক্ষে গান্ধীর, পথ আঁত বোঁশ মহৎ 
, এবং রাজনৈতিক নেতারুপে বিপক্ষের সাথে আলোচনায় তিনি বড় বোশ er” | 
- বস্তুত গাম্ধীজর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার থেকে শুর? করে দেশ ত্যাগ করার 
প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এই ধারণার তেমন কোন পাঁরবর্তন হয়ান। গান্ধীজর 
সঙ্গে তাঁর রাজনোতিক TICO মূলগত পার্থক্যের কথায় তান এটাও বলেছেন 
TA “গান্ধী বা কোন দলের যাঁদ সমাজতান্রিক সংগঠনের আবাশ্যক উদবর্তনের 
সঙ্গে বিরোধ বাঁধে তাহলে আ'ম চিরাদনই নির্যাতিত শ্রামকের পক্ষে রইব ৷” -- 
, দেশের সমগ্র সমাজের ETS, যে আঁহৎসা হতে পারে না সে কথা স্পষ্ট করে 
দিয়ে বামপন্ছণ জঙ্গী সমাজতাল্লিক সুভাষচন্দ্র আহৎস নরমপন্হিণ গান্ধীর সঙ্গে 
তাঁর রাজনোৌতক মতেরও পথের মেরুপ্রমাণ পার্থক্যের বিষয়াটকেই স্পষ্ট করে 
* তুলেছিলেন | | 

আন্দোলনের ofa, ভাত্ত পদ্ধাত এবং কর্মসূচণর প্রশ্লেও সুভাষ গান্ধীর 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর মতবাদ্গত অবস্থান গ্রহণ করেছেন । সমকালীন ভারতের 
বিশেষ করে বিশ ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতির কতগুলি মৌল বিষয়ে 
qatiga দৃষ্টভাক্গ এবং কর্মপদ্ধাতকে তানি সমর্থন জানাতে পারেনান। 
অহিংসা, AS এবং রামরাজ্য তন্তু, যা গান্ধীবাদের মূল বস্তু ছিল, সুভাষ 
. তাগ্রহণে অপারগ ছিলেন। খিলাফত এ যোগ দেওয়া, দু-দুবার আন্দোলন 
প্রত্যাহার করা, সাম্প্রদাঁয়ক বাঁটোয়ারায় সম্মত হওয়া, গোল টোঁবল বৈঠকে যোগ 
দেওয়া, লর্ড আরউইনের ARPS হওয়া কংগেসের ae গুহণ করায় 
সমর্থন জানানো, গাম্ধীজর এসব কাজের স্বপক্ষে তিনি কোন যুক্তি খুজে 
পানান। ROCA সংগঠনের কাষক্রমকে তান আরো গণতাশ্হিক থাঁতশীল 
ot সাম্রাজ্যবাদাবরোধঁ করে তোলার ব্যাপারে গান্ধপীজর সক্রিয় সমর্থন 


১৯০ পরিচয় হ্যৈন্ঠ শ্রাবণ ১৪০৯ 


পানান-সৃভাষ এইরকম GALAN করেছেন। পরন্তু কংগ্রেসের সংগঠন 
ফ্যাসীবাদণ কায়দায় পরিচালনায় গাম্ধীজর প্রচ্ছব অনুমোদন ছিল একথাও ' 
{তান ইাঙ্গত করেছেন! ফেডারেশন প্রস্তাব, যুদ্ধে ইৎরেজের সঙ্গে সহযোগতা, 
যুদ্ধের পরিস্থাতকে ইংরেজবিরোধ+ সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করায় গান্ধীজর 
দ্বিধাগ্রস্থতা তাঁকে পীড়া 'দিয়োছল। ইৎরেজকে চরমপন্র দেওয়া. আশু. RAT 
শুরু করা গণপাঁরষদ গঠনে তৎপর হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে FULA সংগঠনকে'ষে 
তান সচেতন ও Bary করতে পারেনানি সুভাষ তার জন্য গ্রাম্ধশীজকে পরোক্ষে 
দায়ী করেছেন। 

পাঁরকল্পনা এবং সমাজতন্ম গ্রহণে অনীহা, শ্রামক-কৃষক সংগ্থাগৃলিকে, 
কংগ্রেসের অন্তর্জ্ণক্ত এবং বামপুন্হণী দলগালর সঙ্গে PUAA ঘনিষ্টতর সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'তনি গান্ধাজির সৃস্পন্ট বিরোধিতার সম্মুখখীনই হয়েছেন।, 
গান্ধীবাদ্দীদের অসহযোগিতা ততটা ইৎরেজের বিরুদ্ধে নয় যতটা তাঁর অনুসৃত 
কমন্হার বিরুদ্ধে, এই ধারণাই সুভাষের মনকে প্রবলভাবে আঁধকার 
করেছিল। বস্তুত আন্তজততিক পাঁরাস্থাতর আলোকে জাতীয় 
রণকৌশল পরিবর্তনের যে অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা ১১৪০-৪১. 
এর মধ্যে তান বারংবার উল্লেখ করোছিলেন, তাঁর ধারণায় GT 
গাশ্ধীবাদীদের মনে কোন দাগ কার্টোন। বরং গণআন্দোলনের কাল ও গতি- 
প্রকীত নিয়, আবসৎবাদণ নেতৃত্বের ব্যাপারে গাম্ধীজ্জ সুভাষের কাছ থেকেই" 
“সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের আশঙ্কা করোছিলেন--গাম্ধীজর wate তাতক্ষাঁপক- 
প্রতিক্রযা তারই সাক্ষ্য বহন করে । একজন প্রখ্যাত এতহাসকের মতে “myt 
জানতেন সুভাষকে TPE করা যাবে না। তার বিদ্রোহ চিরকালের মতো দমন. 
করতে হবে|” 

ভারতীয় রাজনীতিতে seating গণজাগরণবাদণী এবং রূপান্তর ভাঁসকাকে: 
{দ্বিধায় মেনে নিয়েও সুভাষচন্দ্র তাঁর বাভিন্ন বিবৃতিতে, RISS সময়ে ager 
ইঙ্গিত দিয়েছেন যে গান্ধীজ বৃদ্ধ, পাঁরবর্তনশীল সময়ের বিচারে অনুপযত্ত- 
এবং অচল- সংগ্রাম পরিচালনা এবহ!আস্তজর্ঠীতক পাঁরাম্থিতর সম্যক প্রতীতির: 
ক্ষেত্রে তান একাঁধক বার আক্ষেপ করে বলেছেন যে গান্ধীক অতীত oat 
এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় অনুপাস্থিত এবং আঁনচ্ছৃক, Jive কখনই পলায়নপর" 
নন। তিনি বারংবার জনগণের বৈপ্লাবক প্রত্যাশাকে পূরণ করতে আচ্ছা 
প্রকাশ করেছেন এবং ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্ব না য়ে গান্ধণ ইতিহাসের 


মে-জ.জাই ১১৯৫ . গ্াম্ধীজ ও সুভাষচন্দ্র ১৯১. 


প্রাত বিশ্বস্ত থাকেনানন। আসলে আদর্শ বাদের ক্ষেত্রেই গান্ধীর সঙ্গে সুভাষের 
সংঘাত, সংবাত সাম্রাজ্যবাদাবরোধশ আন্দোলনকে একটা ee 
যাওয়ায় গান্ধীর অনীহায় | 

অন্যাদকে কংগ্রেসর মধ্যে উপদল সৃষ্টি, কংগ্রেসের সভ্য থেকেও কংগ্রেসের . 
নির্দেশ অমান্য করা, ট্রেড ইউানয়ন, কিষাণ সভা ও সাম্যবাদী গোষ্ঠীগ্যীলকে 
ROP মধ্যে সামীয়ক যোগদানের সুপাঁরশ করা প্রভৃতি সুভাষের ' পক্ষে 
প্রহিত হয়েছে বলেই গাধীজ মনে করতেন । বুদ্ধের সুযোগে ইতরাজকে বিব্রত 
করতে তান চানাঁন। এও চানান যে সুভাষ অকস্মাৎ যুদ্ধকালখন পারম্থিততে 
একটা রণদামামা বাঁজয়ে দেন। গান্ধাাজর রাজনীতি যে ব্যবসায়িক এবং 
আপসধমাঁ ছিল একথা গান্ধীজ অকপটে স্বীকার করৌছলেন। রাজনীতিতে ' 
বাঁলচ্ঠতা এবং গাঁতশীলতার হয়তো অন্যতর ব্যাখ্যা ছিল গান্ধীজর। তাঁর 
ধারণায় আঁহৎসাকে তান ব্যবহার করোছলেন ইতরাজের চণ্ডনপাঁতি এবং 
ভারতীয়দের fore উগ্রতাকে প্রশমন করতে। তাঁর কাছে রাজনোতক : 
স্বাধিকারের চেয়ে বড় ছিল আঁত্বক wis অর্থাৎ আঁহৎসার জন্য গাম্ধীজ 
স্বাধীনতাকে ত্যাগ করতে পারেন, এখানেই সুভাষের tales আপাতত কিন্তু 
অপর পক্ষে স্বাধীনতার জন্য সুভাষ সব কছুই ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু কোন: 
কিছুর জন্যই স্বাধীনতাকে নয় I 

আসলে সৃভাষের একটা বিশেষ এবং একক ভূমিকাই ছিল জাতীয় ক্ষেত্রে যা 
কেবল শুধু বামপন্থী সংগ্রামীর রাজনীতি । পক্ষান্তরে গান্ধীর দ্বৈত ভুমিকায় 
গতাঁন শুধু রাজনোতিক নেতাই নন 'িশ্বপ্রোমক দার্শীনকও। alge তাঁর 
মূল মন্ত্র-শন্র এবং শোষক ইৎরেজ শাসকেরও হৃদয় Tela জয় করতে চেয়েছেন। 
প্রকৃতপক্ষে গান্ধীর কাছে লক্ষ্যটাই বড় নয়, সমান গুরুত্বপূর্ণ হল অনুসৃত 
পন্হাও। সূভাষ 'কন্তু যে কোন উপায়ে, অনেকটা কৌটিল্য এবং মোকয়াভোলর 
মত, স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে কৃতসৎকল্প | গান্ধী দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর 
সব সময় শুনতে পেতেন না, শুধু শুনতে পেতেন তাঁর অন্তরের TORTS | 
গাম্ধখীজ ধর্মকে রাজনপাতির আ'ঙ্গনায় টেনে এনেছেন কিন্তু সুভাষ ধমশয় ব্যাপারে 
নিজস্ব 'ধ্যান-ধারণাগ্ীলকে ব্যান্তগত পর্যায়ে রাখতে পারতেন। . তাঁর মতে 
গান্ধীজির আঁছবাদ স্থিত স্বাথে'র পক্ষে সাবধাজনক ছিল এবং যে e 
গান্ধী শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাস ছিলেন সুভাষ সে অর্থে ছিলেন না-অস্তত 
স্বাধীনতা উত্তর জাতি গঠনের কল্পনায় নয়। গান্ধীন্রকা, খাদ ও গ্রামোননয়ন 
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চেয়েছেন ; শেষেরাট চাইলেও সুভাষ মূলত আধ্নকতার পৃজারী-রাশিয়ার 
অনুকরণে শিল্পায়ন ও পাঁরক্পনা চেয়েছেন। তাঁর কাঁজ্পত সমাজে শিল্পে 
জাতাঁয়করণ, FIO ঘটবে যান্মিক বিপ্লব, দরিদ্রের প্রয়োজনে ধানিক স্বার্থে আঘাত 
' আসবে । তাঁর মতে পাঁথবীর সকল দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। 
গান্ধী আপাতদৃষ্টতে নিছকই আদর্শবাদী, সুভাষ মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গত 
রেখে একটা পষয়ি পর্যন্ত প্রাগমোঁটিক এবং একলেকাটিক:। 

গান্ধরীজি কখনো চাপ কখনো আপস, সময় বিশেষে দুই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী 
হলেও সুভাষের মতো মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে নিজের নর্দীততে অবিচল থেকেছেন। 
দনাঁবশেষে রাজনোতিক ASI সম্পন্ন সুভাষ মন্তব্য করোছলেন যে কংগ্রেসের বিবেক, 
অবতারসদৃশ এক ব্যাস্ত বিশেষের হাতে স'পে দেওয়া ঠিক নয়-যে ব্যান্ত নাক 
রফার শর্ত দেন এবং আন্দোলনকে মধ্যপথে স্তব্ধ করে য়ে জনগণের বিপ্লবী 
- সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেন এবং যোগ করেন যে ঈশ্বর আমাকে সুস্পষ্ট রুপ এই 
far দয়েছেন।” সুভাষচন্দ্র কিন্তু কংগেসের ভিতরে ও বাইরে যাবতাঁয় 
- প্রগতিশীল সাম্াজ্যবাদাবরোধণ “leis সমান্যত করে PUNANE একটা 
গণতাল্লিক এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ace পারণত করতে চেয়োছলেন। সুভাষচন্দ্র, 
একাধিক বার বলেছেন যে নেতা গাম্ধীজ এবং দাশশনক গান্ধীজর চিরস্তন 
aad গাম্ধীজর জীবনে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে বারবার ব্যর্থতা বহন 
করে এনেছে এবং দেশের মানাঁসক প্রস্তুতি এবং জনগণের সংগ্রাম শান্তকে 
অব্যবহৃত রেখেছে । গাদ্ধপীজ বৈপ্রীবক সম্পাসবাদের সন্প্রাসটাকেই শুধু বড় 
করে তুলেছিলেন, এর অস্তানীহত বিপ্রববাদতাকে দেখেও দেখেনান।' সংগ্রাম 
ee সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রাণের স্পন্দন সুভাষ অনুভব করোঁছলেন নিজের মধ্যে | 
- তাদের সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের দস্টান্তে, সাহস এবং আদর্শ নিষ্ঠার দর্শনে 
আকৃষ্ট বোধ করেছেন--গুগ্ুহত্যাকে স্বাধীনতার সাঁঠক পথ বলে মনে না করলেও, 
হয়ত আভষানাপ্রয় সুভাষ এই আন্দোলনের প্রতি একটা রোমাণ্টক আকর্ষণ 
বোধ করেছেন। কেন না তাঁর সঙ্গে এদের একটা যোগাযোগ প্রায় সব 
সময় ছিল) 

আসলে সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর পার্থক্যের মূল অনেক গভীরে centers | 
শান্ধীজ এক অর্থে লেন বৈদ্যপ্ধ-বাঁজত মানুষ, fers সুভাষ ছিলেন 
মহানাগীরক, পেশ্াভীন্তিক, Gales, উচ্চ fates, শাহারক পটভুমিকা I 
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-শ্যান্ধীজ ছিলেন স্বভাব, চিন্তা ও কর্মে গ্রামকৌন্দুক। তিনি ছিলেন কাথিয়াবাড়ের 
“ব্যবসায়িক গুজরাট পাঁরবারের সন্তান, ao tae এবং ধর্মপ্রাণ পাঁরবারভুক্ত। 
" স্মভাষের পারবারও খানিকটা সমজাতায়' হলেও আধহানকতা বিবাঁজত ছিলেন . 
“না । “পাশ্চমী সভ্যতা বা আধুনিক ভারতীয় সহস্কীতির ale গাম্ধীজ তেমন 
আকর্ষণ অনুভব করেনাঁন এবং উচ্চতম বা সূক্ষমতম ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ছল অল্প । att শাসনের প্রতি বিরুপতা fea কিন্তু ব্রিটিশ 
জাতির ate নয়৷ সেইজন্য শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যকে জাতিবৈরতা দিয়ে তান ক্ষন 
করতে চাননি। সমভাষ ইৎরেজ জাতির উন্নাঁসকতা এবং ইংরেজ শাসনের 
অমানাবরতা কোনটাকেই বরদাস্ত করতে পারেনান। গান্ধশীজি রাটশের বিরুদ্ধে 
"তাই ্নাস্কন্ন প্রাতরোধে উৎসাহ ছিলেন Hes কৌশলগত কারণে নয়, আঁহংসার 
* মাধমে স্বরাজলাভে তান সমাধক আগ্রহ ছিলেন তার ব্যবহৃত 'রাজনৌতিক 
- পাঁরভাষায় প্রায়শই একটা অস্পষ্টতা থাকত অন্তত 'শাঁক্ষত মানুষের কাছে। 
* সেটা হয়ত তাঁর স্বভাবগত ছিল। . 


Load. 

area কংগ্রেসের গাম্ধীপন্ছণ লেখক এবং সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসকারদের 
- একাংশ তথা বর্তমানে সরকার এঁতিহাসিকদের কয়েকজন মন্তব্য করেছেন যে. 
সুভাষদ্র মূলত একজন প্রাদোশক নেতা । তাঁরা কেউ কেউ সভাষকে 
অপারণত ATS হঠকারণী ব্যান্তস্বাতল্াবাদী এবং বড় জোর জলচল বামপচ্হশী 
* হিসাবে চিহ্ত করতে. চেয়েছেন। fep এটাও লক্ষ্যণীয় গাম্ধজশী আহৎস 
- নীতি ঠিকমতো অনুসরণ করেনাঁন। বস্তুত গান্ধা ও MRA যে এক SG 
- নয় সেটা প্রায়শই মনে রাখা হয় না। সুভাষ-গান্ধী দ্বন্বে তাঁর দ্বৈত সত্তার 
" শবষয়াটিও সাবধাজনকভাবে অনেকেই অনুচ্চাঁরত রাখেন। আসলে গান্ধী 
সুভাষের বিরোধ শুধু দুটি রাজনোতিক ব্যান্তত্বের সংঘাতের ইতিহাস নয়, সেটি 
ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি সামন্তরাল ধারার দ্যোতক। এই 
“AUR দুজনে মাঝে মাঝে কাছাকাছি এসেছেন। কিন্তু তা মূলত বৈরাঁয়ক 
-বববেচনায়। সুভাষ গাম্ধপীজর অসহযোগ ও আঁহংসা নীতিকে গুহণ 
- করোঁছলেন কৌশলগত কারণে এবং একটা স্তর পর্যন্ত। সামীয়কভাবে নিজের 
“ঁবশ্বাসকে মুলতুব রেখে দলগত আনুগত্যের কারণে তান গাম্ধস নেতৃত্ব গতেপ 
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করোছলেন। কিন্তু যখনই সেই নগাঁত জনাবস্ফোরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখনই, 
সুভাষ তার বিরোধিতা করেছেন। আনুগত্য ঘোষণার পাশাপাশি সভাষের 

REA প্রতিবাদ" wea কখনো নীরব ছল না। গাম্ধীনশীতকে দেশজ 

সুস্থ অবস্থা এবং fi সাম্রাজ্যবাদশদের পক্ষে সুবিধাজনক বলে আখ্যাও 

Tree | sated প্রবল গান্ধী বিরোধী হয়েও তান কংগ্রেস সভাপাঁভ : 
পদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন দেশ ও সংগঠনের স্বার্থে। TABS ১৯২৭-২৮- 
সাল থেকে সহযোগিতা ও বিরোধিতার দুটি ধারা গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কের . 
প্রায় প্রাতাঁট স্তরেই দেখা গিয়েছে। 

/ ১৯২৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর একাট সভায় গান্ধাঁবাদকে ARARE এবং 
পণ্চাৎ্বাদ বলে তান সমালোচনাও করোছলেন। কারণ তাঁর মনে হয়োঁছল . 
গাম্ধীবাদ দেশকে গরুর গাঁড়র যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে om) গান্ধীজও 

বাংলায় তাঁর একটা সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তুলোঁছলেন কপোরেশন ও প্রাদেশিক 

সংগঠনে ষারা ছিলেন সুভাষের প্রতিপক্ষ ৷ গাম্ধী নেতৃত্বের apis, PUA 
সংগঠনের অভ্যন্তরীণ চরিত্র এবং দেশের তৎকালণন পাঁরাস্থাত এই সবের জন্যে 

গাম্ধীজি অবশ্য নিজের দক থেকে সাংগঠানক কারণে স-ভাষের সঙ্গে সামঞ্জস্য . 
{বিধানের উপর দ:একবার সাময়িকভাবে পদক্ষেপ নিয়োছলেন। বস্তুত কংগ্রেসে 

সুভাষের ভূমিকায় বিরন্ত হলেও ১৯২৯ সালের ২৪শে আগস্ট বাংলায় নিজের , 
অনুগামী AST দাশগুপ্তকে, একটি পত্রে তান লেখেন “সূভাষবাবু লেট 

পরাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমাদের তাঁর সঙ্গে মানয়ে চলতে হবে। 

তান আত্মীবশ্বাসী ও নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে স্মানীশ্চত, তান অবশ্য তাঁর মত 

নিয়ে কাজ করবেন এবং আমরাও তার মত নিয়ে কাজ করব 1৮ ১৯২৮-এ . 
কলকাতা suo G. 0. C. হিসাবে সুভাষের ভূমিকা নিয়ে NYT হাস্য 

পাঁরহাসও করোছলেন কিন্তু সুভাষ ও এসব সত্বেও একনিষ্ঠ কংগ্রেস হিসাবে 

অনেক কিছু পাঁরপাক করতে বাধ্য হয়েছিলেন। লপ্ডনে তৃতীয় রাজনোতিক 
সম্মেলন ৯৯৩৩-১৯৩৫-এ বসু-প্যাটেল যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে তান গান্ধীজগর 

নেতৃত্ব ও কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক সৎসদীয় 

রাজনশীততে কংগেসের কাজে তান আদৌ ah হলেন না। তাই নতুন 
Rol ডাক দিয়ে তান দেশে পাঁরবর্তনকামী প্রগ্গতশীল বামপন্হণ জঙ্গম: 
শান্তগীলকে আহবান জানিয়ৌছলেন। তান ১৯২০-৩৩ পর্যন্ত কগ্রগ্রেসের কাজ- 

কর্মের হিসাব-নিকাশ করে বলেছেন যে বুদ্ধির খেলায় ইৎরেজ সরকারের কাছে 


মে-জুলাই ১১৯৫ গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র ১১৫ 
গান্ধী পরাজিত হয়েছেন। তাঁর মতে দুত এবং প্রত্যক্ষ ও পরিপূণ" স্বাধীনতা 
অর্জনের জন্য সশস্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন একটি 
শৃঙ্খলাবদ্ধ কমাঁগোষ্ঠার। miata বিজ্ঞান feet ও আধ্যিকতাবাদ 
সংশোধনবাদ আপসকামিতা প্রভৃতি সবই যে ঘনায়মান বিশ্ব পারাস্থাততে 
সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হবে সুভাষচন্দ্র সেকথাই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন । গাম্ধীজশর 
সমাজতন্ত্র তথা পাঁরিকম্পনা সম্পর্কে অনীহা তাঁকে গান্ধী বিরোধিতার শাম 
করেছে। ভারতের aie সংগ্রাম ace তাঁর এই প্রতিক্রিয়া সাবন্তারে ব্যস্ত 
করেছেন। ১৯৩৭ সালে প্যাটেলকে গান্ধী বলেছেন স্মভাষ একেবারেই 
নিভরযোগ্য নয়। আবার ১৯৩৮-এর গোড়ায় বলেছেন বে সুভাষ 
ছাড়া কংগ্রেস সভাপাঁত হওয়ার মতো জহরলালের বিকল্প PAT, 
আর পাওয়া যাবে না। এটাই ছল সামন্রস্য বিধানের নামে বামপচ্ছ সুভাষকে ' 
জহরলালের মতো নিরহদের কুক্ষিগত করার একটা কুটকৌশল মান্র। বামপন্থী 
স্ভাষের নেতৃত্বে যাতে যাবতীয় গণ-আন্দোলন এবং গণমুখা পদক্ষেপ গ্রহণ 
বাধা দেওয়া যায় সে চেষ্টাও এ'রা করেছেন। গান্বীজী অমৃত কাউরকে 
'রাষ্টপতি সুভাষ সম্পর্কে লিখেছেন, “তাঁর সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন ছিল সেই 
পছন্দমতো কাজ সে পেয়েছে তাই সে সুখী ॥ অন্যন্র বিড়লাও সমসময়ে একই 
ধরনের মন্তব্য করেছেন। RS বাংলায় লিগ কংগ্রেস কোরালশন দলে তাঁকে 
পরামর্শ না করে Tete তাঁর অসম্মাত জ্ঞাপন করেন তাঁর হাতে প্রেরিত 
একটি পত্রে। ব্রিপুরাতে গান্ধীজশ বস্তুত শেষে যুদ্ধের আহ্বান জানান। 
সুভাষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, তাই তাকে চিরতরে নিমূ্ল করার প্রচেষ্টা 
চালাতে হবে। কংগ্রেসের এই আত্মহননের প্রচেষ্টা দেখে ভাত রবীন্দ্রনাথ 
সুভাষকে একাঁদকে অনুরোধ করলেন গান্ধীজর আসল আঁভিপ্রায় বুঝে সংযত 
হওয়ার জন্যে আর APARE অনুরোধ জানালেন ব্যাপারটা Aaf নিষ্পান্ত 
করার জন্য। কিন্তু সুভাষের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সমীকরণের সংকীর্ণ 
সম্ভাবনায় সেটা সম্ভব হয়ান। অপরপক্ষে সুভাষকে আশ্বস্ত করলেন, যে সৃভাষের 
আশঙ্কা ছল যে দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং বিদেশী ইংরেজ' শাসকের 
বিরুদ্ধে গান্ধণীজ তেমনভাবে সংগ্রামে শামিল হবেন না। বিশেষ করে দেশের 
বামপন্থী ও সমাজতন্ীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করায় গাম্ধীজশর অনীহা ছিল। 
[তান ১১৩৪ সালে বলোছলেন যে সমাজত্বীরা আধিপত্য লাভ করলে তান 
কোনক্রমে কংগ্রেসে থাকতে পারেন না। অপরপক্ষে সুভাষ দেশের সমাজতন্্গদের, | 


? 


৯৯৬ পাঁরচয় জোন্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


আ'বভবিকে স্বাগত aie) গ্াম্ধী যখন ১৯৪০ এ ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ 
শুরু করার কথা ঘোষণা করেন সুভাষ তখনও গান্ধপীজর দিকে সহযোগিতার 
হাত বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজণ তা প্রত্যাখান করেন। দেশের দাক্ষণ- 
পন্ছীঁদের সমবেত আক্রমণের মুখে গাম্ধণও PULE বাদ দিয়ে কোনো 
আন্দোলনই বুদ্ধের পারাশ্থিততে অন্য বামপন্থীরা শামিল হতে চাইলেন না। 
ফলে সুভাষ জাতীয়তাবাদ আন্দোলন থেকে Ries হয়ে পড়লেন। সুভাষ 
পগ্রাল্ধীর শেষ পর্যায়ের পন্নালাপে এর প্রমাণ আছে। যাঁদও তেশ্ডুলকরের রচনার 
মধ্যে তার উল্লেখ নেই। | 
Fore” একাধিকবার বলেছেন যে তান বাস্তববাদখ, সবরমতশ বা পাঁডচেরী 
কারুর নির্দেশ মানেন না । ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপারেও তেমাঁন আমস্টার্ডম 
বা মস্কোর নদে শও নয়। শাবির অনুযায়ণ তান ছিলেন গাম্ধীবাদ বিরোধ, 
সাম্যবাদ বিরোধ এবং সল্পাসমুখন বৈপ্রাবকতার বিরোধশী। রাজনোৌতক অর্থে 
ভারতে মধ্যপচ্ছা বা তৃতীয় শান্ত গঠনে তাঁর আগুহ ১৯২৮ এর পর থেকে লক্ষ্য 
করা যায় প্রধানত ভারতীয় ধাঁচে গণতন্্ Colas আগুহ থেকে । তাঁর সাম্যবাদ 
একটা বিকল্প মতবাদের স্বাক্ষরবাহশ (তার গুণগত মূল্য যাই হোক না কেন) 
এবং একটা বিকক্প কর্মসূচির আভাসও পাওয়া যায় 'হন্দ্‌স্থান সাধারণতন্্রী 
সাম্যবাদশ ACTA এবং এর আগে ইন্ডিয়া হীন্ডপেস্ডস লিগের গৃহীত খসড়ায় | 
অনুরূপভাবে গাম্ধীজও এক দকে সন্ত্রাসবাদ এবং অপরাদকে সাম্যবাদ তথা 
বামপচ্ছপ সমাজতল্দের বিরোধ ছিলেন । আঁহৎসা ও বা অভা এই ie 
ছল তাঁর আঁহংস অসহযোগ মতবাদ ও সত্যাগ্ুহ আন্দোলনের প্রধান দিক+ 
সোঁদক দিয়ে দুজনেই 'নবিশেষ ভারতীয় মতবাদ ও কর্মসুচাঁৱ প্রবর্তন করতে 
চেয়োছলেন। তাই সাধারণ fa দুজনের আরও APRETI হওয়ার কথা 
feng উভয়ের 'বপ্রতী প সম্পকেরর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা 
এবং কম"সচগতে অবিচল থাকার প্রচেষ্টায় । সেই কারণেই গান্ধী সব্ভাষকে 
রাজনৈতক অর্থে বিচ্ছিন্ন এবং উৎখাত করতে চেয়োছলেন। তাঁর উদ্দেশ্য.ও 
উপায়ের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে প্রচেষ্টা দুই বিপরীত মানাসকতার ale 
আদৌ অনুমোদন করতে পারেনানি। যেমন সাম্যবাদশ অধ্যাপক হরেন মুখাঁজ 
(Gentle Collosus) অপর দিকে ইংরেজ শাসন ও শোষণের প্রতীক বড়লাট 
আরউইন। আরউ ইনের ভাষায় গান্ধী তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলার সংযোগ 
নষ্ট করেনান এবং বাঝয়ে দিতে কসুর করেনান যে সব ব্যাপারেই 'তাঁন সন্ভাষের 


মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্র ১১% 
" ঘোরতর RAI (ave মাঝে মাঝেই পরস্পরের আক্তক্রিয়ায় সম্রদ্ধ অনেক, 
উন্তি পরস্পরের প্রাত বাঁষত হয়েছছে। ) 


॥ পাঁচ ॥ 


সর্বশেষে সুভাষ -গাব্ধশ বিরোধিতার ক্ষেত্রে Facet লেখকদের বেশ কয়েকজন 
যে মন্তব্য করেছিলেন তা সুভাষকে নিয়ন্ত্রণে গান্ধপাজর তাৎক্ষণক প্রচেষ্টার 
উপর প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত ধরনের | fলওনার্ড মসলে যেমন বলোছিলেন 
যে গাম্ধীজর প্রাতাঁট wa aes, তাঁর মতে নিজের ভুল স্বীকার না 
করে তান মৌনব্রত এবং অনশনে রত হয়েছেন এবং নিজের ভিতরের কণ্ঠস্বরের 
দোহাই পেরেছেন। রোনাজ্ড স্গেল আবার মন্তব্য করেছেন যে সমাজতান্তিক 
নেহরু রক্ষণশীল রাজেন্দপ্রসাদ এবং ধনীর প্রাতভ প্যাটেল তথা উচ্চাকাকক্ষণ 
অন্য অনেক নেতা এবং বেতনভুক কমাঁদল সুভাষ বদ্বেযে প্রাতযোগতা করেছেন 
জাঁটল ঈর্ষা সন্দেহ এবং দ্বন্দের বশবতাঁ হয়ে। কাট কৃতি আবার মন্তব্য 
করেছেন যে রাষ্টদর্শন, . কমণ্পন্হা এবং চিন্তাধারায় এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য 
আঁত স্পম্ট। তাঁর কথা হল ক্ষমতালোভাী হলে সুভাষ গান্ধী বিরোধিতায় আদৌ 
শামিল হতেন না। কিন্তু বিরোধিতার crate বোধহয় আদর্শের ক্ষেত্রে যেখানে 
সুভাষ আপসহশন। তাঁর চিন্তায় ও কাজে কোন অস্পষ্টতা নেই। তাই 
PULAA সবেচ্চি পদ থেকে নিবাচিত হওয়ার ais পর্যন্ত নিতে পেরেছেন । 
মসলের মনে হয়েছে সহভাষকে রাষ্ট্রপাত করার চেষ্টায় গাম্ধশীজ am বিপরীত 
FR লাভ করোছলেন। মাইকেল এডওয়ার্ডস বলেছেন যে GNA ভায়ে 
ইৎরেজ শাসকের বিবেকক জাগুত করা যায় না তা গাম্ধীজ বুকতে স্বমর্থ 
হয়োছলেন বরং সুভাষের প্রদাঁশত পথে ভারতব্যাপাী wera বিপ্লবের প্রস্তুতি 
নিলে এবং তা ইৎরেজ দমন করতে গেলে ইংল্যাণ্ডের মানুষের বিবেক অবশ্যই 
GMS হত। জর্জ উডকক্‌ বলেছেন যে সাধুসম্ত হয়েও গান্ধী রাজনীতিক 
হতে চেয়োছলেন। সেই অভিযোগ গান্ধী স্বীকার করেনান পরু্তু একদা তান 
নিজেকে এমন একজন রাজনীতিক বলেই আঁভীহিত করোছলেন Tala রাজনশীতিতে 
সাধুসন্তের শৈলাঁতে দেশের মানুষকে নেতৃত্ব সরবরাহ করবেন, এডওয়ার্ডস 
বলেছেন যে fatter বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অসহযোগের AA নিক্ষেপ না করে 
গান্ধী তা সুভাষের উপরেই নিক্ষেপ করলেন, এটা, পরম পাঁরতাপের বিষয় । 
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মাইকেল বেচারও বলেছেন যে সুভাষ আপসের বহ্‌তর চেষ্টা শেষ পর্যন্ত 
করলেও গাম্ধপীজ কিন্তু নিস্করুণভাবে অনমনীয় ছিলেন । ' এই 'সব বিদেশী 
লেখকের পক্ষে সাধারণভাবেই একাট বাস্তবধমণ' নিরপেক্ষ rivers গহণ করা 
সম্ভব। তাছাড়া দীর্ঘকাল পরে তারা গাম্ধী-সুভাষ দ্বন্ সম্পর্কে বন্তব্য 
'রেখেছেন। ভারতে অবস্থিত সেই সময়ের. ইংরাজ রাজপূরুষদের কেউ কেউ 
তাঁর সুভাষ বিরোধিতা সত্বেও গান্ধীজির এই প্রাতাঁহৎসামূলক rivets 
প্রসন্ন মনে গুহণ করতে পারেনান। ইতিহাসের এই জাটল ঘটনাবলীর 
FRAT এখনো ঘটোনি। | 


ভারত বিভাগের প্রাকানে মহাত্মা, গান্ধী ও ফজনুন হক 
BAY দে 

প্পারচয়' পাকার কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তু ধারণ করে আমাকে একটি নিবন্ধ 
'শলথতে অনুরোধ করেছেন। ভারত বিভাগের সময়ে সমগ্র দেশ যখন সাম্প্রদাঁয়ক 
দাঙ্গায় বিপর্যস্ত তখন মহাত্মা গান্ধী ও “শেরে বাংলা" ফজলুল হকের ভাবনা ও 
একর্ম কোন্‌ খাতে প্রবাহত হয় তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এই বিষয়টি 
" নিবচিন করেছেন ৷ এই দুজনের চিন্তা-চেতনার এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে অনেক 
- পার্থক্য থাকলেও, উভয়েই ‘ধায় সাম্প্রদায়িকতাবাদের” বিরোধ এবং 'সাম্প্র 
দায়িক tants’ পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গাম্ধী নিজে হিন্দু ধর্মের প্রতি 
অনুগত থেকেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 'ছিলেন। ভারতের কহু ধর্মীয় 
npase বৈশিষ্ট্য ope রেখেই মহাত্মা গান্ধী এক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গঠনে 
প্রয়াসী হন। তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল সমান। তান মনে করতেন, প্রাতটি 
ধর্মেই আধ্যাত্মক নৌতকতার উপাদান রয়েছে৷ মানুষের মহত্তে তিনি গভগরভাবে 
O আহ্ছাবান ছিলেন। তাই সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে চলতে তাঁর কোন অস্মবধ্য 
RA) স্বভাবতই তাঁর রাজনোতিক ভাবনায় ও কার্যক্রমে অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
"শৃবদ্বেষ পরায়ণতা কখনই ব্যন্ত হয়ান। তাঁর হিন্দু সত্তার সঙ্গে ভারতীয় সম্ভার 
কোন মৌল বিরোধ ছিল না ।- কিন্তু “আবেগপ্রবণ ও 'আগ্ছিরচিত ফজলুল 
হক ব্যান্তগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থাকলেও, রাজনপীতি ক্ষেত্রে তাঁর কাযবিলীর 
' SAT ARTS সময়ে সম্প্রদদায়গত স্বাতল্ম্যবোধকে প্রকট করে তোলেন । তার ফলে 
- তাঁর মুসালম সত্তার সঙ্গে ভারতীয় অথবা বাঙালি সত্তার বিরোধ তাঁর চলার পথে 
নানা প্রাতবদ্ধকভা সৃষ্ট করে। এক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের জন্যে তাঁর মনে 
প্রবল আকৃতি থাকলেও তান তাকে রূপদান করতে সক্ষম হনানি। স্বাভাবিক- 
ভাবেই 'পাঁছয়ে পড়া মুসলিম সমাজের অগ্রগতির কথা ভাবতে গিয়ে তান নিজ 
সম্প্রদায়ের গাঁন্ডর বাইরে মনকে ব্যাপ্ত করতে পারেনান। কোন কোন সময়ে ' 
-ঝ্রান্গনোঁতক কারণে মুসালম সত্তার প্রত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে তান মুর্সালম 
“লিগের সাম্প্রদাঁয়ক রাজনপীতির সহায়কও হন। তাঁর ভারতীয় অথবা বাঙাল 
“সত্তা মুসাঁলম মননকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারোঁন। মুসলিম 'লিগ প্রচারিত 
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ধবিজাতিতত্ত মুসলিম সত্তাকেই শান্তিশালী করে তোলে । তাই যখনই wearers 
হক ভারতীয় অথবা বাঙাল সত্তার প্রত গুরুত্ব আরোপ করেন তখনই তাঁর 
ওপরে মুসলিম লিগের আক্রমণ নেমে আসে । মুসলিম লিগের প্রভাব বৃদ্ধির 
ফলে ফজলুল হকও মুসলিম জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। কখনও 
কখনও নিজের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁকে ম.সলিম সত্তাকে অবলম্বন করে, 
চলতে হয়। মুসলিম সভা আর বাঙালি সত্তা-এই দুই সত্তার দ্বন্ৰে তাঁর মন 
বিদীর্ণ হয়! এই কারণেই “পাকিস্তান প্রস্তাবের Cars ফজলুল হক এক সময়ে 
এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, আবার কথনও কখনও এই প্রস্তাবের উত্থাপক বলে ? 
জের গুরুস্বও তুলে ধরেন। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে মুসলিম মনন গঠন করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ীন।২ অন্যাদকে মহাত্মা গান্ধীর মনন কখনই এই ধরনের " 
Rey আচ্ছন্ন হয়নি। 

এইসব পার্থক্য মনে রেখেই ভারত বিভাগের সময়ে উভয়ের ভাবনা এখানে 
আলোচনা করা হল | তাঁরা পরস্পর পাঁরচিত ছিলেন | ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ 'শরস্টাব্দে - 
তাঁদের মধ্যে ষে আলাপ-আলোচনা হয় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া NE ia 
১৯১৫ THUY ভারতের রাজনোৌতক ave মহাত্মা গাম্ধীর আবির্ভাবের পরেই 
তাঁর সঙ্গে ফজলুল হকের পাঁরচয় ঘটে 1° ১৯১৯ প্রিস্টাব্দে জািয়ান ওয়ালাবাগ, : 
হত্যাকাণ্ডের বিরদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে জাতীয় কংগ্রেস যে তদন্ত কাঁমটি "গঠন 
করে তাতে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধণ ও ফজলুল হক 'ছিলেন। কিন্তু - 
তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে কোনই তথ্য পাওয়া ATH না? ১৯৩১- 
১৯৩২ শিস্টাব্দে লণ্ডনেখন্বতীয় গোলটোঁবল বৈঠকে উভয়ে উপাস্থিতথাকলেও তাঁদের.” 
দষ্টিভাঙ্গর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ফজলুল হক, মহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ মুসীলম প্রাতান ধিদের পক্ষ থেকে মৃসালম স্বার্থ রক্ষার দাঁব উত্থাপন 
করেন। অন্যাদকে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রাতাঁনাধ হিসেবে এই 
বৈঠকে যোগদান করেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ফজলুল হকের' কোন আলোচনা - 
হয়োছল ‘কনা তাও আমরা জান না ।* 

কংগ্রেস সম্মত না হওয়ায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ee ae 
' গঠন করা সম্ভব হল না। হক-লিগ মন্ত্রীসভা দায়িত্বভার গ্রহণ করে| মুসালম - 
লিগ বিরোধ ফজলুল হকের সঙ্গে মন্ন্রিসভা গঠন করতে জিন্নাহর আপাতত হয়ান। 
১৯৩৭-১৯৪১ শ্রিস্টাব্দে ফজলুল হকের প্রথম মল্লিসভার আমলে বাংলায় 3 
মুসালম লিগের প্রভাব wit পায়। ১৯৪০ প্রিস্টাব্দে ফজলুল হককে দিয়েই - 


মে- জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২০১ - 


জিন্নাহ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করান। Tere জিন্নাহ কখনই ফজলুল হককে - 
বিশ্বাস করতে পারেনান। বাংলায় ফজলুল হককে দুর্বল করতে না পারলে .. 
মুসলিম লিগের ক্ষমতা অপ্রাতহত করা সম্ভব নয়, তা জিন্নাহ উপলব্ধি করতে 
পারেন। এই অবস্থায় 'তাঁন ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সাঁরয়ে 
দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কোয়ালশন ম্পিসভার লিগ সদস্যরা ১৯৪১ 
শ্িস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর মান্মিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁরা ভেবোছলেন হক 
মন্মিসভা গঠন করতে ব্যর্থ হবেন। কিন্তু হক নতুন মান্দ্সভা গঠন করে তাঁদের 
মীন্মিসভা গঠনের পাঁরকস্পনা ব্যর্থ করে দেন। ১০ ডিসেম্বর 'স্বৈরতান্তিক 
পদ্ধাততে' মাহ একতরফা ফজলুল হকের ওপর নির্দেশ জারি করে তাঁকে 
মুসালম লিগ থেকে বাহক্কার করেন 1° 

দ্বিতীয়বার ফজলুল হক যে মান্মিসভা গঠন করেন তা 'শ্যামাহক মাল্পসভাঃ 
নামেই পাঁরচিত। ১৯৪১ IEOR মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে MR ভার গ্রহণ করার 
পর থেকেই পাঁকন্তান প্রস্তাবের Gere তাঁর ভাষায় জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্বের 
বিরোধিতা করতে শুরু করেন। Tela পাঁকস্তান প্রস্তাবের অবাস্তব দক প্রকাশ্যে 
উদঘাটন করে মুসলমানদের সচেতন করার চেষ্টা করেন৷ ভান দঢ়তার সঙ্গেই : 
বলেন, বাঙাঁলর স্বার্থ সমগ্র ভারতের স্বার্থের সঙ্গে যুন্ত। এই সময়ে তান 
ভারতকে এক্যবন্ধ রেখে তার শাসনতান্তিক! ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের 
জন্যে উদ্যোগণী হন। একই সঙ্গে ফজলু হক ভারতীয় জীবনের সমনহয়ের 
ভাবধারা বিকাশত করতেও তৎপর হন । ধর্ম সম্ধদ্ধে তান যে মনোভাব a - 
করেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি বলেন, “সকল ধর্মের মূল কথাই এক। প্রকৃত 
পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই” তান এই কথাও বলেন, 
“ভারতের ভাঁবষ্যৎ নিধ্ীরত হবে বিরোধের মধ্য দিয়ে নয়, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ।”৮ 
তখন থেকে তান বাছলায় মুসলিম লিগের প্রভাব হাস করতে পূণ" উদ্যমে কাজ - 
শুর্‌ করেন। কিন্তু '১৯৪৩ প্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসালম লিগ ও ব্রিটিশ 
সরকারের BAC তাঁর দ্বিতীয় মল্তিসভার পতনের পর ফজলুল হকের পক্ষে আরু - 
তাঁর উদ্দেশ্যকে কার্যকর রূপদান করা সম্ভব হয়ান। AAG মুসালম লিগের 
বিরোধিতায় তাঁকে অনেক প্রতিকূল পাঁরস্থাতর সম্মুখীন হতে হয়। DABU 
'ধিস্টাব্দের আগস্ট মাস os তান একটানা লিগের {বিরোধিতা করেন।* 

এই সময়কালেই ফজলুল হকের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকার ঘটে I. 
১৯৪৫ প্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহাত্মাগান্ধী কলকাতায় এলেন। তখন, 
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কলকাতায় কথগ্রেস ওয়াকিং কাঁমটির বৈঠক বসে। আসন্ন 'নবচিনে কংগ্রেসের 
“pret নিধরিণ করাই ছল এই সভার মূল উদ্দেশ্য ।১০ ১৯৪৫ 'গ্রিস্টাব্দে 
বাংলায় সর্বত্র নিবচিনশী উত্তাপ ছাঁড়য়ে পড়ে। লগ বিরোধী ফজলুল হক 
নিবচিনে অংশ গ্রহণ করেন । faery তাঁর নিবচিনীী সভায় মুসালম fern গুন্ডাঁম 
"শুরু করায় তিনি বিপন্ন বোধ ধরে মহাত্মা গাণ্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। "তান 
শই অভিযোগও করেন, সরকার শাস্তরক্ষার ও তাঁর নিরাপত্তার জন্যে কোনই 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছে না। এমনাঁক একদিন আত্মরক্ষার জন্যে 
ফজলুল হককে এক হিন্দু বাড়তে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।*১৮ মহাত্মা গান্ধী 
তাঁর প্রাত সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর আঁভযোগগাঁলর প্রাত বাংলার 
গবনরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ফজলুল হককে বলেন, এই 
সব ঘটনায় মনে হয় মুসলমানদের FETS মুসালম লিগের প্রাত রয়েছে, 
তা না হলে লিগ গুম্ডারা এইভাবে নিবচিনী সভার ওপরে ও তাঁকে আক্রমণ 
করতে সাহস পেত না।১২ তাঁর মন্তব্যের উত্তরে ফজলুল হক বলেন, এই 
" ঘটনাকে লিগের ate জনসমর্থনের নিদর্শন না বলে, জনসাধারণের ওদাসখন্য 
বলেই উল্লেখ করা সঙ্গত। সাধারণ নাগাঁরকরা ভপরু প্রকীতর হওয়ায় ন্যুনতম 
প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করে চলে ।১৩ মহাত্মা গান্ধী ভিন্নমত পোষণ করে 
- ফজলুল হককে বলেন, তাঁর নিজের আভিজ্ঞতা হল এই যে যাঁরা জনসাধারণের 
উদাসীনতার আভিযোগ্গ করেন তাঁরা নিজেরাই জনসাধারণের প্রতি উদাসীন। 
তাঁরা তো জনমত গঠন'করার জন্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করেন না। 
জনসাধারণকে উপেক্ষা করার ফলেই এখন ভয়-বিরস্ভিতে চমকে গিয়ে তাঁদের পিছ 
হুটতে হচ্ছে। যাঁদ গৃস্ডাদের জন্যে তাঁরা STS হয়ে থাকেন এবং সরকার যাঁদ 
তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে, তাহলে প্রকাশ্যে বিবৃত দিয়ে তাঁদের নির্বাচন 
থেকে সরে যাওয়া উঁচত । তার ফলে যাঁদ পাঁকস্তান রাষ্ট্র প্রার্তাষ্ঠত হয়, তাহলে 
তাঁদের বিপদের aie নিয়েই অহিৎসা অসহযোগ শান্তর সাহায্যে সেই পাঁরাস্থাতর 
- সম্মুখীন হতে হবে | এইভাবেই পাকিস্তানের অশুভ শান্তকে দমন করা সম্ভব ।৯৪ 
ARSA দাঁবর প্রবন্তারা পেশী বলের সাহায্যে যেভাবে ফজলুল হককে STS 
সন্মস্ত করার চেষ্টা করে তাতে 'তাঁন খুবই Roles হন! ১৯৪৬ 'ঞ্রন্টাব্দের 
{বচিনে মুসালম লিগ প্রার্থীকে পরাজিত করে ফজলুল হক জয়ী হন। কিন্তু 
ননবচিনে মুসাঁলম লগ বাংলায় একক বৃহৎ দলে পাঁরণত হয়। এপ্রল মাসে 
Crema নেতৃত্বে বাংলায় লিগ মীশ্মসভা গঠিত হয়। ফজলুল হক 
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শবরোধী পক্ষে থাকেন। এই সময়ে বহং মুসলিম লগ সদস্যরা তাঁকে লিগে 
“যোগদান করতে অনুরোধ করায় ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তান একা 
“ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন। ৮ সেপ্টেম্বর জিন্নাহ তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা" 
তুল নেন। প্রায় পাঁচ বছর এই নিষেধাজ্ঞা বজায় ছিল। ফজলুল হক 
মুসলিম {লিগে ফিরে গেলেন । 'কন্তু বাখলার মুসালম লিগে তখন জিন্নাপন্ছণদের 
-প্রাধান্য ছিল। ফজলুল হক চেষ্টা করেও তাঁদের প্রভাব হাস করতে 
-পারেনান । ১৫ l 
১১৪৫ শ্িস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার AVF 
"প্রচ্যারত প্রস্তাবে ভারতবাসীর হাতে শাসনভার হস্তান্তরের বিষয়াট টীল্লাখত হয়। 
তার ফলে ভারতের রাজনোতিক দলগুলোর কর্মতপরতা বৃদ্ধ পায়। ১১৪৬ 
'ধধস্টাব্দের ২৩ মার্চ wat মিশনের সদস্যবন্দ ভারতে আসেন। বিভিন্ন 
-বাজনৌতিক দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা চলে ।. ১৬ মে মন্ত্র 
শমশনের পাঁরকজ্পনা ঘোষিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস লিগ মত পার্থক্য জটিলতার 
সৃষ্টি করে। তাদের বিরোধের কোন সংঙ্ঠু মীমাৎসা সম্ভব হল না।৯৬ মুসলিম 
“লগ পাকিস্তানের দাঁবতে ১৬ আগস্ট ভারতের Aa প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, 
পালন করতে দেশ দেয় । কলকাতায় মুসালম লিগ আয়োঁজত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
ae ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ ধারণ করে। একটানা চারাদন এই 
“দাঙ্গা চলে। ২০ আগস্ট ঢাকায় দাঙ্গা হয়। ১০ অক্টোবর নোয়াখালি ও 
"পুরা জেলায় এবং ২৫ অক্টোবর Teena সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়াবহ .পারা্থাতর 
সৃষ্ট করে । নোয়াখালিতে ৩০ অক্টোবর RB দাঙ্গা চলে ৮ অন্যদিকে 
6 নভেম্বরের মধ্যে বিহারের দাঙ্গার উত্তাপ খানিকটা প্রশামত হয় 1৯৭ 
ফজলুল হক যখন মুসালম লিগে যোগদান করেন তখন সমপ্রদাঁয়ক দাঙ্গা 
ব্যাপক অগ্ুলে ছাঁড়য়ে পড়ে । এই সময়ে সম্প্রশ্ণীত স্থাপন করাই মহাত্মা গান্ধীর 
অন্যতম উদ্দেশ্য হল। নোয়াখালর দাঙ্গার খবর পেয়েই তান সেখানে দাঙ্গা 
FONTS মানুষের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েদের দুরবন্থার কথা শুনে 
‘তান গভীর বেদনা অনুভব করেন | তাঁদের চোখের জল মুছে দেবার জন্যেই 
fea সেখানে যেতে চান। ২৮ অক্টোবর তান যখন নোয়াখালর উদ্দেশে 
fale থেকে রওনা হন তখনও কলকাতায় দাঙ্গার আগুন নিভে যায়ান। তাঁর 
_ক্জীবন বিপন্ন হতে পারে এই আশক্কায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নোয়াখালি যেতে 
“বারণ করেন। কিন্তু তিন নিজের মধ্যেই নোয়াখাির মানুষদের মধ্যে যাবার 
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আগ্রহবোধ করেন। 'তনি বলেন, “তান ঈশ্বরের সেবক হিসাবেই সেখানে; 
যাচ্ছেন। আর যান ঈশ্বরের সেবক, তাঁকে তো ঈশ্বরের সৃষ্ট সকলেরই সেবক. 
হতে ar’ ট্রেনে কলকাতায় পেশছেই তান সোজা সোদপ্‌রে সতাীশচন্দ 
দাশগুপ্তের খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে চলে গেলেন। খিলাফত আন্দোলনের 
সময়েই মহাত্মা গান্ধী বাৎলার মুখ্যমন্ত্রী sie সোহরাওয়াদর্কে fচনতেন। 
তাঁরই অনুরোধে কলকাতায় শাস্তি স্থাপনের জন্য মহাস্বা গান্ধীকে এই শহরে 
থাকতে হয়। সোদপুর ‘আশ্রমে’ থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধী বিহারের দাঙ্গার 
খবর পেলেন। তান এই খবর পাওয়া যান পান্ডত নেহরুর কাছে টেলিগ্রাম - 
পাঠিয়ে তাঁকে দাঙ্গা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে বলেন । feta বিহারে শাস্ত 
স্থাপনের জন্য বিহারবাসীর উদ্দেশ্যে যে বিবৃতি দেন তাতে cla ভাষায় 
সাম্প্রদায়িকতাবাদশদের নিন্দা করেন। দাঙ্গা করাকে তান “OOO বলেই, 
মনে করতেন । তিন সাম্প্রদায়ক বিরোধকে হিন্দু অথবা মুসলিম দৃষ্টিকোণ, 
থেকে দেখার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সবাই যাতে শান্তিতে সম্প্রীতি বজায়. 
রেখে নিজ নিজ স্থানে বসবাস করতে পারেন তার জন্য মহাত্মা গান্ধী সমস্ত 
শান্ত নিয়োগ করেন! বাংলায় অবস্থান করলেও যান বিহারে শান্ত স্থাপনের 
জন্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে 'নর্দেশ পাঠাতে থাকেন। ৫ নভেম্বর পর্যন্ত. 
'আশক অনশন’ করে মহাত্মা গাষ্ধা বিহারের দাঙ্গার জন্য প্রায়াশ্চত্ত করেন।, 
তানি এই কথাও ঘোষণা করেন, এই পাগলামি বন্ধ না হলে তান আমরণ অনশন 
করবেন। তাঁর আবেদনের ফলে কাজ হল । TTS স্থাপনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস 
কর্মীরা বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন | দাঙ্গা চললে অনশনে মহাত্মা 
গ্রান্ধীর জীবন বিপন্ন হতে পারে, এই কথা প্রচারে পাঁরাম্থীতি ক্রমশ স্বাভাবক 
হতে থাকে ।১৯ পান্ডত নেহরু ও অন্যান্য কংগ্রেস এবং লগ নেতৃবৃন্দ বিহারের . 
দাঙ্গা বিধবন্ত অগ্চল পরিদর্শন করেন। ৬ নভেম্বর পাটনায় এক বিশাল জনসভায় 
পন্ডিত নেহরু এই বর্বর আচরণের নিন্দা করেন। সরকার যে দাঙ্গা দমন 
করতে বদ্ধপাঁরকর তাও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। পন্ডিত- 
নেহরু নিজেও বিহারে এক সপ্তাহ থেকে পারাস্থাত স্বাভাবক করতে সহায়তা 
করেন। দাঙ্গা বাধার এক সপ্তাহ পরেই শান্ত-শঙ্খলা ফিরে আসে |, 
বিহারের ১৬ জেলার মধ্যে ৬ জেলা দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়। এই ৬ জেলার 
১৮,৮৬৯ গ্রামের মধ্যে ৭৫০ গ্রাম দাঙ্গায় fetes হয়। সরকার হিসেব 
অনযাক্নী ৯৮৬১ বাঁড় FOI অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পলিশ ও lewis: 


নসে- জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্া গান্ধী ও ফজলুল হক ২০৬ 


২১৪৬ রাউন্ড গুলি চালায় । তাতে ৩৯৩ জনের বোশ লোক মারা যায় এবং 
প্রায় ১০০ জন আহত হয়। কত লোক মারা যায় তার প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যায় 
না। সরকারি হিসেব মতে, ৫১৪০০ মুসাঁলম নিহত হয়। ফ্রেন্ডস সাভস 
ইউনিটের হিসেব অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা দশহাজারের বেশি হবে না। 
মহাত্মা গাম্ধীর ব্যান্তগত সচিব পিয়ারিলাল-এর মতে, এই দুটো সংখ্যার মধ্যেই 
"নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাবে।২১ | 

'িয়ারীলাল লেখেন, ১৯৪৬ 'শ্রস্টাব্দের “বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আবিভন্ত 
ভারতের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে WH” এই ঘটনার ফলেই fame তাঁর 
“ea লোকবিনিময়লের ভাবনাটিকে' আলোচনার AIEO করতে সমর্থ হন এবং 
MST জন্য কনাস্টটুয়ে্ট আযাসেত্বালর আঁধবেশন কন্ধ করতে চাপ 
: সৃষ্টি করেন ।২২ 

ইতিমধ্যে বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকে মুসলিম লিগ “Fee, কংগ্রেস 
-ফ্যাঁসবাদের' বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে লাগায় ।২৩ বিহার মুসলিম লিগ এই 
' ঘটনা সম্বন্ধে ১ ডিসেম্বর যে রিপোর্ট tela করে তার ?শরোনামাগজিতে লেখা 
। হল £' “বিহারে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিলোপসাধন” “হিন্দ; কংগ্রেস ফ্যাঁসবাদ 
খুন” ‘পাঁচ লক্ষ মানুষ গৃহহীন উদ্বাস্ভুতে পারণত । কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ 
ARL কংগ্রেস সরকারকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্ধ ঘোষণার জন্য মুসলিম 
লিগ অভিযুক্ত করে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর নিন্দা করে এই কথাও বলা হয় যে, 
তান নাক সরকারি আঁফসারদের দাঙ্গা ees লোকদের উদ্ধারকার্ষে সহায়তা 
করতে নিষেধ করেছেন | এমন কি জয়প্রকাশ নারায়ণের মত একজ্জন জাতীয়তাবাদশী : 
“নেতাকে মৃসালম লিগ 'সাম্প্রদাঁয়কতাবাদপ ও 'দাঙ্গাকারী” হিসেবে চাহনত করে 
তাঁর ‘বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।. এই 'দা'য়ত্বজ্ঞানহশীন’ ও ‘অসংযত’ অভিযোগের 
জন্যে পশ্ডিত নেহর: মুসালম লিগের নন্দা করেন ।২৪ নোয়াখালিতে থাকাকালীন 
RETA দাঙ্গা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধা যে রিপোর্ট" পান তার foio Tela 
বলেন, “বিহারের 'িন্দুদের অপরাধমূলক কাজে বিহার মান্দুসভা সহযোগণ না 
হলেও, দায়িস্বপূর্ণ wat হিসেবে তাঁদের এাক্ত়ারাভুস্ত জনতার লঙ্জাকর 
আচরণের দায়িত্ব থেকে তাঁরা অব্যাহতি পেতে পারেন না।৮২ৎ বলাবাহুল্য 
“মহাত্মা গান্ধীর সহানন্ভুতি ও সমর্থন হিন্দ: দাক্গাকারীদের হাতে নিহত, ক্ষত্য্িস্তও 
‘Frets ম:সলমাদের প্রাতই ব্যস্ত হয়। তান এই কথাও বলেন, যেখানে কংগ্রেস 


২০৬ পারচয় হ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২, 
ক্ষমতায় রয়েছে, সেখানে যদ কংগ্রেস কর্মীরা মুসলমানদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, 
তাহলে কংগ্রেস সরকার থেকে কি লাভ ? উল্লেখ্য এই, বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী, APCS নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে মনোভাব ব্যস্ত করেন, 
সেই ধরনের মনোভাব মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের আচরণে লক্ষ্য করা যায় না th 
তাঁরা ‘আঁতরাধ্রিত' ও ‘অসত্য’ তথ্য অবলম্বন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমনভাবে 
প্রচার করেন যার ফলে হিন্দবিরোধী মুসলিম সম্প্রদায়গত স্বাতল্ম্যবোধই প্রকট- 
হয়ে ওঠে । শুধু জিন্নাহ ও তাঁর অনুগামীরা নন, ফজলুল হকের মত লিগ. 
নেতার আচরণেও তা প্রীতফলিত হয়। সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে নোয়াখালিতে SETAT. 
গান্ধীর অবস্থানের বিরুদ্ধে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের বিষোদ্গারে তা aay 
করা ara °° 

কলকাতার হত্যাকাণ্ডের পরই নোয়াখালির দাঙ্গা। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১০- 
GETS নোয়াখািতে দাঙ্গা বাধলেও বাংলার গবর্নরের কাছে খবর এসে পৌঁছয় 
১৯ অক্টোবর । তার মধ্যেই মুসাঁলম দাঙ্জাকারীরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধ্বংসলীলা 
চালিয়ে 'গৃশ্ডারাজ কায়েম করে। NOA সোহরাওয়াদর্শ NANE- 
বোঝাতে চেষ্টা করেন ষে “সমস্ত ঘটনাই উদ্ভট কঞ্পনার সাহায্যে আঁতরাধ্ত- 
করা হয়েছে” ।২৭ দাঙ্গা যে অব্যাহত' গাঁততে ছাঁড়য়ে পড়ে তার বিবরণ “স্টেটসম্যানঃ 
কাগজেও প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনী নিয়োগের পরেও তা চলতে থাকে ।২৮, 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগ ওয়াকিং কাঁমাটির কয়েকজন সদস্য দাঙ্গা বিধ্বস্ত. 
অগ্চল ঘুরে এসে ২৫ অক্টোবর একটি বিবৃতিতে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ 
করে বলেন, “সেখানকার ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন বলাৎকার অথবা 
নারীহরণ এবং গৃহে অগ্নিসংযোগ ও সম্পান্ত ধবংসের দৃষ্টান্ত বিশেষ নেই” ২৯ 
একই দিনে বাৎলারু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে বলেন, “পারাম্থাত নিশ্চিতভাবে: 
আয়ত্তে রয়েছে এবং যেসব সংবাদ বেরিয়েছে তা তথ্য নিভ'র নয়” (°° অক্টোবর 
মাসের শেষে বাংলার সরকার দুজন উচ্চপদস্থ আই. ?স. এস" আঁফসারকে দাঙ্গা 
RAS অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করে 'রপোর্ট দেবার জন্য Tae করে | 
তাঁরা হলেন সিমপসন ও আর, গুপ্ত । তাঁরা যে রিপোর্ট ite করেন তাতে 
নোয়াখালির দাঙ্গার এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়।০১ আর, GB ১৯৪৬. 
খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর থেকে ৩ নৃভেম্বর পর্যন্ত কয়েকাট গ্রামের যে অবস্থা প্রত্যক্ষ- 
করেন তা থেকে কিছু তথ্য এখানে উল্লেখ করা হল। ১ নভেম্বের তান দ্য়ানন্দপূর 
গ্রামে গিয়ে থানার কাছে বসবাসকারা দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দুদের মধ্যে ভয়ানক 


মে-জুলাই ১১১৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২০৭. 


আতম্ক দেখতে পান। এত তারা ভগত সন্মন্ত ছিল যে মান কয়েকজনের সঙ্গেই 
তান কথা'বলতে পারেন। থানা থেকে ২০০ গজ দুরে থানার এক fe, 
কনস্টেবলের বাঁড়ও ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয় । কেরোয়া গ্রামে গিয়েও তান একই 
কাহিনশ শুনতে পান। এই গ্রামের ৯০ শতাংশ ew, বাঁড় আগ্মদগ্ধ ও abo 
হয়। দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের ধমার্তীরত করা zal সেখান থেকে স্থানীয় 
হিন্দুদের সকলকে নিরাপদ স্থানে য়ে যাওয়ার জন্যে তারা অনুরোধ করে।- 
নন্দনপুর গ্রামের প্রাতাট হিন্দু বাড়িই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চাঁদপুর গ্রামের ৭০" 
শতাংশ হিন্দু aie আঁগ্নদপ্ধ এবং ৯৫ শতাংশ aie লুণ্ঠিত হয়। TIRT 
বাজারে তিনি একজন মাত্র লোককে দেখতে পান। সেই ব্যান্তুট ছিল গ্রামের 
পোস্টম্যান।৩২ হিন্দুরা সরকারি আঁফসারের কাছে যেসব আঁভযোগ করোছিল 
তা যাতে তারা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়, সেজন্য দাঙ্গাকারী মুসলমানরা 
নিজেরাই মসাঁজদে আগুন লাগিয়ে হন্দুদের ওপর দোষারোপ করে। এই পদ্ধাত 
অবলম্বন করে দাঙ্গাকারপরা হিল্দুদের আরও Ste WAS করে ।৩৩ কোন কোন- 
জায়গায় দাঙ্গাকারী মুসলিম জনতা Ree করতে eM Ie চালায়! 
oR সাহায্যে অল্পসৎখ্যক "হিন্দু তাদের গ্রামে ফিরে যাবার পরও তারা 
আক্রান্ত এবং অত্যাচারত হয় ।৩৪ 

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর সিম্পসন যে রিপোর্ট দেন তাতে নোয়াখালি: 
জেলার fea উল্লাখত হয়। তান দেখতে পান, গ্রামবাসীরা অপহরণ ও. 
বলাৎকার সম্বন্ধে বলতে অনিচ্ছুক ! তবে তারা জোর করে ধমন্তিকরণের 'বষয়ে 
তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয়ান। তারা বলে, হত্যা ও Wis করার ভীত 
প্রদর্শন করে 'হন্দুদের বলপ্রয়োগ করে ধমস্তিরত করা হয়। কোন কোন হিন্দু 
aig অগ্নিদগ্ধ না হলেও সম্পূর্ণভাবে লুশ্ঠিত হয়। এই দাঙ্গার ফলে হাজার 
হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু হয়। ফাঁরদগঞ্জ গ্রামেই প্রায় ছয় হাজার মানুষ উদ্বাস্তু 
হয়ে পড়ে। ২১ অক্টোবরের মধ্যে রিলিফ ক্যাম্পে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু আশ্রয় 
গ্রহণ করে। নৈতিক মান এত নচে নেমে যায় যে, গ্রামের অথবা পাশের গ্রামের 
মুসলমানরা, যারা "হন্দুদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করাছল, তারাই এই 
দাঙ্গায় সক্কিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ।৩৫ দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের দুরবস্থা লাঘব 
করতে এবং আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে 'সম্পাসন তাঁর রিপোর্টে যেসব 
সুপাঁরশ করেন তা বাংলার মুসাঁলগ লগ সরকার কার্যকর করোন (°° সরকার 
সূত্রে জানা যায়, দুটো জেলায় প্রায় ৩৫০ গ্রাম আক্রান্ত হয়, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে 


- ২০৮ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


৯ ১২২ জনকে দাঙ্গার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা 
কয়েক শত। কিন্তু ‘বেসরকারি হিন্দু সুত্র থেকে নিহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার 
পাওয়া TAST aera Ss ধমান্তকরণ, অপহরণ, বলাৎকার, লণ্ঠন 
আঁগ্নসংযোগে বাড়ি ধ্বংস সাধন, গৃহহীন অসহায় হাজার হাজার মানুষ 
'নোয়াখালির দাঙ্গার ভয়াবহ ও করুণ চিন্নীটকে উদ্বাঁটত করে । আর এই দাঙ্গা 
"ক ধরনের সংকটজ্রনক পাঁরা্থাতর সৃষ্টি করে তা ১৪০০ সৈন্য, YOO সশস্ম 
পুলিশ, ১৩০ APA পলিশ এবং রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমান ব্যবহার থেকেই 
উপলব্ধি করা যায় ।৩৮ 

একাঁদকে আত্মীব*বাসহণনতা ও হতাশা, অন্যাদকে অসাধূতা ও প্রতারণা, 
নোয়াখাঁলকে এক ‘নরকে’ পারণত করে। তার প্রভাব মহাত্মা গান্ধীর, ওপরে 
কি রকম পড়বে, তা নিয়ে তাঁর বন্ধুরা Clad হন। এই পাঁরাস্থাত লক্ষ্য করে 
হয়তো তান আমরণ অনশন শুরু করতে পারেন, এমন আশক্কাও তাঁরা করেন, 
' নোয়াখালি থেকে মস মুরিয়েল লেস্টার একটি চিঠিতে মহাত্মা গাম্ধীকে জানান। 
 এ্রথানে সুপারক্পিতভাবে হিটলারণ পম্ধাততে' তাঁর বিরুদ্ধে যেভাবে প্রচার 
অভিযান চালানো হচ্ছে তাতে দাঙ্গাকারণরা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতেউল্লাসত হবে। 
মিস লেস্টার তাঁকে অনশন না করতে অনুরোধ করেন।এ৯ এই পাঁরাস্থীততেই 
৬ নভেম্বর সোদপুর থেকে মহাত্থা AT নোয়াখালর উদ্দেশে রওনা হন। ৭ 
* নভেম্বর "তান চৌমহনণ পের্সছন। তারপর শান্তি ও সম্প্রথীতর উদ্দেশ্যে গ্রামের 
. পর গ্রামে তাঁর পদযাত্রা শুরু হয়। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে বাংলা সরকারের 
পক্ষ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী সরকার আঁফসার, 
মুসলিম লিগ নেতা ও কম, দাঙ্গার শিকার এবং স্থানীয় মুসলমানদের অন্তরে 
পৌছুবার জন্যে 'আখাশক-আনশন' (Semi-Fast) পালন করে চলেন 187 
গ্রাসে শান্তি বজায় রাখার জন্যে তান যে সূত্রবের করেন তাতে প্রতি গ্রামেই “একজন 
ভাল মুসলমান এবং 'একজন ভাল Ter! গ্রামের শাস্ত-শভ্খলা বজায় রাখার 
জন্য দায়ত্ব পালন করবে । তাঁর এই প্রস্তাবে তান মুসলমান লিগের কমণ ও 
নেতাদের কাছ থেকে কোন সমর্থন পেলেন না । অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে TB 
মুসলমানরা এই বলে "হন্দদের ভয় দেখাতে লাগল যে, চিরকাল তো আর 
মহাত্মা গান্ধী এখানে থাকবেন না, তখন তারা হিন্দুদের দেখে নেবে । স্বভাবতই 
TOG মন থেকে SH দূর করবার কোনই অনুকূল পাঁরবেশ মহাত্মা গান্ধী 
সৃষ্ট করতে পারেনীন। তবুও নিরাশ না হয়ে মহাত্মা গান্ধী হিন্দ ও 


“মে-জুলাই ১৯১৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২০৯ 


প্রয়াস করে চলেন । তাঁর মনে হয়োছল, নোয়াখািতে যাঁদ 'হন্দুর। মুসলমানদের 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে সক্ষম হবে। তার ফলে ভারত বিভাগ পারহার করা 
সম্ভব হবে৷ সুতরাৎ নোয়াখালিতে সমস্যা সমাধানের ওপরেই ভারতের ভাগ্য 
 'শিনধীরত হবে। legacies লিগ নেতৃবৃন্দ নোয়াখালতে মহাত্মা গান্ধীর 
- শান্ত পদযান্রার মর্ম উপলাব্ধ করতে পারেনান 1৪৯ 
-নোয়াথাঁলিতে 'বাভন্ন প্রার্থনা সভায় সাম্প্রদায়ক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার কথা 
- বলতে গয়ে মহাত্মা গান্ধী হজরত মহম্মদের বাণী উদ্ধৃত করায়, ইসলামের নামে 
এক শ্রেণীর মুসলমান তাঁর তাঁর সমালোচনা করেন। এমন কি মুসালম 
TRC পক্ষ থেকেও প্রচার করা হয় যে, হজরত মহম্মদের কথা বলে মহাত্মা Treat 
ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। তাই তাঁরা নোয়াখালি 
থেকে মহাত্মা গান্ধীর 'িতাড়ন দাবি করেন। বোম্বে ও মাদ্রাজ থেকে ‘NNS 
'-উল্ল- ইসলাম" নামে এক প্রাত্ঠান থেকেও দুটো টৌলগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর 
‘কাছে পাঠিয়ে বলা হয়, একজন অ-মুসাঁলম হিসেবে মহাত্মা গান্ধীর এঁসলামিক 
'আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন আঁধকার নেই । এই ভাবে বাংলায় ও বাংলার 
বাইরে ইসলামের নামে ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার KAA 
অবশ্য মহাত্মা গান্ধী এই অভিযোগের উত্তরে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন £ “কোন তথ্য 
না জেনেই এই টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে । কারণ কোন ধর্মের আচরণ 
খবাঁধর ক্ষেত্রেই তান কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করেনীন। তান জানেন, অ 
করার তাঁর কোন আঁধকার নেই। তান যা করছেন তা হল পয়গম্বর মহম্মদের 
বাণী উল্লেখ করে সবাইকে প্রণীতর মনোভাব 'নয়ে বসবাস করতে উপদেশ 
দেওয়া !” গান্ধশীজ এই কথাও বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হল মুসলমানকে ভাল 
মুসলমান, হন্দুকে ভাল হিন্দু এবং প্রিস্টানকে ভাল 'ঞ্রুটান হতে বলা ।৪২ 
নোয়াখাঁল অঞ্চলে মহাত্মা গান্ধীর পদধান্রায় ও প্রার্থনা সভায় তাঁর 
ভাষণের ফলে সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা CET ফিরে আসে এবং ক্রমশ 
অবস্থা স্বাভাঁবক হতে থাকে৷ তার ফলে সাম্প্রদাঁয়ক দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত Alwar 
খানিকটা বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় জিন্নাপন্ছী মুসলিম লিগের নেতা 
ও কর্মাঁরা নিজেদের প্রভাব মুসলমান জনসাধারণের ওপর অব্যাহত রাখার 
জন্যে মহাত্া গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচার আঁভঘান চালান। একই উদ্দেশ্যে 
১৪. 


২১০ পারিচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ - 


FAAA হকও মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর প্রয়াসের বিরুদ্ধে এমন সক. 
মন্তব্য করেন যাতে নোয়াখালির দাঙ্গা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মন্তব্যের সঙ্গীত খুজে 
পাওয়া যায় না। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করার অভিযোগে" 
বহু মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা, হয়। তাদের মধ্যে অনেককেই দীর্ঘকাল ধরে 
আদালতে বিচারের জন্য হাঁজর করা হয়ান। তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে 
গভীর ক্ষোভের স্টার হয়। তার সুযোগ নিয়েই জিন্নাপন্ছধীরা ও ফজলু" 
হক গাম্ধীজীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন ।৯৬ নোয়াখালতে ও বিহারে দাঙ্গা 
বাধার পর RTA হক দাঙ্গাকারদের তীব্র ভাষায় নন্দা করেন। ১৯৪৬ 
feta নভেম্বর,মাসে একাঁট বিবৃতিতে তান তাদের “মানবজাতির কৃষ্ট 
প্রাণ" বলে উল্লেখ করেন 1১৪ fee মুসাঁলম লগে যোগদানের পর তাঁর: 
মনোভাবে পাঁরবর্তন ঘটে। ফজলুল হক নোয়াখালর felon অঞ্চল ঘুরে - 
মুসলমান বন্দীদের (বিষয়ে .তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাদের জামিনের জন্য 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রয়াস সফল হয়ান।৪* এই সময়ে বাভিন্ন 
জনসভায় ফজলুল হক তাঁর ভাষণের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচার 
করতে থাকেন। 'জন্নাপচ্ছখরা নন, 'তাঁনই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষাকারী, এমন 
মনোভাব তাঁর ভাষণে ব্যস্ত হয়। ১৯৪৭ ধ্ধিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে - 
FİATA হোসামঞ্ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক জনসভায় ফজলুল হক মহাত্মা গান্ধীর. 
শন্তি মিশনের সমালোচনা করতে গয়ে 'অশোভন মন্তব্য” করেন। তান বলেন; 
“নোয়াখালতে মহাত্মা গান্ধীর উপাস্থাত ইসলামের প্রভূত whe সাধন করেছে। 
একজন অ-মুদলমান হসেবে তাঁর ইসলামের বাণী প্রচার করা উাঁচত নয়। 
Tota হিন্দ-মুসাঁলন এঁক্ের পাঁরবর্তে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন্ততার ai 
করছেন। গাদ্ধীজ যাঁদ বাঁরশাল যেতেন তাহলে তান তাঁকে খালে siya 
নিযে যেতেন। fe কবে ষে নোয়াখালি ও fear মুসলমানরা এতাঁদন 
পর্যন্ত গাম্ধীজীর CARTO সহ্য করেছেন তা দেখে তান বিস্ময় প্রকাশ করেন। 
aly গান্ধী বাংলা ছেড়ে চলে ধান. তাহলে তান বাংলার সীমানা পোঁরয়ে 
গান্ধশঙ্গীর ছাগল বহন করে Tata যাবেন এবং তাঁকে আনন্দের সঙ্গে আর একাঁট 
ছাগল উপহার দেবেন ।» WHA হক তাঁর ভাষণে “গাম্ধবজীকে "গান্ধী পোকার 
সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এই পোকা জঘন্য eg নির্গত করে”।”৬ ফজলুল 
হক এই কথাও বলেন, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষণ আফ্রকা থেকে ফিরে আসার পর 
“তান গান্ধীজীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন”। গান্ধীজশী উত্তরে বলেন, 


মে-জুলাই ১৯১৫ ভারত ভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২১৯ 


“প্রকৃত অর্থে তিনি একজন মুসলমান” । ফজলুল হক তাঁকে “এই কথাই প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করতে বলেন। কিন্তু গ্রান্ধীজশী অসম্মত হন”1১৭ সোহরাওয়াদণ 
একাট facto বলেছিলেন, নোয়াখালিতে গাদ্বীজীর উপাস্থাতর 'ফলে সাম্প্র- 
দায়ক পাঁরাস্থাতর উন্নতি ঘটেছে। এই বিবৃঁতকে “অসত্য বলে ফজলুল হক 
তাঁর কুমিল্লার ভাষণে সভায় “উপস্থিত জনসাধারণকে এমন আন্দোলন করতে 
বলেন যাতে গান্ধশীজীর বাংলায় থাকা অসম্ভব হয়”1১৮ সোহরাওয়াদর্শ মল্তী- 
সভার সমালোচনা করে BHA হক বলেন, “Tate মুসলমানদের ওপর 
প্ালশীজুলুম' বন্ধ করার জন্য এই মন্দিসভা কাজ করোন। এই মীন্রিসভা 
মুসলমানদের স্বার্থের ate বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং একটি মুসালম 
বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপনের ' দাঁবও অগ্রাহ্য করেছে । এই মন্দিসভা wails. ও 
ar পোষণে নিমঞ্জিত৮।৪৯ আইন সভার মুসলিম সদস্যদের আচরণ প্রসঙ্গে 
BoE হক বলেন, “তাঁদের মধ্যে আঁধকংশই fate arene পারামট সংগ্রহ 
করতে পেরে এবং আত্মীয় ও বন্ধৃ-বান্ধবদের চাকার দিতে পেরে সন্তুষ্ট ৮ 
তান এই মাল্পপভা উৎখাত করার জন্যে উপাস্থত মুসাঁলম জনসাধারণের কাছে 
আবেদন করেন। এই সভায় AAGA পদত্যাগের দাবিতে এবং বাংলা থেকে 
গ্বাত্ধীজর অপসারণের দাঁবতে প্রস্তাব ATS হয় । অবশ্য এই সভার উদ্দ্যোন্তা 
মৃসাঁলম লগ হল না'। 'ম:সালম সোশ্যাল সাঁভস লিগ’ নামে একাঁট সংগঠন 
এই সভার আহবায়ক ছিল।"০ মহাত্মা গান্ধী তখন নোয়াখালির রাইপূর 
ama ছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি সেখানে গাম্ধীজর প্রার্থনা সভা এক বৃহ 
ধনসভায় পাঁরণত হয়। অসংখ্য মাঁহলা এই সভায় ছিলেন। তাছাড়া 
হুসলমান যুবক ও বৃদ্ধের সংখ্যাও অনেক ছিল! খবরের কাগজে প্রকাশিত, 
জগলুল হকের মন্তব্য পড়ে মহাত্মা গান্ধা খুবই চলত হন। তান কিছুতেই" 
শ্বাস করতে পারেনীন ফজলুল হকের মতো একজন inet aie তাঁর 
OCS এই ধরণের মন্তব্য করতে পারেন । এই প্রার্থনা সভায় প্রথমে মহাত্মা . 
“at নীরবতা পালন করেন ৷ তারপর তাঁর fates ভাষণটি বাংলায় পাঠ 
রদেন তাঁর এই পদযান্রায় সঙ্গী এক সাংবাদিক | ফজলুল হকের ভাষণ 
নখ করে মহাত্মা গান্ধা বলেন “ফজলুল হক তাঁকে ইসলাম সম্বন্ধে বলার 
ব্য AT করেছেন” tela মনে করেন ation “এই আচরণের ফলে. 
দুমুসাঁলম তন্ততা সৃস্টি হয়েছে”। তার উত্তরে গাম্ধীজি বলেন, তান তো 
রাজশবন ধরে এই দই সম্প্রদায়ের এক্যের জন্যে কাঙ্গ করে চলেছেন। তান: 


২১২, পরিচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


তো নিজেকে একই সঙ্গে খাঁটি হিন্দ; ও খাঁটি মুসলমান মনে করেন। আর 
ইসলাম সম্পর্কে বিভন্ন প্রার্থনা সভায় তান যা বলেছেন তা তো পয়গম্বর 
মহ:মদের বাণী | তা গ্রহণ বা বর্জন করার দায়িত্ব তো মুসলমান বন্ধুদের ৷” 
মহাত্মা গান্ধী এই দাবিও করেন, “তান নিজেকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের 
'অন্তভুত্ত মনে করেন না।” তান আরও বলেন, “দাক্ষণ আফ্রিকা থেকে ফিরে 
আসার পর ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর কোন কথাবার্তা হয়েছিল কনা তা তাঁর 
মনে পড়ছে না। ফজলুল হক যা বলছেন তা যাঁদ তান বলেও থাকেন তাতে, 
তো তাঁর মৌল অবস্থানের কোন পাঁরবর্তন ঘটছে না। দাঁক্ষণ আঁফ্রকায় তান 
RÈ সঙ্গে একজন ভাল মুসলমান এবং পাঁথবীর অন্যান্য ধর্মের একজন ভাল 
সদস্য ছিলেন”? পাঁরশেষে গান্ধাঁজ বলেন, ফজলুল হকের ভাষণে এমন, 
'সব মন্তব্য রয়েছে যার সত্যতা "তান স্বীকার না করা পর্যন্ত তা যথার্থ বলে মেনে 
নেওয়া সম্ভব নয়! তাই গান্ধীজশ আশা করেন, পিতা ভাটি 
মাধ্যমে তা অস্বীকার করবেন অথবা অনুমোদন করবেন।৫২ 

ইতিমধ্যে ফজলুল হক কলকাতায় চলে এসেছেন। Tela মহাত্মা গান্ধীর 
বিবৃতি পাঠ করে ১৭ DATA বলেন, তিনি APTE সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই 
শৃবষয়ের সমাধান করবেন। তান ঠিক করেছেন, * গান্ধীর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে, 
কথা বলবেন» তবে তান এখনও মনে করেন, “গান্ধীজীর নোয়াখালিতে থাক 
অর্থহশন। তাঁর প্রকৃত স্থান হল নিউ iris সেখানে গিয়ে সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনে তাঁর উদ্যোগী হওয়া GBE আর কোন 
মন্তব্য না করে ফজলুল হক বলেন, তান গান্ধীজীর সঙ্গে “যোগাযোগ রাখবেন 
যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব কিছু সমাধান বরা যায় ।৮ ৫৩ ১৮ ফেব্রুয়ারি 
কলকাতা থেকে .একটি টৌলগ্রাম প্রেরণ করে ফজলুল হক গান্ধীজীর ACE 
'হদ্যতাপূর্ণ আলোচনা” করার অনুমাত চান। এই টোলগ্রামে ফজলুল হক 
উল্লেখ করেন £ "কাউকে অপমান না করা অথবা অশ্রদ্ধা না করাই আমার ধের 
একটি অংশ, বিশেষ করে এমন একজ্রন ব্যান্ত সম্পর্কে যান সমগ্র সভ্য জগং 
কতৃক বন্দিত হন। fee চিন্তা ও কর্মে খোলা মনে চলা আমার জীবনে 
মূজনপীতি। তাই কুমিল্লার ভাষণে নোয়াখাঁজিতে আপনার অবস্থান সম্পকে 
যা ভেবোছলাম তাই শ্রোতাদের কাছে বলৌছ। আম এখনও দডড়ভাবে মদে 
aig, যখন সংখ্যার্গারষ্ঠরা বিহারের সংখ্যালঘুদের হত্যা করে তখন আপনা 
পক্ষে নোয়াখালি যাওয়া 'সাঙ্ঘাঁতক ভুল হয়েছে । নোয়াখালির সংখ্যালঘুর 
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বিহারের সংখ্যলঘুদের মত ততটা বিপন্ন নয়। সৃতরাং মানবতাবোধ দাবি 
জানায়, সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য নোয়াখ্যালতে ছুটে যাওয়ার পূর্বে আপনার 
বিহারের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা Clow ছল; কারণ কার্যত নোয়াখালি 
সংখ্যালঘুরা পদের মধ্যে নেই! তাই আম মনে কার, আপানি আঁবলম্বে 
নোয়াখালি পাঁরত্যাগ করে বিহারে যান এর সেখানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সম্প্রীতি ফাঁরয়ে আনুন এবং তারপর দত 'দিল্লতে গিয়ে সমগ্র ভারতকে রক্ষা 
FRAI আপনার মনে রাখা Siow, আপাঁন যখন নোয়াখাঁলিতে নারকেল 
গাছের ছায়ায় সময় নষ্ট করছেন তখন, ভারত ধ্বংসের আভমৃখে যারা শুরু 
করেছে? 1৫5 

একই সময়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্ী-সোহরাওয়াদও বলেন, মহাত্মা গান্ধী 
দীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গে থাকায় মৃসলমানরা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। তিনিও আশা 
করেন, গান্ধী বিহার চলে ‘গয়ে নিজে সেখানকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন ITF 
মুসালম লিগের কেউ চানান মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরা নোয়াখালতে থাকুন 9 
নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে fee ও বর্বরতা প্রকাটত হয়েছে তার 
ধবরোধিতা করে সাধারণ মানুষকে রক্ষার অনুকূল পাঁরবেশ গড়ে তুলতে উদ্যোগণী 
না হয়ে মুসাঁলম লগ নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর শাস্তি ও সম্প্রীতর অভিযানের 
বরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। নোয়াখািতে থাকলেও একই সঙ্গে যে তান বিহারে 
শান্ত স্থাপনের জন্যে ওখান থেকে কঘগ্রেস নেতা ও কম'ঁদের নির্দেশ দেন, তার 
কোনই-গুরুতব লিগ নেতাদের কাছে 'ছিল AT | কলকাতায় ও নোয়াখালতে মহাত্মা 
গাম্ধীর উপাচ্ছাত শান্ত স্থাপনের পক্ষে যে সহায়ক ছিল তাতে তো কোন সন্দেহ 
নেই। দাঙ্গা R অগ্চলের সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর প্রভাব ছল 
অপাঁরসধম °° কিন্তু নোয়াখাল-ন্রিপুরায় গান্ধীকে ভয়ানক প্রতিকূল 
অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় | বাংলার বাইরে থেকে যে সব মুসলমানরা গান্ধীজীর 
সঙ্গে দেখা করতে নোয়াখালতে আসেন, তাঁদেরও স্থানীয় মুসলমানরা ভীতি 
প্রদর্শন করেন! রাইপুরাতে মহাত্মা গান্ধীর আগমনের খবর পেয়ে তাঁরা 
হরতাল” ডাকারও চেষ্টা করেন। fey তাঁদের এই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হয়। বহু স্থানীয় মুসলমান তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তাঁরা এই কথাও 
বলেন, আরও অনেক মানুষ আসতেন । ক্ষমতাশালী স্থানীয় মুসলমানরা বাধা 
“দেওয়ার তাঁরা আস্তে পারেনান। ‘মুসলিম পিটুন পার্টির নামে মৃত 
ইস্তাহারও দেওয়ালে সেটে দেওয়া হয়। তাতে গাম্ধীজির সভায় মুসলমানদের 
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যেতে নিষেধ করা হয়। আর গেলে পাঁরণাম খারাপ হবে, এই olive প্রদর্শন 
করা হয়। রাইপুরায় দুটো জুম্মা মসাঁজদ fem) গাম্ধজীর অনুরোধে 
একাট মসজিদের ইমাম গাম্ধশজপ ও তাঁর সঙ্গীদের মসাঁজদ প্রাঙ্গণে সাদরে গ্রহণ 
করেন। অন্য মসাজদের ইমাম গন্ধীজীর অনুরোধ রাখতে সম্মত হনানি। 
গাম্ধশীজ একট মান্দরেও ঘান। এই মন্দরটি স্থানগয় মুসলমানরা দখল করে 
‘পাকিস্তান ক্লাবে’ পাঁরণত করেন । গাম্ধীজর কাছে তাঁরা প্রাতশ্রুত দেন, যে তাঁরা 
মন্দিরাট ফিরিয়ে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এইভাবে নোয়া- 
খালর শান্ত আঁভষানে মহাত্মা গান্ধীর বহু মধুর’ ও See আভিজ্ঞতা হয় 1৫? 

ফজল্ুল হক যখন গান্ধশীজর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন তখন তান বঙ্গীয় 
প্রাদোশক মুসাঁলম লিগের প্রোসডেণ্ট পদের জন্যে প্রতিতবন্থিতায় অবতীর্ণ 
হয়োছলেন। এই উপলক্ষে (তান যে নিবচিন? ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাতে 
লেখেন £ তান এই প্রেসিডেন্ট পদে িবিত হলে দুটো দাঁব উত্থাপন করবেন_ 
(ক) আঁবিলম্বে গাম্ধীজশীকে নোয়াখালি থেকে বিহারে প্রেরণ করবেন, এবং খে) 
নোয়াখাল-ন্রপুরা থেকে সেনাবাহনী সরিয়ে নেবেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য 
বাহরাগতদের নোয়াখালতে আসবার ও কাজ করবার সুযোগ করে দেওয়ায় 
ফজলুল হক সোহরাওয়াদ্দী সরকারেরও সমালোচনা করেন।৫৮ গাম্ধীজীর 
বিরুদ্ধে “SOS মন্তব্য করে ফজলুল হক এক অস্বাস্তকর অবস্থায় পড়েন। 
তা থেকে উদ্ধার পাবার উদ্দেশ্যে তান টেলিগ্রাম পাঠিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখ 
করতে চান। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে টোলগ্রাম পাঠান এবং 
ফজলুল হককে আলোচনার জন্য আসতে বলেন। গাম্ধীজী এই. আশাও we 
করেন, এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে পুরনো পারাচাতকে নবরূপ দান করা সম্ভব , 
হবে । ফজলুল হক যাঁদ তাঁকে বোঝাতে পারেন তাহলে মহাত্মা গান্ধা তাঁরই 
নির্দেশ মেনে চলবেন। তাঁর টোলগ্রাম পেয়ে ফজজ্ুল হক আনন্দ প্রকাশ করেন I 
১১৪৭ শশ্রস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি Tela কলকাতা থেকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 
দেখা করবার উদ্দেশ্যে রওনা Be? 

২৭ ফেব্রুয়াঁর বেলা তিনটায় হাইমচরে গাম্ধীজশীর সঙ্গে ফজলুল হকের 
সাক্ষাৎকার ঘটে। ফজলুল হকের গায়ে পাঞ্জাবী, পায়জামা, মাথায় ফেজ টুপি 
ও পায়ে পামপশ্ জুতা ছিল । হাইমচরে এসে পোঁছনর পরেই তাঁর অনুগামীরা 
তাঁর গলায় ফুলের. মাল্া পায়ে তাঁকে সতবর্ধনা জানান। মহাত্বা গাম্ধশর 
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fen "তান যে বীরোচিত সম্মান লাভ করেন তারই যেন পাঁরাঁচীত বহন 
- করাঁছল এই মালা। তান যখন আরও চারজন সহযোগী সঙ্গে করে মহাত্মা গাম্ধীর 
কুটিরে এলেন তখন সেখানে dite ছিলেন না। ফজলুল হক গরমে ঘমন্তি 
হয়ে ঢেয়ায়ে বসেন! এই সময়ে গান্ধীজী ঘরে ঢোকেন। ফজলুল হক উঠে 
- দাঁড়ান । গাম্ধশীজ তাঁকে উঠে দাঁড়াতে Tay করেন এবং বলেন তাঁর সঙ্গে 
" যখন আগে দেখা হয়োছল তখন তান ম্ৃখ্যমল্ী 'ছলেন। ফজলুল হক তাঁর 
সঙ্গে করমর্দন করেন। ফজলুল হক গাম্ধীজীকে বলেন, তিন তাঁর সঙ্গে খোলা 
মনেই কথা বলবেন 1৬০ তাঁরা ৬৮ 'ানট ধরে একটানা আলোচনা করেন। এই 
আলোচনার সময়ে ফজলুল হকের চারজন মুসলমান সহযোগী এবং অধ্যাপক 
-শনর্মলকুমার বসু ছিলেন।৬১ ফজলুল হক বলেন, গান্ধীজী এখনও 'বহারে 
যাননি । নোয়াখালর পাঁরবর্তে সেখানেই তাঁর যাওয়া উঁচত ছল । নোয়াথালর 
মুসলমানরা তো আক্রমণকারণী নন, তাঁরা পুলিশ অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। 
হিন্দু পুলিশ আঁফপাররা নিরীহ মুসলমানদের হয়রান করছেন এবং NAT 
মামলার তাঁদের 'বিজাঁড়ত করছেন। এই সব মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। 
- মুসলমানরা তো অপরাধী ও নারী অপহরণকারী নন। ইসলাম তো এই শিক্ষা 
তাঁদের দেয়ান।১২ আদর্শগতভাবে ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে adie? এঁকমত্য 
DS করেন | ফজলুল হক বলেন, "খুব কম লোকই ইসলাম বুঝতে পারেন। তাঁরা 
* একে তরবাঁরর ধর্ম মনে করেন। মুসালঘ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বিষয়ে সংখ্যা 
" গুরদুদের বিশেষ aie ছিল। অ-মুসলমানরা ছিলেন 'জান্ন”। ফজলুল 
- হক এই কথাও বলেন, “শহন্দুদের নোয়াখালির সৎখ্যাগ্দরু মুসলমানদের ভয় 
করবার কোনই কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই-হন্দু আধিপত্যের 
ভয়ে ভীত। 'হন্দুদের তাঁদের ভয় ত্যাগ করা উচিত এবং পাকিস্তান মেনে নেওয়া, 
উঁচত। ১৯৪৭ 'শ্রস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারর 'ব্রাটশ সরকারের রতি ভারতে 
" গাহয্ধ সৃষ্ট করবে ৮১৩ 

তাঁর বলার পর মহাত্মা গান্ধণ PREPL অঙ্গভাঙ্গ করে, হালকা হাঁসঠাট্টার 
“ছলে তাঁর কয়েকাদন আগের বন্তুতার উল্লেখ করে ফজলুল হককে জিজ্ঞেস করেন, 
“সুতরাৎ আম ষাঁদ বারশাল যাই, তাহলে আমার জন্যে খাল রয়েছে, তাই নয় 
“Fe 7? BORLA হক বলেন, "না, না, মহাত্মাজী, আপাঁন সব সময়ে সাদরে 
- অভ্যথিত হবেন। তাতো কেবলমান্ন একাঁট রাঁসকতা ছিল । আম তো কখনও 
-ঠাট্রা পারহার করতে পার না-এমন কি আমার পিতার ক্ষেত্রেও এমন করে থাকি। 


২১৬ | পরিচয় “জ্যক্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২, 


এই হল আমার প্রকৃতি।” মাথা নিচু করেই ফজলুল হক' এই সব কথা - 
বলেন 1৬৪ 


ফজলুল হকের বন্তব্য উল্লেখ করে omer tert বলেন, “তান সব সময়ে জিন্নাহকে : 
জিজ্ঞেস করেন পাকিস্তানের অর্থ তাঁকে যৃক্তি দিয়ে বোঝাতে | অন্যাঁদকে গান্ধীজী 
তো তাঁর বক্তব্য মুসাঁলম লিগ নেতাদের এবং দেশবাসীর কাছে রেখেছেন | 
সম্প্রণীত বজায় রাখার জন্য তাঁর প্রস্তাব তো এখনও রয়েছে। নোয়াখাির 
ফৌজদারণ মামলা তুলে নেওয়া হবে কিনা তা তো বাংলা সরকারের ওপর নির্ভর 
করছে। বিহারের বিষয়ে গাম্ধীজণী বলেন, তান হয়তো সেখানে শিগাঁগর ' 
ষাবেন। অবশ্য তাঁর বিহারে যাওয়ার 'বষয়াট ফজলুল হক-সোহরাওয়াদঁ 
বিরোধে Pa হককে ব্যবহার করতে কোন সুযোগ তান দেবেন না।. 
গান্ধীজী ফজলুল হককে বলেন, 'তাঁন বহার থেকে ডঃ মাহমুদের উত্তরের 
জন্যে অপেক্ষা করেছেন। APNE ফজলুল হককে এই কথাও Tare করেন, 
feta ক এই প্রাতশ্রত দিতে পারেন যে নোয়াখালর সংখ্যাগারণ্ঠ সম্প্রদায় 
সংখ্যালধিষ্ঠ সম্প্রদায়ের Tamed জন্যে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন? তাহলে 
গ্রান্ধীজীর পক্ষে এখনই বাংলা থেকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে ।৬৫ গাম্ধীজীর - 
_ এই কথার কোন সোজা উত্তর ফজলুল হক দেনীন। তার পাঁরবতে' তান বলতে 
থাকেন, বাংলায় কোয়ালশন সরকার গঠন করলেই বাংলার দুরবস্থা দূর করা 
সম্ভব হবে। এই সময়ে ফজলুল হকের একজন সহযোগ বলে ওঠেন £ “আম 
তো খলাফত আন্দোলনের একজন কমা ছিলাম । আপ্পানই তো প্রথম নেতা 
Taras যান আমাকে রাজনীতি শেখান 1” গাম্ধশীজ উত্তরে বলেন? “আপান - 
ফাঁদ আমার কাছ থেকেই রাজনশীতি শিখে থাকেন, তাহলে তো আপাঁন নিজেই 
তাঁর মূল্য বিচার করতে পারেন” তখন হকের সেই সহযোগ" বলতে থাকেন £: 
“আপাঁন যখন আমার বাঁড়র কাছ দিয়ে আসেন, তখন আমার রলাজনোতক বন্ধুদের 
ভয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঁরান। আজ আমার আস্থাভাজন নেতার 
সঙ্গে আপনাকে দেখতে এসোছি এবং আপনার সঙ্গে দেখা করে গভীর আনন্দলাভ - 
করেছি 1” এই সময়ে ফজলুল হককে উদ্দেশ্য করে মহাত্মা গাম্ধী জিজ্ঞেস করেন £ 
“fe বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে সোহরাওয়াদঁর ঝগড়া চলছে? আমিতা 
পছন্দ কার না। তার উত্তর না দিয়ে ফজলুল হক বলতে থাকেন তাঁর পেশার - 
ও আঁথক aia কথা । তথন গান্ধীজী তাঁর আমিতব্যয়ের জন্যে ঠাটরা করেন: 


মে- জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২১৯. 


এবং হেসে তাঁকে বিদায় দেন।” এইভাবেই ১১৪৭ fete ২৭ ফেব্রুয়ারি 
হাইমচরে গাম্ধীজ-হক সাক্ষাৎকারের পারসমাণপ্ত ঘটে 1১৬ 

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে পিয়ারীলাল লেখেন, গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা 
করার পর কোন লোকই আর আগের মত থাকতে পারেননি । ফজলুল হকের 
ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়।৬' আলোচনার পর ফজলুল হক যখন কুটির থেকে 
বোঁরয়ে আসেন তখন তাঁকে খুবই শান্ত দেখাচ্ছিল এবং তান wh হয়েই 
সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। কিন্তু তান তাঁদের কিছু বলতে - 
অস্বীকার করেন। তান সোজা অপেক্ষমান জপে উঠে, চলে যান।৬৮ 

একই "দিনে চাঁদপুরের এক জনসভায় ফঙ্রলুল হক ভাষণ দেন। তান 
লোহরাওয়াদণ' মন্পিসভার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, এই মাল্পসভার - 
পাঁরবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা কোন A DTA আশা করতে 
পারেন না। Tela ওখানকার মুসলমানদের কলকাতায় গিয়ে তাঁদের আইন সভার 
সদস্যদের 'ফাঁরয়ে নিয়ে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁদের মামলা পারচালনার জন্য. 
fae করতে নিদেশ দেন। 'তাঁন মুসালম লিগের কেন্দ্রীয় আঁফস ফান্ডে. 
গচ্ছিত প্রভূত অর্থ থেকে নোয়াখাল-প্রিপুরার মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থা 
লাবে সাহায্য দিতে বলেন।৬৯ তারপর ফজল্ল হক ময়মনাসৎ যান। ৪ মার্চ 
‘তান ময়মনীসংএর আইনজীবীদের সভায় যে ভাষণ দেন, তাতে নোয়াথালি- 
ন্লিপুরায় মহাত্মা গান্ধীর কাজকর্মের উচ্ছ্বীসত প্রশংসা করেন। তান এই কথাও .- 
বলেন যে. জীবনের বাঁক দিনগুলি তান 'হন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীীত বজায় 
রাখার জন্য ব্যয় করবেন। আর এই ভাবেই তান এক সুখী ও সমৃদ্ধিশালী - 
বাখলাদেশ গড়ে তুলবেন | মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার পর ফজলুল হক 
তাঁর ভূল বুঝতে পারেন এবং 'তাঁন মহাত্মা গান্ধশর প্রাতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। 
এই সময়ে ফজলুল হক মহাত্মা গান্ধার চিন্তা ও কর্মের দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাঁবত হন। তান সাস্প্রদাঁয়ক মৈত্রী বজায় রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে - 
পারেন।'ত অন্যাদকে বাংলার 'জিন্াপন্হখদের চিন্তাধারায় কোনই পারবর্তন 
ঘটেনি। তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচার অভিষান চালাতে থাকেন I 
সাধারণ মুসলমানদের ওপরে তাঁদেরই প্রভাব ছল বোশ। তার ফলে মহাত্মা 
গান্ধীকে এক প্রাতকূল অবস্থার মধ্যে দায়িত্ব পালন করতে হয়। অশান্ত - 
নোয়াখালি তাঁকে খুবই Chet করে তোলে ফজলুল হক আর জিন্নাপন্হঈ 
মুসলিম লিগ ভিন্ন পথেই চলেন। মুসালম সত্তাকে অটুট রেখেও ফজলুল 
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হক হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করে ভারতীয় ও বাঙাল সত্তাকে 
যথার্থ রূপদানে প্রয়াসী হন। কিন্তু দ্বজাত-তত্তবের প্রচারক জিন্নাপচ্ছীরা 
- মুসলিম স্বাতন্ত্য বোধকে প্রকট করে তোলেন । ' হক-িগ মান্মসভার ( ১৯৩৭- 
১৯৪১) আমলেই লিগের প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। তার 
- ফলে মুসালম লিগের গণাভাত্ত ab হয়। প্রভাবশালী উলেমা সম্প্রদায়ও 
মুসলিম লিগের সমর্থনে জনমত গঠন করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপনই হল 
িগ-উলেমা নেতৃবৃন্দের অন্যতম রণধ্বান ।৭৯ 
অন্যাদকে ফজলুল হকের সঙ্গে আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধী ১১৪৭ 
প্রস্টাব্দে ২ মার্চ থেকে নোয়াখাঁলতে তৃতীয় পর্যায়ের পদযাত্রা শুরু করবার 
' জন্য পারকম্পনা করেন।?২ কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ার ডঃ মাহমুদের সাঁচব ডঃ 
মাহমুদের পনর নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। এই দর্ঘ পত্রে নিদারুণ 
- মানাঁসক যন্মরণা ব্যন্ত হয়। তার আগে গান্ধাজ্জীর কাছে লেখা ডঃ মাহমুদের 
পত্রে এই আশা Te হয়োছল যে বর্তমান ধৰংসম্তুপ থেকে তাঁদের =e এক 
নতুন ও সখী ভারত গড়ে ওঠবে। এই oe তান তার প্ুনর্যান্ত করেন। 
{তান এই কথাও লেখেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মুলে রয়েছে মুসলমানদের ভীতি | 
: যাঁদ 'হন্দুরা ক্ষমতায় বসে তাহলে মুসলমানরা নান্চহন হয়ে যাবে 1 মুসলমানদের 
সন্দেহ ও ভণীঁত দূর করবার সুযোগ পাওয়া গেছে বিহারের অশান্ত পারবেশে। 
পান্ডত নেহরু বিহারে এসে বিশৃঙ্খলা দূর করতে সহায়তা করেছেন। তাঁর 
আসার পর চারাঁদনের মধ্যেই মুসলিম মননে পাঁরবর্তন ঘটেছে | ডঃ মাহমুদও 
কংগ্রেস হাইকমাণ্ড 'হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য করে না। কংগ্রেস সব সময়ে 
` ন্টিতিতদের পক্ষ নেবে, অত্যাচারীদের নয়।” কিন্তু পাটনায় for, area?’ 
- পাণ্ডত নেহরুর বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখায় তার ফলে মুসলিম মনে ভীতি ও 
সন্দেহ Tol হয়েছে। এই পারস্থিততে ডঃ মাহমুদ গাম্ধীজী/ক বিহারে 
আসতে বলেন। তাহলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য 
হিন্দুরা অনুতপ্ত হবে।৭৩ মুসলমানদের ওপর যে বর্বরতা অন:ষ্ঠত হয়েছে 
ডঃ মাহমুদের পল্লে গাম্ধীজশী তার শঁববরণ পাঠ করে বিষবোধ করে গভীর 
" ধচন্তায় আচ্ছন্ন হন। গান্ধীজী জানতে পারেন কংগ্রেস কর্মীরাও নিম্দনশয় 
কাজের সঙ্গে যুস্ত। ডঃ Mesa সাঁচব মুজতবা সাহেব পত্র পাঠ করা শেষ 
- ক্ররার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধী বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে টোলগ্রাম পাঠিয়ে 
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জানতে চান তান বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন কনা । কারণ ডঃ মাহমুদ ও 
অন্যান্যরা মনে করেন তাঁর এখনই বিহারে যাওয়া উচিত।+5 

সৌঁদনই সন্ধ্যায় গান্ধীজী সতীশচন্দ্র দাশগ্প্তকে জানান, tela বিহারে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কিছুক্ষণ পরে প্রার্থনা সভায় তান তাঁর 
সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেন। গান্ধাজীর পক্ষে ডঃ মাহমুদের 
আহ্বান অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তান তো ee মুসলমানকে কখনও 
"পার্থক্য করেননি এবং উভয়ের মঙ্গলের কথা সব সময়ে ভেবেছেন ৷ তাই বিহারের 
মুসলমানদের দুরবন্থার কথা শুনে তান খুবই বিচাঁলত হয়ে পড়েন। "তান 
তাঁদের ভীত দূর করে আত্মাবশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে উদ্যোগী হন। ১৯৪৭ 
শুঁঞ্স্টাব্দের ১ মার্টও হারের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে গান্ধীজী কোন বার্তা পেলেন 
না। তখন শ্রীকৃষ্ণ {সিনহা ছিলেন বিহারের মুখ্যল্নী | ২ মার্চ গাম্ধীজী 
বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। নোয়াখালিতে তাঁর “হন্দু-মুসসীলম এঁকোর 
কর্মসূচীতে যাঁরা তাঁর সঙ্গণ ছিলেন তাঁদের তান যার যার নিজ 'নজ জায়গায় 
দায়িত্ব পালন করতে রেখে গেলেন। তাঁরাও তাঁর মত ‘Do or Die’ প্রাতজ্ঞা 
অবলম্বন করে কর্মরত থাকবেন। আর তাঁর অবর্তমানে তাঁর পক্ষ থেকে 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার দায়িত্ব অর্পণ করেন সতীশচন্দ্র দাশগ্ুক্তের 
ওপরে! গান্ধীজী প্রচারত Do or Die নীতির অর্থ হল দুই সহোদরা 
সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন সাধন করা। নোয়াখালতে তিনমাস মহাত্মা গান্ধী 
'দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছিলেন। যখন Tela এখানে আসেন তখন তান ‘Do or 
Die’ প্রতিজ্ঞা নিয়েই গ্রামের পর গ্রামে PAA বার্তা বহন করে চলেন । একই 
প্রাতিজ্ঞা নিয়ে বিহারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে fein আবার আভিযান শুরু 
করেন।৭৫ ৪ মার্চ কলকাতায় এলেন গান্ধজশ। এখানে মুখ্যমন্ত্রী সোহরা- 
CHWS সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। বিহারের অবস্থা যে ভাল নয় তা তান 
সোহরাওয়াদরঁর কাছে স্বীকার করেন। মুখ্মল্লী সুযোগ পেয়ে গেলেন! 
“তান বিজয়ীর মনোভাব faa প্রচণ্ড তন্ততা প্রকাশ করে গান্ধীকে বলেন, 
পাঁণ্ডত নেহরু ও ডঃ রাজেন্দুপ্রসাদ তাঁর প্রাত “বিশ্বাসঘাতকতা? করেছেন। এই 
করায় গান্ধীজা গভীরভাবে আহত হন। 'বাজে বকবকানিতে যে সোহরাওয়াদ 
em “দক্ষ Be তা arse জানতেন । তাই তাঁর এই মন্তব্যের পর তাঁর 
সঙ্গে আর গাম্ধীজীর বিশেষ কথাবার্তা eats °° *& মার্চ গাম্ধীজণী বিহারে 
“পেশিছলেন। তখন বিহারে ও ভারতের cam এমন একটি বিশ্বাস দেখা 
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দিয়েছল যে শবহারের দাঙ্গা বাংলাকে রক্ষা করেছে?” স্বভাবতই” এই- 
মনোভাব লক্ষ্য করে গান্ধীর মুখমণ্ডলে গভাঁর Frame ফুটে ওঠে ।?? 
ভঃ মাহমুদের বাড়তে পেশছনর পর সেখানে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে 
ভঃ রাজেন্দ্প্রসাদ? বিহার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কাঁমাটর 
সদস্যরাও এলেন | খান আবদুল গফফর থান বিহারে শান্তি স্থাপনের কাজে 
এসে তাঁর দুজন কমাঁকে পাটনা রেখে গিয়েছিলেন। গাম্ধীজণী তাঁদের সঙ্গেও 
কথা বলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তান কথা বলেন। মুসলিম লিগ: 
নেতা নবাব ইসমাইল ও সৈয়দ আবদুল আজিজের সঙ্গেও গান্ধীজখ দেখা করেন I 
লিগ তো গাম্ধীজশকে মৃসলমাদের “এক নম্বর শু: বলে আগেই ঘোষণা করেছে) 
তা সত্তেও গাল্ধাঁজ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।?৮ গান্ধশজন নানা স্তরের 
মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিহারের মন্ত্রীদের সঙ্গে দশর্ঘ সময় আলোচনা করে 
তাঁদের বলেন, “আমাদের যে ভুল হয়েছে তা প্রকাশ্যেই স্বীকার করা উঁচত। 
দের না করে দাঙ্গার তদন্তের জন্য একাঁট কাঁমশনও বসানো উচিত” মহাত্মা 
গান্ধীর বন্তব্য শুনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ fragt “এই ভয় করেন যে মুসলিম লিগ 
তাহলে তা থেকে রাজনৈতিক ties করবে |» গাম্ধীজীী বলেন, তা অসম্ভব নয় 
কেউ সুযোগ নেবে বলে তো ন্যায় বিচারের বিষয়ে দ্বিধা করা Cho নয়। তিনি 
তাঁর ষাট বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছেন। তিনমাস নোয়াখালর্‌ ২ 
. কঠোর পাঁরশ্রমের শিক্ষাও তাই। 'তাঁন তো অন্ধের ন্যায় খুজে বেড়াঁচ্ছলেন, 
কিন্তু তাঁর কাছে যা সত্য মনে হয়েছে তাই বলেছেন। যাঁরা তাঁকে el মনে 
করেন তাঁরা তা ব্যবহার করতে পারেন | কিন্তু তাঁর এই fear রয়েছে তাঁরা 
'শিগাঁগর তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন। তাঁর নিজের শান্ত তো নিহিত আছে 
Sina নীতিতে । একই নশীতি বিহারের মন্দের ক্ষেত্রেও oes ষাঁদ 
তাঁরা এই নীতি উপলাব্ধি করে থাকেন তাহলে সমস্ত ভয় পাঁরহার করে সাহসের FE 
তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করা দরকার ।৭৯ বিষ ও আঁবচলিত গাম্ধীজ 
বিহারে এসেই সত্যের খাঁন খনন করে চলেন | তান সম্প্রীত 'ফাঁরয়ে আনার 
উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত শান্ত নিয়োগ করেন। তান 'হন্দু-মুসালিম উভয়কেই ভয় দূর 
করে কেবলমাত্র ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন করতে বলেন। আসন্ন হোলি উৎসবকে- 
সমপ্রণীতির উৎসবে পাঁরণত করার আহ্বান জানান। তান বলেন, আগেও 'তান 
{বিহারে সেবাকার্য করেছেন | “আবার একই উদ্দেশ্যে এসেছেন। হয়তো এই 
তাঁর শেষ Stefan । তান যাঁদ এই সংগ্রামে মারা ara, তাহলে তান তাঁর: 
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কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন বলেই মনে করবেন। অবশ্য সব কিছুই fee করে 
সত্য, সাহস ও জ্ঞানের ওপর । এইসব গুণ aly না থাকে তাহলে বিহার ও 
ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ।৮০ "তান স্পষ্ট করেই বলেন, বিহারের মুসলমানদের 
ওপর যে বব অত্যাচার বিহারের হিন্দুরা করেছে, সেই পাপকার্যের প্রায়শ্চিত্ত 
তাদেরই করতে হবে। lex বাঁড়তে আটক মুসলমান মেয়েদের ফাঁরয়ে দিতে . 
হবে। ao করা সম্পত্তি ফাঁরয়ে দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
সম্পত্তির মালিকরা জীবিত না থাকলে তাদের আত্মপয়-স্বজনদের লুণ্ঠিত দ্রব্য 
অথবা ক্ষাতপূরণ দিতে হবে। তিন বলেন, রামায়ণের দেশে বাস করা 
'বহারীদের'কাছ থেকে এই আশা করতে পারেন যে, তাঁরা এই মহান গ্রহের 
শিক্ষার দ্বারা নিজেদের জশবন পাঁরচালনা করবেন ।৮৯ গাম্ধীজির উপাস্থাতর 
"পর থেকেই বিহারের অবস্থার ক্রমশ উন্নীত ঘটে। মুসালম Geren জন্যে 
তান অর্থ সাহায্য দানের আহ্বান জানালে বহু মানুষ এঁগয়ে আসেন। 
ক্রোধকে ভালবাসার দ্বারা এবং হিৎসাকে আঁহংসার দ্বারা জয়ের মাধ্যমে গাপ্ধীজী 
waiter পারবেশ পুনরুদ্ধারে নিরন্তর প্রয়াস করে চলেন ।৮২ 'গাম্ধশীজশ আরও 
| বলেন, যারা বিহারে এই ORGA সৃষ্টি করেছে তাদের গায়ে কংগ্রেসের লেবেল 
থাকলেও তারা কংগ্রেসের বন্ধু নয়। A কগ্রেসকমাঁদের দূরদার্শতা ও 
প্রশন্তহৃদয় থাকত তাহলে এই করুণ ও হৃদয়াবদারক ঘটনা! ঘটত AT) এই সময়ে 
গাম্ধীজর বন্ধু মহম্মদ ইউনুস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথা প্রসঙ্গে 
amatat তাঁকে বলেন, এমন কেউ কি মুসলমানদের মধ্যে নেই যাঁরা মনে করেন 
*জন্নাহ ভুল পথে যাচ্ছেন এবং তাঁকে সথঘশোধন করা দরকার? ইউনুস Gera 
বলেন, তা হবার নয়। হয় তান Taare অনুসরণ করবেন অথবা মুসলিম 
লিগ থেকে চলে যাবেন। গান্ধীজী মন্তব্য করেন, তাহলে ইসলামের জন্য এবং 
ভারতের জন্য ভাঁবষৎ অন্ধকার i’? জিন্নাহ ও তাঁর অনুগামীরা সম্প্রীতির পথ 
রচনার উদ্যোগণ না হয়ে কগ্রেস-ও গান্ধীজির বিরুদ্ধে তাঁদের সমস্ত আক্রমণ 
কেন্দ্রীভূত করে পাকিস্তান নামক পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মুসলমানদের 
একমান্ন AAC পথ বলে প্রচার আঁভযান তীব্রতর করে তোলেন। অন্যাদকে 
মহাত্মা গাঙ্ধ নোয়াথালি ও বিহারে হিন্দ-মুসাঁলম মিলনের পথ প্রশস্ত করে 
দশকে এক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রয়াসী হন।৮৪ ১৯৪৭ 'প্রস্টাব্দের ২৪ মে বিহার 
থেকে চলে যাবার পূবেই মহাত্মা গান্ধী সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের 
-পুনবসিনের পরিকষ্পনাকে রূপদানে সহায়তা করেন এবং তাদের কাজের, 
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পদ্ধাতিও fale করে দেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় MAAS পৃনবসিনের 
কাজেরও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। 'দল্লীতে কাজ সেরে. আবার বিহারে গিয়ে. ' 
তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার বাসনা ছল 1৮৫ 

গান্ধীজি বিহারে থেকেও নোক্সাখালর পাঁরাদ্থাতর খোঁজ্গ খবর নিয়ামিত- 
. ব্রাথতেন ৷ এই সময়ে নোয়াখালির ঘটনাবলী সম্বন্ধে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হতে. 
থাকে। এমন কি সতাঁশচন্দ্র দাশগুণ্তের সংগৃহীত তথ্য স'পর্কেও মুখ্যমন্তী- 
সোহরাওয়াদর্শ সন্দেহ প্রকাশ করেন। গাম্ধীজশ সোহরাওয়াদঁকে পত্র লিখে: 
জানান, মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা অপরাধ । আর তা হল মানবতার বিরুদ্ধে. 
অপরাধ । নোয়াখাঁলতে কোন: সম্প্রদায়ের অপরাধশীরা অত্যাচার করছে তা তো" 
কারও অজানা নয়। গণতাঁন্িক অথবা স্বৈরাচারী, বিদেশণ অথবা দেশীয় যে" 
সরকারই হোক না কেন, তারা যাঁদ অপরাধ দমনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের শাসন 
করবার আঁধকার থাকে না।৮”৬ উল্লেখা এই, নোয়াখাঁলর দাঙ্গার আগে থেকেই 
মহাত্মা গান্ধণ পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়ক পারাস্থাত সম্বন্ধে খবর পান। আগে, 
মুসলমানরা নামাজের সময়ে মসাঁজদের সামনে গান-বাজনা বন্ধ করার দাবি. 
করতেন। কিন্তু পরবতধীকালে মসাঁজদের সামনে তাঁরা গান-বাজনা একেবারেই 
বন্ধ করে দেন। ১৯৪৬ 'িপ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের সূচনা থেকেই পূর্ব বাংলায়, 
সাম্প্রদায়ক পাঁরাস্থাতর অবনতি হতে থাকে। aie লিগ আক্রমণাত্মক 
ভাঁমকায় অবতীর্ণ হয় ।৮? তফাঁসল সম্প্রদায়ের, TAO করে নমঃশ্‌দ্র সম্প্রদায়ের, 
কোন এক অৎশের পক্ষ থেকে উচ্চবর্ণের হন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্ররোচিত 
করা হয়। মুসালম লগের arta উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জাঁম জমা চাষ করা 
বন্ধ করতেও চেষ্টা করে। অনেক জায়গায় তাদের অভিযান সফলও FA l 
এইসব সমস্যার AATA হিন্দুরা কিভাবে হবে, সে বিষয়ে অনেক Me মহাত্মা 
গান্ধী তাদের কাছ থেকে পান। ১৯৪৬ প্রিস্টাব্দের প্রাদোশক দিনবচিনের সময়ে, 
পাকিস্তান দাবির সমর্থনে এবং সংখ্যালঘুদের 'বিরুন্ধে প্রচার তীব্র. হয়।”্প 
' সোহরাওয়াদর্ণ একট পত্রে মালিক ফিরোজ খান ANE জানান, নোক্সাথালিতে , 
মুসলমানরা জামদার ও মহাজনদের আক্রমণ করে, দাঁরদ্র হিন্দুরা ক্ষতগ্রন্ত হয়ান |. , 
Fare বিহারে মুসাঁলম সম্প্রদায়ের সবাই আক্লান্ত হয় | সুতরাৎ নোয়াখাির দাঙ্গার. : 
সঙ্গে বিহারের দাঙ্গার পার্থক্য রয়েছে | বাংলা থেকে মুসলিম লিগের কয়েকজন. 
নেতা হারে দাঙ্গার পাঁরাস্থান দেখতে যান। তাঁদের মধ্যে আবুল হাশেম ও. 
ফজলুল হকও ছিলেন। লিগ নেতৃবন্দ পাকিস্তানের ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের 
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দাঁব সামনে রেখেই গান্ধীজি ও অন্যান কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচার. 
চালান 1৯০ 

১৯৪৬ feta ২ সেপ্টেম্বর মন্ত্রা মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের - 
বড়লাট ওয়া ভেল কংগ্রেস মনোনীত সদস্যদের নিয়ে অন্তর্বতাঁ সরকার গঠন 
করেন। ২৬ অক্টোবর মুসলিম {লিগ এই সরকরে যোগদান করে । কিন্তু কংগ্রেস 
ও লিগ সদস্যদের পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হল aT প্রীতটি 
ক্ষেত্রেই লগ সদস্যরা প্রতিবন্কতার সৃষ্ট করেন। fat ebb 
 আযাসেম্বালপর অর্থাৎ গণপাঁরষদের আঁধবেশনে যোগদান করতেও অস্বীকার করে! 
৯১ই ডিসেম্বর দিল্লিতে গণপাঁরষদের প্রথম অধিবেশন বসে । একই সময়ে ভারতের 
সবন্র পাকিস্তান ও অখন্ড দহশ্দুস্থানের দাঁবতে দুটো সম্প্রদায় পরস্পরধিরোধী 
tates বিভন্ত হয়ে পড়ে এবং বাভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। 
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের ভয়াবহ দাঙ্গা অবস্থার আরও LG 
অবনতি ঘটায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী আটটি 
একটি বিবৃতিতে বলেন, ১৯৪৮ 'ঞ্রন্টাব্দের জুন মাসের পূর্বেই “ভারতের 
শাসনক্ষমতা দায়িত্বশীল ভারতায়দের হাতে তুলে দেওয়া হবে”। প্রধাণমন্ত্রী 
আযটালির সঙ্গে মতাস্তর হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করেন। ২৪ মার্চ লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন ভাইসরয় ও গবর্নর-জেনারেল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন |, 
তান প্রধাণমন্ত্রী আযাটালর কাছ থেকে এই দেশ নিয়েই এসেছিলেন যে, ১৯৪৮ 
প্রীষ্টাব্দের ৩০ জুনের পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।১ Ge AST সরকারে 
কংগ্রেস-লিগ মতান্তর এমন অচলবস্থার AT করে যে কেন্দ্রীয় সরকার অচল. 
হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মাউন্টব্যাটেন উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা শুরু করেন এবং, 
তান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশভাগের বীজ বপন করেন। তান কংগ্রেস 
নেতাদের কাছে পাকিস্তানের সমর্থনে দরবার করেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে 
প্রথমে সদরি প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবের সমর্থক হন। প্যাটেল জিন্নাহর, 
আচরণে এতই fare হলেন যে Tela দেশভাগের মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের 
কথা ভাবেন। Baw সরকারে লগ ates সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কংগ্রেস 
WTA যে আঁভজ্ঞতা লাভ করেন তার ফলে তাঁরা দেশভাগের আঁনবার্যতা উপলাব্ধ 
করেন। এইভাবেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও 'তন্ততার অবসানের কথা তাঁরা চিস্তা 
করতে শুরু করেন।৯২ ২০ ফেব্রায়াঁরর আযাটালর ঘোষণার পর মুসালম লিগ 
পাকিস্তান প্রস্তাবকে কার্যকর করতে উদ্যোগী হয়। অন্যাদকে কংগ্রেস ও হিন্দু, 
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মহাসভা চেষ্টা করে যাতে ভারত বিভাগ আঁনবার্ হলে পাঞ্জাব ও বাংলার শখ 
"ও fem, প্রধান অঞ্চল হিন্দুস্থানের অন্তভন্ত করা ষায়। মুসলিম লিগের দাবি 
- SRA সমগ্র পাঙাব ও বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তভুন্ত করা। অসম প্রদেশ 
মুসলমান সংখ্যার্গার্ঠ প্রদেশ না হলেও এই অগ্চলও লিগ পাকিস্তানের TS 

করতে চায়। গান্ধীজী প্রথমে ভারত বিভাগের বিরোঁধতা করলেও এ্রাপ্রল মাসেই 

গৃতাঁন তাঁর মত পাঁরবর্তন করেন। 'তীন প্রকাশ্যে ভারত' বিভাগ সমর্থন না 

করলেও আর আগের মত জোরালোভাবে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করা থেকে 

{বিরত থাকেন। সদরি প্যাটেলের প্রভাবেই গান্ধীজির মত এত দ্রুত পাঁরবাঁতিত 

হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজশীর মত পাঁরধর্তনে খুবই 

ধর্বাস্সত হন।৯৩ ' 5 

সোহরাওয়াদ যখন বুঝতে পারেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রাতান্ঠত হলেও সমগ্র 

- বাংলাদেশ তার অস্তর্ভন্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন তান 'স্বাধধন সার্বভৌম 
বাংলাদেশ গঠনের কথা বলেন। একই সময়ে শরৎচন্দ্র বসুও “স্বাধীন সমাজ- 

- Shae বাংলা’ গঠন করার প্রস্তাব দেন। এই ভাবে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে 
বাংলার সমস্যা নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার APTS হয় । এক আঁবভন্ত, 

-স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের 'পাঁরকল্পনা নিয়ে সোহরাওয়াদরঁ, আবুল 
"হাশেম ও শরৎচন্দ্র বসু আলোচনা শুর করেন এবং ১৯৪৭ POCHA ২০ মে 
তাঁরা একটি দালল রচনা করে তাঁদের ভাবনাকে রুপদান করেন। স্বভাবতই 

এই পাঁরকম্পনা কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি সংগঠনের 

কেন্দ্রীয় ও প্রাদোশক নেতৃত্বে এক গভীর আলোড়নের ATS করে। সাম্প্রদায়িক 

খবন্ধেষের পাঁরবেশে যখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরকে সন্দেহ ও 

আঁবশ্বাস করেন তখন স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একাদকে 

" পাঁকস্তান দাবকে fete করে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাঁব ও তারই 
প্রতিক্রিয়া হিসেবে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরালো হয়। এই অবস্থায় 

ভারত বিভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভীম গঠন করা সম্ভব ছিল কিনা, এই প্রশ্ন 

- স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। মহাত্মা গাচ্ধীর উপাস্থাততে শরৎচন্দ্র বসু ও শহীদ 
, সোহরাওয়াদশ বাংলাদেশে পহন্দু মুসীলম এক্যবম্ধ রাষ্ট্র গঠনের জন্য আলোচনা 
. শুরু করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও লিগ নেতৃত্ব এই পাঁরকহ্পনা সমর্থন করেনীন। 
আর মহাত্মা গান্ধীর পক্ষেও “সংশয়পূর্ণ কোন ব্যবস্থাকেই, সমর্থন করা সম্ভব 

- ধৃছল না।৯৪ ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের 
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জন্য পারকস্পনা ঘোষপা করেন। তাতে বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তান, এই দুটো 
ভাগে দেশকে বিভক্ত করা হবে। আর বাংলা, অসম ও পঞ্চাব প্রদেশ্বকেও ভাগ 
করা হবে 1৯৫ কংগ্রেস ও মুসলিম. লিগ নেতৃবৃন্দ মাউন্ডব্যাটেন. পাঁরকল্পনা 
গ্রহণ করেন। তার ফলে ভারত খাঁনডত হল। তবে এই খাঁন্ডত ভারতের হাতেই 
জনতা হস্তাস্তারত হয়৷ এই পাঁরক্পনা প্রকাশের পরই কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটি 
ফা অনুমোদন করে। তারপর নিখিল ভারত কথগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসে । 
arom ওয়াকিং কাঁমটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জন করাই ছিল এই আঁধিবেশনের 
* উন্দেশ্য। গাম্ধীজপ এই আঁধবেপনে যোগদান করেন। তান ‘মৌন না থেকে 
<> যে বন্তুতা দেন তার মূল কথা হল এই যে, তাঁর মত ' স্বতন্ম হওয়া সত্তেও তান 
-বর্তমান সভাকে কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর প্রস্তাব সমর্থন.করতে উপদেশ 'দচ্ছেন। 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান. করার আঁধকার সভার থাকলেও বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বকে 
বিদায় দিয়ে এক নতুন নেতৃত্ব স্থাপন করার কোন সম্ভাবনাই তি দেখতে পাচ্ছেন 
mi এই অবস্থায় গান্ধী ভারত বিভাগ মেনে নিতে বলেন।৯৬. এমনই 
জাঁটল পারাস্থাত হয় যে, মহাত্মা গান্ধীর মতো একজন মন্ত বড় মানুষের পক্ষেও 
নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা সম্ভব হয়ান। কিছুদিন আগেই তো তিনি দৃঢ়তার 
সঙ্গে বলোছলেন, ষাঁদ কংগ্রেস দেশভাগের PATS গ্রহণ করে, তাহলে তা তাঁর ' 
মৃতদেহের ওপরেই করতে হবে। ষতাঁদন পর্যন্ত তান জাঁবিত' থাকবেন তান 
রুখনই ভারত বিভাগে সম্মত হবেন না। Tela কংগ্রেসকেও ভারত, রিভাগ গ্রহণ 
করতে দেবেন না।৯৭ কিন্তু তাঁর দণ্ঘশদনের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। 
মে মাসের প্রথম দিকেই গাম্ধীজ বলতে শুরু করেন. তান আর ১২৫ বছর 
বাঁচতে চান না। কারণ feta তাঁর চারপাশে মিথ্যাচার দেখতে পাচ্ছেন। 
স্বাধীনতা যতই এগিয়ে আসছে ততই ‘তান ভক্লানকভাবে আতংকগ্রস্ত হচ্ছেন, 
যাকে তান “হংসার দুগন্ধি' বলেন। "তান ষে স্বরাজের AA দেখেন তা অনেক 
দূরে সরে গেছে ।৯৮ 
সমগ্র দেশের পাঁরাস্থাত লক্ষ্য করে ফজলুল হকও এতটা বিচলিত হন যে, 
এঁক্বদ্ধ ভারত বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তান আরও কিছুদিন fate শাসন 
টিকিয়ে রাখার কথা বলেন। তান Tree ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী 
“fae, তাঁর ধারণা ছল, আরও কিছাঁদন ব্রাটশ শাসন রেখে সাম্প্রদায়ক 
‘উত্তেজনা প্রশামত করা সম্ভব হবে, হিন্দু ও মুসলমানের শুভ বুদ্ধ ফিরে আসবে 
এবং তখনই AHL ভারতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা বাবে। ১৯৪৭ প্রিস্টাব্দের 
রী . 
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এাপ্রল মাসে ফজলুল হক এই মর্মে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তা মুসলিম লিগ: 
নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু দেশভাগের সর্বনাশা রূপের কথা ভেবে তানি এই. 
মনোভাব Te করতে দ্বিধাবোধ করেনান । যে পারিবেশে ভারত ও বাংলাদেশ. 
বিভাগের সিদ্ধাস্ত গৃহীত হয় তাতে ফজলুল হক গভার ক্ষোভ প্রকাশ করেন 1২৯ 
দেশভাগের প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার পরেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভয়ানক আতফ্কল্তস্ত : 
ZAL তাঁরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন F 
এই সংবাদ পেয়ে ফজলুল হক তাঁর নিজের জেলা বারশাল ছুটে বান। ১৯৪৭ . 
খিস্টাব্দের ১ আগপ্ট তান বারশাল শহরের আঁ*্বনীকুমার হলে এক জনসভার, ` 
আয়োজন করে হিন্দুদের মনে আস্থা EAA আনতে চেষ্টা 'করেন। দেশভাগের 
প্রান্ক লে এই ধরনের একট বৃহৎ হিন্দু-মুসালম জনসভা পূর্ববঙ্গের আর কোথাও : 
অনুষ্ঠিত হয়ান। এই সভার প্রধান বন্তাও ছিলেন ফজলুল হক। আত্ক্কগ্রস্ত . 
হিন্দুদের কথা ভেবে তান গভশর বেদনা অনুভব করেন। তান 
সৃসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র অজিত হবার পর তাঁদের: ' 
দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । "হিন্দুরা আঘাত পান এমন কোন আচরণ তাঁদের ' 
করা উচিত নয়। পাঁকস্তান রাষ্ট্রের স্বার্থেই হিন্দুদের সহযোগগতা একান্ত - 
প্রয়োজন। হিন্দ: মৃলমানদের সম্পর্ক এতটা ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে যে, 
হিন্দুদের পারত্যাগ করে মুসলমানদের পক্ষে একা বসবাস করা কখনই সম্ভব নয় H 
যাঁদ মুসলমানরা মনে করে' থাকেন পাকিস্তানে তাঁরাই কেবলমাত্র সমস্ত 
ক্ষমতার আঁধকারণ হবেন, তবে তাঁরা মন্ত বড় ভুল করছেন। মহান মুসলিম: 
সম্রাট আকবর ও অন্যান্যদের রাজত্বকালের Beer পাঠ করে জানা যায়, ' 
তাঁরা সব সময় হিন্দুদের সম্মান করতেন এবং দেশ শাসনে দায়ত্বশীল পদে ARE- 
করতেন। পাকিস্তানের স্বার্থেই মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া 
উচিত নয় । পাকিস্তান ও হিন্দ:স্থান tow, মুসলমান উভয়ের ar | আর উভয় 
রাষ্ট্রেই হিন্দু মুসলমানদের সমান অধিকার আছে। তান মুসলমানদের এই 
কথা স্মরণ কাঁরয়ে, দেন, যাঁরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করছেন তাঁরা 'ইসলামের 
শত এবং তাঁদের দ্বারা মুসলমানদের প্ররোচিত হওয়া উচিত নয় । 'হন্দুদের 
হবে। তাঁদের ঘোষণা করা, Siow তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে সংখ্যালঘুদের রক্ষা 
করবেন। 'যাঁদ পাঁকস্তানের অর্থ হিন্দুদের ওপর উৎপণড়ন হয়, তবে একে একটি 
রাজনৈতিক svar বলতে হয় । তান নিজের জীবন 'দিয়ে 'হন্দু ভাই ও বোনদের 
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রক্ষার প্রীতশ্রুতি দেন। ফজলু হক প্রকাশ্যেই বলেন যে, তান সীমানা ` 
কাঁমশনের নিকট বলেছেন যে, বাখলাদেশ এক ও.আঁবভাজ্য, তাকে বিভন্ত করা যায় -৮ 
* না অবশ্য বাংলাদেশ বিভন্ত হবেই। যাঁদও 'তান আশা পোষণ করেন. এই 
“ বিভাগ বোঁশাদন স্থায়ী হবে না। এইভাবে দেশভাগ যখন আঁনবার্ধ হয়ে পড়ে 
তখনও ফজলুল হক 'হন্দু-মুসাঁলদ এঁক্য বজায় রেখে বাঙালি জাতিকে এক. ' : 
মহাঁবপর্যয় থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন 1১০০ | 

গান্ধাঙ্গী ভারত বিভাগের প্রশ্নে পাঁরাস্থাতর চাপে fre বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে 
না পারলেও তান তখন কি চিন্তা করোছলেন তার ative আমাদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
করা প্রয়োজন । ভারতকে ATOS করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো" পৃথক | 


রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধঈজির মত পার্থক্য দেখা “' ' 
দেয়! তান সদরি প্যাটেল, পাণ্ডত Be প্রমুখ দেশভাগের পক্ষপাতী > 


কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একমত হতে পারেনাঁন। ১৯৪৬ ধ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ' 
যখন কনাস্টাটউয়েন্ট আযাসেম্বাল গঠনের প্রস্তাব করা হয় তখন তিনি কংগ্রেসকে 
তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন। গ্বাম্ধীজর মনে হয়োছল, বিভিন্ন Aonig 
কারনে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে | ১১৪৬-৪৭ foray সাম্প্রদায়িক. 
দাঙ্গাহঙ্গামার সময়ে তান এই আঁভজ্ঞতা সণ্চয় করেন যে, কংগ্রেসের গঠনশান্ত 
প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রশমিত করা সম্ভব হল না। ব্রিটিশ সরকারের - 
পৃলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে কোনররমে শান্ত স্থাপন করা ARA হল। এই 
দুর্বল অবস্থায় যাঁদ ক্ষমতা হস্তাস্তীরত হয় তাহলে ‘ape স্বাধীনতা? অর্জন, 
করা যাবে না। তাই গাম্ধীজ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ব্রিটিশ প্রস্তাব প্রত্যাথান করে 
আর একটি 'আইন অমান্য আন্দোলনের’ আয়োজন করতে বলেন | তান বলেন, - 
এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের . গণশান্তকে, নতুন ভাবে সংগঠিত করে 
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করা উচিত।৯০১ S কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁর সঙ্গে 
একমত হতে পারেন নি। তাঁরা আর একটি সংগ্রামের জন্য মোটেই প্রস্তুত 
ছিলেন না। তাঁরা যেন অনেকটা অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন! ইংরেজ 
শাসকরা চলে যাবার প্রাতশ্রাত দিয়েছেন | এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেই 
শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা করতেই আগ্রহ" দছলেন। গাম্ধপীজর প্রস্তাব অনূযায়ণ 
যাঁদ তাঁরা. সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন, তাহলে মুসলিম লিগ ব্রিটিশ 
সরকারের পরোক্ষ সহযোগতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাপ্রিয়ে সেই আন্দোলনকে 
{বিপর্যস্ত করবে। - তাতে পরাজিত না হলেও অনেক রন্তক্ষরণ ও আত্মবালদান 


২২৮ ` পাঁরচর দোষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


করে ম্বাধীনতালাভ করতে হবে। তাছাড়া দেশভাগের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যাঁদ 
জোড়াতাঁল দিয়ে ভারতকে অখণ্ড রাখা হয়, তাহলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবন্ 
থাকবে! ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমনভাবে সরকার কর্মচারী, পালন 
ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে যে, বিপদের সময়ে শুধু PLUA স্বেচ্ছা 
‘সেবক বাহন”ীর সাহায্যে শান্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে না। শাসনযদ্যের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করায় দেশ খণ্ড বিখস্ড হবে। এই অবস্থায় খণ্ডত ভারত 
ও প্যকিস্তান স্বীকার করে নেওয়াই মন্দের ভাল । তাতে যাঁদ শান্ত না পাওয়া 
যায় অস্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস তো ত্যাগ করা যাবে ।১০২ কিন্তু গান্ধীর দড় 
ধারণা ছিল, এইভাবে 'হন্দু- মুসলিম সমস্যা সমাধান করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে 
দেশভাগ ভারতের AACA “একটি স্থায়ী সমস্যার আকারে বর্তমান হয়ে থাকবে? । 
‘তান এই কথাও বলেন, অপস্ড ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা হল ভারতের ঘরোয়া 
সমস্যা | দেশভাগের পর এই সমস্যাই reales সমস্যায় পাঁরণত হবে। 
অন্যান্য দেশ এই সমস্যায় তখন মাথা গলাবার চেষ্টা করবে। কংগ্রেস যে ভুল 
সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা গাম্ধীজ উপলব্ধ করতে পারেন। তিনি নোয়াখাঁল ও হারে 
হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করে পরস্পরের সহায়তায় একন্র বসবাস 
করার পাঁরবেশ তোঁর করার যে প্রয়াস করেছিলন লোকের মন তাতে NAG সাড়া 
দেয়ান। সাম্প্রদাায়ক বিদ্বেষ প্রশামত করার জন্য তান এই “শুদ্ধ শান্ত যথেষ্ট 
পরিমাণে জাগ্রত করতে” পারেনান। গাম্ধশাঁজর মনে হল, (তান যাঁদ বারে বারে 
কংগ্রেস নেতাদের ভুল সংশোধনের চেণ্টা করেন তাহলে কোনদিনই ভারতে 
শণতান্দক প্রাতষ্ঠান গড়ে ওঠবে না। সকলে কোন না কোন নেতার অপেক্ষায় 
ক্ষয় বসে থাকবে | তার চেয়ে কংগ্রেস দলকে ভুল করতে দেওয়াও ভাল | তাই 
তান fale ভারত কংগ্রেস কাঁমিটির আঁধবেশনে ভারত বিভাগের পক্ষে মত Te 
করেন।১০৩ শান্ধাজা এই সভার পরে একান্তে অধ্যাপক 'দির্মলকুমার বসুর 
সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব কথা বলার পর বলেন, “জান না, ইতিহাসের 
fasia আম যাহা কারলাম, তাহা উচিত অথবা অনুচিত হইয়াছে ।৮১০১ 

দেশ ভাগের পর তো আমরা অনেকটা পথ আঁতিক্রম করে এসেছি। এক 
মহাবিপর্যয়ের মধ্যেও মহাত্মা TNT ও ফজলুল হক হিন্দু মুসালম সংপ্রণীতর 
জন্য যে প্রয়াস বরোছলেন তার গুরত্ব উপলাব্ধ করতে পারলে আমরা একসঙ্গে 
চলার পথকে প্রশস্ত করতে সক্ষম হব। গান্ধী প্রদাশত নৌতকতা নির্ভ'র 
রাজনশীতই পারে “ied শান্ত arn করতে । সেদিন তান সাফল্য লাভ না 


মে_জুলাই ১১১৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২২৯. 
করতে পারলেও আমাদের চলার পর্থাট alates করেছেন। পেছনে তাকাচ্ছে 


বারে বারে এই কথাই মনে হয়! 


` 


সূত-নিদেশি J 

Pyarelal, Mahatma Gandhi The Last Phase, vol, I, 
Ahmedabad, 1956 ; Raghavan Iyer, The Moral and 
Politieal Writnig® of Mahatma Gandhi, 3 Volse 
Oxford, 1986-1987. 

fa ভি. হাবিবুল্লাহ, “শেরে ARAL বারশাল, আযাঢ় ১৩৬৯ 3 
খোন্দকার আবদুল খালেক, এক 'শতাব্দী ঢাকা, অগৃহায়ন ১৩৬৯ 3 
মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, কলিকাজ, 
সেপ্টদ্বর, ১৯৬৫; কাঁলপদ শ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, 
কালকাতা, আগস্ট ১৯৬৬; A. S. M. Abdur Rab, A. K. 
Fazlul Hug, Barisal, 1966;G. H. Broomfield’ Elite 
confict Plural Society 3 Twentieth Century Bengal, 
Bombay 1968; আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির 
পণ্যাশ বছর, টাকা, ১৯৭০; অমলেন্দু দে, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল! 
হক, কলিকতা, মে, ১৯৭২ | 


ò ‘Pyarelal, Op. cit ; অমলেন্দু দে, ALS 


v 
q 
v 


z 


Hindusthan Standard, Friday, February 14,1947, p5 
D. G. Tendulkar, Mahatma, 8 Vols., New Delhi, 1951. 
—1954 

Ibid. 

অমলেন্দ; দে, ANS 

এ 

a 


304 Pyarelal, op cit., p. 157 


33 
১২ 


Ibid 
Ibid 


„a 390 


১৩ 
১৪ 


a. পাঁরচয় হ্যৈষ্ঠ_ শ্রাবণ ১৪০২ 

Ibid. , 
Ibid, pp. 157—158 warp হকের সঙ্গে গান্ধীজর আলোচনার . 
কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ ফজলুল হক বলেন, “The 
average citizen was by nature timid and followed 


_ the line of least resistance” গান্ধীজী ভিন্মমত পোষণ করে 


তার উত্তরে বলেন, “His own impresion, he said, was that 
those who complained of public apathy had thems- 
elves been apathetic towards the public. They had 
done precious little to cultivate public opinion by 


working among the people. Their neglcet was now 


recoiling upon them. It was no use crying over spilt 
milk. A dignificd course, if they were afraid of the 
rowdies and Government gave them no protection, 
was to withdraw from the elections after publicly 
stating their reasOos, If asa result Pakistan came,they 


‘“. should face that risk and meet it by the power of 


non-violent non-cooperation which with all their 
shortcomings in its practie, had brought them to 
the threshold of freedom in the teeth of Great 
Britain’s armed might. It would either and Paekistan 


-or mend it by sterili ling it-of its evil” (Ibid). 


১৫ ORI দে, AMLE 


১৬ 


১৭ 
৯৮ 


Manlana Abul Kalam Azad, India wins Freedom, 
Complete Version, Orient Longman, Limited 1988, 
chapter 11. 

Pyarelal, op cit, chapters ix-xviti 

I bid, p. 353, গান্ধীজী বলেন s “He was not going to 
Bengal to pass judgment on anybody; he was going 
there as God’s Servant, and one who was God’s 


Servant hed to be the Servant of all His creation” 
(Ibid). 3 


এমে-জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধ ও ফজলুল হক ২৩১ 


১৯ 


২৩ 
RB 
:২৫ 


২ 
২৭ 
২৮ 


38% 


TOR 


Ibid,pp, 354—358, 636—641 

Tbid, ; 

ibid, p, 641. ই 

Ibid, শিয়ারীলাল লেখেন s “The Bihar disturbances of 
1946 finally shattered the dream of an undivided 
India. It enabled Jinnah to moot his favourite idea 
‘of exchange of populations which had hither to 
not been regarded as practical, and to press for 
indefinite postponement of theConstituent Assembly, 
which Pandit Nehru regarded as a means, of killing 
it and which the Quaid-i-Azam regarded as a life 
-and-death isue with the League” (Ibid). 

Maulana Abul Kalam Azad, op. cit, pp 187-190 
Pyarelal, op. cit., pp. 641-42 

Ibid, p. 642. নোয়াখালতে থাকাকালাঁন গাম্ধীজী.বিহারের দাঙ্গা 
সম্বন্ধে যেসব তথ্য পান .তার ওপরে নির্ভর করে সেখান থেকে ১৯৪৭ 
ঞ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুল্লার ব্যারিষ্টার আল হোসেনকে এক পত্রে 
লেখেন 2 “I am firmly of opinion that whilst the 


‘Bihar Ministry may not be accomplices in the crime 


committed by the Bihar Hindus, to their shame and 
disgrace, as responsible Ministers, they could not be 
acquitted of responsibility for the behaviour of 
crowds within their jurisdiction’? (Ibid ). 
Ibid, pp. 643-651 . 
Ibid, pp. 311-312 
Ibid, p. 312 
Ibid, pp, 312-313 
Ibid, p. 313 
Ibid, pp. 314-37 
Ibid, pp. 314-315 . . . 


২৩২ 


90 


& 8 


৩৬ 
৩৭ 


পরিচয় -o জ্যত্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২: ” 
Ibid, p. 315 | > 
Ibid 
Ibid, pp 315-316 
Ibid, p. 317 | EE 
Suranjan Das, Communal Riots in Bengal 1905-1947,. 
Oxford University Press; 1991, p. 193 
Ibid e 
Pyarelal, op, cit; pp. 317-318 
Ibid, p. 385 


১ Ibid, 


Hindusthan Standard,. Monday, 27 January, 1947. 
p. 1 and 7 Fébruary, 1947 ; Pyarelal, op- ০৫০ 521 


“ Pyarelal, op. cit, Chapter xiv-xv. Te: 


Suranjan Das, op. cit, p. 193, Ouoted by the author- 
from the Azad, 14 November, 1946. 


 অমলেন্দ দে. প্রাগুক্ত. প্‌ঃ ২১১-২১২ 
‘ Hihdusthan Standard, Friday, February 14, 


1947) p. 5° 
Ibid. 


11810. 


Ibid. 

Ibid. g 

Ibid, Thisday, February 18, 1947, p 1. 

Ibid ; The Times of India, Bombay February, 18,. 
1947,p 7. পিয়ারীলাল লিখেছেন, ফজলুল হক এই বন্ধুতা” 
বারশালের জনসভায় দেন। তা ঠিক নয়! ফজলুল হক ae: 
কুমিলার হোসামঞ্জা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে -দেন ( See Pyarelal, op.. 
cit, p. 612). বোম্বে থেকে প্রকাঁশত The. Times of India. 
দৈনিক পাঁন্কায় এইভাবে সংবাদটি প্রকাশিত হয় £ “Regarding. 
Mr. Huq’s reported Statement—that when -he- 


মে--জললাই ১১৯৫ ভারত ধিভাগের প্রাক্কালে মহাত্বা গান্ধী ও ফজলুল হক ২৩৩, 


ডে 


requested Mr. Gandhi, on the latter’s return from: 
South Africa;to proclain himself a Muslim in the- 
true sense of the term. Mr. Gandhi had refused to- 
do so—Mr. Gandhi said he had no recllection : 
whatsoever of the conversation. That, however, . 
did not affect his fundamental position even if he- 
had said. what was attributed to him by Mr. Huq. 
Indeed, Mr, Gandhi put forth the claim that in. 


` South Africa he,was a good Muslim simultaneously - 


with being a good member of other religions of the - 


_ world” (Ibid, p.7). ফজলুল হক তাঁর ভাষণে tee 


আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গ্রাম্ধী [ফিরে আসার পর তাঁর-সঙ্গে গান্ধীজীরা 
আলোচনার বিষয়ে যে কথা বলেন সে. বিষয়ে পিয়ারীলাল লেখেন S 
“With hischaractristicrecklessness hethen proceeded . 
to narrate a cock-and-bull story of how on. 
Gandhiji’s return from South Africa he had asked 
Gandhiji to embrace Islam, whereupon 93870017118, 
had confided to him that he was in fact a Muslim at 
heart. But when’ the Maulvi Saheb asked him to 
proclaim it publicly, Gandhiji refused” | ফললুল হকের 
সমগু ভাষপাঁটকেই পয়ারীলাল “a cheap electioneering stunt 
বলেন। ( Pyarelal, OP. Cita p. 612 )-. 


' ৩. Hindnsthan Standard, Wednesday, February 19, 


1947, p. 1 


৫৪ 1৮19.ফজলুল হকতাঁর পাঠানো টোিগ্রামে বলেন £ “The minority - 


an Noakhalt were not in hundredth part of danger 
as the minority of Bihar were, and humanity deman- 


' ded that you should have first saved the ‘minority 


of Bihar before you rushed to rescue the minority 
in Noakhali, who'then were practically in no danger- 


wR 


Bo 


পারচয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


at all. Nothing in this world can change my opinion 
that you should immediately leave Noakhali, go to 
Bihar and bring about friendly relation, between the 
two communities and then hurry up to Delhi to save 
India” (Ibid). 


Ibid, February 19, 1947, p. 1. সোহরাওয়াদশর মন্তব্য 
এইভাবে Hindusthan Standard পাত্রকায়' প্রকাশিত হয় £ 
“Refering to the prolonged stay of Mahatma Gandhi 
in East Bengal, Mr. Suhrawardy said ' that it was 
-causing discomfort inthe minds of Muslims. He 
wished Mahatma Gandhi’s ‘Inner Voice’ would lead 
shim to Bihar to see for himself the situation in that 
‘province. The Bengal Premier was certain that 
Gandhiji would visit Bihar” (Ibid). 

Pyarelal, op. cit., Chapters XII-XIV. 

Ibid, p. 539 | 

Ibid, 612 

Hindusthan Standard, Monday, February 24, 1947, 
p. 1 

Ibid, Friday. February 28, 1947, p, 1; see also 
Pyarelal, op. cit., p. 613 

Hidusthan Standard, February 28, 1947 and ‘March 
4, 1947, p. 1 

Pyarelal, op. cit., p.613 a 

Ibid, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেন £ 
“Very few understand Islam, They call it the 
religion of the Sword. The minorities in the Muslim 
State were the special responsibility of the majority. 
, The non-Muslims were Zimmis” (Ibid). . 


, 'খবম-_ জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রাক্কালে.মহাত্যা গান্ধী ও ফজলুল হক ২৩৬. 


” ৬৪ 


১৪০0 


Ibid, গান্ধীজী যখন হাস ঠাট্রার ছলে ফজলুল হককে বলেনঃ 
“So, if I come to Barisal, there is only the Khal for 
me, is it not?” ফজলুল হক উত্তর was “No, no, 
Mahatmaji, you are always welcome. That was only 
a joke. I never can let go a joke—even at thc 


expense of my father. That is my nature” (Ibid). 


Ibid, pp. 613-614 


Ibid, p. 614 


4 


Ibid, 
Hiudusthan Standard, February 28, 1947, p, 1 


Ibid. ফজলুল হক চাঁদপুরের এনডারসন গ্রাউন্ডে আয়োঁজত 
মুসাঁলম জনসভায় এই ভাষণ দেন (Ibid). 


The Times of India, Bombay, Wednesday, ‘March 5, 
1947, p. 5 


অমলেন্দ, দে, AMS 
Pyarelal, op, cit, p. 614 
Ibid, p, 615 

Ibid. l 

Ibid, pp. 615-617 

tbid, pp, 618-619 
Ibid, p. 619 

Ibid, pp. 619-623 

Ibid, p 621 


Ibid, p. 627, গান্ধীজশ বলেন: . “He had served Bihar 
before. He had now cometo them on what might 


.be his last pilgrimage. If he died striving there, 


‘he would have done his duty: -AÑ ; things hung 
৮৫ রি 1 ২২ রা হাতির, Ye 


Ee $ 


BR 


৮৩ 


৮৪ 
৮৫ 


V৫ 


পাঁরচয় জ্যৈষ্ত- শ্রাবণ ১৪০২, 


on truth, ‘courage and knowledge. If none of 
these virtues was there, the future was dark indeed 
for Bihar and for India” ( Ibid ). 


Ibid, p. 625 


‘Ibid 


Ibid, গাম্ধীজী-ইউনূস আলোচনার সময়ে গাম্ধীজণ . ইউনুসকে 
জিজ্ঞেস করেন, “Could Jinnah be left out of the picture ?- 
Was it not up to those Muslims who thought that 

he was going a wrong way to try to correct him p’ 

তার' উত্তরে মহম্মদ ইউনুস বলেন, “Alas; That cannot 

be, Either you follow Jinnah or you get out of the 

Muslim Leagul”. এই কথা শুনে মহাত্মা গাম্ধী মন্তব্য করেন 
“Then the future is dark indeed for Islam.and.for 
India—more for Islam than for India’ ( Ibid ) 


Ibid, Parts 2-5 
Ibid. He এ 


Diary and other Notes of Professor Nirmal Kumar 
Bose, Gandht-Bose papers, Vol Il ( 1945-1947 ), in 
the Asiatic Societ, MS-E-83. অধ্যাপক নির্মল কুসার" 
বস, গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াথাঁলতে ছিলেন। তাঁর অপ্রফাণশত 
ডায়ৌরতে ১১৪৫ ATS থেকে ১১৪৭ AOI পর্যন্ত অনেক 
ঘটনাবলী Sates রয়েছে । পূর্ববঙ্গের ও বিহারের সাম্প্রদায়ক 
পারাস্থৃতি ও দাঙ্গার বহ্‌ তথ্যই এই ডায়োরতে পাওয়া বায় । ১১৪৭ 


'প্ীষ্টাব্দের: ১৮ এপ্রিল পাটনা থেকে মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির 


ঘটনাবলী উল্লেখ করে যে ‘পত্র সোহরাওয়ার্দীকে লৈখেন তা 
উল্লেখযোগ্য | অধ্যপের্ক বসু তাঁর ডায়োরতে এই পত্রের: কাঁপ লিখে; 
রেখোঁছলেন। এই ডায়োঁর থেকে পাট এখানে উম্ধৃত করা হল 3 


লম-জুলাই ১৯১৫ ভারত বিভাগের NEA মহাত্মা গান্ধী ও ফজলুল হক ২৩৭ 


Xo , Patna 
Chief Minister 18. 4. 47 
Suhrawardy 

. Dear frind, 


Many thanks for your letter of 9th instant. I can- 
not endorse your insinuations. Ihave never subscribed 
to hush hush policy. Publication of false news, I hold 
‘bea crime against humanity. If true news gives 
tise to conflagration there is something wrong with 
Society and its leaders. 
“I began publishing the wires received from 

Noakhali when I despaired of getting a hearing from 
» .  youand when living outside Noakhali, I felt help- 
less. Probably my paesence in Noakhali would 
have made no difference in the situation, Only I 
would have derived the satisfaction from the fact 
that Iwas in Noakhali sharing the trials of its 
people and my co-workers. o 

“It surprises me that you should discount the 
statements of facts supplied by Shri Satish Ch. Das 
Gupta. The culprits may never be traced but the 
facts Of arson and loot could not be disputed, nor 
could the community from which the culprits are 
derived be disputed. 

“The rulers whether democrats or autocrats— 
-whether foreign or indigenous forfeit the right to 
rule when they fail to deal properly with crimes 
even when the culprits are able to defy detection. 

YqursSincerely, 
Sd. M. K. Gandhi. 


২৩৮ eee পাঁরচয় জ্যেষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ * 


ya Ibid, pp. 199-203. ১৯৪৬ প্রাষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি, বিক্সপ্‌ুর, 
ঢাকার কমাঁদের কাছে থেকে মহাত্মা গাম্ধী যে চিঠি পান তা এখানে 
উদ্ধৃত করা হল £ “The communal situation in Easterns. 
Bengal, particularly Dacca, is worsening day by day 
-In almost all the riots in Bengal the Hindus. 
suffer the most---In many places in East and North. 
Bengal, the immersion ceremony of images could not 

- be held owing to the demand of the Moslems to. 
stop music before mosques. Formerly they 
demanded the stopping of music only during prayer-- 
time, but now they demand it for all time. This 
has been the cause of disturbances almost’ every 
year. Please advise us what todo in the matter” 
(Ibid). ১৯৪৬ ধ্ৰাঁষ্টাব্দের 8৪ জানুক্সার বারশাল থেকে সতীন- 
সেন মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন, সাম্প্রদায়িক পারাস্থাত খুবই খারাপের) 
দিকে ঘাচ্ছে। মুসাঁলমাঁলগ আক্রমণাত্মক ভুমকায় অবতীর্ণ হয়েছে 
( Ibid, p. 185) 

৮৮ Ibid, p, 187. ময়মনাসৎ জেলার টাঙ্গাইল কংগ্রেস কাঁমাটর arta 
লেখেন ঃ “Some interested people of seheduled caste 
especially ‘Namasudras’ are trying to induce the- 
seheduled caste people tO go aganist the caste 
Hindus. These are being donein connection with. 
election campaign---Agents of Muslim League are- 
trying to stop to cultivate lands owned by the caste- 
Hindus) In many places they have become- 
successful. Please show us the way to deal with 
this problem.” ( Ibid ) ` 

ys Ibid, pp. 145-147, মালিক ফিরোজ খান acre falas 
সোহরাওয়াদরঁর পত্রের কিছু অৎশ এখানে উদ্ধৃত কর হল £ “The 
attack of the Muslims in Noakhali was directed 


মে-জুলাই ১৯৯৫ ভারত বিভাগের প্রান্থালে মহাত্মা গান্ধা ও ফজলুল হক ২৩৯. 


against, generally speaking the Zamindars and the 
Mahajans. The poorer sections of the Hindus were 
left untouched”. (1৮৭) 
20 Pyarelal, op. cit- B- -গ্রন্হের বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু E 
রয়েছে। E 
৯১ Maulana Abul Kalam Azad, op. cit, chapters 11—13 
৯২ Ibid 
৯৩ Ibid, chapter 14 
১৪ অমলেন্দু দে, স্বাধীন বজভূমি গঠনের পরিকল্পনা: BAA ও- 
| . পরিণতি, কলিকাতা, ১৯৭৫ 
৯৫ a A 
৯৬. রতনমাণ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্রন সেন ও নির্মলকুমার বসং, গান্ধী; 
নল, কাঁলকাতা শ্রাবণ ৯৩৭৪, পৃঃ ১০৭-১০৮ । 
৯৭: Maulana Abul Kalam Azad, op. cit.-p 203 
‘av Judith M. Broun, Gandhi Prisoner of Hope, New 
_ Delhi, 1990, p, 373 
৯৯ অমলেম্দ, দে, পাকিস্তান, প্রস্তাব ও ফন্জলুল হক, পঃ ২৯৬ 
২৯৭ 
300-4, পঃ ২২০-২২৩ | 
১০১ গান্ধী মানস, প্রান্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৬-১০১, or উনি 
নির্মল কুমার বস? লাখিত অধ্যায় থেকে ALTA AS | 
৯০২ এ 
১০৩ এ 
১০৪ এ 


RAW গান্ধী ও শরৎচন্দ্র Ay 
““Non-violence is love.” : 4 
| গান্ধ্ীজ, শরৎ বসকে লেখা চিঠি 

, ১৫ই জুন, ১৯২৫ 
“The difference between the spirit of Bengal and the 
“spirit of Sabarmati is the difference ‘between a devout 
-worshipper of ‘Shakti? anda devout Christian, the difference 
between Vivekananda and Tolstoy, The former includes 

- the latter ; the latter dose not include the former.” 
শর TAL, (অপ্রকাশিত ) Prison Note Book 
| ২৮শে মার্চ, ১৯৩৩ ১ 


১৯১৮ সালে ২৯ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র বস্‌ যখন ভারতীয় জাতীয় কগেনসের 
"সদস্য হলেন, তথন মোহনদাস করমচদ গাম্ধশীর বয়স ৪৯। 'তনবছর আগে 
১৯১৫ সালে দাক্ষণ আঁফ্রকা থেকে গান্ধী ভারতে ফিরে এসেছেন। ভারতীয় 
রাজনপীতিতে একাঁটি “Gandhi legend” ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে ।২ ১৯০৯ 
সালের পর থেকে প্রাতাঁট কংগ্রেস আঁধবেশনে দাক্ষণ আফ্রিকা-সম্পাঁকত প্রস্তাব- 
scime বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ-আন্দোলন সংগঠনে গান্ধীর ভূিকা 
সপ্রশৎসভাবে Cintas হয়েছে । যাঁদও গাম্ধী তদানীস্তন কংগ্রেস রাজনীতিতে 
“মডারেট? এবং চরমপন্ছণী এই উভয় গোম্ঠীর নেতাদের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় 
' রেখেছেন, তাঁর কর্মধারার ey সম্বদ্ধে তাঁন যথেষ্ট অবাহত। অবশ্য প্রথম 
সহাযুচ্ধের বছরগহালতে গান্ধীর ভূমিকা সেই সময়ে মডারেটদের “একনিষ্ঠ ও 
আঁবচলিত রাজভীস্তঃর পথ থেকে খুব যে একটা আলাদা ছিল এমন কথা বলা 
যায়না। 

যে-রাজনৈঁতক পটভূমিতে শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসে ফোগদান করেন তার 
প্রকীত অনেকাংশেই TSN | তাঁর রচনাবল থেকে এই অনুমান অসৎগত নয় যে 
জাতীয় রাজনপীততে সেইসময়ে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন তিলক ও ania 


কমে-জুলাই ১১৯৫ মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু ২৪১ 


বেশাস্ট। ' তাঁদের নেতৃত্বে চরমপন্ছাণরা Da করে সংগঠিত হচ্ছিলেন PUA 
ফিরোজ শা মেটা ও সুরেনদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মডারেটদের প্রভাব খর্ব 
করার জন্য। যে-বছর শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দিলেন, তখন ভারউ- বিদ্বেষী 
অধ্যাপক ওটেনকে প্রহার করার অপ্রমাণিত আঁভষৌগে sper প্রেসডোঁন্স 
aoe থেকে বিতাড়িত হয়ে স্কাঁটশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নরত | তাঁর একান্ত প্লেহের 
-শাসনবিরোধী মনোভাবকে আরও অনমনধীয় Kater) ইৎরোঁজ সাহত্যের 
প্রতি অসীম অনুরাগ এবং ইংরোজ ভাষার উপর অসামান্য দখল ছল শরৎচন্দ্র 
তু তাঁর জীবনযাত্রা ও rivets প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদশের' সমন্বয় ' 
" সাধনের প্রয়াস প্রথম থেকেই লক্ষ্যণীয় 1° 

কালানক্রামক তিনটি পর্বে গান্ধী ও শরৎচন্দ্র চেতনা-জঙ্গতের সিল আর 
গরমিলের হিসাব-করা যায়। প্রথম পর্বের বিস্তাতি ১৯২০ সালের অসহযোগ 
"আন্দোলন থেকে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত । দ্বিতীয়াটির সূচনা 
১৯৩২-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতির্লিয়ায় 
ARR এই পর্বের FATS ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে বিনাবিচারে শরৎচন্দ্র গ্রৈপ্তারে ! 
-১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে শরগচন্দ্রের কারামযুন্তর সময় থেকে ১৯৪৮-এর জানুয়ারি 
ES ঘটনাবহুল তৃতীয় পর্বাট বস্তুত ।৪ 

প্রথম দুটি পর্বে সুভাষচন্দ্র প্রবল উপাস্থাত গান্ধী ও শরৎচন্দ্র 
-পারুপারিক সম্পর্ককে আিবার্ধভাবে প্রভাঁবত করেছে ; অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
im পাঁরস্ফুট তৃতীয় পর্বে। 

যদিও শরৎ বসু প্রত্যক্ষভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি, এই 
আন্দোলনের ats তাঁর সহানুভাতির অভাব ছিল না। আন্দোলনের 'সূচনায় 
sy} “true believer™7a সমর্থন চেয়ৌোছলেনঃ ; আঁহৎসার আদশ কে 
-একানিষ্ঠভাবে ও নদ্বিধার গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন তিনি। অহিংস কর্মপন্থা 
“এবং গঠনমূলক WHATS চরকার গুরুত্ব বিষয়ে শরৎচন্দ্র নিঃসৎশয় হতে পারেন 
fal ইতিমধ্যে omen, চিন্তরঞ্রনের অনুগামী হিসাবে তান বাৎলার কংগ্রেস 
বাজনশীতিতে ক্রমশ atest অর্জন করাছিলেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পন্নাবানময় 
হয়েছে কয়েকবার | ১৫ই জুন, ১৯২৫ শরৎচন্টরকে লেখা 'চিঠিতে গান্ধী 'অহিৎসার 

১৬ 
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- শরৎচন্দ্র আঁহৎস আন্দোলনকে স্বাধীনতা অজনের একমাত্র পথ বলে মেনে 'নিতে- 
পারেননি, বিপ্লরী কর্মধারা সম্বন্ধে তাঁর সহান,ভূঁতির পারচয় পাওয়া গেছে নানা: 
ঘটনার TAT | বাংলা সরকারের তদানীন্তন চিফ্‌ সেক্রেটার ভারত সরকারের: 
হোম ডিপাটমেন্টকে ১৯৩২-এর ২৫শে আগস্ট তারিখে যে-রপোর্ট পাঠিয়োছলেন, 
তাতে ১৯২৫ সাল ,থকে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা পর্যন্ত , 
বাংলায় বিপ্রবীদের সঙ্গে শরতচন্দের ais সংযোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ।৬ 
আহৎসার সাবিক ও 'নাবকম্প তাৎপর্য শরৎচল্দ্রকে অভিভূত করতে পারে নি। 
অনুরূপভাবেই গান্ধীর চরকা-প্রচারের প্রাসাঙ্গকতা সম্বন্ধে শরৎ GA 
" সংশয় ছিল। ১৯২৬-এর ৯ই গ্রাপ্রল গান্ধী তাঁকে লেখা চিঠিতে" এই সংশয়ের . 
adr করতে চেয়েছেন | ইৎরোজতে লেখা চিঠিখানর আথাশক বঙ্গানুবাদ নিচে ; 
দেওয়া হ’ল 8 
আশ্রম, 
| সবরমতী, ৯-৪ ২১- - 
{প্ৰয় শরত্বাবু 
মাণলাল কোঠারে আমাকে আপনার বার্তা পৌছে দিয়েছেন। ইচ্ছা করছে:. 
জবাবে আপনাকে এমন কিছু বাঁল যা উদ্দীপক, নিশ্চিত এবং দুত কাকির, 
কিল্তু দেশের বর্ত'মান অবস্থায় এরকম কিছু সমাধান আমার জানা নেই" 
সভাসামতি, প্রস্তাবগ্রহণ আর কার্ডান্সলে প্রাতবাদ বড় বোশ হয়ে গেছে। এখন 
এমন কহু করতে হবে যা বাস্তব-যা নিজেদের শান্ত সম্বন্ধে আমাদের সচেতন 
FAA | TS তো চরকা ছাড়া কিছু নেই। কাঁ করে সকলকে বোঝাব যে এ. 


আম জান চরকার বিকম্প আছে এবং তা হল উচ্ছঞ্খলতা (rowdyism) ; 
কিন্তু এ 'বকষ্প গ্রহণে আম অপারগ, এবং এতে আমার বিশবাসও নেই । 
আম আপনাকে ও অন্য সকলকে-যারা দেশের নানা দুঃখে 'বচালত-আমন্তুণ, 
জানাই আমার এই প্রয়াসে যোগদান করার জন্য oo: 

ভবদায় 
' এম কে গান্ধী 

গান্ধীর আবেদন সত্বেও আঁহৎস কমপন্হারচরম সার্থকতা এবং BAFTA 
অমোঘ কার্যকারতা সম্পকে গাম্ধর মত শরৎ বসু গ্রহণ করতে পারেনান। 
ডোমনিয়ান স্টেটাস বনাম: পর্ণ ম্বাধীনতার প্রশ্নেও এই পর্বে (অন্তত ১৯২৯ 


মে-জুলাই ১৯১৫ মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু ২৪৩ 


সালের ডিসেম্বরে, কংগ্রেসের লাহোর আঁধবেশন পর্যন্ত )শরংচন্দ গান্ধীর eres 
'মনোভাবকে সমর্থন করেনান। তা ছাড়া - সাম্প্রদাক্পিকতার প্রশ্নে দেশবন্ধূর 
“বেঙ্গল প্যান্ট” (১৯২৩ ) যে-বিকত্প সমাধানের আভাস দিয়ৌছিল।” গান্ধী 
'শরৎ বসু সম্পর্কের কালানুক্রীমক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বে তার বাস্তব 
প্রয়োগের প্রয়াস তীর ধিতকেরি বিষয় হয়োছল | এই বতকেরি বাঁজ নিহত. 
ছিল ২০-র দশকে বঙ্গীয় প্রাদাশক কংগ্রেস সাঁমাতর মধ্যে প্রচ্ছন সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবে, যে মনোভাব বেঙ্গল প্যান্ঈকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারোন ॥ 
অঞ্চ প্রাথামক আপাতত সত্বেও শরৎ বসু “বেঙ্গল প্যান্টের” তাৎপর্য যে হৃদয়ঙ্গম 
করেছিলেন তা পরবতাঁকালে Aree প্রশ্নে তাঁর বন্তব্য থেকে অনুমান করা: 
ara 1° 
SÈ আগস্ট, ১৯৩২ 'ত্রটশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাচ্ডের 
‘Communal Award ( সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ) সংক্রান্ত ঘোষণা ষে-প্রাতিক্রিয়ারয 
সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে eels পর্বের সূচনা ॥ বঙ্গীয় প্রাদোশক আইন সভায় 
সাধারণভাবে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাতানাঁধস্কের ব্যবস্থা করে ঘোষণা"করা হল 
যে বণশহন্দুদের প্রাতানধিসৎখ্যা (মোট ২৫০ প্রাতাঁনাধর মধ্যে ) আগের থেকে 
অনেক কাঁময়ে ৭৮-এ সীমিত রাখা হবে ; মুসলমান প্রাতীনাধদের সংখ্যা বাঁড়য়ে 
করা হ'ল ssa তপশীলতুস্ত জাতির জন্য পৃথক নিবচিনের ব্যবস্থাও করা 
হল। বাংলায় কথগ্রেস নেতারা বর্ণহন্দ:দের সংখ্যা কমানোর বিরুদ্ধে 
স্বভাবতই সোচ্চার হলেন, পুনা জেলে কারারুদ্ধ গান্ধী কিন্তু মুখ্যত প্রাতবাদ 
করলেন তপশশীল জাতির পৃথক নিরচনের বিরুদ্ধে, তান আমরণ অনশনের 
পথ বেছে নিলেন। এই অনশন ভঙ্গ হল যখন প্রচণ্ড চাপের ফলে তপশ্ীলি 
সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকর পৃথক নবচিনের দা'ঁব প্রত্যাহার করতে বাধ্য, 
হলেন। সেই সঙ্গে অবশ্য বঙ্গীয় আইনসভায় তপশনলভুন্ত জাতিগ্চীলর মোট 
প্রাতানাধির সংখ্যা বাঁড়য়ে ৩০ করা হ'্ল-বর্ণ হিন্দুদের ৭৮ট আসন থেকেই 
এই ৩০ট আসন সংরাক্ষত করা হ'ল। 

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বাংলার রাজনশীততে বণশহন্দুদের প্রাতাদনকার 
প্রাতপত্তি ক্ষুন্ন হতে চলেছে এবং এর ALCA জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব জোরের 
সঙ্গে প্রতিবাদ করছেন না, এই অভিযোগ বাৎলায় কংগ্রেস নেতাদের পক্ষ থেকে, 
. "বার বার তোলা হল। বেঙ্গল প্যাকের পূর্বতন 'িরোধশীরা অনেকেই এই সময় 
 প্রকাশ্যভাবে হিন্দ; সাম্পরদ্বারকতার সমর্থনে বিবৃতি দিলেন। কাসিয়াঙে 
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গৃহবন্দী শরৎচন্দ্র, কিন্তু সাম্প্রদায়িক এঁক্যের উপলব্ধিতে তখনও অবিচল। 
সয়না থেকে সুভাষচন্দ্র ১৩৪-এ সত্যেন মিতুকে লেখা চিঠিতে১০ এক্যবধ হয়ে 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার, বিরোধিতা করার আহবান জানাঙ্গেন ; চিঠিতে গান্ধী 
ও বাংলায় ডঃ, বিধানচল্দু রায় প্রমুখ তাঁর সমর্থকদের ভূমিকার যে-স্মালোচনা 
“ছল, ROE যে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ, সহমত ছিলেন এ-অনুমান সহজেই করা 
যায়৷ সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে সংগ্রামে সাম্প্রদায়িক এক্যের প্রচণ্ড প্রয়োজন তাকে 
স্বীকার করে বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় কেবল তপশলড়ুন্ত জাতিদের পথক নির্বাচনের 
সংপারশবেই গাদ্ধী প্রতিবাদের বিষয় করে তোলায় শরৎচন্দের ক্ষোভ ছিল ; 
“তবে তিনি সংকীর্ণ বণশহন্দ: সাম্প্রদায়িক দ:ষ্টভাঙ্গকেও কখনো সমর্থন করেনান, 
এপ্রশ্নে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ ছল। 

TTR বস, সম্পর্কের এই পর্বে অন্য যেসব প্রশ্ন ও সমস্যা গুরত্বপূর্ণ 
. ছিল, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৩৪ এর ভারত শাসন আইনে প্রস্তাবিত বা 
“ সবন্ধে গান্ধী ও কংগ্রেসের 'দাঁক্ষণপচ্ছশী নেতাদের আপসের মনোভাব এবং 
' ১৯৩৯-এর PGI কংগ্রেস আঁধবেশনে ও তার অব্যবহিত পর্বতাঁকালে গান্ধীর 
প্রেরণায় diora tota দিক থেকে OTT নেতৃত্বের বিরষ্থাচারণ। এই 
দুটি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র ভূমিকাই মুখ্য ছিল; শরৎ বস; তাঁর নিজস্ব ভাঙ্গতে 
' গান্ধাী-নেত্‌ত্বের,বরুদ্ধে প্রাতবাদ আঁনিয়েছেন। | 

১৯৩৮এর ২৬শে জুলাই কারামুস্তির পরেই শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস 
কাঁমাটর সভাপাঁত. নিবচিত হলেন। ভারত শাসন অনুযায়ী প্রাদোশক আইন- 
সভার fate অন্ুষ্ঠিত হল ১৯৩৬-এ ; কংগ্রেস সমাজবাদশ দল মান্মত্ব গ্রহণের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করোছল শরৎ বসু তার প্রতি সমর্থন 
'জানিয়েছিলেন। 'বিশের দশকে দেশবন্ধূর স্বরাজ্য দলের আন্দোলনের. কৌশল 
fora তাঁর ভূমিকা পালন করোছলেন। অবশ্যই তাঁর এই ভূমিকা গান্ধীর 
অনঃপৃত ছিল না। দক্ষিণপন্হপ্ণ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে যে প্রদেশগুলিতে 'নবচিনে 
কংগ্রেস সংখ্যাগারষ্ঠত অর্জন করোছল সেখানে মশ্মিসভা গঠনের প্রয়াসকে সমর্থন 
জানয়োছলেন। তদানীস্তন' কংগ্রেস সভার্পাতি সুভাষচন্দ্র ents. কাঁমাটর 
সদস্য হিসাবে শরৎ বসু একট জাতীয় RT দল গঠনের পারকল্পনা 
করালেন ; তাঁর মতে এই দল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আবরণে 
মুখ্য ভূঁমকা পালন করবে।৯১। 


মে-জুলাই ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু ২৪ 


একথা বলা যেতে পারে যে রাজনোতিক মতাদর্শ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের 
টযাটিকির দক থেকে বিচার করলে ১৯৩৭-৪০ সালে শরৎ বসু ও গান্ধীর WI 
ভাঙ্গ এবং কর্মধারার মধ্যে প্রায় দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়োছল। এর স্পষ্টতম 
পরিচয় পাওয়া যায় facia কংগ্রেসের, আঁধবেশনের পরে মহাত্মা গান্ধীকে লেখা 
তাঁর wie পত্রে। ইৎরোজতে লেখা চিঠিখানির ৯২ কয়েকটি অংশের বালা ; 
অনুবাদ নিচে দেওয়া হল ।- 

১, Bora পার্ক কলকাতা 
২১শে মাচ? ১৯৩১ 
Tera মহাআবাঁজ, 

আমি feriae যে সাতাঁদন ?ছলাম তখন যা দেখোছ আর শুনোছি তাতে 
আমার চোখ খুলে গেছে। যে-সব ব্যান্তকে আপনার বাছাই-করা শিষ্য ও ' 
প্রীতানাঁধ বলে জনসাধারণ মনে করে তাদের “সত্য” আর “আঁহৎসার” ষে-পাঁরচয় 
আম পেয়েছি, তা (আপনারই ভাষায় ) “পা তগন্ধময়” (Stank in my ' 
nostrils” )---যে প্রচারকার্য তাঁরা রাষ্ট্রপাত (কংগ্রেস সভাপতি ) ও তাঁর 
রাজনৈতিক অনুগামশদের বিরুদ্ধে চালিয়ে গেছেন তার মধ্যে সত্য, বা আহৎসার 
লেশমান্র ছিল না।... 

“আম নিশ্চিত যে সম্মান ও শালীনতাবোধ যারা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয় 
নি এমন লোকদের কাছে দুটি মাত বিকল্প আছে £ যে গোষ্ঠী আপনার নামের 
আড়ালে কংগ্রেসে আঁধপত্য বিস্তার করতে চায় তাদের অবাধে তাই করতে দেওয়া 
অথবা তাদের বিরুদ্ধে WPA হয়ে সংগ্রাম করে তাদের সেই ক্ষমতার আসন ` 
থেকে নামিয়ে দেওয়া,_যে আসনের ' তারা অপব্যবহার করেছে। আমার মন এই 
Wiis বিকস্পের মধ্যে দোলায়মান ছিল কছাঁদন, কিন্তু এই মুহুর্তে আম মনে 
কার দ্বিতীয় পর্থটই আমাদের বেছে নেওয়া উচিত ৷--- 

অদূর ভাঁবয্যতে হয়তো আমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে । তবু এখনও 
আমি মনে করি যে আপনার নামকে অনবরত ব্যবহার করে যারা তাদের কাষবিজাপ 
ও আচরণে কংগ্রেসকে কর্দমে টেনে এনেছে তার থেকে আপন একমার় ব্যান্ত যান 
কংগ্রেসকে উদ্ধার করতে পারেন। 

সত্য {িধরিণ করে Doe ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কনা তা স্থির করার ভার 
আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম ।--- 


+ * + 


২৪৬ পাঁরুয় + জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


“যাইহোক আপনার শরীরের বর্তমান অকচ্হা কেমন তা জানার জন্য 
আম ব্যস্ত হয়ে আছি। আশাকার আপনার sem ক্লমশ উন্নতি হবে ।. 
আগামী কয়েক সপ্তাহে আপনার শ্রমণসূচী কাঁ তা জানালে সুখী হব, কারণ 
আপনার সঙ্গে প্রয়োজন অন্যায় চিঠি ও টৌলগ্রামে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ 
ত্রাখতে চাই । প্রপাম-সহ 

HRA 

we পত্রের শেষ অংশটি লক্ষ্যণীয়। সমস্ত মতপার্থক্য এবং RS 
RTS গান্ধী অন্ুগামীদের কুখীসত আচরণ সত্তেও গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে 
শরৎ বসু সম্পূর্ণ হতাশ হনানি। সেই সময় বাদানুবাদের সমস্ত তাঁৱতার 
অধ্যেও, তাঁর আশা থেকে. গেছে যে একমাত্র গাম্ধী-ই তাঁর দাঁক্ষণপন্হশ 
অনুগামীদের Tats করতে পারবেন | তাই চিচিতে “Parting of the way” 
এর সম্ভাবনার কথা বলেও তান চিঠি শেষ করছেন গাম্ধীর সঙ্গে প্রয়োজনে 
যোগাযোগ অঙ্গ রাখার আশায় | 

গান্ধশ শরৎ বসুর পথ যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়নি তার প্রমাণ মেলে তাঁদের 
সম্পর্কে কালান:ক্রীমক TOT পর্বে যে--পর্বের সূচনা ১৯৪৫ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর 
Wie’ বান্দদশা থেকে শরৎচন্দরের RRA সঙ্গে । ১৯৪১ এর ১১ই ডিসেম্বর তান 
কারারুদ্ধ হলেন, ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় কোয়ালশন মান্লিসভায় তাঁর 
"যোগদান যখন প্রায় স্থির। এর আগে জানুয়ারি মাসে স্‌ভাষন্দের অন্তধানে 
গান্ধী শরৎ বসুকে উদ্বিগ্ন তারবার্তা পাঠিয়েছেন। আর RRA নিজে তাঁর 
১ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধ কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে বাংলা প্রদেশে মুসালম লিগ 
মন্মিসভার পতন ঘটাতে পেরেছেন; ফজলুল হকের সঙ্গে কোয়ালিশন নিয়ে যে- 
আলোচনা [তান করাছলেন তার মধ্যে তৃতীয় পর্বের তাঁর চিন্তা ভাবনা ও বন্তুব্যের, 
, মিল পাওয়া যায়। ১৯৪০ এর GARA মাসে কংগ্রেস থেকে তন বছরের জন্য 
বাহ্কত, হয়েও কিন্তু তান নব গঠিত ফরোয়ার্ড ace যোগ দেনান। বঙ্গীয়, 
প্রাদৌশক আইন সভায় তানি সদস্য হিসাবে ভারত রক্ষা বিধির তীর সমালোচনা 
করেছেন। তাঁর মতাদর্শ সমাজবাদ FM stare হয়ে উঠেছে: দীর্ঘ. 
বন্দীজীবনে তিনি খাতায় তাঁর যেসব “stray thoughts” (বিক্ষিপ্ত ভাবনা ) 
িখে রাখতেন তার মধ্যেই এই উত্তরণের কিছুটা পাঁরচয় পাওয়া যায়। অঞ্চ 
এই নিজস্ব “stray thoughts” এর ১৯৪৩ এর ১৮ই নভেম্বর আমরা এই 
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লেখাটি পাই : আমার সঙ্গেই এখানে বন্দি একজন আমাকে প্রশ্ন করলেন 
আম তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত কিনা যে গান্ধী ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাবেন 
কারণ ভারতের স্বাধীনতা অজ্নের জন্য তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত 
হয়েছে। আম 'কন্দ:মান্র দ্বিধা না করে জবাব দিলাম, “না, আমি তা মনে কার 
না। অনন্তকালের জন্য শের মাঁন্দরে গাম্ধীজ তাঁর আসন চিরস্থায়ী করে 
নিয়েছেন?" গাম্ধীর এ্রীতহাঁসক ভূমিকাকে শরৎচন্দ্র কখনও অস্বীকার 
করেননি, তীব্রতম মতাবরোধের সময়ও গান্ধীর প্রাত তাঁর ব্যান্তগত শ্রদ্ধার 
“পাঁরচয় বার বার পাওয়া ষ্যয়। 

১৯৪৫ এ শরৎচন্দ্র যখন কারামুন্ত হলেন তখন ভারতীয় রাজনীতিতে বিপুল 
পরিবর্তনের স্রোত বহমান । সুদূর দাঁক্ণাত্যে কারবাসের সময় তান :৪২ এর 
"আগস্ট আন্দোলন ও তার AST ঘটনাবলণীর পর্যালোচনা করেছেন তাঁর দিন- 
“{লাপতে। ভারত ছাড় আন্দোলনে তান স্বভাবতই বন্দীজীবনে RTA কংগ্রেসে 
তাঁর ও সুভাষের ভূমিকার সমর্থন লক্ষ্য করেছেন। জাতীয় আন্দোলনের 
TENS প্রত্যাবর্তনের জন্য তান মনে মনে প্রস্তুত হাচ্ছলেন। MEATA 
পর কলকাতায় ফিরেই তান কংগ্রেস এঁক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর 'দলেন 
এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যাপকতম সহযোঁগতার জন্য আবেদন 
জানালেন ।১৪ | 

শেষ পর্বে গান্ধী ও শরৎ বসু দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন £ 
“ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদাফ্রকতার সমস্যা ও তার থেকেই সঞ্জাত দেশাবভাগের ASRA, 
যে-সগ্তাবনা ক্রমশ 'নিশ্চিতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়োছল। 

কংগ্রেসের মূলস্লোতে ফিরে শরৎচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য দা 
" আহবান জানালেন তাঁর নানা ভাষণে ও রচনায় । ১১৪৬ এর অন্তব্তণ সরকারের 
নদী হিসাবে মার ছয় সপ্তাহ তান পূর্ত খান ও শান্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 
ta সময়ে তান খাঁন ও শান্তর বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজতান্তিক পারকল্পনার ' 
প্রয়োজনীয়তা উপলাঁব্ধ করেছেন।১ গাল্ধাঁর বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে তান 
"গ্রহণ করতে পারেন ন। 

১৯৪৬ এর অগ্যাস্টে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরেই পূর্ববঙ্গের 
এনোয়াখাঁলতে দাঙ্গা আরম্ভ হল; শরৎচন্দ্র বাংলার কংগ্রেসের কতিপয় অন্য 
“নেতাদের মতো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংকীর্ণ হিন্দু সাম্প্রদারিক প্রাত 
“আক্ষমণকে . সমর্থন রুরতে পারলেন ATI ১৯৪৬ এর নভেম্বরের শেষে ও 


3y afaa . জ্যোষ্ঠ-ট্রাবপ ১৪০২ 


ডিসেম্বরের জুচনায় নোয়াখালি সফরে গিয়ে দুর্গতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কুরে, 
সম্প্রদায়ের 'মালত প্রাতরোধের আহ্বান জানালেন | গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির" 
জন্য সে সময় যে ব্যান্তগত প্রয়াস চালিয়োছলেন নোয়াখান থেকে ফিরে ASA 
তার প্রশংসা করলেন।১৬ এর আগে ১৭ই অক্টোবর তাঁর প্রার্থনা সভার শেষে 
ভাষণে গান্ধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শরৎ বসুর সম্ভাব্য ভাঁমকা সম্বন্ধে 
গভীর আশা পোষণ করেছেন।১? বস্তুত সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে গাম্ধ ও শরৎ বসুর: 
এই সময়ের মূল বন্ধুবে অনেক মল পাওয়া যায় ;মুসল্পমান সাম্প্রদায়কতাকে. 
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে ঠেকান যায় না, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সব 
সম্প্রদায়ের fates প্রতিরোধ দরকার,-সাহসের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছেন 
দুজনেই । সেই আবেগতা'ড়ত বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে এ-কাজ সহজ ছিল না। 

দেশ বিভাগের প্রশ্নে শরৎ বসুর দৃ'ষ্টভাঙ্গর স্বাতন্ত্য পারস্ফুট হয়েছিল ১৯৪৪- 
এর জুলাই TA সে সময় রাজাগোপাজাচারর আগ্চালক আত্মনিয়ন্রপের 
পারকস্পনায় গান্ধীর সমর্থনের খবর ভারতে সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল 
শরৎচন্দ্র তখন কুনুরে বন্দীজনবন যাপন করছেন৷ 'দিনালীপতে Tela এ-বটনায় 
তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যন্ত করেছেন ; Whe’ বিশ্লেষণের কয়েকাঁট অংশের বাংলা অনুবাদ. 
Fats দেওয়া হ'ল ৪ 

Tele ফর্মলায় গাম্ধখীজর সুম্মাত ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক : 
Rate 1 ভারতব্যবচ্ছেদকে fata অল্প কিছুদিন আগে পাপ বলে বর্ণনা 
করেছিলেন, এখন তা তান সমর্থন করেছেন। অথচ fein বলছেন যে তিন্‌ 
বদলানান [= OTT একথা না বলে পারছি না যে ১৯৩৭ ATT থেকে গাম্ধ্ণীজ 
ভুলের পর ভুল করে চলেছেন-জওহরলাল আর মৌলানার পরামর্শ অনুসুরণ 
করার ফলেই এই ভুল। ১৯৩৭-এ যাঁদ তানি ( বাংলায়) কোয়ালিশন মান্ব্িসভা - 
গঠনে সম্মৃত হতেন তাহলে fant ও তাঁর অনৃগামীদের সন্তুষ্ট করা ফেত-হিদ্দু 
মুসলমান মূতপার্থক্কে অনেকটা কমিয়ে আনা যেত। কিন্তু তাতো হল AT 
কারণ গাম্ধীজ জওহরলাল আর মৌলানার কথা শুনে চলাই পছন্দ করলেন। 

--নআঁম বখন গান্ধপীজকে (বোধহয় ১৯৩৭ সালে ) জিজ্ঞাসা করোছলাম যে 
চি কংগ্রেস মীন্রসভার মধ্যে পার্থক্য কী- 
_(যাঁদ অবশ্য কর্মসূচি একই*থাকে )-তানি বলেছিলেন, পার্থক্য কিছুই নেই 1, 
রাজ্রেন্বাব; ও সর্দারের সঙ্গে তানি আমাকে এ-রিয়য়ে আলোচনা কুরুতে 


TAPE ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু ২৪৯- 


বলোছল্লেন, কিন্তু আলোচনায় কিছুই হল না। «(cartier মান্মসুভা ) 
(বাংলায় ) মুসলমানদের কংগ্রেস সম্পর্কে সন্দেহ ও বিরোধিতা দূর করতে 
পারত | 

১৯৩৭ সালে (প্রদেশগুলিতে ) সরকার গঠন করা ভুল হয়েছি । আমি 
তখন বারে বারে বলোঁছলাম যে যে-সাভাঁট প্রদেশে কংগ্রেসের একক সৃৎখ্যাীরহ্ঠতা 
আছে সেগ্লকে মিলিতভাবে অচলাবস্থার সৃষ্ট করা হোক যার ফলে ১৯৫৫ এর 
সাবধান প্রয়োগ করা ARR হয়ে পড়ে। বিকল্প হিসেবে আম ( অন্তত যে-সব 
প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যালঘু ARS ) কোক্সালশন মাস্সভা গঠনের দার 
জানিয়োছলামূ। কিন্তু আমার্‌ দুটি প্রস্তাবের মধ্যে কোনটিই গৃহীত হল না 
-আমার সহকমশদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে ( মতভেদের ) ASTA গড়ে 
উঠল }”১৮ ১৯৩৭-এর এই উদ্ধিবতাঁট গুরবত্বপূর্ণ কারপ ১৯৪৬-এর শেষে” 
দেশবিভাগের সম্ভাবনা যখন ক্রমশ প্রকট হচ্ছিল, তখন শরৎচন্দ্র আবার বাংলায় ' 
'হন্দ্‌-মুসলমান এঁক্যের ভাত্ততে এক নূতন সমাধানের অন্বেষণ করেছেন। 

কুনুরে বন্দী থাকার সময় (২৯ শে জান:য়ারি, ১১৪৪) দদিনালীপতে তান 
ভাঁবষৎ ভারতবর্ষকে “Union of Socialist Republics” ( সমাজতাদ্ল্িক 
প্রজাতশ্মের যুন্তরাষ্টর ) হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। এর ঠিক তন” 
বছর পরে (২-১-৪৭) কলকাতার বেলগাঁছিয়া ভিলাতো IUN A সম্মেলনে তান 
আবার ভারতীয় প্রদেশগৃিকে TAVIS সমাজতান্মিক প্রজাতল্দে“80:01007008 
socialist republica” রুপান্তরিত করার কথা বলেছেন | ১১৪৭-এর জান্য়ার 
মাসে শরৎচন্দ্র বাংলায় হশ্দু-মুসলমান এঁক্যের ভিত্তিতে এক নূতন প্রাদেশিক. 
সরকার গড়ার এবং সেই সঙ্গে বাংলার জন্য আলাদা সংবিধান রচনার প্রয়াস 
OAS করলেন ৷ ২১ শে মে এক বিবৃতিতে তান জানালেন যে এবিষয়ে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক মুসালম লিগের সম্পাদক আবুল হাসেমের সঙ্গে তাঁর আলোচনা 
হয়েছে `> 

এর আগে ২২ শে মে আসো সয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে এ-সহবাদ প্রচারিত 
হয়েছে যে ide aA, ও মুসাঁলম লগ নেতাদের মধ্যে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের 
বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে। দ: পক্ষই মিলিত নির্বচনের fees স্বাধীন বাখলার 
আইনসভা গঠনে সম্মত হয়েছেন। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে হিন্দু ও. 
মুসলমানদের মধ্যে আসন বন্টন করা হবে। ১৬ জন মুসলমান এবং ১৪ জন 
| হিন্দু সদস্য নিয়ে একটি গণপারযদ গঠন করা হবে বর্তমান আইনসভার 


২০ +" পাঁচয়' |" Cee ara ১৪০২" 


£মুসলম্যন, এবং অ-মুসলমান সদস্যরা (ইয়োরোপয়ানরা? শাহি গণপারষদের 
'শনবচিক হবেন। 
জরা হারের রানে কেন্দ্রীয়: 
নেতৃত্বের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রোরত হবে । লিগের তরফে আবুল হাসেম 
ছাড়াও শাহেদ সূহরাবার্দ এই পাঁরকল্পনার প্রবল সমর্থক 'ছিলেন। কংগ্রেস 
নেতাদের মধ্যে স্বাধীন আঁবিভন্ত বাংলার সমর্থক ছিলেন িরণশঙ্কর রায়। ' 
pis সম্পাদিত হবার আগে মে মাসের মাঝামাঝি আবুল হাসেমকে সঙ্গে নিয়ে 
শরৎ বসু কয়েকবার সোদপুর আশ্রমে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন। পাঁরকম্পনাট 
' সম্বন্ধে গান্ধীর কিছ: প্রশ্ন থাকলেও নশণতগতভাবে তান {লিগের দ্বিজাতিতস্থের 
বিরোধী এই Garey স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবের সরাসার বিরোধিতা তখন 
-করেনান। ESA খসড়া হাতে পেয়ে ২৪ শে মে গাম্ধী পাটনা থেকে শরৎ বসকে 
“Seis পাঠালেন £২০ | 
পাটনা 
২৪/৫/৪৭ 


“Toe শরত,, l 

আপনার চিঠি পেয়েছি। জার রর eee 
“নেওয়া যাবে না এমন কোন শর্ত নেই । সরকারের প্রাতাঁট সিদ্ধান্ত শাসন ও. 
আইন-বভাগের হিন্দ; সদস্যদের দুই-তৃতীয়াৎশ সথখ্যার্ারষ্ঠতায় অনুমোদিত 
হওয়া আবশ্যক | ***** কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগ এই প্রস্তাব যেন অনুমোদন করে 
তা fates করুন। 'দিল্লিতে আপনার আসা যাঁদ দরকার হয় তাহলে আম 
নটোলফোন বা. টোলগ্রামে জানাব । ওয়াকিং কমিটির সঙ্গে খসড়া প্রস্তাবাঁট 
আলোচনা করতে চাই। 0১ 5 

| বায় 


বাপ, . 


পাথর ts যে বিশেষ aera কথা বলা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে 
স্তর রচাঁয়তারা আবার আলোচনা 'করে খসড়ার কিছু পাঁরবর্তন করলেন । ' 
৩১ শে মে গান্ধীর সঙ্গে দেখাকরে শরৎ বসু এই পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর ry 
AE কথা ঘোষণা A | ৬ই জুন দিতে গান্ধীর সঙ্গে আবার দেখা. 
করে তাঁকে সংশোধিত খসড়া প্রস্তাবের অনহূলার-দিয়ে এলেন। তান গান্ধীকে: 


মে জুলাই ১৯৯৫ মহাত্মা গান্ধী ও শ্রৎচন্দ বসু ২৫১ 
এ-কথাও জানালেন যে স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে fant নীতগতভাবে সম্মত 
TEA | 

অথচ ৮ই জুন onesies ভাষণে গান্ধী স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব সম্পূর্ণ 
“নাকচ করে দিলেন। Tela বললেন অখন্ড বাংলার সপক্ষে ভোট কেনার জন্য 
জলের মতো অর্থব্যয় করা হচ্ছে।-....'শরত্বাবু তাঁর মত নিয়ে থাকুন, আমি 


È জুন গাণ্ধীকে পাঠানো টেলিগ্রামে শরৎ বস্ অনুরোধ করলেন যে ধারা 
“ভোট কেনার জন্য জলের মতো অর্থব্যয় করার কথা বলেছে গান্ধী যেন তাদের 


_ নাম প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দেন। সত্যানধরিণ করার জন্য খোলাখুলি তদন্তের 


কথাও বললেন তাঁন। ate (ঘুষ নেবার ) খবর ভুল হয় তাহলে যারা খবর 
+দয়েছে গান্ধী যেন তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ; খবর ঠিক হলে যারা 
" "ঘুষ নিচ্ছে এবং 'দচ্ছে গান্ধী তাদের শাস্তি দিন | 

এর উত্তরে ১০ই জুন গান্ধী টোলগ্রাম পাঠালেন $ 

কর্তার রাতাঁ পেয়োছ। ক্রোধ অসমপচশন। রাববার চিঠি পাঠিয়োছি। 
নাম দিতেই প্রকাশ করবেন a) উৎকোচদাতা ও antenna বেসরকার 
বলোকেরা কাঁভাবে শান্ত (দিতে পারে এক জনমতের কাঠগড়ায় ছাড়া? শান্ত ও 
কছরসৎকস্প হোন ।৮২২ 

বাগ? 

শরৎ বসংর প্রত্যুত্তর তাৎপময় 3 

“আমার তারবাতয়ি বা আমার মনে কোন ক্রোধ ছিল না। শুধু অন্রোধ 
=করোঁছলাম। সত্য নিধরিণ করার আগে আপাঁন গুজবে বিশ্বাস করবেন এ আমি 
ভাবতে পাঁরানি। পত্রের অপেক্ষায় থাকলাম । আপনার অনুমোদন ছাড়া ' 
-নাম প্রকাশ করব AT PR? 

- শরৎ বস 

উাল্লাখত পত্র শরৎচন্দ্রের কাছে পেশছায় ১৩ই জুন; স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে 
“নেহরু ও প্যাটেলের তীব্র আপাত্তর কথা জানয়ে গান্ধী লিখেছেন যে তাঁদের মতে 
“ই প্রস্তাব বর্ণাহন্দ: ও তপশণীলভুন্ত জাঁতদের hee করার কৌশল ৷ “আম 
re বুঝোছ যে ভারতের দুটি অংশের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তীরত হবে." তবু ও 
আপনার বিশ্বাসে আম আঘাত করতে চাই না, যাঁদ না'অবশ্য এবশ্বাসের 'ভান্ত ' 
“দুলাীত বা ' চালাকি না হয়।-" apie লগ নেতাদের লিখিত প্রাতগ্রাত না 


২৬২ পাঁরচয় | CaS — AAT ১৪০২: 


গেলে SPA উচিত বাংলাকে আঁবভন্ত রাখার প্রয়াস ত্যাগ করা এবং বিভাজুনের ' 


জন্য যে বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিক্ষুব্ধ না করা 1৮২৪ 

ইতিমধ্যে অবশ্যই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ব্রিটিশ সরকারের দেশ্বিভাগের 
' প্রস্তাব (OFT জুন, ১৯৪৭ ) গ্রহণ করেছে। ২০শে জুন বঙ্গীয় প্রাদোশক আইন 
সভার সদস্যরা ( পূর্ব ও পাশ্চমবঙ্গের জন্য আলাদাভাবে ভোট দিয়ে) বালা - 
বিভাজনের সপক্ষে মত দিয়েছেন | 

শরৎ PLA স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে গান্ধীর প্রাথামক সমর্থন কেন Cle 
বিরোধিতায় রূপাস্তীরত হল তা "নয় বিতকে'র অবকাশ আছে। গান্ধীর পঁচব | 
পিয়ারেলালের মতেই € প্রস্তাবিত আইন সভায় ও শাসন বিভাগের হিন্দু সদস্যদের 
দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার বিষয়ে মুসলিম লিগ নেতাদের কাছে শরৎ 


বস; স্মানদিষ্ট প্রাতশ্রাত পানান বলেই গান্ধী এই প্রস্তাব নাকচ করোছলেন । ' 
OTS স্বখিশে সমর্ধনযোগ্য নয়, কারণ ৮ই জুন :৪৭ প্রার্থ নান্তক ভাষণে এবং ' 


শরৎ বসুকে পাঠানো টেলিগ্রামে গান্ধী যে-আঁভযোগ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ।, 
তান ভোট কেনার জন্য জলের মতো টাকা খরচ করার কথা বলেছেন । এবিষয়ে 
শরং বসুর যুক্তিপূর্ণ আপত্তির কোন গুরুতই গান্ধী দেনান | 


অপর পক্ষে আঁময়নাথ বসুর মতে২৬ প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক ৷ 


x 


t 
t 


ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতাঁঙ্কত Petona ( বিশেষত Rem ' 


?শল্পপাঁতিদের ) প্রভাবেই amet তাঁর মত পাঁরবর্তন করোছলেন। এমত 
অবশ্যই অনুমাননিভ'র | বস্তুত সেই সময় বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভাজন করার 
সপক্ষে কংগ্রেসে প্রচ্ছন্ন হিন্দু সাম্প্রদাঁয়কতার সমর্থকেরা প্রবল জনমত সংগঠিত 
করতে পেরোছিলেন। নিহিত স্রার্থও নিশ্চয়ই এই সংগঠিত আন্দোলন বিশে 
ভাঁমকা পালন করেছিল । ফলে আঁনবাষভাবেই ভারত বিভন্ত va এবং সেই” 
সঙ্গে বিভাজন হল পাঞ্জাব ও বাংলার । 

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট, শরৎ বসু Boas পার্কে তাঁর বাসভবনে বিবাদ 
fran হরে গ্রকাকীবসোছলেন।২৭ সোঁদন তান বাগাম্ধধ স্বাধীনতার উৎসবে যোগ 


দিতে চানান! ১৯৪৮ এর ৩০শে জ্রান্‌য়ার মৃত্যাদন পর্যন্ত পরের অর্ধেক বছরগাম্ধী- 


চেষ্টা করেছেন সাম্প্রদায়িক উন্মান্ততাকে আঁত্রম ও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 


সহজ সম্প্রীতর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য, এই প্রয়াসের জন্যই তাঁকে মত্যুবরপ্ন, . 


FES হল। ১১৪৭ এর ১৫ই অগাস্টের পরে শরৎ বসু জীবিত ছিলেন প্রায়: 


:২মে-জুলাই ১১৯৫ মহাত্মা গান্ধী ও শরৎচন্দ্র বসু ২৪৩ . 


উদ্ধৃতি ও উল্লেখ পঞ্জি' 


Sis. ০৬ 


o, RE 


f, 
4 


apt Oe 


x 


30 


Leonard A Gordon এর, Brothers Aganist the Raj গ্রন্হে 
, (পৃঃ ২৬৪) উদ্ধৃত। এ 
“Gandhi as a Political Leader,” অধ্যাপক বিমলাপ্ৰসাদ, এস 

পি সিংহ সম্পাদিত Contemporary Relevande of Gandhi 
(পৃঃ ৯২) < 
Leonard A. Gordon, Brothers Aganist- the Raj, 

(পৃঃ ৮৩) | 

Leonard A, Gordon, SS গ্রন্থ, ( S ৬১৪) 

“True believer” শব্দ দুটি গান্ধী অবশ্য ব্যবহার করেনান, 


True Believer ( 1951 ) 
Sarat Bose Academy থেকে প্রকাশিত Sarat Chandra Bose 
Commemoration Volume-q ডঃ রবান্দ্রকুমারদাশগুষ্তের প্রবন্ধ 


“The voice of Jeremiah” ( পৃঃ ৫) 

তোডুলকর সম্পাঁদত গান্ধী রচনাবলণ ( ইংরাজি সংস্করণ ) ২৭ 1G 
bgaa রায়চৌধ্রর প্রবন্ধ £ Quest for Communal 
Amity during the 19203: The Bengal Pact Reconsi- 
dered”, Historical Studies Qaurterly, vol XXXII 
Nos 1 and 2 ( এ্রাপ্রল-সেপ্টেম্বর, ১৯১২-১৩ ) (পূঃ ৩-১৯ ) 
শ্রাবণী রাক়চৌধার, প্রাগুন্ত প্রবন্ধ, (পৃঃ ১৬) 

Leonard A. Gordon, 2GS ape, ( পৃঃ ২৬০) 


২৬. 


২৭২ 


পরিচয় জৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


* ডঃ রবীন্দকুমার দাশগুপ্ত, প্রান্ত প্রবন্ধ, (পঃ ৮) 


প্রান্ত Sarat Chandra Bose : Commenaration volume: 
( প্‌ ২৪৩.--২৪৭ ) BGT 


- প্রাগুক্ত গ্রন্থ (Sarat Chandra Boses Commemoratiobm 


Volume ) (পৃ ১৬৯) 
Gordon, ATRE গ্রন্থ, (পৃঃ ৫৪৬ ) 


+ Gordon, প্রাগুৰ গ্রন্থ (পৃঃ ৫৬৯ ) 


শরৎচন্দ্র TH, (রচনা ও' বন্ধুতা সংকলন )ঃ I Warned my- 
Countrymen, ১৯৪৬-এর ৪ঠা ভিসেম্মরের বিবৃত (পৃঃ ১৬৪ ! 
তেন্ডুলকর সম্পাদিত গাম্ধণ রচনাবলী ( ইখরোঁজ সংস্করণ ) ৮৫ খণ্ড, 
“Stray Thoughts and Notes” (শরৎ বসু )--৩১/৭8৪- 
Sarat Chandra Boses Commemoration Volume uy 
সুনল দাসের প্রবন্ধ “The Fateful Partition and the Plan. 
of United Sovereign Bengal” (পৃঃ ao ) 

OH, পৃঃ ৮৯ 


` 


: সানি না (ইস ) ৭ are 


তদেব 
উৎস অমিরলাথ বসুর (অপ্রকাশিত ) A Political Biography 
of Sarat Bose (প্রস্তাবিত নাম ) ~ 


যয হয Oa ges ৮ Ree 


সংস্করণ ) এ 
পিয়ারেলাল, “Mahatma Gandhi, The Last চিত Vol IE. 
প্রাগুন্ত অপ্রকাশিত গ্রন্থ 

Gordon, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ( পৃঃ ৫৮৮ ) 


গান্ধী ও জয়গ্রকাণ 
অভ ঘোষ 


প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, সভ্যতার প্রশলভতাও তত বাড়ছে, আর সমান তালে, 
বাড়ছে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দাপট । আর মানুষের মদীন্তভাবনায় তত ah 
এই সত্যটা প্রকট হয়ে উঠছে যে বিকৌল্দুত গঠনমূলক কাজের Tee নেই ।, 
কিন্তু কী সেই গঠনমূলক কাজ, আর বিকোন্দুকরণের চেহারাটাই বা কেমন ? 
গঠিনমূলক কাজের মূল CHP বা কী-রাজনীত? সমাজ? ap 
না-ক অর্থনোতিক সমৃদ্ধির জন্য সৃষ্টিধাঁমতা-তাও বা কোন্‌ পথে? BBS. 
সেই প্রশ্নের সুবাদেই সমাজ. সংস্কৃতি, রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির যোগ ।, 
কোন্‌ পথে আঁথক সমৃদ্ধির জন্য সাঁ্টধাঁমতা_ এই প্রশ্ন উশ্‌কে দেয় আরও 
বহু জল প্রশ্ন। প্রযুক্তির হাত ধরে শিল্পায়ন, নাক গ্রামে ফিরে যাওয়া ? 
মানুষের লোভার্ত দৃষ্টির হাত থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করা, নাকি তার ধারাবাহক, 
ধর্ষণে মেতে উঠে কনজযমারিজ্রমকে একমার প্রগাঁত বলে মেনে নেওয়া? এইসব- 
হাজারো প্রশ্ন তোর হতে শুরু করোছল শিস্পষুগের প্রাথামক পর্ব থেকেই ।. 
CIITA জগতেও ঢেউয়ের পর ডেউ উঠেছে, সাৎস্কৃতিক-সামাজজিক আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি আর অর্থনীতির জগতেও ঘটে গেছে ওলটপালট নানা 
WG গোটা পাঁথবী জুড়েই হয়েছে সেসব 'বাঁচত্র আন্দোলন । বিশ শতকের, 
চার দশক জুড়ে চিন্তা ও কর্মে, সংস্কারমূলক আর রাজনৈতিক আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে অল্পে অল্পে গড়ে ওঠা গাদ্ধীবাদও সেই দিক থেকে ইতিহাসের এক. 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, মনুষ্য সভ্যতার হীতহাসেও. 
- শ্ান্ধীবাদ চিন্তাশীল মানুষকে ভাবয়েছে। 

গান্ধীর বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, গ্রান ও অমঘারদার কারণ 
কেবলমাত্র এক বিজাতীয় শান্তর রাজনোতক শাসন নয় । তার প্রকৃত পরাধণনতার' 
কারণ জ্বাতর সাংস্কৃতিক fewer, দেশের এতহ্য সংরক্ষণে অসাফল্য বা 
বিপর্যয়। এই অর্থে ওঁপানবোঁশক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর দ্রোহ মূলত সাৎস্কাতিক. 
এবং অবশ্যই নৌতিক। কিন্তু কী সেই সং্কাতির অর্থ ? বেনিয়া ব্রাটশ জাত 
ভারতে এসেছিল বাজার দখলের জন্য, সুকৌশলে ও দক্ষতার সঙ্গে সে-কাজ তারা 
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সম্পূর্ণও করতে পেরেছে । 'কন্তু সেখানেই তাদের আঁভযান থেমে থাকোন। 
সাম্রাজ্যবাদের ধারালো SPY ভারতবাসশকে সংহার করেছে আরও এক দিক থেকে 
“এবং সেটা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের STH] ও মর্মভেদী। ইৎরেজ সভ্যতার দৌলতে 
ভারতবাসী জানতে পারল ষে তাদের সংস্কীতি হান, জীবনযাপনের মান 
অনুন্নত, শিক্ষাদশক্ষা সভ্যতায় তারা রয়েছে মধ্যযুগের অন্ধকারে । অতএব 
আধুনিক যাঁদ হয়ে উঠতে হয়, য্্ত-বৃদ্ধি-মননশপলতার চর্চা যাঁদ করতে হয়, 
সৃবজ্ঞানচেতনা আর প্রযুক্তির বস্তার যাঁদ ঘটাতে হয়, তাহলে চাই পাশ্চাত্য ধাঁচের 
আধুনিকতা । উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই দেশের আলোকিত প্রজন্ম এই 
_চোখযাঁধানো পাঁজাটাভস্ট পাশ্চাত্যের মায়াজালে বাঁধা পড়তে শুরু করল। আর 
গান্ধী তাঁর যুগে, ইতিহাসের এক ক্রান্ডিকাঙ্গে দেখোঁছলেন এরই ফলে গড়ে ওঠা 
“এক TOA সর্বনাশের ছায়া | তাঁর কাছে উ্পানবোঁশকতা মূর্ত হয়ে উঠল এক 
AVIRA সংহারের চেহারাক্স- বস্তুত গান্ধীর দর্শনে সমস্যাটা এক 
Ontological বিষয় হয়ে দাঁড়াল | 

l গান্ধীর রচনাবাঁলতে একথা বার বার চোখে পড়ে যে, উপনিবেশিকতীর সংঘাত 
“কেবল ইওরোপের সঙ্গে ভারতের তৃখন্জগত সংঘাত নয়, এই সংঘাত আরও গভাঁরে, 
ভারতের সংপ্রাচীন প্রীতহ্যের সঙ্গে তথাকাঁথত নব্য আধুনিকতার সংঘাত। কেউ 
খই সুত্রে বলতে পারেন, গান্ধীর রাজনোতিক পূর্বসূরীদের কাছে সংঘাত ছিল 
ভৌগোলক আর রাজনোৌতিক অর্থে, গান্ধীর ক্ষেত্রে এর মানার ভিন্নতা দেখা 
frat জাতক বৈষাঁয়ক সমৃদ্ধির সঙ্গে আত্মার সংগ্রাম। পাশ্চাত্য বৈষাঁয়ক 
সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছে, কিন্তু সে-সমৃদ্ধি সর্বজনপন ছিল না, হিল আনবার্ষ 
ভাবে খাম্ডত। কোনমতেই তাকে স্বজনের তের সভ্যতা বলা যাবে না। 

সে-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধের কারণ, কেননা সে-সম্পদে 

দিত ee শুধু তাই, নয়, "হন্দ 
-স্বরাজ'-এ গান্ধী আরও মৌল প্রশ্ন তুলে বলেছেন রেলপথ, ডান্তার, উকিল অধ্যাষত 
‘সভ্যতার যে বহর, তাকে AO সভ্যতা বলা উচিত ক না? গ্রাম্ধখ-রচনাবলখর 
বাথ্লা GRA তো হয়েছে, তার থেকেই উদ্ধার করা যাক একটা অংশ । “শরীরে 
রোগ হইলে ডান্তারের কাজ রোগ দূর করা | রোগ হয় কেন? নিশ্চয়ই আমাদের 
অবহেলা ও প্রশ্রয়ের ফলে! যাহা পেটে ধরে তাহার আঁতারন্ত খাইয়া অজশর্ণ* 
হইল, গেলাম ডান্তারের কাছে। ডান্তার বাঁড় লেন, ভাল হইয়া গেল। ফের 
আবার খুব কাঁয়য়া খাইলাম, পুনরায় অজার্ণ হইল। আবার বাঁড়। এই রকম 
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চলিতে থাকে! গোড়ায় ate আম বাঁড় না থাইতাম, অজশর্ণতার দশ্ড ভোগ 
করিতাম। তাহা হইলে fee আর বে-হিসাবে খাইতাম না। ডাস্তার মাঝথানে 
 পাঁড়া আমার বোহসাবা খাওয়ায় সহায়তা কাঁরলেন। আমার শরীরে আরাম 
হইল বটে. কিন্তু আমার মন TRA হইল? ( গান্ধী শতবাষিকণী সমাতি, পশ্চিম 
বঙ্গ প্রকাশিত রচনা সম্ভার, তৃতীয় TG)! এই শেষ বাক্যাটতে বোবা গেল 
আধুনিকতার বিরুদ্ধে গান্ধীর দ্রোহের মূল জায়গাট কোথায় । আধুনিকতা 
মানুষকে বোহসোঁব হতে শেখায়, সংযমাশক্ষা দেয় না। আধীনকতা দেহের 
আরামের কারণ, মনকে তাঁলয়ে দেয় অন্ধকারের গহবরে। গান্ধী এই লোভের 
facie চান। আত্মসংযম, ক্রোধ উপশম ইত্যাদ সাবোক মূল্যবোধের আশ্রয়ে 
'দেহ-মনের বিরোধের 'িষ্পান্তি চান, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে মানুষের পরিচয় তার 
আত্মায়, তার TAA AAT নেহাতই এক গৌণ ব্যাপার | আর ওই ALR 
-তাঁর কাছে aaa হয়ে ওঠে ব্যান্ত মনের এশ্বর্য প্রাতন্ঠার অস্ত যৌনতাকে দেখেন 
“TA নামক প্রজাতাটকে টিশকয়ে রাখার এক স্বাভাবিক ধর্ম“মান্র হিসেবে- 
কামনা চাঁরতার্থে'র বিষয় রূপে নয়। 

গান্ধীর দৃষ্টিতে মানুষের সমাজের মূল fete তাহলে নৌতিকতা, আহৎসা, 
"সংযম, সত্যান্বেষণ। দেহের সুখের জন্য অপরিমেয় এশ্বযের পিছনে মরিয়া 
হয়ে ওঠা নয়। ওই অর্থে পশ্চিম আধ্বীনকতার দৃষ্টভাঙ্গ থেকে 'অর্থনৈঁতক 
উন্নয়ন “সামাজিক প্রর্গাভ" পপ্রযযন্তর বিস্তার, 'সৎংস্কৃতিচেতনা* গান্ধীর কাছে 
সভ্যতার সহায়ক শান্ত হিসেবে প্রাতষ্ঠা পায় না, অসভ্যতা বৃদ্ধির কারণই হয়ে 
ওঠে | আর এই aiaa ভিত্তিতেই তিনি বৃহদায়তন শিম্পায়নের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 
কথা বলেন; কারণ তা প্রকীতির স্বাভাবক ভারসাম্যের ছন্দকে সহহার করে 
‘দেহের আরামকে প্রাধান্য দেয়, লোভের তাড়না বৃদ্ধি করে, প্রাতবেশী মানুষের 
‘শোষণ করার Tete তোর করে দেয় | মানুষের স্বাভাবিক কৌম-জাবনের পাঁরপন্হশ 
শান্ত এসব। গান্ধীর চিন্তায় এরই সূত্রে প্রশ্রয় পায় ওই বোধ যে সমাজ সহযোগ- 
সাধনার প্রশন্ত ক্ষেত্র, মানুষের সমাজ পরস্পর পরস্পরকে শত্রু হিসেবে সঞ্ছার 
করার বধ্যভূমি নয়। 

আধানক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গান্ধীর - দৃষ্টতে, লোভ-হৎসা-অসাম্যের 
-সম্মেলক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিভাত হয়োছিল। পাশব শান্তর সবেত্তিম উদাহরণ এই 
apa স্বাধীন মানুষের স্বয়ং সম্পূর্ণ কৌমগ্দীলর ক্ষমতা অপহরণ করে 
রক মহা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার TY হল রাষ্ট্র । মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও 
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স্বতঃস্ফূর্ততা খর্ব করে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে নৈর্বণীন্তক, আমলা-পৃলশ-সৈন্যবাহত. 
প্রাণহীন এক পরাক্রমশালী যল্প বিশেষ । গাম্ধধর দৃষ্টিতে পাশ্চমণ আধানকতার, 
সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী এরকম এক CHATS ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে এরকমই এক . 
রাষ্ট্র আনবা্ষও বটে। | 

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রীতহ্য প্রসঙ্গে গাম্ধশীর উচ্ছ্বাস বা অনুচ্ছাসের কয়েকটি - 
দিক এখানে খেয়াল করতে হবে। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সং্কাঁতিতে CRNS . 
যৌনতার যেসব 'নদর্শন মাঁন্দর-অট্রালকার অজল্র ভাক্কর্ষে ছড়ানো রয়েছে, ' 
গান্ধীর আলোচনায় সেসব কথা কখনও আসেনি। অন্য আর পাঁচজন” 
এীতহাঁসকদের মত, প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে বাঁণকদের যে PNA. 
বাঁণজ্যাভষান DUA সভ্যতার ইতস্তত ছড়ানো সাফল্য_অর্থাৎ অর্থ-যশ- - 
কামের বৈষাঁয়ক প্রাচুষ' সেসব বিষয়ে গান্ধী মনযোগ দেন না। AUA - 
শাসন কিংবা ক্ষত্রিয় রাজা, আমশরওমরাহের বাঁরত্ব বা সামারক সাফল্য নিয়েও ' 
তাঁর কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। গাম্ধী ভারতীয় সভ্যতার বিচারের ক্ষেত্রে এ 
এই প্রীতহ্যকে আমল দেন না, উপেক্ষা করেন বরং এইসব বিষয়কে প্রাস্তক বিষয়, 
হিসেবে গণ্য করে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ হিসেবে গান্ধীর কাছে উদ্ভাঁসত 
হয়ে ওঠে তার আ'ত্মকতার Sie. সহযোগ-সহ্মাঁমতার এীতহ্য | গান্ধীর 
' ব্রচনাবলিতে ও কর্মকান্ডে বার বার ঘুরে ঘুরে একটি কথাই প্রধান হয়ে ওঠে যে, . 
ভারত ধমীয়তার দেশ-এবং সে-ধাঁমকতা কোনো সংকীর্ণ প্রথাগত ধর্ম নয়, 
আত্মকতার ধর্ম, সেবাধর্ম। যে-ধর্ম সমগ্র পৃথবীকে ভালবাসার ইন্ধন যোগায় 
সেই ধর্ম। গান্ধী তাঁর সাৎস্কাতিক পূর্বসূরশদের মত তাই 'দ্ধধাহণনভাবেই 
বলেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেই আ'ত্মকতার ধর্ম সম্পূর্ণ ARAS | - 
ভারতের এরাতহ্যগত সত্য-প্রধীত-অিৎসার ধর্মকে পঠীজ করে গান্ধী তাই 
পৌছতে চান 'বিশ্বসভ্যতার অন্দরমহলে | . 

আরও একটা কথা। গান্ধীর বিচারে ভারতীয় সভ্যতা একাস্তভাবেই ' 
বহৃত্ববাদশ । এবং সেখানে গোঁড়ামর কোনো SA নেই । এই বিশ্বসংসার - 
অসীম, অফুরন্ত । আর fafa মানুষ এই 'বশ্বসংসারাটকে Telomere পেতে, 
চাষা সবার পাওয়ার মধ্যেই থাকে fee, কিছু সত্যতা, কিছু কিছু ative 
বটে। কেউই পুরোপহীর সত্য নয়, আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। প্রত্যেকেই 
তার faced মত করে এই HES বাস্তবতাকে বুঝে নিতে চায়, আর তার A 
দনজেকেও বুঝে নেয় অজন্্র সীমাবদ্ধতাসহ | আর সেই কারণেই ভারতীয় সভ্যতা, 


, মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী-ও জয়প্রকাশ ২৪৯ 


বলা ভাল হিন্দুধর্ম, এত উদার এত সহনশীল । নানা পথ, নানা মত, নানান 
জিজ্ঞাসা আর রূকমাঁর উপাসনার ধরন এত সহজে স্থান পায় এক মহাভারতীয় 
এীতহ্যে_হিন্দধর্মে। এই যে বাচত্রতা, বহুগামতা, বহত্থবাদ-তা হল ভারতের 
এীতহ্যের পরম শান্ত । এই বহর মধ্যে একস্থের সন্ধান চায় আমাদের সমাজ. 
সংস্কীত, তাই গান্ধীর মতে ভারতীয় সভ্যতা TAT গা'ধ লিখেছেন যে, 
আমরা FAY শুধু এই কারণে নয় যে, নানা জাতি-ধর্মসং্কৃতির বাঁ - 
ভাষাগত সম্প্রদায়ের Ulex স্বীকার করে আমরা এঁক্যের সম্ধান কাঁর-_ বৈচিত্রের 
মধ্যে এক্য খুাঁজ্জ-আমরা বহৃত্ববাদশী কেননা সহনশীলতা আর A মধ্যে 
সমন্বয়ের আদশ* হিন্দুধর্মের সমাজগত Sieg) mets বিচারে এই উদার 
বৈচিত্যম্ মত-পথ ও সহনশীলতার আবহাওয়াতে নানা বিদেশশ জাতির সঙ্গে 
সংলাপেও ভারত অনুদারতা দেখায়ান, আপাত বিভেদ সত্বেও খুজে নিতে 
চেয়েছে এক অখন্ড ভারতীয় সহস্কীতি | 

পাশ্চাত্যের নব্য-আধুনকতার সংস্পর্শে এসে ভারত তার এই স্বদেশখ 
Sees সংহার করতে বসেছে। যে নৌতিকতা' সামাজিকতা, ধাঁমকতা 
আমাদের সভ্যতার পরম সম্পদ ছিল, তা আজ হারাতে AR গান্ধীর মতে, 
উ্পনিবেশিকতায় পিষ্ট ভারতীয় জাত তার জাতীয় চীরত্রকে খোয়াতে বসেছে এই 
fas থেকে | বৈষাঁয়ক সম্পদ প্রাচুর্যে সম্পন্নবান পাশ্চাত্য তার নিজের আদলে 
' ভারতীয় সমাজকে গড়ে তুলতে চাইছে তার নিজস্ব ভাষা-সংস্কাতি-রাজনীতি 
_অর্থনীতির ছাঁদে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায় তাই শুনতে পাওয়া বায় 
যে, অর্ধাশাক্ষত ভারতবাসীকে সভ্য করে তোলার মহান ব্রত নিতে হয়েছে 
পাশ্চাত্যের জ্ঞানদাঁপ্ত শ্বেতকায়দের ৷ গাম্ধশর icome এইটিই হল 


ভারতের জাতীয় চরিন্রের পুনরুদ্ধার দরকার | গান্ধী গলর্খেছিলেন, আমাদের 
সর্বপ্রথম Fog জাতীয় চারত্ের উন্নয়ন করা । কোনো বিপ্লবই সম্ভব হবে না যাঁদ 
সনা জাতীয় চরিত্রের পুনরুদ্ধার ঘটানো না যায়। এই চারিত্রিক পুনরুদ্ধারের 
সংকল্প থেকেই গান্ধী তাঁর স্বদেশবাসকে আহৎসা, প্রেম আর সত্যাগ্হের 
"পথের পাঁথক করে তুলতে চান। তামা'সকতা aa করে সাত্বিকতার পথে উদ্বুদ্ধ 
করার চেষ্টা.করেন। পরামশ* দেন সমাজ সংস্কারের জন্য গঠনমূলক কাজে ব্রত 
হবার জন্য। গান্ধীর সবকাঁট পরামর্শের Seine রুপ হয়তো ধরা পড়ে তাঁর 
সবেদিয়ের দর্শনে। এতক্ষণ ধরে যে-কথাগ্ল বলে ফেলা গেল, তার সারাংশ 


২৬০ 'পরিচয়. জ্যৈতঠ-শ্রাবণ-১৪০২ , 


করে বলা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে RTS আধুনিকতার বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের সংগ্রাম গ্লান্ধীর কাছে নিছক রাজনোতক নয়, গভীরভাবে আঁত্বক 
অথবা নৌতক। নৈতিকতার সর্বর্যাপক চর্চা ব্যাতরেকে আমাদের জাতির দৈন্য 
eee ঘুচবে না বলে গান্ধীর বিশ্বাস । আর তাই আধুনিক হয়ে ওঠার 
জন্য পাশ্চমের নকলনাবশশ করা গাম্ধির কাছে জাতীয় অবনাঁত ও পরাধীনতার 
সবপ্রধান লক্ষণ | গান্ধী লেখেন, ‘My resistance to western civilisati-. 
on is really a resistance to its indiscriminate and thoug- 
htless imitation based on the assumption that Asians are fit 
‘only to copy every thing that comes from the West.’ 
- গান্ধীর জাতিগঠনের চিন্তা ও স্বদেশরতকে বা তার জাতীয়তাবাদী আভি-. 
প্রায়গ্দীলকে, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের fem পারভাষা অনুযায়ণ, পশ্চিমের 
ভাবঙ্গগৃত থেকে ‘derivative discourse’ বলা চলে না| বরং এর উলটো এক. 
প্রক্রিয়া থেকেই গাণ্ধশদর্শনের জন্ম, পশ্চিমের প্রতি বিরুদ্ধতা থেকেই তাঁর চিন্তার 
ÈO ও সমৃদ্ধি । ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে য়ে-অর্থে derivative বলা হয়ে, 
"থাকে, গ্াম্ধির জাতীয়তাবাদ অবশ্যই সে গোত্রের নয় | 

তরে,এখানে একটা প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে । যুগধর্ম রচনার 
জন্য যে-ঞাঁতহ্যের আশ্রয় গান্ধীর কাছে খুব জরদীর মনে হয়, তাঁক অবিশিশ্র 
Tipa সনাতন Ofer? দ্বিতায়ত, পশ্চিমের তথাকাঁথত আধ্বনিকতার facet 
হলেও পশ্চিম ক গান্ধীকে কোনভাবেই উদ্বুদ্ধ করে না? দুটি প্রশ্নই খুব aia | 
দ্বিধাহীনভাযে একথা বলা যায় যে, ঞঁত্হ্যকে যে গান্ধী অনুসরণ করতে চান 
তা তাঁর নিজের যৃগধর্মের প্রয়োজনেই | অতএব এ্রীতহ্যের অন্ধ অনুসরণ 
নয়, এঁতহ্যের বিচার অবশ্য কত'ব্য। ভারতীয় Ste নিহত যে মৌল 
মূল্যবোধগৃল বর্তমান গাম্ধী তার পুনজগিরণ চান! পৃুনজগিরণ চান তাঁর 
যুগধর্ম অনুযায়ী, পাঁরবাঁতত পাঁরস্থাতর প্রয়োজন অনুযায়ী | বস্তুত, গান্ধীর 
মতে, 'হন্দু এতিহ্যের মধ্যে এই সংবেদনশীলতা রয়েছে । যুগ যুগ ধরে টি'কে 
থাকা আর মঙ্গলবাদ্ধসম্পন্ন হিন্দ ies তো আর কতগুলি জড় বস্তু ও 
নিয়মের সমাহার agi এীতহ্যের মহত্‌ সেইখানে যেখানে এ্রাতহ্যের ভিতরেই 
নতুন জিজ্ঞাসা জন্ম নেয়, আত্মসমলোচনার বজ তৈরী হয়ে ওঠে। Taig 
iss হিন্দুধর্মের এতিহ্য এরকম এক বহমানতার স্ভাবনাপূর্ণ, তাই সেই 
ARZA অপার বিস্তার সম্ভব । যুগধর্মের প্রয়োজনেই রামমোহন সংস্কার 


মে-জুলাই ১৯৯৫ Treat ও জয়প্রকাশ ২৬১ 


করতে চেয়েছিলেন কিছু কিছু সামাজিক আচার-প্রাতষ্ঠান। এ্রীতহ্য থেকে 
দূরে সরে গয়ে Fa, TAS ASS ব্যবহার করেই রামমোহন সেঁকাজ করতে চেয়ে 
ছেন। 'বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগরকেও পরাশরের সংাঁহতা ব্যাখ্যা 
করতে হয়েছে । ধর্মসৎস্কার-সমাজসৎস্কারের জন্য দয়ানন্দ Fate নির্ভর 
করেন বেদ-এর OT ওপর। হাঁরজন আন্দোজন গড়ে তোলার জন্য, 
অস্পৃশ্যতাকে নমল করার জন্য, গাম্ধীকেও NATA করতে হয় ভারতের 
সনাতন বণাশ্রমধর্মের কঠোর কাঠামোটির। এই অর্থে এঁতহ্যের ভিতর থেকেই 
আত্মসমালোচনার ধারা তোঁর হয়, বাইরে থেকে সরাসাঁর নতুন মূল্যবোধ আরোপের 
প্রয়োজন হয়ীন | 

আর পাশ্চমকে প্রত্যাধানের বিষয়টি ? একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে গান্ধী 
{লিখেছিলেন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা £ ‘I do not want my house to 
be walled in on all sides and my windows to be stuffed. 
I want the cultures of all lands to be blown about my house 
as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by 
any.’ বাইরের আলো-হাওয়া সেবন করতে চেয়েছেন গান্ধী পাঁরপূর্ণভাবে 
কিন্তু, নিজের আঁস্তত্ব বজায় রেখে, নিজের পায়ের তলায় যে-মাঁট তার থেকে সরে 
গায়ে নয়। হিন্দু এত্হ্যাশ্রয়ী মূল্যবোধ আঁহৎসা গাম্ধীদর্শনের পরম TASA, 
কিন্ত, সনাতন এীতহ্যে আহৎসা তো নেহাতই নঙর্থক আর 'নাক্রিয় চেতনা। 
্রস্টধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে গান্ধী সেই আহৎসাকে গড়ে তুলেছেন এক সক্রিয় 
প্রীতরোধের আদর্শ হিসেবে। প্রতিরোধের আরেক few, আদর্শ উপবাসের 
সঙ্গে মিলিয়েছেন ইহুদিদের প্রাতীনাধস্বমূলক নেতৃত্বের ধারণা আর নিষতিন ও : 
কণ্টভোগ bara ভালবাসা (বিতরণের খস্টান আদর্শ | টলস্টয়, রাঁস্কন, থোবোর 
অপ্পীম প্রভাব গান্ধীর ওপরে তো বরাবরই alee ছিল। অতএব পাশ্চমকে, 
যাল্মকভাবে গান্ধী প্রত্যাখান করেনাঁন, foe, গান্ধিদর্শন পশ্চিমের ডোঁর- 
ভোঁটভ নয় | 

শল্পাবপ্রবের পরবতাঁকালে পাশ্চমের যে ANE তৈরি হয়েছে সেখানে ক্ষমতার 
কোন্দরিকরণ ছাড়া সামাঁজক-রাজনোতিক ব্যবস্থাকে টিশীকয়ে রাখা রীতিসত A L 
ইওরোপের সভ্যতার চীর্ানূযায়ী ওই কেন্দ্রীভূত রাজনৌতক ক্ষমতা তৈরিও 
হয়েছে_রাম্ট্র হল তার নায়ক। শগ্রান্ধার দৃষ্টিতে রেন্দ্রকরণের এই প্রবণতা, 
রাষ্ট্রকে পরাক্রাস্ত করে তোলার এই. মানাসকতা ভারতায় এাত্হ্যের সঙ্গে HLT 


২৬২. পাঁরচয় হ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


বেমানান'। শতকের পর শতক জুড়ে ভারতবর্ষ রাষ্টক্ষমতাকে সমাজের স্বাধীনতার 
প্রতিস্পধাঁ হতে দেয়ান। ভারতীয় সমাজের ও সভ্যতার শান্তর উৎস হল এর 
বহাবিচিন্র গোক্ঠীবষ্ধ মানুষ, সাবোঁক ধাঁচের স্বায়ভ্রশাসনের HOAT আর স্বয়ং 
সম্পূর্ণ গ্রামসমাজগ্ীল। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'স্বদেশশ সমাজ’ নাম দিয়েছিলেন 
সেই কৌমবোধসম্পত্ব গ্রামসমাজ ভারতের Aiea শুধু নয়, ভারতীয় সভ্যতার 
দুবার শক্তি । রাশ্টীষন্তের উপাস্থিতি ছিল ঠিকই, fee, তার প্রতাপের কাছে 
এই অগণ্য আণ্টালকতার বৈশিষ্ট্যসম্পন টুকরো টির TUTE ত্য 
গড়ে ওঠা ভারতীয় সমাজ কোন Tras নাত স্বীকার করেনি | 

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এই স্বদেশশ সমাজের ওপর প্রবল আঘাত হেনেছে । 
অতএব সংকট শুধু বাইরে নয়, একেবারে সভাতার অন্দরে গয়ে পেশছেছে। 
যে-আধ্নানকতা বিস্তারের আয়োজন চারদিকে, গাম্ধীর অনুভবে তা ভারতাঁয় 
সভ্যতার ও এঁতিহ্যের সম্প.র্ণ বিপরীত মার্গে। পাশ্চাত্যের দর্শন আর পাশ্চমশ 
সংস্কৃতির অনুকরণ করে আমরা আধানক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি, নিত্যনতুন 
প্রযুক্ত আর বৈজ্ঞানিক সাজসরজ্ঞাম'দিয়ে অর্থ নোৌতক সংস্কারের মাধ্যমে সাংস্কীতক 
সচলতা সৃষ্ট করে আমরা ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক্যবোধ গড়ে তোলার 
স্বপ্নও দেখোঁছ। গান্ধীর চিন্তা অনুসরণ করলে বলা যাবে, এসব যেন বাইরের 
আভরপের সাহায্যে ভিতরের প্রাণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। গান্ধী এই পথে 
যেতে চানাঁন । গ্রামসমাজের কৌমবোধ, একান্রকতা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন তাঁর 
কাছে অনেক বড় কাজ বলে মনে হয়োছল। পল্লীসংগঠনের কাজ, ভীমসংস্কার, 
কাঁষর উন্নয়নের সঙ্গে ‘সঙ্গে খাদ চরকার দর্শন আর বানয়াদ শিক্ষাব্যবস্থার 
eer ওই সূত্রে প্রাধান্য পেয়েছে । বৃহদায়তন শিপ কেন্দ্রিকরণের প্রাতিষ্ঠা 
ঘটাবে । গ্রাম-শহরের 'বাচ্ছমতা বাড়িয়ে তুলবে, ভোগের স্পৃহাকে দদানবার 
করে তুজবে-অতএব মানুষের আ'ত্মক মুক্তর জন্য, পূর্ণতালাভের জন্য ওই 
পথ গাম্ধীর পথ ছল না। বরং বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার নানা কেন্দ্র ছড়ানো থাকল্তর ' 
গোটা সমাজে । সবল-পাঁরশ্রমী স্বাবলম্বী মফঃস্বলরূপী গ্রামসমাজগহীল 
হয়ে উঠবে সদররূপাঁ রাষ্ট্রের 'বিকম্প ক্ষমতার কেন্দ্র। বস্তৃত গাচ্ধীর দর্শন ও 
কর্মকাণ্ডে এইভাবেই 'িকোন্দ্রকরণ আর গঠনমূলক কাজের চিন্তা গভীর হয়ে 
উঠোঁছল। | 

আগেই বলোঁছ যে "স্বদেশ সমাজ গঠনের প্রতিজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের ens 
আসব WT হয়ে উঠোঁছল বশ শতকের একেবারে APAR থেকে। অমৃত্যু 


মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী ও জয়প্ৰকাশ ২৬০ | 


-এই চিন্তার বিকাশ ঘটেছে তাঁর নানা কাজে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-সহ্কীত 
'পল্লীসহগঠনের সংষ্টধাঁমতা বাড়াবার কথা বলেছেন বারবার, রাজনীতিকে 
" খানিকটা এড়য়ে চলার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে এড়িয়ে 
রাজনোতিক কর্মকাণ্ডের সাৎক্কাতক ভিত নিমা্ণের দিকেই তাঁর সচেতন দৃষ্টি 
‘Fee | সাম্বাজ্্যবাদকে যুঝবার জন্য সরাসাঁর রাজনোৌতক আন্দোলনের চাইতে 
"অনেক বোঁশ গুরুত্ব দিয়েছেন রবান্দ্রনাথ বোধ-নমাঁণের সাৎস্কীতিক আন্দোলনের 
ওপর । আত্মশান্ত বিকাশের আন্দোলনের ওপর । এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথও সমাজ 
“qe বিকোন্দ্রকরণের দর্শনের কথা বলেন। সমবায় নীতি ও সহযোগ 
'গ্রসারের কথাও বারবার পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীতে | দেশীয় Pers 
- পুনরুদ্ধার, জাতীয় শিষ্প-বাঁণজ্যের সংগঠন, Bia ব্যাঙ্ক, যৌথ খামার ইত্যাঁদর 
চিন্তা তাঁর কাছে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুত এই কাজগ্ুলিকে প্রাধান্য 
. না দিয়ে নেশা জাগানো জাতীয়তাবাদী রাজনোতিক অস্রসপ্তার রবীন্দ্রনাথের 
কাছে পছন্দসই fea না। অন্যাদকে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ? চিন্তা থেকে না 
‘হলেও গাম্ধী কিন্তু রাজনৌতক অস্টাকেই প্রবলভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। 
"পল্লাঁসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, আঁথক সংগঠন গড়ে তোলার আয়োজনকে পাশা 
"পা'ঁশ রেখে রাজ্রনপীত গাম্ধীর কাছে সবপেক্ষা বোঁশ প্রাধান্য পেয়েছিল। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে গান্ধী তিন দশক জুড়ে প্রবলভাবে ব্যবহার করেছেন । ' 
কিন্তু খেয়ালে রাখতে হবে যে কংগ্রেসকে ব্যবহার করার পিছনে কোনও কেন্দ্রীভূত 
“মদমত্ত ক্ষমতা প্রীতষ্ঠার মোহ ছিল না গান্ধির। বরং রাজনশীতকে তান কাজে 
+ লাগাবার চেষ্টা করেছেন ওই স্বদেশীসমাজকে সংগঠন করার জন্যই । জয়প্রকাশ 
নারারণ যাকে বলেছেন 'লোকনীতি' নিমাপের জন্য। বস্তুত একথার একটা 
অকাট্য সমর্থন পাই তখন যখন গান্ধী স্বাধীনতালাভের অব্যবাহত পরেই লোক- 
নীতির স্বার্থে রাজনৌতিক দিক থেকে পরাক্কাস্ত কংগ্রেসকে রাশ্টীক্ষমতার 
- পারবর্তে' সমাজ সংগঠনের ACS মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেন। পরামর্শ দেন 
- কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া হোক, আর পাঁরবর্তে গড়ে উঠুক লোকনীতি নমাণের জন্য 
লোক সেবক সংঘ | 


হি 
মধ, দণ্ডবতে তাঁর এক রচনায় ( ‘Evolution of J. P’s Revolution’ ) 
* শলখেছেন যে, পাঁণ্ডত নেহরুকে যথা" গাধবাদী বলা চলে না, ATSB ATT ATH 


২৬৪ পাঁরচয় bensaa ১৪০২১ 


হিসেবে বরং জয়প্রকাশ নারায়ণকেই সামনে তুলে আনতে হয়। কথাটার সঙ্গে - 
একমত না হয়ে কারুর উপায় নেই । যে-আধীনকতার 'িরুজ্ধতা করেছেন গান্ধী - 
নিমণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর দীর্ঘ রাজনোৌতিক জীবনে | অতএব গান্ধীর : 
BIRTH, নেতৃত্শান্ত আর সাহ্গঠাঁনক বোধের প্রত বরাবর অনুগত থেকেও - 
নেহরু গাঁ্ধিবাদী ছিলেন না তাঁর ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে । ভাবুক হিসেবে 
গ্বাম্ধী-নেহরুর মধ্যে এই ভিন্নতার দিকটি নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণের আপাতত আর 
কোনও প্রয়োজন নেই | শুধু এইটুকু স্মরণে রাখতে হবে যে ওউপনিবোশকতার” 
আবর্তে নেহরুর স্বচ্ছ জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্বের ভাবনা সবার্থেই পশ্চিমী - 
দর্শনের অনুষঙ্ে নামত হয়েছে। অর্থাৎ নেহরুর রাজনৈতিক-সাংস্কীতিক . - 
ডিসকো্স* পাশ্চমের ডৌরভোটভ ভিসকোর্স | 

জয়প্রকাশ নারায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটার alo প্রকাশ । ভারতের স্বাধীনতা- 
লাভের পর্ব পযন্ত জয়প্রকাশের কর্মকান্ড কিন্তু আদৌ গান্ধী প্রদশিত পথে এগোয় - 
fa 'তাঁনও পশ্চিম থেকে আহরণ করেছেন তাঁর চিস্তাভাবনার সূত্র ও মালমশলা । : 
তাঁর রাজনৈতিক জাবনের প্রথম পর্বে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় ' জয়প্রকাশ ' 
গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন আরও অসংখ্য ভারতীয় যুবক-তরুণেরা যেভাবে - 
সাড়া দিয়োছলেন জাতীয়তাবাদের দুবার আকর্ষণে । কিন্তু এর পরেই মাকিন 
প্রবাসে তাঁর অধায়ন পর্ব। আর ওই পবেইি তাঁর পাঁরচয় ঘটে মাকর্সিবাদের - 
, সঙ্গে । তরুণ জয়প্রকাশ আচ্ছন্ন হন মাক সবাদী 'বিশ্ববাক্ষায় সমাজ পরিবর্তনের - 
বৈজ্ঞানক বোধ নিয়ে ফিরে আসেন তাঁর নিজের সমাজে ৷ সমাজতাশ্রিক চিন্তা 
ভাবনায় বিভোর হলেও সোভয়েত-প্রদাশত পথ 'তীন মেনে নিতে পারেন নি - 
যাঁদও | মেনে নিতে না পারার কারণ হিসেবে জয়প্রকাশ নিজেই বলেছেন তাঁর 
স্ট্যালন পল্হার ate বীতরাগের শবষয়াট । আর ঠিক ওই কারণেই সদ্যোজাত - 
সোভিয়েতপচ্ছণ ভারতীয় কম্যানস্টদের সঙ্গে তান মিলতে পারেন না। গড়ে 
তোলেন পাঁরবর্তে' আচার্য নরেন্দ্র দেবের সাঁনধ্যে থেকে কংগ্রেসের ভিতরেই 
- কংগ্রেস দোস্যালিস্ট দল । সমাজতল্লের পথে সহযাত্রী নেহরু-সভাষের সঙ্গেও 
তাঁর এই পর্বে মানাসকতার সাদৃশ্য ছিল খানিকটা বলা চলে । গান্ধীর কার্যক্রমের - 
কিছু গকছু অংশ তাঁর সমর্থন পেলেও গাম্ধগর সামাগ্রক দর্শন কন্তু জয়প্রকাশের : 
পছন্দসই ছল না। গান্ধীর অছিবাদ. আহিছসা ইত্যাদি ধারণার বিরুদ্ধে জয়- - 
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অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হসেবে এবং aries বস্তুবাদ' চিন্তানায়ক হিসেবে * 
দয়প্রকাশের অবন্থান | 

গান্ধার মৃত্যুর পর থেকে জয়প্রকাশের গাম্ধ চচরি শুরু বলা যেতে পারে? 
১৯৫২ সালে জয়প্রকাশের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমে একথা আরও স্পষ্টতা পেল । ১১৪৬. 
সালে ডাক-তার বিভাগের কর্মচারীদের এক সর্বভারতণয় আন্দোলন হয়েছিল ।, 
তারই সংবাদে স্বাধীনতার পর ডাক-তার বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাফ আহমেদ ' 
কিদোয়াই-এর সঙ্গে জয়প্রকাশের কিছু মৌঁখক আলোচনা হয়োছল। আলোচনায় 
ea হয়োছল ডাকাঁবভাগের কমীদের পুরনো ওই ধর্মঘটকালীন মাইনেপর, 
দিয়ে দেওয়া হবে। মৌিক প্রাতশ্রুতি সত্তেও মন্ত্র মহোদয় কাগজে-পন্রে যে. 
fale দিলেন, তাতে এই প্রাতশ্রুতিদানের কথা aig হল । ক্ষুব্ধ জন্ম 
প্রকাশ বিবেক দৎশনে জর্জীরত হয়ে পুনায় ২১ দিনের উপবাপের মধ্য দিয়ে তাঁর 
ক্ষোভ Te করলেন। গান্ধী-প্রদ্শিত আন্দোলন পদ্ধাত গ্রহণের এই পরেই 
জয়প্রকাশ তাঁর পুরনো রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেই সংশয় " 
প্রকাশ করলেন। মাকর্সীয় ব্তুবাদের জায়গায় গান্ধিবাদী নৌতিকতা ক্রমে তাঁর - 
অবলম্বন হয়ে উঠতে শুরু করল। ১৯১৬৭ সালে প্রজ্রাসমাজতন্্ী দল ছেড়ে 
যাওয়ার প্রাক্কালে জয়প্রকাশ পাটি কমরেডদের এক সভায় তাঁর রাজনৈতিক মতা- 
দশে'র বিবর্তন প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ বন্ধুতা করোঁছলেন। সেই বন্তুতার শিরোনাম - 
থেকেই আমরা বুঝতে পার সমাজতন্ত্র জয়প্রকাশ কাভাবে সবেদিয় নীতির পথে 
ঝোঁকেন। 'শরোনামাটি হল . ‘From Socialism to Sarvodaya’; এই - 
প্রবন্ধেরই একটি জায়গায় তান লেখেন, ‘However, some years back it . 
became clear to me that socialism as we understand it: 
today cannot take mankind to the sublime goals, of freedom,. 
equality, brotherhood and peace. Socialism, no doubt, gives. 
promise to bring mankind closer to those goods than any» 
other competing social philosophy. But I am _ pursuaded* 
that unless socialism is transformed into sarvodaya, those - 
goals would remain beyond its reach: and just as we had: 
to taste the ashes of independence, so future generations may: 
have to taste the ashes of socialism.’ 7 
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" জড়িয়ে পড়েন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তেলেঙ্গানার কৃষকেরা জমদারদের 
অত্যাচারের {বিরুদ্ধে ন্যায্য জামসকক্রান্ত অধিকারের দাবিতে সশস্ আন্দোলনে 
ব্রতী হয়োছলেন। ভারতের কমদ্যুনিস্ট পাট সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দয়োছিল। 
“FRET ভাবে তেলেঙ্গানা কৃষকদের সমর্থনেই SATA আন্দোলন শুরু করেন 
'তবে THT সশস্ত আন্দোলনের পাঁরবর্তে শ্ান্তপূর্ণ আহৎস পদ্ধাঁততে 
O জমিদাররা স্বেচ্ছায় জাম ছেড়ে দেবে কৃষকদের অনুকুলে-বোঝাপড়ার মাধ্যমে 
" কৃষকদের হাতে জমি আসবে এরকমই এক আন্দোলনে রতা হয়েছিলেন বিনোবা 
'ভাবে। গান্ধীর অছবাদের দর্শন এই আন্দোলনে কিছু কিছু রুপ পেয়েছিল। 
জয়প্রকাশ ভূদান যজ্ঞে মেতে উঠলেন, এবং এতোটাই যে তাঁর প্রতীতি জণ্মালো 
যে রাজনীতি হল নিতান্তই অসার। SPOR, সমাজসংস্কার জাতপাত- 
‘feared আন্দোলন Borie লোকনশীতর চচ্চতেই মানুষের প্রকৃত মঙ্গল । রাজ- 
নগীত হল ক্ষমতার লড়াই, রাষ্ট্ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনোতিক দলগ্যালর মধ্যে ' 
" স্বার্থের দ্বন্দ, তার আতীরন্ত কু নয়। অতএব রাজনণীতর চর্চা ছেড়ে লোক- 
নীতিভেই সপে দিতে হবে দেহমন। মানুষের RARA জন্য, সামাঁজক মঙ্গলের 
জন্য সর্বাগ্রে চাই মানুষের নৈতিক 'ববেক-বদ্ধর বধার্থ প্রকাশ | আর Gi 
প্রকাশ ঘটানো যাবে না কোনভাবেই বস্তুবাদণী দষ্টিভাঁঙ্গ থেকে জগৎ সৎসারকে 
" ব্যাখ্যা করলে, গড়ে তুলতে হবে অন্য এক বোধ | 40002100155 to Goodness’ 
‘নামক এক ছোট্ট লেখায় জয়প্রকাশ লিখলেন, ‘For many years I have 
worshipped at the shrine of the goddess Dialectical 
“materialism:-> materialism of any sort robs “man of the 
-means to become truly. human--man must go beyond rhe 
-material to find incentive to goodness---Reject:ng matter as 
anultimate reality immediately elevates the individual to a 
' moral plane.’ ` 
নৈতিকতার এই চচরি সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে এবং 
“অর্থনৌতক উৎপাদনব্যবস্থা সম্পর্কে জয়প্রকাশ যেসব চিন্তাভাবনার প্রকাশ . 
' স্বটালেন তাও একান্তই গার্ধীর দর্শনানুসারী। 'শিল্পবিপ্রবের প্রভাব মানুষের 
পক্ষে শুভ হয়ান, দ্বর্থহীনভাবে জয়প্রকাশ সে কথাও উচ্চারণ করেছেন। 
বৃহদায়তন শিল্প লোভের বস্তার ঘটায়, ভোগাসন্তির নিবৃত্তি করে না, অতএব 
তা মনষ্যসভ্যতার পক্ষে হিতকর নয় । অতএব শিল্প বাঁণজ্য-কীষতে ব্যবহার 
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করতে হবে সেইসব, ধারণা ও ব্যবস্থা যা শোষণের fete তাঁর করবে না, ভোগ- 
আসান প্রলোভন থেকে মান:ষকে দূরে রাখবে। 

এরই সুত্রে জয়প্রকাশ তাঁর কাঁমউানিটারয়ান সোসাইটির রূপরেখা তোর 
করেছেন। বাংলা তর্্গ মায় এই প্রকল্পের নাম দেওয়া যেতে পারে কৌমাভীন্তক 
-সমাজসছ্ছা ৷ ' ছোট ছোট গ্রামাভাত্তক এক একটি কৌম নিজেকেই নিজে শাসন 
-কররে; প্রাচীন ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ যেমন ছিল। আর গান্ধী 
. নাকে বলোঁছলেন গ্রামরাজ। ওই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজে তার নিজস্ব 
প্রয়োজনের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু থাকবে, গড়ে তুলবে সে তার নিজের ভরপ- 
'পোষণের ব্যবস্থা । এরকম বেশ কয়েকটি গ্রামীণ ইউনিটকে একল্র করে Cola 
হতে পারে আণ্টালক আরেক কৌম ব্যবস্থা । যে-অবন্থার অভ্যন্তরে প্রাথামক স্তরের 
গ্রামীণ কৌমগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগতার হাত প্রসারণ করে 
আম্ীলক সমস্যার সমংধান করবে, আণ্টালক নানা উন্নয়নের প্রক্প গড়ে তুলবে । 
প্রাথীমক cata, আন্ীলক কৌম ইত্যাদির ARGOT স্তরে ধাপে ধাপে থাকবে জেলা- 
‘fetes কৌম ও জাতীয় কৌমব্যবস্থা। বলা বাহুল্য জয়প্রকাশ তাঁর এই 
-কমিউানটারয়ান পা্াটর চিস্তাপ্রকন্পের শুধুমাত্র িকেন্তিত ক্ষমতার গুরুত্বের 
কথা বলেনান, কাজ্পানক সমাজবাদীদের মত নৌতিকতা ও সহযোগ্গাভীত্তক এবং 
'সমবায়নির্ভর এক আদর্শ সমাজকাঠামোর কথা ভাববার চেষ্টা করেছেন। 
'ভেবেছেন সবেচ্চি স্তরের অংশগ্রহণমূলক গণতল্মের ( Participatory 
democracy ) আদর্শের কথা | i 

বাস্তববাদীদের কাছে এসব প্রকল্প নেহাতই রঙিন WRT মান্র। ভাবুকের 
=ভাবাল্তা | হয়তো জয়প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাই ৷ হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই। 
“TRB, সেই ভাবুকের চিন্তা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষকে কেন্দ্রে 
রেখে কৌম জীবনের বোধ-অনুভ্ীত, সহযোগ্ীবরোধ ইত্যাঁদকে দাবিয়ে রেখে 
প্রাতিষ্ঠাঁনক রাজনৌতক ক্ষমতার বড় বড় কেন্দ্র গড়ে তুললে সচেতন সংবেদনশপল 
মানুষ THAT RA উঠতে ঘাধ্য এবং লোকন?ীতির পাঁরবতে+ অর্থত জনসাধারণের 
TT পাঁরবর্তে, রাজনীতি হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে নিছক রাষ্ট্ক্ষমতা-কেন্দিক এক 
কদর্য আচরণ ৷. জয়প্রকাশ ওই আচরণের গাঁ ভাঙতে চেয়েছিলেন গন্ধ 
' মনুসরণ করে, রাজনীতিকে ACA সারিয়ে GA | 
' ৯৯৭০ এর.যুগ 'পর্যন্ত জয়প্রকাশ এরকমই এক গান্ধিবাদশী ভাবুক, Pron 
ANEA রাজন'তর পাঁরবর্তে A A প্রচারক, MAA ক্ষমতার বদলে 
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গড়ে তুলতে চান .সমাজগঠনের সমাজসৎল্কারের নানা ব্রত, প্রকল্প। OMe 
উপত্যকার ডাকাতবাহিনীর একাৎশকে অস্রত্যাগের পথে নিয়ে আসার ঘটনাটিও- 
মনে রাখার মত। 

কিন্তু খেয়ালে রাখতে হয় একই সঙ্গে যে, oe ভূদান-গ্রামদান, 
আন্দোলন প্রসঙ্গ নিয়েও মতাস্তরঘটতে শুরু করে জয়প্রকাশের সঙ্গে বিনোবা ভাবের 
সবেদিয় সঙ্বের। ধিনোবা জাম উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে সেসব জামর 
বাঁটোয়ারা কাজে রাষ্টুশাক্তকে নির্ভর করতেন একান্তভাবে ৷ ব্রাস্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে 
সবেদিয় সঙ্ঘের কোনও facta ছিল না, বরং শাসকদলের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক 
বজায় রাখাটাই ছিল lactated আন্দোলনের ধরন। মধ্য-সত্তরে শ্রীমতী, 
গান্ধী যখন রাজনৌতিক কারণে অর্থাৎ নিজের রাজস্বকে স্থিতিশীল করার জন্য. 
জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন, তখন 'িনোবা তার বিরুদ্ধতা করেন না). 
বদলে জয়প্রকাশের আন্দোলনে সাড়া না দিয়ে জরুরি অবস্থাকে সমর্থ নও নয়, 
বিরুদ্ধতাও নয়-এমন এক অবচ্হান বিনোবা গ্রহণ করেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি 
থেকে দূরে থাকাই ছল তাঁর একান্ত লক্ষ্য | 

জয়প্রকাশ এই রাজনীতি-বিমুখতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন। মনে 
রাখতে হবে জয়প্রকাশ রাজনীতির সম্প্রব ত্যাগ করোছলেন পণ্চাশের মধ্যভাগে | 
তাত্বিক 'িচার করেই বলোছলেন যে, গাম্ধীবাদ অর্থৎ লোকনশীতর চর 
রাজনশীতির স্হান নেই। কিন্তু সত্তরের দশকে পেশছে জয়প্রকাশ আরও একবার 
তাঁর মত পাঁরবর্তনের কথা বললেন। সবেদিয় সঙ্ঘের ভিতরে থেকেই স্পষ্টভাবে 
বলতে শুরু করলেন যে রাজনশীতি ছাড়া কোন বড় মাপের সামাজিক পাঁরবর্তন 
ঘটানো সম্ভব নয় । এবং গাম্ধবাদেই তার প্রত্যক্ষ সমর্থন আছে । গান্ধী 
রাজনীতিকে বরাবরই এক গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম বলে বিবেচনা করতেন, তবে 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কদর্য লড়াইয়ের জন্য নয়, লোকনশীতর চচরি জন্য । জয়প্রবকাশ 
কোনো রাজনৈতিক দলের সংশ্রব ছাড়াই মদমত্ত রাষ্ক্ষমতার নানা নশীতর বিরুদ্ধে. 
গুজরাটে ও বিহারে গড়ে তুললেন যথাক্রমে নবানমা্ণ সামাত আর ছারসতবর্ষ ' 
সামীত। ভাঁমসহস্কার, জাতপাতাবরোধা সংস্কার ইত্যাঁদ নানান আন্দোলনের 
সঙ্গে জয়প্রকাশ রাজনৈতিক ক্ষমতাকেল্দর বিরুদ্ধেও সরাসার অহিংস রাজনোতিক - 
আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। সচেষ্ট হলেন আমলাদের শাসকদের, 
ও সমাজের সর্বসম্তরের মানুয়ের calor বিরুদ্ধে এক সক্রিয়, প্রাতরোধ 
আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য । গাম্ধীকে সাক্ষ্য মেনেই বললেন সমাজসহস্কারেব্, 


mn 


NTE ১৯১৫ .. গান্ধী -ও জয়প্রকাশ ২৬৯, 


AAT কার্যক্রমকে সফল করার জন্যই চাই প্রতিষ্ঠিত শাসক শান্তির বিরুদ্ধে 
ব্লাজনৌতিক অভিষান। সংঘর্ষ ও মণি চলবে পাশাপাঁশ। জর়প্রকাশের 
রচনায় ও কর্মকান্ডে একথাও প্রকাশ পেল যে, রাষ্ট্রশাক্তকে ate সংষ্টিশল 
“মূবকোন্দ্রকরণ ও গঠনমূলক কাজকর্মের বা আন্দোলনের সহযোগী করে তোলা যায় 
“তাহলেই ' অভাষ্ট  সদ্ধিলাভের সপ্ভাবনা। অতএব সেবা; সংস্কার, শুদ্ধি 
আন্দোলনের সঙ্গে সংঘর্ষ, বিরোধ, সংগ্রামকে MES করে' গড়ে তুলতে হবে 
E সবস্সিক বিপ্রবের পথ সমাজের সম্পূর্ণ ক্লান্তির জন্য | 

সত্তরের দশকে জয়প্রকাশের এই নতুন আঁভষান রাজনোতিক দল নিরপেক্ষ- 
ভাবেই গড়ে উঠতে শুরু করোছল । কিন্ত; ছাত্র-ষুব-বুদ্ধিজ্রপবীদের বিপুল 
-সমাবেশ ঘটতে শুরু করায় আঁচরেই শাসক দল কংগ্রেস (ই )এর ধিরুদ্ধবাদশ 
রাজনৈতিক rela জয়প্রকাশের সমর্থনে এাঁগয়ে আসতে শুরু করে। দাঁক্ষণ 
পন্হুণ প্রাতক্রিয্াশনীল দলগনলি থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্র আন্দোলনে feat 
বহু দলও । এই জমায়েত বেশ পাকাপোন্ত হয়ে ওঠে জরুরি অবস্থার সময়ে 
বিশেষ করে। জয়প্রকাশ, যান এতাঁদন দলীয় রাজনশীতর উধের্ব থেকে 
কর্মোদ্যোগী হতে চাইছিলেন, তিনি এই জমায়েতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করলেন। শাসকদলের বিরুদ্ধে দনবচিনণী লড়াইয়ের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে গর্ডে 
উঠল বিরোধশ দলগুলর এক মহাজোট জনতা দল। জয়প্রকাশ অবশ্য সরকাঁর- 
"ভাবে জনতা দলের সদস্যপদ নেননি, নির্বাচনে প্রার্থাঁ হিসাবে লড়াইও করেনানি। 
কিম্ত জনতা দল এক অর্থে তাঁরই সৃষ্টি। 

'নিবাঁচনে জয়যুস্ত হবার পর জনতা দলকে তিনি ভরসাও করোছলেন অপার- 
সম । তাঁর গান্ধিবাদী কমনীত রুপায়ণ করার পথে জনতা দলের সরকার হয়ে 
উঠবে এক পরম সহায়-এরকম এক OES বিশ্বাসও তাঁর জন্মোছল। বস্তুত 
জনতা দল তার এবং জনতা সরকারের মাধ্যমে সমাজ পাঁরবর্তনের স্বপ্ন দেখার 
a বিষয়াটই হয়ে উঠল তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রধান ভিত্তি। বাস্তববাদীর 
Tora দাক্ষণপচ্শ প্রীতক্রিদ্নাশীল দলগির এই সামাঁয়ক মিলনের দপছনে 
কোনো আদর্শ বোধ ছিল at, ছিল এক রাজনোতিক মুনাফা লুটে নেবার অদম্য 
স্পৃহা | আঁভিজ্ঞ জয়প্রকাশের ক্ষেত্রে একথা না বুঝবার কোনো কারণ ছিল না। 
তবে জয়প্রকাশ বিরোধ এই দষ্টভাঙ্গর বিরুদ্ধেও আরেক LRA অবতারণা 
“ABA | কেউ বলতেই পারেন যে, শাসক দলের প্রবন্দ দণ্ড, 'দিগন্তাবস্তারী প্রতাপ 
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wala এক ঘটনা ৷ . আর জয়প্রকাশই তা মূর্ত করে তুলোছলেন। . সোদক- 
থেকে জয়প্রকাশের নেতৃত্ব অবশ্যই : এরীতহাঁসকভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এই দুই, 
দৃস্টিভঙ্র মধ্যেই আতাশক সত্যতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজনীতি ও লোক- 
নীতির যে গান্ধিবাদাী সমন্বয়ের পথ খঃজাহিলেন জয়প্রকাশ, তা বোধহয় জনতা 
দলকে কেন্দ্র করে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তেমন অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে 'না ॥, 
PHS, সে ঘটনা যে ঘটেনি তার প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমস্যাবহুল" এই 
সমাজ ও সময়। . o 


স্বদেশ ও স্বধর্ম ৪ বিবেকানন্দ ও গান্ধী 
জ্যোতির্ময় ঘোষ 


“আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের একটিমান্র ইতিবাচক দিক, vive, 
তা-ও অনিচ্ছাকৃত (অচেতন ), লক্ষণীয়; (তা হল) ব্ৰিটিশ শাসন আরো - 
একবার ভারতবর্ষকে বি*বমণ্ড স্থাপন করেছে, বাধ্য করেছে বাঁহার্বশ্বের সংসর্গে 
আসতে | ভারতীয় জনগণের কল্যাণসাধনের অভিপ্রায় যাঁদ থাকত, যেমন 
অনুরূপ পাঁরাস্থাত জাপানের সপক্ষে গেছে, তা হলে ভারবর্ষের ক্ষেত্রেও সুফল 
ঘটতে পারত আরো চমকপ্রদ । কিন্তু মূল উদ্দেশ্যই যাঁদ হয় রন্তুশোষণ, তাহলে 
কোনো কল্যাণ সাধনই সম্ভব নয় । সামাগ্রক বিচারে পূর্ববর্তী জমানাই জনগণের ` 
ছিনিয়ে নেয়ান এবং তখনো ছিল কিছুটা সুবিচার, কিছু স্বাধীনতা । 

'কয়েকশত আধ্নকতাগ্রস্ত, অধশশাক্ষত ও স্বাদেশকতাবাঁজত মানুষই হল 
আধুনিক ব্রিটিশ ভারতের উপহার £ আর কিচ্ছু না! মুসালম এীতহাসক 
ফেরিস্তার মতে, দ্বাদশ শতাব্দীতে 'হন্দুদের সংখ্যাই ছিল ছশো 'মাঁলয়ন, এখন 
, দৃশো িলিয়নেরও কম! i 

Saa কালে শতাব্দীর পর শতাব্দীর সংঘর্ষজানত অরাজকতা- 
বিদ্যমান ছিল । ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালেও ইংরেজ ately গণহত্যা চালিয়েছে 
এবং আরো ভয়াবহ সব দক্ষ যেগাল ব্রিটিশ শাসনের আনবা ফল (কোনো - 
দেশীয় রাজ্যে কখনো দুভিক্ষ হয় না), তাতেও লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছে ; 
OFT সত্তেও SPRY ভালই বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও মুসালম শাসনের পূর্বে 
দেশ যখন পূর্ণ স্বাধখন ছিল, তখনকার সংখ্যায় এখনো পেনছতে পারে fay 
ভারতীয় শ্রম ও উৎপাদন এখনকার জনসৎখ্যার।পাঁচ গৃণ বোঁশ মানুষের পক্ষেও 
স্বাচ্ছন্দ্যজনকভাবেও যথেষ্ট | 

‘এই এখন পারাস্থাত-এমনাক শিক্ষার প্রসারেও আর wats মিলবে না, 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও, আগেই বিলুপ্ত (আমাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে 
অবশ্য দীর্ঘকাল আগেই ), স্বায়ন্তশাসনের বরাদ্দ ছিটেফোঁটা কাবহুরের মধ্যেই 
দুত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অতঃ কিম ?-অপেক্ষায় আছি আমরা । ষৎসামান্য : 


"২৭২ পরিচয় ট্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


'নিরীহ সমালোচনা িখবার অপরাধেই (1) যাবজ্জীবন নিবসিন তৎক্ষণাৎ, 
অবাঁশষ্ট ষারা বিনাবিচারেই আটক এবং কেউ জানে না কথন কার TG, 
- কাটা যাবে ! ) 
| কয়েক বছর যাবত ভারতবর্ষে চলছে সন্মাসের জমানা। ইংরেজ সৈন্যরা 
আমাদের পুরুষদের হত্যা করছে, নারীদের ধর্ষণ_বানিময়ে আমাদের পর়সাতেই 
টিকট কেটে, পেনশন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে দেশে । শোচনীয় এক বিষাদ-গ্লানতে 
আচ্ছন্ন আমরা-কোথায় ভগবান? তুমি আশাবাদী হতে পারো, মেরী, 
আম ক পারি? | 
‘ধরো, তুমি আমার এই চিঠিটাই ছেপে দিলে কোথাও, ভারতবর্ষে সদ্য 
` শবাঁধবদ্ধ আইনের জোরেই ভারতের ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে ভারতে 
" শনিয়ে যাবে টেনেহেচড়ে এবং না বিচারেই আমাকে AA করবে।' এবং আম 
জান, তোমাদের সমস্ত খ্রিষ্টান সরকারগুলি আহলাদে ফেটে পড়বে, কেনন্ন. 
আমরা তো পৌত্তীলক ! wine কি ঘুমিয়ে পড়বো শক্তিতে এবং আশাবাদী 
হব? তাহলে তো নীরোই সর্বশ্রেষ্ঠ আশাবাদ ছল! ওরা তো এইসব 
ভয়াবহ ঘটনাও এমনকী সংবাদরুপেও প্রকাশষোগ্য মনে করে না। বরং দরকার 
মনে করলে রয়টারএর্‌ মতো সংরাদসংস্থাও নির্দেশমতো ALMATA উল্টোটাই 
সৎবাদরূপে সরবরাহ করবে। পৌন্তীলকনধন তো 'খিস্টানদের পক্ষে আইনসম্মত 
ase ক্রীড়াকৌতুক মান ! তোমাদের মিশনারাীরা ভগবানের মাহাত্ব্যকশর্তন 
কালেও ইৎরেজদের ভয়ে এক বণ” সত্যও উচ্চারণ করে না” কেননা, তাহলে 
ইংরেজরা পরাঁদনই লাঁথ মেরে দুর করে দেবে ওদের ৷ মিশনারদের ) | 
‘পরবতী সরকারগাল 'শক্ষাস্বার্থে বরাদ্দ করোছল. এমন সমস্ত সম্পত্তি ও 
জাম গ্রাস করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি বর্তমান সরকার, শক্ষাখাতে রাঁশয়ার জারের 
চেয়েও কম তাদের বরাদ্দ । আর, কোন শিক্ষা? ন্যিনতম মৌঁলকতার ছাপও 
খুজে পাবে না কোথাও ৷ মেরী, আশাহীনতাই আমাদের সম্বল! সাঁত্য কোনো 
ভগবান থাকলে তান তো সকলের পতা এবং দুর্বলকে রক্ষা করতে তাঁর যাঁদ 
সাহসে কুলোয় আর সেই ভগ্গবান যাঁদ বিষয়সম্পাঁস্তর উৎকোচ গ্রহণ না করেন, 
তবেই ভরসা । কিন্তু তেমন ভগবান ক পাত্যই আছেন? সময়ই শুধু তা 
বলতে পারে l 
“পুনশ্চ £ ধর্ম সম্প্রদারগ্যীল, যথা ATE, আর্ধসমাজ ও অন্যান্য 
সং্প্রদায়সমূহ নিছকই অপ্রয়োজনীয় সাড়ে Fleet ভাজা, আমাদের ইংরেজ প্রভুদের 
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'কাছে তাদের করজোড় প্রার্থনা ঃ আমাদের ওরা যেন শুধু প্রাণে। না মারে! 
'আমরা কিচ্তু নতুন ভারতবর্ষ গ্রড়তে বসোঁছ-একটি নতুন নিমণি-দেখতে চাই, 
কী হয়! আমরা শুধু নতুন ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, যেহেতু জাতি সেগুলি 
'চাইছে এবং আমাদের কাছেও সেগুলি সত্য হয়ে উঠুক । ব্রা্ষনমাজশদের কাছে 
"সত্যের পরীক্ষা শুধ; সেইগ্দাল নিয়ে যেগুালর ক্ষেত্রে আমাদের প্রভূদের (ইৎরেজ 
" সরকারের । অনুমোদন আছে. আর seat ier ও আভিজ্ঞতা- 
WANTS CL, আমাদের কাছে .সত্যের পরীক্ষা সেইসব ক্ষেত্রে। সংগ্রাম 
“শুরু হয়ে গেছে, ব্রাহ্মসমাজদের সঙ্গে আমাদের নয়, কেননা, ওরা দুরে হটে গেছে, 
আসলে আরো কাঁঠন ; আরো FELY, আরো ভয়ংকর সংগ্রাম P 


১৮৯৯ সাজের ৩০ অক্টোবর Ridgely Manor থেকে মিস মেরী হেল কে 
“লেখা বিবেকানন্দের এই চিঠির ( ইংরোজতে লেখা, উপরের বাংলা ভাষান্তর 
আমার ) শেষাৎশে যে সংগ্রামের, আরো কঠিন-আরো অন্তঙ্গট-আরো ভয়ঙ্কর 
আরব্ধ সংগ্রামের কথা উীল্লীখত হয়েছে, সেই সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুম্ধে, 
ভারতবর্ষের মাট থেকে ব্রিটিশ সাম্সাজ্যবাদীদের উৎখাতের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতী য় 
"তারুণ্যের সশস্ত্র "সংগ্রাম । মেরী হেল-কে লেখা বিবেকানন্দের এই চিঠির 
* অস্তাঁনীহত তাৎপর্য অদ্যাবাঁধ ভারতীয় জনমানসে. দূরে থাক, 'শাক্ষত-সচেতন 
; মানুষজনের কাছেও তেমন স্পষ্ট নয়। মনে হয় না, এই চিঠির যথোচিত গুরুত্ব 
বিবেকানন্দের ate ও চিন্তার বিশ্লেষণকারাদের কাছেও প্রতিভাত sare: 

যাঁদ এই অসামান্য ও আবিস্মরণণয় 'চিঠাটির প্রকৃত অর্থ-তাৎপর্যে বিবেকা- 
নন্দের জীবন ও কর্ম দেশের সাম্প্রীতক Tee et মহল ও তরুণ ANEA কাছে 
উপস্থাপিত হত, তা হলে বিবেকানন্দকে ঘিরে যে আধ্যাত্মিক বাতাবরপই আজো 
প্রথম ও প্রধানরুপে বিবেচ্য হয়, তা হত না। আমাদের 'বিবেকানব্দ-অনুশণলন 
: যথার্থ প্রাসাঙঈ্গকতায় ফলপ্রসূ হতে পারত | 

কুমারী হেলকে লেখা বিবেকানন্দের চিঠি থেকেই স্পষ্ট, কার্ল মার্কসের লেখা 
ভারতে ব্রিটিশ শাসনসবব্রান্ত প্রবন্ধ দুটির পরে এই প্রথম কোনো ভারতখয় 
ভারতবর্ষে fai সাম্রাজ্যবাদের উপাঁনবেশবাদশী শাসন-শোষণের নির্মোহ ও 
বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত 
“শৃদ্বতাঁয়ার্ষে বঙ্গীয় মনীষার চেতনায় পরাধীনতার প্লান ও স্বাধীনতার আকাম্ক্ষা 
তীন্্ থেকে তীন্রতর হাঁচ্ছল সন্দেহ নেই “কিন্তু দুভগ্যিক্মে বঙ্গীয় মনফ্বীবর্গের 

১৮ 


২৭৪ ২১০ পরিচয়. জ্যষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২, 


কেউ 'হলেন'না জনজাবনের সঙ্গে তেমন সম্পৃক্ত । স্বভাবতই কেতাবী বিদ্যাবৃদ্ধির 
আলোকেই তাঁরা ‘জনসাধারণ? নামক PHS সমীক্ষা করতেন, প্রত্যক্ষ ও 
অন্তগ্ট অবলোকন ছল প্রায়শ অসন্তব। অথচ জনগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পাঁরচয় 
না-থাকলে' জনশক্তিতে বিশ্বাস জন্মায় না। জনশান্ততে, সাধারণ মানুষের পরে: 
“বিশ্বাস না-থাকলে যথার্থ আত্মাবশ্বাসও জাগে না । 

বিভন্ন কালার্ধে যাঁরা জনসাধারণের যথার্থ pietate নায়ক, tet 
'সকলেই-বুদ্ধ-চৈতন্য থেকে শুরু করে রামমোহন, বিবেকানন্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
গান্ধীও ব্যাপক ভারত-পাঁরক্রমা সাঙ্গ করোছলেন, এই বাস্তব .ঘটনাঁট মনে রাখতে ' 
হবে। জনসাধারণের প্লায়ুস্পন্দন অনুভব করতে না-পারলে তাদের মেজাজমাঁজর . 
গাতীবাঁধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় | 

বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও তচ্জাত আঁভজ্ঞতার সঙ্গে চাই' ইতিহাসের ' বোধ এবং 
` সমকালের SATS | CN TR 
ইতিবাচক WR প্রাতভাত | 

Aras বলোছলেন, ‘দেশ-দেখা চোখ'-এর কথা | বলা, শুধু, 
' কেতাবাঁ শবদ্যায় হয় aT ' বস্তুত, তাঁর মতো মননকম্পনাসম্পন্ন মহাপ্রতিভাধরও . 
“feet শতাব্দীর প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শামিল. হওয়ার; 
আভিজ্ঞতাসত্রেই তাঁর ‘গোয়া’ উপন্যাসে সম্যক ভারতবোধের পাঁরচয় তুলে ধরতে 
পেরোছিলেন। 

Sao Taio সাম্রাজ্যবাদের আত্মপ্রাতষ্টার পথে অসংখ্য ছোট-বড় গণ-- 
আন্দোলনের প্রাতরোধ দেখা গেছে । সেই সব গণ-আস্দোলনে সমকালের মনস্বী 
ব্যান্তবর্গ আদৌ শামিল হতে পারেনান। শুধু তাই নয়, অনেকেই সক্রিয়. 
" ধিরুদ্ধতীয় লিপ্ত হয়েছেন | 

তাঁদের সপক্ষে যত হুল প্রথমত ও প্রধানত একাটিই। . তা হল টি 
আগমন ও প্রতিষ্ঠাই বাচ্ছনীয়। এই দিকের যুক্তি সবচেয়ে জোরালো ভাষায় 
: স্াবন্যন্ত ' দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'কালাস্তর বইটির নাম-প্রবন্ধে। 
সংবাদত সেই প্রবন্ধের প্রত্যেকটি oles স্মরণে রাখা ভাল । 

মাক'সও তাঁর ভারত বিষয়ক প্রবন্ধ দুটিতে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল 
দির্যয়কালে একাঁদকে ভারতে faite ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গে ইতিহাসের 
অচেতন অস্ম'রূপে laters আঁভাঁহত করলেন few পাশাপাশি বললেন, 
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আধুনিক ইয়োরোপীয় জ্ঞানাজ্ঞান চচার ফলে কলকাতায় যে নবীন শর্ত বিকশিত 
হচ্ছে, তারা যখন ইংরেজের জোয়াল ঘাড় থেকে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তখনই 
ভারতবাসশর ম্যান্তলগ্ন সমৃপাস্থত হবে। 

বিবেকানন্দও তাঁর চিঠিতে কুমারী হেলকে ভারতে ব্রিটশ শাসনের একমান 
ইতিবাচক ফলস্বরূপ বাঁহাঁবশ্বের সঙ্গে ভারতের সহসর্গের উল্লেখ করেও তাকে 
fate শাসনের “অচেতন” কর্মরূপেই আর্ভাহনত করোছলেন। মার্কস জকান্ত 
ভাষায় লিখেছিলেন, রক্ত আর ঘামের বিনিময় ছাড়া সাগ্রাজ্যবাদশরা কোথায় কোন 
অচেতন ভালটুকুই বা করেছে ? ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে পারে না | 

সকলেই জানেন, ভারতবর্ষ উপমহাদেশে ইংরেজের dele কায়েমের পথে 
সবীধক প্রতিরোধ রচনা করোছলেন বিচ্ছি-বিকষিপ্তভাবে লোকসাধারণ, যার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় (হলেন মুসলমানেরা । তাঁদের ইংরেজ 'িরোধা মনস্তত্ব 
এতদূর তীব্র ছিল যে, Buse মাধ্যমে আনত once চেতনার যাবতীয় 
জ্ঞানানুশীলন সম্পর্কেই তাঁদের অনীহাও ছিল প্রবল । এইভাবেই মুসলিম 
সম্প্রদায় আধুনিক কালচেতনা থেকে প্রায়শ বিচ্ছিন্ন ও Garin mer 
রইলেন। | 

জাতপত প্রভূতি মধ্যযুগাঁয়তায় আকীর্ণ কি ভারতবর্ষে 
qm আক্রমণ ও বিজয় ছিল সুনিশ্চিত। তাই, মার্কসের বিশ্লেষণে, ভারতে 
ইৎরেজের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা ছিল অনিবার্য । ইরা বার হন 
সুলাভিষিস্ত হতে পারতো | 

{ববেকানন্দের চিঠিতে 'ব্রাটশ শাসনের নৃশখসতার সৃতীর নিন্দা প্রসঙ্গে 
আছে মুসালম জমানার বিম্লেষণ--'সামাগ্রক বিচারে পূর্ববর্তী জমানাই জনগণের, 
পক্ষে ছিল অপেক্ষাকৃত ভালো, কেননা, পুরোনো জমানা জনগণের ঘথাসর্বস্ব 
ছিনিয়ে নেয় নি এবং তখনো ছিল কছন্টা সুবিধা, কিছ: স্বাধীনতা । 
'  ইহরেজের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ উন্নতি কতটুকু সাধিত 
হয়েছে? শিক্ষার প্রসার ?-শুধু প্রশ্নই তোলেন ন বিবেকানন্দ? তাঁর উত্তর, 
এক্ষেত্রে নোতবাচকই। তাঁর চিঠিতেই আছে_ 

‘কয়েক শত আধ্বানকতাগ্রন্ত, অর্ধীশাক্ষত ও স্বাদেশিকতাবাঁজত মানুষই 
হলো আধ্ানক 'ব্রটিশ ভারতের উপহার £ আর কিছু না! “শিক্ষার প্রসারেও 
বাধা 'দচ্ছে। পূর্ববর্তী" জমানা (মুসলিম শাসনে) শিক্ষান্বার্থে বরাদ্দ 
করোছিল, এমন সমস্ত সম্পান্ত ও জাম গ্রাস করেই-ইৎরেজ সরকার ক্ষান্ত হয় নি 
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'শিক্ষা খাতে. রাশিয়ার জারের চেয়েও কম তাদের বরাদ্দ ! আর কোন্‌ শিক্ষা ? 
ayer মৌঁলকতার নামগন্ধও নেই কোথাও P 

এই হলো ভারতে ইংরেজ প্রবার্ত শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র ? বিবেকানন্দের 
ARTHAS ভাষায় APPA | 

অর্থাৎ, খুব সংক্ষেপে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালে জনগণের রন্তু চোষায় 
(সমস্ত পূর্বতন প্রশাসনের রেকড‘ভঙ্গ চোখে পড়োছিল 'ববেকানদ্দের। তাই 
ব্রাটশ শাসন সম্পর্কে ১৮৯৯ সালেই সম্পূর্ণ মোহমুন্ত হতে পেরোছলেন 
বিবেকানন্দ । তান তাই চিঠিতে িখোছলেন, 'আমরা নতুন ভারতবর্ষ গড়তে 
'চক্োছ-একটি নতুন গনমণি_ দেখতে চাই, কাঁ হয়! আমরা শুধু নতুন ধ্যান- 
ধারণায় বিশ্বাস, যেহেতু জাতি Crore চাইছে এবং আমাদের কাছেও AGA 
সত্য হয়ে উঠুক। ভারতীয় স্বার্থের দিক থেকে বিবেচ্য যন্তিধারা ও আভজ্জতা- 
অনুমোদিত সত্যের APTS আমরা ব্রতী 1" "সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে'--আরো 
কঠিন, আরো AS, P, আরো ভয়ঙ্কর সংগ্রাম |’ 

্ৰাটশ সামাজ্যবাদের স্বরুপ অনুধাবনে ভারতবর্ষাঁয় মনীষার মধ্যে 
{বিবেকানন্দই প্রথম এবং তাঁর সম্পূর্ণ মোহভঙ্গের ঘোষণাও পেয়ে বাই মেরী হেলকে 
লেখা ১৮৯৯ সালের ৩০ অক্টোবরের চিঠিতেই | রবীন্দ্রনাথসহ অবাশষ্ট গাঁরষ্ঠ- 
সংখ্যক চিন্তানায়কদের কিন্তু 'রুপনারায়ণের কূলে’ অর্থাৎ চেতনার কূলে জেগে . 
উঠতে সংদখর্ঘ সময় লেগে গয়োছল। মৃত্যুর সামান্য আগে লেখা “সভ্যতার 
সঙ্কট? প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, ‘ইংরেজের ANF চেতনা ও ন্যায়বোধের' পরে 
স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের “বশবাস দেউলিয়া হয়ে গেল’ এক্বোরে তাঁর বিদায়ের দিনে 
TANS! অথচ, রবীন্দ্রনাথ এর আগেই লিখেছেন 'কালাস্তর বা এমন কাঁ 
'ছোটো ও বড়ো'র তো িশ্লেষণী প্রব্ধ। দেশ-দেখা-চোখ গত শতাব্দশর 
শেষ দশকে শিলাইদহ-পর্বেই তো IEA করার কথা রবীন্দ্রনাথের । একদিকে 
‘লোকসাহিত্য’ ও অন্যাঁদকে 'প্রাচপনসাহিত্যএর মতো বই তো লিখেছেন তখনই । 
লিখেছেন, গোড়ার যৃগের চমৎকার সমাজসচেতন গল্পগণ্লও | লিখেছেন, 
শশক্ষার হেরফের-এর মতো অসামান্য প্রব্ধও। ' লিখেই তৎক্ষণাৎ প্রশংসা 
পেয়েছেন স্যার গুরুদ্রাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, এমন কাঁ স্বয়ং 
বঙ্কিমচন্দ্রেও | 

ডের তর না 
করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে স্বেচ্ছায় তার এমন FART, উপনিবেশ ছেড়ে যেতে 


sé 
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পারে না, এই বোধ ‘বিবেকানন্দের আগে আর কোনো ভারতীয় মনীষীর অথবা, 
রাজনোৌতিক নেতার চেতনায় আসে নি। 


' ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) প্রথম পবেই, কয়েকটি 
বংসরের কালসশমাতেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত হয়ে উঠলেন বিবেকানন্দ | তার পরেও 
দশর্ঘকাল কংগ্রেস ছিল 'ব্রটিশ প্রভীদের কাছে আবেদন-_িবেদনের একটি মাধ্যম 
মান, রবীন্দ্রনাথই ব্যবহার করেছেন 'আবেদন-ীনবেদন' শব্দ যুগল | 

১৮৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে িকাগোয় বিশ্ব শিল্পমেলার আনুষাঙ্গক' 
ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ 'দিয়ে ষোলো দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রায় প্রত্যহ একাঁধক- 
বার বিবেকানন্দ বন্তুতা মণ্ডে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । ১১ সেপ্টেম্বরের প্রারা্ক 
ক্ষুদ্র ভাষণটিকে সমকালের জাতীয় ও আন্তজর্গিতক প্রোক্ষতে বিশ্দেষণকালে 

{িবোঁদতা জিখোঁছলেন-_ 

ভারতবর্ষের fate দিক দয়া এই ক্ষ্রু ভাষণটি ছল ফ্বাঁধকার-প্রতিষ্ঠার 
এক সংক্ষ্ত RITHM | 

ধর্মমহাসম্মেলন উপলক্ষ মান্ন, আসল কথা, অনুরূপ যেকোনো সুযোগে, 
এমন একি আস্তিক বন্তৃতা মণ্ড পেলে যা করতেন বিবেকানন্দ, এখানেও feta 
তাই করলেন. পরাধশন ভারতবর্ষের অবনত মস্তক দূর বিদেশে, আস্তজ্র্ঠীতক এই 
সম্মেলনে উচ্চতম মর্যাদায় প্রাতীষ্ঠত করলেন | 


{বিবেকানন্দের সাবপৃল পাণ্ডিত্য তকতিত। যখন 'তাঁন ‘নরেন’ ছিলেন, 
তখনই সত্যের সন্ধানে তান বহু ধর্ম ও শাস্রগ্রচ্ছাদদ মনন করেছেন। তর্ক 
বিতর্কা-ব্যাখ্যা-বিম্লেষণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তবু, যাবতীয় কেতাবা পাণ্ডিত্য, 
তাঁর জীবনাঁজজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। পটথিগত পাণ্ডিত্য কখনোই, 
পর্থনিদেশৃকি নয় | 

এমন সময়েই রামকৃষোর সম্মুখীন হলেন তান। পণ্ডিত নরেন, তাকিকি' 
নরেন, সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত, দ্বিধাদশর্ণ নরেন অবশেষে LOA একাট 
পূর্ণাঙ্গ সজীব গ্রন্ছের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। নিবোঁদতার ভাষায়- > 

তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্মসমূহের সেই প্রমাণ পাইয্লাছিলেন, যাহা” 
তাঁহার হৃদয় ও মন্তিচ্ক খ'াজতোছল | এইখানে তান সেই Get পাইয়াছিলেন, 
যাহা MARL অস্ফুটভারে বাণত Tal এইভাবে শ্রচ্থসমুহের মূর্ত বিগ্রহ- 
ছিলেন, তান অজ্ঞাতসারেই এর্‌প ছিলেন, কারণ তান কোনো গ্রন্থইপাঠ করেন 


২৭৮ J MR, জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


নাই, গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবনরহস্যের Sls লাভ 
কারয়াছলেন V 
, রামকৃষ্ণসাঁনধ্যে এসেই বিবেকানন্দের শিক্ষা পূর্ণতা পেল না। এই কথা 
‘লাখতভাবে উল্লেখ করার সাহস ছিল একুমান্র নিবোঁদতার ! তান ছাড়া কেই 
বা জেনোৌছলেন, বুঝেঁছলেন সম্পূর্ণ ভাবে বিবেকানন্দকে, তাই নিবোদতাই লিখতে 
পারতেন' এই কথা-রামকৃষ্ণসানধ্যে এসেই বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল 
না। নিবোঁদতা লিখোঁছলেন- , 

তথাঁপ এখনও তাঁহার ( বিবেকানন্দের } নিজের নধর্মারত কর্মের জন্য 
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই | 
, পা'ণ্ডত্যঙ্গানত জ্ঞানের অভাব ছল না নরেনের, রামকৃষসান্নধ্যে এসে নরেন 
গেলেন SPP? ভাবাবেগমাথত ভন্তি_জ্ঞানের সঙ্গে TS হল প্রগাঢ় হৃদয়বত্তা 
তথা অনুরাগ,ভাষাস্তরে কেউ বলতে পারেন বোধ বা উপলব্ধি-এইবার বুঝে নিতে 
হবে স্বদেশ ও স্বজাতিকে, এক কথায় ভারতবর্ষকে, ভারতের কোটি কোটি জন-. 
সাধারণকে | কেননা, আঁজত জ্ঞান ও সম্দ্রগভীর প্রেম নিয়ে শুধু ধ্যান করা 
যায় না, মানুষকেই তা ফিরিয়ে দিতে হয় £ সেইজন্য চাই প্রশস্ত কক্ষে 
গনবোঁদতার ভাষায়, ‘তাহার নিজের নির্ধারিত কর্ম 1, 

কথামৃতের বিশ্বস্ততা নিয়ে কথা উঠেছে, সেখানে বিধৃত সব কথাই ক রামকৃষ্ণ 
উচ্চারত? এই THA TAT যাই হোক না কেন, রামকৃষ্ণ নামের অসামান্য 
ব্যান্তস্থাট যে সর্বেব লোকায়ত চেতনারই নামাস্তর, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ অনুচিত 
হবে। নরেন রামকুফণসান্ধ্যে এসেই নিশ্চিন্ত হলেন, আধ্যাঁক্ষক চেতনার কোনো 
মূল্য নেই লোকচেতনার সঙ্গে তাকে SITS করতে না-পারলে। PBS, "থিয়েটারের 
মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রকে 'লোকিক্ষাদানের লক্ষ্যেই প্রাণত করেছিলেন রামকৃষ্ণ । 

রামমোহন থেকে বর্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের যা-কিছু উৎকৃষ্ট 
চিন্তা £ সমস্তটাই প্রসারিত ছিল নরেন্দ্রনাথ HOST সামনে । ব্রাহ্মসমাজ, MANTE 
এবং বাঁঞ্কমচন্দ্রের মননে ও রামকৃফের হৃদয়াবেগে জাত ও লালিত এক নতুন 
ভারতবোধ 8 নরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিজ্ঞতায় ও' উপপলব্ধিতে ০5 চেতনায় 
05185562255 

' পাঁডত্যজানিত জ্ঞানের সঙ্গে অপারমেয় প্রেম ও ভীস্তভাবের সমদ্বয়সাধনার 
পরেও এইবার নরেনকে বিবেকানন্দ হতে হবে। তাই, লিখেছেন নিবোঁদতা- 
" ইহার.পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমার পর্যন্ত ভারতবর্ষের AWAIT 
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Mast কাঁরতে হইয়াছল-সমভাবে সাধু, পাণ্ডত ও সরল সাধারণ মানুষের, 
হইয়াছিল, সকলের সাঁহত বাস কাঁরতে হইয়াছল-_এবং ভারতমাতা BALM ছিলেন, 
“যেরূপ হইয়াছেন, তাহা Migs হইয়াছিল-এইভাবেই Tena সমগ্রতার সববি- 
- গাহিত্ব তাঁহাকে উপলব্ধ কাঁরতে হইয়াছিল 

স্বভাবতই বিবেকানন্দের চেতনায় ভারতবর্ষ এক নতুন ও আঁভনব চেহারা ও 
চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছিল, তাঁর সন্ধান ও সাধনা নতুন ভারতেরই জন্য। 
- তাঁর আহ্বান- 

“+ নূতন ভারত বেরুক। বেরুকা লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে 
মালা, মচি মেথরের ঝূুপাঁড়র মধ্য হতে। বেরুক মাঁদর দোকান থেকে, 
-ছুজাওয়ালার উন্‌নের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে |’ | 

এদেশে arias 'শক্ষার আলোকপ্রান্ত "তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের KAS 
'িবেকানন্দই সম্ভবত প্রথম কৃষক শ্রামক প্রমুখ খেটে-খাওয়া শোঁষত-ব'ণ্টিত অন্তাজ, 
ব্রাত্য জনসাধারণকে কাঁবত্বের তাৎক্ষণিক 'বিহবলতায় নয়, ০০০১০ 
" সদ্বোধন ফরে বলোছিলেন_ 

‘..-ভারতের ঈচরপদদালত শ্রমজীবী !- তোমাদের প্রণাম কার 7 
-কারয়ৌোছিলেন। সমাজতান্মিক সমাজব্যবন্থার কোনো রুপায়ণ বা পাঁরণাম তান 
"তাঁর জশবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পানান এঁতহাসিক বাস্তব কারণেই, fw 
-সমাজব্যবস্থার Cisse ধ্যনধারণা থেকেই বলোছলেন, গাঁরষ্ঠসংখ্যক মানুষের ' 
"অনাহারে থাকার চেয়ে সকলেরই অধহারে থাকাও যে ভাল | 


তাঁর স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় প্রাতায়;সকলেই মুখ্ধবিস্মিত! মহাত্মা 
গান্ধী ১৯২১ শ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ার CLG মঠে গিয়ে, বলোছলেন-_আজ (৬ 
‘ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ ) স্বামী বিবেকানন্দের জদ্মাদনে তাঁর পাবন্ন স্মৃতির উদ্দেশে 
weary’ নিবেদন করতে এখানে. ( বেল;ড় মঠে ) এসোঁছি। তাঁর রচনাবলী আম 
"অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে অনুশীলন করোছি এবং সেগুলি পাঠ করার পর আমার 
TBS প্রাত আমার ভালবাসা সহত্রগুণ বেড়ে, গিয়েছে । হে যবকবংন্দ | 
যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরীর ত্যাগ করেছেন চেই AT 


Ja 
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ভূমির কু মাহাত্ব্য আত্মস্থ না করে তোমরা শূন্যহাতে ফিরে যেয়ো না-তোমাদের,- 
কাছে এই আমার আবেদন | 
'গাম্ধীঞ্জি যখন বলেন, বিবেকানন্দের রচনাবলী তান “অত্যন্ত মনোযোগ 
সহকারে অনুশীলন” করেছেন এবং 'সেগীল পাঠ করার পর আমার মাতৃভাীমর : 
প্রীতি আমার ভালোবাসা সহম্রগৃণ বেড়ে গিয়েছে'-তখনই আমাদের অনুভবে 
আসে, মাতৃভূমির ale ভালবাসায় তথা ভারতবোধের গভীরতায়ও বিবেকানন্দ 
আঁদ্বিতাঁয়। রম্যাঁ রলাঁ সাঁঠকভাবেই িখোঁছলেন-_ীববেকানন্দকে "দ্বতীয় স্থানে ' 
কল্পনা করা VAST | যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রথম স্থানে আসীন 1 
বস্তুত শুধু স্থান-কাল-পান্রের বিচারেই নয়, হৃদয়বৃত্তির সততা ও গভীরতার - 
দক থেকেও-স্বদেশের প্রাত দৃষ্টিভাঙ্গর সূত্রেও বিবেকানন্দ প্রথমতম। 
oration শুধু স্বদেশপ্রেমের সূত্রেই বিবেকানন্দের দ্বিতীয়রাহত মাহাত্ম্যকে - 
আদশরূপে বরণায় জ্ঞান করেছিলেন তাই নয় িবেকানন্দ-উদ_ভাঁবত 'দ'রদ্র- 
নারায়ণ-এর ভাবধারণাঁটি ( কনসেপ্ট ) এবং শব্দাটও তানি ভাবে ও কর্মে প্রসারত , 
করেছিলেন ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে । z 
A-RA NATAT স্বাধীনতা-সহগ্রামী, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষণ- 
ভারতে 'অস্পৃশ্যদের মান্দর-প্রবেশ, আন্দোলনের ও পরবতপকালে ভূদান 
আন্দোলনে'র নেতা 'বনোবা ভাবের সাক্ষ্য সবক উল্লেখযোগ্য 
+ STIS তখন তমোগণে ( অজ্ঞতা এবং অজ্ঞানে ) আচ্ছল্ন ছিল এবং" 
দর্বলতাকে ত্যাগ ও শান্ত বলে ভুল করেছিল। সেজন্য বিবেকানন্দ ` 
RIS পর্যস্ত বলোছিলেন যে, অলসতা ও কর্মীবমৃুখতার চেয়ে অন্যায় 
আচরণও শ্রেয় ।---সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল যে, তত্ুজ্জান ( আত্মজ্ঞান ) 
লাভ করবার ,যাঁদও সবার সমান আঁধিকার, তবু উচ্চনীচের cenit 
দৈনান্দন জীবনের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বঙ্জায় রাখাই উীঁচত। ' 
স্বামীজ্ী আমাদের এই সত্যটি দৌখয়ে দিলেন যে, আমাদের দৈনন্দিন 
কাজকর্মে, আমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে দৈনান্দন - 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে ষে-তক্ুজ্ঞানের কোনো STIS থাকে না. সেই তন্তুজ্ঞান 
'নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহশীন। 
তাই তান আমাদের উপদেশ "দিয়েছেন, দাঁিদ্রনারায়ণের সেবায়? 
আত্মীনয়োগ করে তাদের নৌতিক তথা সাঁবিক উন্নয়ন ঘটাতে । ("দরিদ্র - 
নারায়প’ Sele লক্ষ লক্ষ ক্ষধার্ত ও নিঃস্ব মানুষকে ঈশ্বরের মূর্ত প্রকাশ' 
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হিসেবে দেখা ) ‘দারদনারায়ণ' শব্দাট বিবেকানন্দের সৃষ্ট এবং গান্ধশীজ - 
এটিকে জনীপ্রয়তা দান করেছেন। 
বস্তুত, ১৯২১ erties বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের বেলুড়-ভাষণে ae ter 
মাতৃভাঁমর প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসা ‘সহস্রগুণ বেড়ে যাওয়ার প্রেরণা- - 
Sera বিবেক-বাপীর প্রাত শ্রদ্ধার্ঘ-নবেদনের মাধ্যমে সরক্ষিগতম' ভাষায় - 
তাঁর জশবনে স্বামীজীর যে-প্রভাব নির্দেশ করেছেন, তার তাৎপর্য গভীর ও» 
সুদুরপ্রসারী । 
কেননা, বিবেকানঙ্গের ‘ভারতবোধ’ কোনো তন্তু বা কেতাবী আনজ্ঠাঁনকতা 
বা আপ্তবাক্য নয় । এই ভারতবোধের স্বরূপ কী, উৎস কাঁ, পারণামী তাৎপর্ষই - 
. বাকী? 
একজন 'বদোশন'র স্মৃত্চারণের নিয়োন্ত অধ্শাট এই সমন্রে 
প্রীণধানযোগ্য_আমাদের ভারতপ্রেমের জন্ম হয়োছল মনে হয় সেই 
TSS খন আমরা তাঁর সেই অদ্ভুত কণ্ঠে “ভারতবর্ষ” wit: 
উচ্চারত হতে শুনোঁছলাম | পাঁচ অক্ষরের একটা ছোটো শব্দে যে এত- 
কিছু প্রকাশ করা যায়, তা আঁবশ্বাস্য বলে মনে হবে। তাতে ছিল 
ভালবাসা, গভীর আবেগ, গৌরববোধ, তাঁৱ ইচ্ছা, পূজা, বিষাদ, cate’, 
ঘরে ফেরার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসা আর ভালবাসা | NOTA, 
পর পৃথ্ঠা লিখেও কারও মনে এরকম ভাব সঞ্চারত করা AR নয় N 
এমন এক'যাদুশান্ত ছিল তার মধ্যে যে, যে ST শৃনত তার মধ্যেই ভারত- 
প্রেম জেগে উঠত। তারপর থেকেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠত তার অন্তরের 
Brees ভীম | | 
সিস্টার ক্রাস্টনের অসামান্য সজীব স্মৃতিচারণের কয়েকাট মাত্র ছত্রের সঙ্গে 
এইবার মনে করা যাক বিবেকানন্দের অসংখ্য রচনার Ty একাঁটর অতীব ক্ষুদ্র 
অংশ, তা থেকেই স্পষ্ট হবে কুমারী হেলকে লেখা তাঁর চিঠিতে প্রকাশিত আগ্নেয় 
বাস্তবতার মূল্যায়নের উৎসে নিহিত ছিল st গভাঁর স্বাদেশিক বোধ_ 
আগামী পণ্ডাশ বছরের জন্য" "অন্যান্য সব অর্থহশন দেবতা আমাদের 
মন থেকে বিদায় গনক। একমাত্র জাগ্রত দেবতা আমাদের স্বজ্ঞাঁত ; 
wee তাঁর হাত, AA তাঁর পা, AH তাঁর কান। তিনি সবাঁকছুকেই 
আচ্ছন্ন করে আছেন । অন্যান্য সব দেবতা নিত । যে বিরাট ভগবান 
আমাদের চারাঁদকে রয়েছেন, তাঁর পুজো না করে আমরা কোন: অর্থহীন, 


০২৮২ : ,  পারচয় জ্যৈ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


o দেবতার পিছনে gr আমাদের চারাদকে, যাঁরা আছেন_সেই 
বিরাটের পুজোই আমাদের প্রথম পুজো হবে ।** "এইসব মানুষ ও প্রাণী 
, এরাই আমাদের ভগবান, এবং আমাদের সর্বপ্রথম উপাস্য আমাদের 
স্বদেশবাসধ- -7 
বিবেকানন্দের ভারতবোধের অন্তাঁনাহত 'মহত্তর ভারত” ও EAE ভারতকে 
att রলাঁ 'রামকৃষের সত্তায়' পাঁরপূর্ণ দেখোঁছলেন। রামকৃষ্ণ ও তাঁর ধ্যানের 
"রূপকার বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রলাঁ মন্তব্য করেছিলেন, এই যুগল নক্ষন্ই বর্তমানে 
ভারতকে প্রভাবিত ও পাঁরচালিত save! “তাঁদের উচ্চ জ্যোতি ভারতের মাঁটর 
* জন্য ময়ানের মতো কাজ করে তাকে উর্বর করছে । ভারতের বর্তমান নেতারা- 
মনীষাঁদের রাজা, কাবদের রাজা এবং মহাত্মা_অরাবন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গাম্ধী--: , 
* এই যুগল নক্ষত্রের (রামকুষ্+-বিবেকানন্দ ) আলোকে বিকশিত opine ও 
" ফলবান হয়েছেন। অরবিন্দ এবং গান্ধী প্রকাশ্যেও একথা স্বীকার করেছেন। * 
গান্ধীর জীবনে ও কর্মে বিবেকানন্দের আদর্শের প্রভাব ay foes করেছিলেন 
রলাঁ। 
- আরো একজন পাশ্চাত্য মনীষী উইল ডুরান্ট ( ১৮৮৫-১৯৮১), আমৌরকার - 
শবদ্ববিখ্যাত লেখক. শিক্ষাবিদ, দাশশনক ও এ্ীতহাঁসক, যান তাঁর দশ খন্ডে 
alow ‘দ্য স্টোর অব {সিভিলাইজেশন'-এর জন্য আজো প্রাসঙ্গিক, বিবেকানন্দের 
ুবেদ্ধিত মন্তব্যাটতেই গাম্ধীজর অনুসৃত আদর্শেরই প্রাতীবম্ব লক্ষ্য 
করোছলেন। স্বামীজণকে যাঁরা aota বাতাবরণের মধ্যে বন্দ! রাখতে চান, 
' তাঁদের পক্ষে শ.শ্রযাজনক নয় বলেই অংশত Aaa tes ais নিয়েও উদ্ধৃত 
“করতে হচ্ছে_ 
আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তোর করে-” দুর্বলকারী অতীীল্দয়বাদ” 
গুলো পাঁরত্যাগ করো, সাহস হও" *'পরবতণ পণ্চাশ বছরের জন্য-'". 
| অন্যান্য সব অর্থহীন দেবতা আমাদের মন থেকে বিদায় নিক ।""" 
উইল GATE অতঃপর মন্তব্য করেছেন_গাম্ধশীজ প্রকৃতপক্ষে এই -আদশ'ই 
"অনুসরণ করেছিলেন, 
| নর Se REALE ATEN CSSA 
“TAOS Balas ইতিহাসের প্রোক্ষিতে বিবেকানন্দের কাছে গভীর খণস্বীকারে 
‘সোচ্ছার। বিবেকানন্দের ভারতবোধ তথা স্বদেশপ্রেম মূনে রেখে fold যথন মন্তব্য 
শ্কবরেন;্‌'ভারতের, আত্মমাহমার দিকে 'ভারতের নয়ন তানি Gaiters করে 


মে জুলাই ১১৯৫ ' স্বদেশ ও স্বধর্ম £ বিবেকানন্দ ও গান্ধী ২৮৩ 


দিরয়োছলেন.| ‘তান রাজনপাঁতর আধ্যাণত্বক ভিত্তি মণি করেছিলেন। আমরা 
অন্ধ ছিলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টি 'দিয়েছেন'_তখন তাঁর বিবেকানন্দ-মূল্যায়ন 
‘মূলত সঠিক হলেও কিছুটা পূনাবচার দাবি করে, কেননা, রাজাগোপালাচারাী 
yaaa crates fete কথাগ্যালর মাধ্যমে ষে-সরলীকরণ উপস্থাপিত 
"করেছেন, তা ATOR ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ৷ কিন্তু পরবর্তী বাক্যাটতে “জাতির জনক'- 
রুপে কাঁথত গান্ধীকে ন্যন না-করেও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যায়ন 
"আমাদের মনঃসৎযোগ ATT করছে--“তাঁনই ( বিবেকানন্দই ) ভারতীয় স্বাধীনতার ' 
জনক।_আয়াদের রাজনৌতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্বক স্বাধীনতার তান 
পিতা? 
পক্ষান্তরে, ‘সোভিয়েত AMA's অগ্রগণ্য ভারততন্তুবদ: ও মস্কোর বিবেকানন্দ 
“সোসাইটির প্রোসডেন্ট ই ?প চোঁলশেভ বহুলাংশে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন উপস্থাপিত 
RA- : 
‘আমাকে এদেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন 
বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নন? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে 
., প্রস্ভুত। আমার যেসব মার্কসবাদী বন্ধু ববেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, 
১ তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্ক কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা 
. . পড়েনান, অথবা অজ্ঞতাবশত 'িবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধাঁ 
- , সংগঠকরুপে ধরে নিয়ে বসে MEA " 
তান ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চস্তানায়ক, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন 
একজন ' উদার মানবপ্রেমী | wate সম্প্রদায়ের গোঁড়াম বা সখকীর্ণতা 
তাঁর মধ্যে ছিল at) "তান ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রোমক, এক 
- বরেণ্য গণতন্মপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী | [তান তাঁর দেশবাসীকে 
পনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুস্তির পথ দেখয়োছলেন।! : তিনিই ভারতবর্ষে 
সবপ্রথম সর্বহারাদের আবিভবিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে 
একজন সমাজতন্ত্রবাদশ বলেও তান ঘোষণা করেছিলেন। তান স্বপ্ন 
দেখতেন শোষণম্ুন্ত, শ্রেণীহশন সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার | 
অবশ্য এই কাজ করতে গয়ে Tela ধর্মকে ব্যবহার করোছলেন হাতিয়ার 
ees হিসেবে 1: 
চোঁলশেভ সময়ের বিচারে পড়ন্ত স্বোভয়েতের প্রাতীনাধ হলেও তাঁর 
“ধবরেকানন্দ-মূল্যায়ন বস্তুনিষ্ঠ এবং সেক্ষেত্রে তাঁর মাকসবাদী প্রত্যয় ও বিশ্লেষণে 


২৮৪ পাঁরচয় জ্যেষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২-: 


কোনো ভাটার টান আমার চোখে পড়োন। বিবেকানন্দ ‘ধর্মকে বাবহার 
করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে, কিন্তু কীঁ-রকম হাতিয়ার? তরবারির মতো নয়, 
'ঢাল'-<র মতো বড় জোর। আক্রমণ করার জন্য নয়, আক্রমণ প্রাতরোধের 
জন্য আরো একটি পদক্ষেপ অগ্রসর হয়ে বলতে পারা যায়, নৃশৎখস ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সন্দেহ-সৎশয়পারপূর্ণ চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য । কুমারী" 
হেলকে লেখা চিঠিতে স্পষ্টই বলেছেন বিবেকানন্দ, 'ধরো, তুমি আমার এই 
চাঠটাই ছেপে দিলে কোথাও, ভারতবর্ষে সদ্য গাঁধবদ্ধ আইনের জোরেই ইখরেজ 
সরকার আমাকে এখান থেকে ভারতে নিয়ে ACA টেনে হে“চড়ে এবং বিনা 'বচারেই 
আমাকে খুন করবে!’ স্বভাবতই ধর্মায় বাতাবরপ বহুলাৎশে একাট বাঞ্ছিত 
আড়ালের কাজ করোছল বিবেকানন্দের ক্ষেব্রে-এই বাস্তব সত্যাঁট স্বীকার - 
করাই STA 

দ্বতীয়ত, রামমোহন-বিদ্যাসাগর দু জনেই তাঁদের সমাজসৎস্কারের আন্দোলনে 
প্রচালত {হন্দশাস্মকেই তো শস্মের মতো ব্যবহার করোছিলেন। দেশ-কাল-পান্রের 
এীত্হাঁসক Porat তো রামমোহন-বিদ্যাসাগর যোলো-আনা যুক্তিসঙ্গত ও 
মানবিক কল্যাণমূলক সংস্কারের কাজেও ধর্মেরই দোহাই পেরোছলেন। AST 
প্রথার মতো ঘৃণিত ও নারকণয় একাঁট কদাভ্যাস নির্মল করতে ও বিধবা বিবাহের 
মতো একাট সুস্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতেও আঁনবার্য হয়ে উঠোছল শাস্োন্ত বনের 
সমর্থন সংগ্রহ ও ব্যবহার । তাঁদের প্রাত উদ্যত ভয়াবহ: ও মৃত্যুতুল্য আক্রমণ ও - 
চারর্হনন প্রতিহত করার কাজে রামমোহন-বিদ্যাসাগর দুজনেরই কাজে এসোঁছিল ' 
'হন্দুশাস্ত্োন্ত চন | 

জাতাঁয় স্তরে পাঁরব্যাপ্ত ভয় ও নৈরাশ্য আলস্য ও অপদার্ধতা এবং কুসংস্কার 
ও ধমন্ধিতা নমল করার জন্য বিবেকানন্দ যে গারষ্ঠসতখ্যক হিল্দু-অধ্যুষিত 
ভারতবর্ষে ধর্মকেই ব্যবহার করবেন হাতিয়ার হিসেবে, আমার ভাষায়, তরবারি 
নয় or’ হিসেবে-বিবেকানলের সমকালীন দেশ ও সমাজে সেটাই তো 
ম্বাভাবক। 

চোঁলশেভ তাই যথার্থ মার্কসবাদশসলভ ইতিহাসচেতনা থেকেই লিখতে পারেন, 
“দেশকাল-অবস্থাভেদদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাঁবক } 
আর ভারতবর্ষ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই শববেকামন্দের মতো বিচক্ষণ 
সমাজনায়ক ষাঁদ ধর্মকে ভাত করে 'নিপণীড়ত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের 
শাসনের আওতায় য়ে আসার চেষ্টা করেন। তাতে দোষ কোথায়, বিরোধে: 


এমে-জুলাই ১৯১৫ স্বদেশ ও স্বধর্ম £ বিবেকানন্দ ও গান্ধী ২৮৫ 


‘ব্মবকাশ.কোথায় ?’ যে-ধর্মকে মা্কস-লোনন নিন্দা করেছেন, ধর্মের নামে প্রচালত 
সেই প্রিস্টক্রাফট বা পুরোহিতত'ল্কে ( যা বস্তুত ভারতবর্ষসহ সারা দুানয়া 
. জুড়েই শোষণের হাতিম্বার, অনেক পরে 'রন্তকরবণ' নাটকে র্বাচ্দ্রনাথও যার স্বরূপ 
, উন্মোচন করোছিলেন ) বিবেকানন্দ ক্ষমাহপন তীব্রতম ঘৃণার সঙ্গে আমৃত্যু আরুমণ 
করে গোছন। শুধু পুরোধহতজল্্ নয়, উচ্চ বর্ণ এবং ধাঁনকবাঁণক সম্প্রদায়কে, 
ORES আত্মকোন্দ্রক MIES ভদ্রলোক তথা বুদ্ধিজীবীদের কথায় কথায় শাণিত 
ব্যঙ্গাবদ্রুপে জজশীরত করেছেন বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দের ধর্ম মানবধর্ম, গভীর 
 মানবপ্রেম । 

আরো-একটি এাঁতহাসিক বাস্তব সত্যকে মার্ক সবাদশ wheels থেকেই বিশ্লেবণ 
-করেন.চৌলশেভ-ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ আধ্যাআকতার দেশ | মার্কসবাদী হিসেবে 
আমি মনে কার, যে-কোনো দেশের বাস্তব পারাচ্থাতর চেহারা একজন কামউীনস্টের 
- যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যাঁদ ধর্মীয় 
ভাবাবেগ স্বাভাবকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উাঁচত। একজন 
. প্রকৃত কাঁমউনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকাঁথত ধর্ম যেমন প্রাতক্িয্নাশীলদের হাতে 
সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যরহৃত হতে পারে, তেমান যথার্থ sah’ 
চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে GRR করতে পারে। 

‘আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে-একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নোতিবাচক। 
' দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধমে“র ইতিবাচক tates বেছে 
নিয়েছেলেন। নোতবাচক tibet Gy সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে- 
মানুষে দ্বল্ববিভেদ বাড়িয়ে তোলে। " 

রামকৃষ্ণের 'খািপেটে ধর্ম হয় না" 'যার হেথায় নেই, তার হোথায়ও নেই’ 
wae বিবেকানশ্দের ‘আম সেই ধর্মে বিশ্বাস কার না যে-ধর্ম' বিধবার অশ্রু 
এমোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে’ আর ‘যতক্ষণ 
পযন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও Gee থাকবে, ' ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে 
খাওয়ানো’ অথবা “জশবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাড়য়ে 
আছে তার সেবাই তোমার ধর্ম প্রভাত Cle চোলশেভকে এতটাই 'বাস্মত 
tage করেছে যে, তান উচ্ছবীসত ভাষায় প্রশ্ন তুলেছেন £ 

কোন্‌ দেশের কোন্‌ সাম্প্রদায়িক ধম গরুর মুখে কোন কালে এ: রকম কথা 
“কেউ শুনেছে? তারপরেই তান যে-মস্তব্য করেছেন, তা বিতরমূলক হলেও 
AE TESTES ভাবাবে, এ বয়ে সন্দেহ নেই- | 


২৮৬ bs পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২: 


আমার মনে হয়, মাকর্সীয় ডায়ালেকাটক্যাল মোটারয়ালিজম irs দিয়ে 
রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ ধর্মদর্শনের বড় কাছাকাঁছ। | | 
বিবেকানন্দকে নিছক ধাঁ অতশীন্দুয়বাদশ বলা যায় না যেমন, তেমান- 
` মাকসীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে কোথাও কোথাও গভার সাদশ্য সত্বেও তাঁকে নিশ্চয়ই 
মাকসবাদণ বলাটাও সঠিক হবে না। সামাঁজক সমস্যা সমাধানে তাঁর প্রদত্ত 
AA মার্ক'সবাদাদের মতে “ভাববাদণ', সেসব নিয়ে মাকসবাদদের সঙ্গে তাঁর 
পার্থক্য সুপস্ট, তবু কোন বুজেয়া এঁতহাসক তাঁর ভাষায় ও সুরে কথা বলেন 
fa তাঁর ধমণচন্তার ভাববাদশ অংশের সমর্থক হবেন না কোনো, মাকর্সিবাদশ 1, 
' উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতীয় জনগণের এঁক্যের ব্যগ্র ব্যাকুল 
আকাঙ্ক্ষাই বিবেকানন্দকে শ্রেণী-সমন্বয়ের পথে চালিত করোছল। ধর্মের ভিত্তিতে 
মানুষের এঁক্যের ধারণা ভাববাদশ হলেও তা ছিল তাঁর সামীশ্রক চিত্তাদ্শের মূল 
কথা এবং তার যৌন্তকতা এবং পাঁরহার্ধতায় ছল তাঁর গভীর বাঁলষ্ঠ বিশ্বাস 
-এই প্রসঙ্গেই চেলিশেভ 'ববেকানন্দের সঙ্গে রামমোহন_গান্ধীজির ষে-সথাক্ষপ্ত, 
তুলনামূলক সমীক্ষা উপস্থাপিত করেছেন, তার উল্লেখ এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর: 
পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হবে- 
শুধু স্বাধীনতা-সগ্রাম নয়, উনাবংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সবাক. 
জাগরণ হয়োছিল, তার প্রক্রিয়াকে সঙ্রীবত ও অন:প্রাণত করেছিল 
বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ । সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে, 
রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি, 
গহসেবে বিবেকানন্দের অবদান বোঁশ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। 
প্রখ্যাত স্বাধীনতা-সৎগ্রামী হেমচন্দ্র ঘোষের [ ১৮৮২ তে ?)-১৯৮০ ] Sarat 
' বিবেকানন্দ ৪ মহাবিপ্রবঈ হেমচন্দ্ৰ ঘোষের দৃষ্টিতে’ বস্তুত হেমচন্দ্ের সঙ্গে স্বামী” 
“ প্ণাস্মানন্দের কয়েকবার সাক্ষাৎকারের বিবরণ, যে বিবরণগুল প্রথমে ‘উদ্বোধন’ 
ATA ও পরে উদ্বোধন কাযলিয় থেকে উপার-উত্ত নামে RESETA প্রকাশিত 
হয়। হেমচন্দ্ৰ বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করোছলেন, দুপট উল্লেখযোগ্য সমাবেশে 
তাঁর বন্তুতা শুনেছিলেন এবং প্রায় এক পক্ষকাল (মোট চৌদ্দ দন ) তাঁর সাধ্য 
লাভ করোঁছলেন। সময়টা মূলত ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস। স্বভাবতই, 
মহাবিপ্রবী হেমচন্দ্ৰ বলতেই, পারেন, 'আজ জশবনের শেষ প্রান্তে এসে দেখাঁছ যে, 
একমাত্র AMG আমার ASA গভীরে অন:প্রাবন্ট হয়ে রয়েছেন P 
{বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম 'দৃশদনের ' সাক্ষাৎকারে 'হেমচন্দের সঙ্গে ছিলেন, 


মে-জুলাই ১৯৮৫ . স্বদেশ ও স্বধম€$ বিবেকানন্দ ও গান্ধী ba . 


শ্রীশচন্দ্র পাল, আঁলম্দার্দন আমেদসহ নির্বাচিত দশ বারো জন উনিশ-কুঁড় 
বৎসরের GLA | . ১৯০১ সালের মার্চ মাসে শিকাগো-ভাষণের তথা ধর্ম মহা 
সম্মেলনের বয়স মাত্র সাত-সাড়ে সাত বৎসর । 'শিকাগোয় বিবেকানন্দের দৃপ্ত .. 
Site সংবাদ সমকালীন ভারতীয়দের কাছে faim পদানত ভারতবর্ষের 
- ভাষায় ‘যেন একটা প্রচণ্ড BASS শকের মতো কাজ alan) এ আকাঁস্মক .. 
আঘাতেই ‘প্রায় হাজার 'বছরের গভীর জড়তা ভেঙে ভারতবর্ষের জাগরণ” তার 
‘উত্থানের প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষণ ৷ 

বিবেকানন্দই পরবর্তী বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষতায়, ধ্যানধারণায় 'ভারতবর্ষের 
জাতীয় জাগরণের জন্মদাতা ।' হেমচন্দ্র বরহ্মবান্ধবের মতো তেজস্বী নেতার ;. 
“TGS শুনেছেন, ‘We are all products of Swamiji’s influence’ |— 
TATA RH ও সমকালীন বিপ্লবীদের কাছে বলতেন, ববেকানন্দই আমার 
চোখ খুলে 'দয়েছে। . যাদও সে ছিল আমার বন্ধু আমার সহপাঠী, আমারই 
সমবয়সী, তব তাকে আমার "চুর" বলে, 'চৈতন্যদাতা’.বলে ভেবে আম গর্ব 
অনুভব করি। বিবেকানন্দকে আম একজন ব্যাস্ত হিসেবে দেখ না, দোখি দেশ- 
প্রেমের একটা ars আঁতকায় আঁগ্ীশখারুপে, যে-আগ্মশিখা থেকে একটা ক্ষুদ্র 
'স্কুলিক্গ ছিটকে আমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আর তার ফলেই আঙ্জ - 
তোমরা আমাকে এখানে দেখছ । এই ব্হ্ধবান্ধব বিবেকানন্দেরই সৃষ্ট। শুধু. 
,আঁম নই, আমার মতো অনেকেই স্বামণীজশীর প্রভাবে নবজন্ম লাভ করেছে |” 

কথনো-বা গভীর আবেগভরে বলতেন ব্রহ্মবান্ধব, আমরা জান বা না জানি, 
নবাঁণ-প্রবীণ আমাদের সকলের পিছনেই রয়েছে এ সাইক্লোঁনক বরাট মানুষটি । 
সে-ই আমাদের সাৎস্কাঁতিক এবং রাজনোতক জাগরণের পিতা | আর পরমহখ্স- 
দেব হলেন সেই জাগরণের পিতামহ | 

. বিবেকানন্দের ভারতবোধ ও তার স্বরুপ সুস্পষ্ট হয় তাঁর সেই প্রায়শ-উদ্ধৃত . 
সুপাঁরিচিত আহবান থেকে-“সদর্পে বলো-আঁম ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার 
SÈI বলো, মুর্খ ভারতবাসণ, দরিদ্র ভারতবাসণ, ব্রাহ্মণ ভারতবাসণ, চণ্ডাল 
'ভারতবাসী আমার ভাই ।-' বলো, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাস আমার 
প্রাণ p 

গনবোঁদতার ভাষায়, বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের জাতীয় জীবনের মূর্ত 
“ঁবগ্রহ । ভারতবর্ষ এক, ভারতবাসখও এক,-এই THE বলে দেয়, বিবেকানন্দের 
ভারতবোধের স্বরূপ ঠিক কী । তাঁর দেশপ্রেম সমগ্র ভারতের জন্য, তাঁর বেদনাও - 


“২৮৮ পরিচয় চ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


রচনাবলণী পড়ে তাঁর স্বদেশপ্রেম বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমাঁন সভাষচন্দ্রও বলতেন, 
'ভারতবর্ধকে আম ভালোবেসোঁছ 'ববেকানন্দ পড়ে । আর বিবেকানন্দকে আম 
চিনোঁছ নিবোদতার লেখায় r 

'নবোঁদতা হেমচন্দ্ প্রমুখ বিপ্লবীদের বলতেন, , 

India was Swamiji’s greatest passion. The thought of 
India was virtually an obsession with him. India throbbed 
in his breast, India beat in his pulses, India was his daydream 
India was his nightmare. Not only ‘that. He himself 
became India. i 


{নবোদতাকে বলোছলেন 'ববেকানন্দ, “আম ভারতবর্ষ” !_হেমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে 
ভাষ্য করেছেন, সেই ভারতবর্ষের জন্যই 'নঃশেষে নিবেদন করোছলেন নিজেকে 
খনবোদতা । ভারতবর্ষের জন্য? অথবা, বিবেকানন্দের জন্যঃ কারণ, 
শনবোদতার চেতনায় ভারতবর্ষ ও বিবেকানন্দ একই মুদ্রার এীপঠ-ওাঁপঠ £ 
ভারতবর্ষের এক নাম বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দের আর এক নাম ভারতবর্ষ |? 

এবং নিবোদতাই অদ্যাবাঁধ স্বামীজীর ‘সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার P 

"ধর্ম ও ভারতবোধ £ বিবেকানন্দ ও ee? প্রসঙ্গে সবীধক বিতীকত ও 
- গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযোগ সাম্প্রতিককালে উত্থাপিত হয়েছে এবং সম্ভবত মারে 
মাঝেই এই আঁভযোগ প্রাধান্য পেতেও থাকবে-“ভারতবষ' যে 'দ্বজাততত্তরের 
ভান্ততে R হলো পাকিস্তানের জন্ম হলো, তার জন্যে অনেকাংশে দায়ী হচ্ছে 
'হন্দু জাতীয়তাবাদ, যার প্রধান প্রবন্তা ছিলেন স্বামণ বিবেকানন্দ । স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাস-লেখকদের কেউ-কেউ বলেছেন, 'বপ্রবী-আন্দোলনের সবচেয়ে 
বড়ো ঘটি ও দুর্বলতা ছিল-এই আন্দোলন বিবেকানন্দ ও 'হদ্দুধর্মের আদর্শে 
অনুপ্রাণত হয়েছিল? 

বিপ্রবাঁদেরই একজন, স্বয়ং হেমচন্দ্রু এই আঁভযোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 
হেমচন্দ্ৰ এই আঁভযোগের উত্তরও 'দিয়োছলেন যথাসাধ্য। fein প্রথমেই বলে 
নিয়েছেন, আপাতদৃষ্টিতে এবং প্রার্থামক বিবেচনায় এই অভিযোগকে এক কথায় 
পুরোপ্হার অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, তান বলেছেন, ema চেয়েও 
ভয়ঙ্কর হলো অর্ধসত্য। বিবেকানন্দের ভাষণে-ভাষ্যে এবং অসংখ্য উাঁন্ততে 
শহন্দুধর্মের মরা গাঙে দোয়ার এসোছিল এবং পাশ্চাত্যে তাঁর একটি প্রধান পাঁরচয়ও 
ছল feta হিন্দ; সন্ম্যাসগ-দ্য fer, মঞ্ক অব্‌ ইশ্ডিয়া, | 


x 


এমে_ জৃলাই ১৯১৫ স্বদেশ ও স্বধর্ম £ বিবেকানন্দ ও গান্ধী ২৮১, 


TPE হেমচন্দ্র স্মরণ করেছেন, তখনকার পাশ্চাত্য RPA বিবেকানন্দকে 
“বৌদ্ধও যেমন বলা হয়েছে, তেমাঁন বলা হয়েছে, তান রামমোহনের অনুগামী | 
“তাঁকে “ভারতীয় সম্ধ্যাসশ” 'তো বলাই হয়েছে । তব, এরীতহাসকদের মধ্যে যাঁরা 
"তাঁকে শুধু “হন্দ: মঙ্ক অব Brom বলছেন, তাঁর প্রভাবের MOER বড় 
করে দেখছেন ও দেখাচ্ছেন, তাঁরা হয়তো শীববেকানন্দ-প্রচারিত ধর্মের যে 
-সবজনীন রুপ, যে {বিরাট উদারনৈতক MF, যা অবশ্য হন্দধর্মে'রই সভ্যতায় 


- রূপ, যার প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করোঁছলেন বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরু 


-সবধিমসিমন্বয়মুতি রামকৃষ্ণদেব, যার প্রতষ্লন ঘটোঁছল রামকুষ্ণ-ববেকানন্দ 
“ আদ্দোলনের মধ্যে, বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রাতষ্ঠা ও প্রচারের মধ্যে-সেই 
“*দৃকাঁটকে' THATS পাচ্ছেন না অথবা ইচ্ছা করে দেখছেন না 

এই প্রসঙ্গে ISA আরো মনে কাঁরয়ে দিচ্ছেন যে, এই শতাব্দীর গোড়ায় 
faite সরকার মশনকে নিষিদ্ধ করতে উঠে-পড়ে লেগোঁছল, কেননা তাদের মনে 
হয়োছল, বিপ্লবীরা 'িবেকানন্দ-ভন্ত বলে নিশ্চয়ই মিশনের সহানুভূতি ও সমর্থন 
"তাঁদের Tree | মিশনে এমন অনেকেই পরে যোগ দয়োছিলেন, যাঁরা সম্যাসপূর্ব- 
"আশীবনে ছিলেন Tent ব্রিটিশ সরকারের যে-সব গোয়েন্দা-রিপোর্ট পরে 
পাওয়া গেছে, তাতে কোথাও 'বিবেকানন্দকে 'সাম্প্রায়কতর প্রচারক বা 'িশনকে 
**সাম্প্রদাযিক প্রতিষ্ঠান’ বলে প্রতিপন্ন করা যায়নি। হেমচন্দ্রের তাই নিবেদন 
“ep এীত্হাঁসক স্বামীকে তথাকাঁথত few, জাতাঁয়তাবাদের প্রবর্তক আখ্যা 
"দেন এবং উনাবংশ শতকের জাগরণকে মূলত হিন্দুধর্মের পূুনজ“গরণ বলেন 
যার ফলে পরবতীকালে ভারত খান্ডত হয়োছল বলে থাঁসস লেখেন, তাঁদের এই 
" বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার ! 

‘Tam,’ শব্দটির অর্থ কি? হেমচন্দ্র লিখেছেন, শহন্দু অর্থে যাঁদ সমস্ত 
“ভারতবর্ষের মানুষকে বোঝায় তাহলে নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানঙ্দ হিন্দু জাগরণের 
"অগ্রদূত ছিলেন। অবশ্য স্বামণ বিবেকানন্দের আগে এবং তাঁর সময়েও বিদেশের 
" সান্দুষ পহন্দ্‌ বলতে সারা ভারতবর্ষের মানুষকেই বোঝাত-সে হিন্দু হোক, 
মুসলমান হোক অথবা আর কিছু হোক--এবং “হন্দ:’ বা “হন্দুদ্থান’ বলতে 
ন্ভারতবর্ষকে বোঝাত pr ATR ale er, জাগরণ ঘটিয়ে থাকেন, তা সেই 
বৃহত্তর অথেই._সকল 'হন্দ; বা সারা "হন্দ,স্থানের জাগরণ | 

হেমচন্দ্ৰ জানিয়েছেন, তাঁর অনেক মুসলমান বিপ্রবী বন্ধু ছিলেন, অনেক 
“মুসলমান বিপ্লবের সঙ্গে ঘানক্ঠ ছিলেন, শহদও হংরছেন। তাঁরাও বিবেকানন্দকে 

১৯ 


২৯০ পাঁরুয় জ্যৈষ্ঠ_শ্রাবণ ১৪০২: 


আদর্শ রূপে বরণ করোছলেন । সৈয়দ আ'মিম্হান্দন আমেদও ছিলেন বিবেকানন্দ 
সকাশে হেমচন্দ্রের সঙ্গী | তাঁর অনুগত দু'জন_নৈমুদ্দন আমেদ ও আব্দুল 
জব্বারও ছিলেন বিবেকানন্দের আদর্শের পথিক। সরফরাজ হোসেনকে লেখা 
বিবেকানন্দের বিখ্যাত চিঠিতেই সুস্পষ্ট হিন্দ-মুললমানের গমলিত জাগরণকেই - 
ভারতের জাগরণ বলে মনে করতেন 'ববেকানন্দ_ 
For our own motherland a junction of the two. 
great systems, Hinduism and Islam—Vedanta brain and 
Islam body—1s the only hope. I see in my minds eye - 
the future perfect India rising out of this cLaos and 
strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and 
Islam body. 
কিন্তু কোনো হিন্দু বা মুসলমান নন, বিবেকানন্দ নিজেও নন, সিস্টার : 
ক্কাস্টনের মতো Tatty সাক্ষ্য গভপর তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, হতে পারে - 
আরো বস্তুনিষ্ঠ, আরো স্বতঃস্ফূর্ত 

১. ভারতবষে'র মৃঘলরা যেন স্বামণজীর ওপরে একটা যাদুশত্তি বিস্তার ; 
করে রেখেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়াট তান এমন নাটকীয়- 
ভাবে আত্মহারা হয়ে গিয়ে বর্ণনা করতেন যে, আমাদের মনে হত 'র্তান . 
বোধহয় তাঁর নিজের অতাঁত জীবনের কাঁহনপই বলছেন। আমাদের 
প্রায়ই মনে হত, সেই পরাক্কান্ত মুঘল সম্রাট আকবরকেই ক আমাদের . 
সামনে দেখাছ ? স্বামীীজীর মধ্যে? 

২... স্বামীজীর এই এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল-- st Seater 
জাঁতর মহৎ দকগুলোই শুধু ধরা পড়ত | কাজেই, তাঁর মতো মানুষ 
যে মুসলমানদের আস্তারক ও গভশরভাবে বুঝতে পেরেছেন, তাতে আশ্চর্য 
fag, নেই ! তাঁর কাছে ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুদের দেশ ছিল না-তাতে 
সকলের স্থান ছিল। "আমার মুসলমান ভায়েরা”_ এই কথাটি তান প্রায়ই 
বলতেন। তাঁর এই মুসলমান ভাইদের সৎস্কাতি, ধর্মভাব, পৌরুষশান্ত - 
প্রভাতি গুণগুিকে তান যেভাবে বুঝতেন এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, 
তা বিস্ময়কর | এই সহমামতা, শ্রদ্ধা, ও একাত্সতার মনোভাবে খুব কম 
মুসলমানও FTA ICS ছাড়িয়ে যেতে পারতেন 1" 

কুমারী হেলকে লেখা শঁচাঠতেই প্রকাশ, fal সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ 
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থেকে নমল করাই ছিল ববেকান্নন্দর প্রথম ও প্রধান জীবনব্রত। স্বভাবতই 
বিবেকানন্দের বন্তাননাদই শতবর্ষের semi ছাঁপয়ে এখনও শ্রতগোচর 
হতে পারে- . 

ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামাছ হৈ চৈ করছে কেন? 
কতকগুলো হাউড়ো লোক এক জায়গার জুটে কেবল গলাবাঁজ করলেই ফি 
কাজ হয়? চেপে বসুক, নিজেদের Independent বলে declare 
স্বাধীন Government কে iama Declaration প্র পাঠিয়ে দিক'-- 
কেবল ক গলাবাজিতে কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে--- , 
আমার LE --Congress জোর গলায় নিজেদের স্বাধীনতা declare 
করুক, শুধু-- বসে-বসে কাঁদ্যান গাইলে কী হয় ?' 


সশস্ত্র সংগ্রাম, FSS বিপ্লব ছাড়া 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ 
থেকে ভারতবর্ষের যথার্থ মন্ত-অর্জন যে অসম্ভব, সে-নিয়ে বিবেকানন্দ ছিলেন 
স্ানাশ্চত। কোনো কেতাবা POST থেকে নয়, কোনো শ্লোগানের মাধ্যমে 
নয়, বিবেকানন্দ উনাবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পাশ্চত্যের নানা দেশ পাঁরক্রমার 
সুত্রে সংসদীয় গণতপ্রের অন্তানীহত ভণ্ডামি তথা শোষণমূলক fete অনাবৃত 
হয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, তাঁর চেতনায় । তাই, ক্ষোভে-বদ্রুপে 
প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই স্ৎসদীয় গণতল্মের মোহজাল ছিন্ন করে ফেটে পড়োঁছলেন 
'তাঁন_ 
‘ও তোমার “পার্লামেন্ট দেখলুম, ‘সেনেট’ দেখলুম, ভোট ব্যালট মেঙ্জারাট 
সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই এ এক কথা । শান্তমান পুরুষরা 
যে কে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাঁকগুলো ভেড়ার দল ।'--অবশ্য ভোট 
ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়+ সেটা আমরা পাই ATE 
ary রাজনশীতর নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রন্তু চুষে সমস্ত 
ইউরোপণয় দেশে খাচ্ছে, সেটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। 
সে ঘুষের ধুম, সে 'দনে ডাকাত, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র 1- - 
যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মূঠোর ভেতর রেখেছে, 
প্রজাদের ARR শুষছে তারপর CANS করে দেশ-দেশাস্তরে মরতে. 
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পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে । আর প্রজ্াগুলো 
তো সৈইখানেই মারা গেল ; হে রাম? 
{বিবেকানন্দ যে-সব কারণে বিবেকানন্দ, সেই সব ক্ষেত্রে, তাঁর স্বক্ষেত্রগুলিতে, 
কী ধর্মভাবনায়, কী কর্মউদযাপনে, কী স্বাদোশকতায়, ভারতবোধে ও 
ORE Ss চেতনায়, জ্ঞানে-প্রেমে £ তাঁর সঙ্গে সামীগ্রক বিবেচনায় তুলনীয় কোনো 
SHC মনীষীর নামোল্লেখ সহজসাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রকৃতির সঙ্গে 
তাঁর সাদৃশ্য সন্ধানের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। তাও বহুলাংশে সহবপর 
হলেও সবহিশে সম্ভব নয়। সেখানেও দেখা যাবে, রবীল্দ্রনাথই বরং তাঁর ঈষৎ 
বয়ঃকানষ্ঠ {বিবেকানন্দের দ্বারা প্রাঁণত। বস্তুত, বিবেকানন্দ-রবীল্দ্রনাথ দু'জনেই 
প্রায় অভিন্ন দেশকালভাবনার উৎস থেকে উৎসারিত আলো। পার্ঘক্যও কম নয়, 
‘তারও মূলে আছে দহ”ট স্বতন্ম ব্যন্তিত্বের উৎস ও বিকাশের পার্থক্য । দু'জনের 
হয়ে-ওঠার ইতিহাস, ব্যান্তজীবনের পার্থক্যসৃত্রেও বিবেচ্য | 
গান্ধখজী নিজে যেমন বলেছেন, তার অনুসরণে বলতে পারি-দেশপ্রেমের 
দিক থেকে তাঁর পূর্ণতা বিবেকানন্দ-রচনাবলণর প্রেরণাজাত। রবশন্দ্রনাথ এই 
প্রসঙ্গে, ভারতবোধের দিক থেকে গাম্ধীজীর যে-স্বতল্ম মূল্যায়ন করেছেন; 
‘সেখানেই গাম্ধীজগর মাহাত্ম্য চিরকালের ভাষায় পাঁরস্ফুট- 


aia ধরে আমাদের পাঁলটিক্যাল নেতারা ইৎরোঁজ-পড়া দলের 
TRA PRA তাকানান, কেননা তাঁদের দেশ ছল ইৎরোঁজ-ইতহাস পড়া 
একটা aries দেশ। সে দেশ ইখরোজ ভাষার বাম্পরাচিত একটা 
TIS ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের 
প্রীত যথার্থ দরদ দেখা যায়ান। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে 
দাঁড়ালেন ভারতের বহুকো'টি গাঁরবের দ্বারে তাদেরই আপন বেশে, এবং 
তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়! এ একটা সত্যকার 
জিনিস, এর মধ্যে পাথর কোনো নজির নেই । এই জন্যেই তাঁকে যে 
মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্যনাম। কেননা, ভারতের এত 
মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। আত্মার মধ্যে যে 
শান্তির ভাপ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমান্রে। সত্যকার প্রেম 
ভারভবাসীর বহনাদনের বুদ্ধপ্থারে যে মহরতে এসে দঁড়ল অমাঁন তা 


মৈ-জুলাই ১৯৯৫ স্বদেশ ও স্বধম” £ (বিবেকানন্দ ও গান্ধী ২৯৩ 


খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে 
সত্য জেগে উঠল | | 
গান্ধীর এই আহ্বানের জোরটা সত্যের জোর | তাই রবপন্দ্নাথ গাম্ধশীজর 
আর্তীরকতার সত্যকে সবস্তিঃকরণে স্বীকার করেছেন, আঁভনন্দিত করেছেন। কিন্তু 
পাশাপাশ সীমাবব্ধতার দিকঁটিও তাঁর cis এড়ায়ীন। ১৯২১ সালে ‘সত্যের 
আহ্বান’ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, ‘বাইরে থেকে {কিসের তাড়নায় সবাইকে 
এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাঁগন দিয়েছে P 
'অলক্ষ্য পণড়ন' অনুভব করলেন রবীন্দুনাথ ৷ ‘আবেগ’ at’ ‘সত্যোরই 
হয়, তা হলে 'অলক্ষ্য পঈড়ন' কেন? ‘কাপড় প্লোড়ানোর' AN. oe tea 
ara TA প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের কঠোর মন্তব্য 
কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্থিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল 
বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে । কার কাছে বাধ্যতা | মন্দের কাছে, 
অন্ধ বিশ্বাসের কাছে। l 
কেন বাধ্যতা । আবার সেই দিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। আঁত 
সত্বর আঁত দুর্লভ ধন আঁত সপ্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে 
জাগছে | 
এবদেশশ পণ্য কাপড় ashes পোড়াও, চরকা চালাও এবং নিষ্ট দিনে 
স্বরাজ এনে দিচ্ছি-গান্ধী নেতৃত্বের এই নিশি ও আহ্বানকে ক সত্যের আহ্বান 
বলতে হবে? প্রশ্ন তুলোছলেন রবীন্দ্রনাথ ।-কোনো' একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা 
BHATT কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তাঁরখে স্বরাজ লাভ হবে এ কথা 
যখন আঁত সহজেই দেশের আঁধকাৎশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং 
গাদা হাতে সকল তর্ক Tass করতে প্রবৃত্ত হলো অর্থাৎ নিজের বৃদ্ধির স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হলো, তখন 
সেটাই ক একটা বিষম ভাববার কথা হলো না। এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে 
fe আমরা ওকার খোঁজ কার নে। Teen স্বয়ং ভূতই যাঁদ ওঝা হয়ে দেখা দেয় 
তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না Y 
Te TR এই যে, Tela তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় 
ক্ররেছেন, এইখানে তান প্রণম্য, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, Tee; সত্যকে প্রত্যক্ষ করা 
সত্বেও সত্যের প্রীতি আমাদের '*নষ্ঠা ষাঁদ দড় না হয় তা হলে ফল হলো কী । 
প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধের দিকে তেমান 
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আমাদের মানতে হবে ।-*-মহাত্মাজশীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শান্ত দিয়েছেন, 
কেননা, তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতণ্ব এই তো ছল আমাদের শুভ অবসর I 
fee, তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ।--'এই ডাক ক নব্যুগের মহা- 
সৃষ্টির ডাক 1 

{বিবেকানন্দের যুক্তিবাহ্ভূত উচ্চারণ যেমন বিরল, গাম্ধীজির যুন্তসমান্বত 
Sle ততোধিক Tern) তাঁর প্রীত গভীরতম শ্রদ্ধা সত্তেও এই প্রম্নে তাঁর খুব 
কাছের মানুষও কেউ তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা 
তাঁকে মেনে নিয়েছেন অথবা আগেই মনে 'নয়ে বসোছলেন। প্রশ্ন করে, NISA 
পথে মহাত্মা গান্ধীর কাছে প্রণত হওয়া কার্যত অসম্ভব । সৈয়দ শাহেদ ল্লাহ্‌ 
প্রণীত “লেনিনবাদশর চোখে orate বইটিতে এমন প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে, যা 
থেকে MARUA ও গাম্ধীভাবনার স্ববিরোধ ও জনস্বার্থীবরোধী ধ্যানধারণা 
APRS । 

Mahatma Gandhi: The Last Phase দ্বিতীয় খন্ডের ২১১ ÒN 
গ্লান্ধণীজর যে বন্তব্য পাই তা’ একই সঙ্গে তাঁর নিঃসঙ্গ মাহমা ও অতুলনণীয় সততার 
প্রকৃষ্ট ও লিখিত একাঁট নিদৰ্শ ন- 

আমি যে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতোঁছ এখনই তাহার পাতার পরীক্ষা 
হইবে । আজ আম একা | 

এমন-কী সদরি ও জওহরলালও মনে কাঁরতেছেন যে, আম অবস্থার 
যে অধ্যয়ন করিতেছি তাহা ভুল এবং দেশ বিভাগ স্বীকার কাঁরয়া লইলে 
শান্ত feta আসিবে ।*--তাঁহারা চান না যে, ভাইসরয়কে আম বাল যে, 
দেশ বিভাগ যাঁদ করিতেই হয় তবে তাহা যেন ব্রিটিশের প্রভাবে অথবা 
ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে না হয় ।---তাঁহারা (প্যাটেল ও নেহরু ) 
ভাবেন যে. বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার অবনতি হইয়াছে ।' -- 

আমার উপদেশ লোকেদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক আমাকে 
তাহা বাঁলতেই হইবে।*'-আম স্পষ্ট দেখিতোছ যে, এই মূল্যে afers 
স্বাধীনতার ভাঁবষ্যৎ খুবই অঞ্ধকারময়। আম প্রার্থনা sig যে, ইহা 
দেখিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখবেন AT le 
পবিত্রতা যে শান্ত দেয় সেই শান্ত আম চাই | 

কিন্তু আমার চিন্তার আঁম একাকী হওয়া সত্তেও আম অন্তরে এক 
আনবিনীয় আনন্দ ও মানাসিক সতেঙ্জতা অনুভব কাঁয়তোঁছ।-- লোকেরা 
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আমাকে series অথবা হমালয়ে চলিয়া যাইতে বলে।'- যতক্ষণ AE 
ভারতবর্ষের একাট লোকেরও জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব 
থাকিবে ততক্ষণ ae আঁম বিশ্রাম লইতে পার না। 
, অধ্যাত্মাবশ্বাস বিবেকানন্দকে কখনো কমশবমুখ, IRRE ও আত্মসন্তষ্ট 
করতে পারৌন। গাম্ধীজ fea, কাঁঠনতম সঙ্কটকালেও সমস্যা সমাধানের 
ভার “ঈশ্বরের কল্যাণহস্তে ছা'ড়য়া দিয়া আম সন্তুষ্ট হইয়াছি” [লিখতে পারতেন। 
। যেমন একই গ্রন্হের একটু আগে ১০৬ এর পৃষ্ঠায় লিখছেন গাম্ধীজী-- 
ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত । কিন্তু যে স্বাধীনতা 
আম চাঁহয়াছলাম, ইহা তাহা নয়। ভারতবর্ষ যাঁদ দ্বিখান্ডত হয় এবং 
দু'টি ভাগে সথখ্যালবূরা নিরাপত্তা, ও সংরক্ষণ ও সৎখ্যগারত্ঠের মতো 
সমান ব্যবহার না পান, তবে তাহাকে আম স্বাধীনতা বাল না। 
স্বাধীনতার প্রাকৃ-কালের ঘটনাবলীর পূর্বভাসে গাম্ধীজী কোনো শুভ 
*লক্ষণ দেখতে পানাঁন। সেজন্য উদ্বেগ বোধ করেছেন, "কিন্তু ঈশ্বরের কল্যাণ- 
হস্তে arly সন্তুষ্ট হইয়াছি'ঃ লিখতে তাঁর হাত কাঁপেনি। 
তবু, গান্ধীজপর জীবনের আঁস্তম পর্যায়েও বেশ কিছু অসঙ্গীত, স্ববরোধ 
"প্রভাত সত্তেও পূর্বের তুলনায় বেশ কর়েকাট ক্ষেত্রে কিছু কিং পুনাবিচার ও 
’ ইতিবাচক আত্মাবল্লেষণের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর “দিল্লি ডাইর'-তে “হন্দ:' 
-ও ধহন্দুধর্মের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁকে বহুলাংশে ইতিহাস ও aisles মনে 
-হয়, যাঁদও "হন্দধর্মসংক্রাম্ত আবেগানুরাগ তাঁর aie বথারশীতি আচ্ছন্ও 
-করেছে_ | 
‘আম এঁতহাসিক নাহ, পাণ্ডত্যের দাবি আম কার না। তবে হিন্দু 
ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য Lae আম পড়িয়াছি যে, বেদে “een? 
শব্দটি নাই । মহাবীর আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন 
তখন beat পূর্বতীরস্থ লোকাঁদগকে “eer? নামে বর্ননা করা 
হইয়াছে | যে সকল ভারতাঁয় ইৎরেজশীতে কথা বলেন তাঁহারা এই সিন্ধু 
নদশকে বলেন ইনডাস্‌। গ্রীক ভাষায় ১, অক্ষরাটি 47; হইয়া 
‘forme, আর এই সকল আঁধবাসীদের ধর্ম হইয়া গিক়াছে হিন্দুধর্ম । 
তাঁহারা এই ধর্মকে অত্যন্ত উদার বালয়া জানতেন। প্রাচীনকালের যে 
সকল থ্‌স্টান নিষতিনের ভয়ে পালাইয়া 'আ'সয়াছল, এই হন্দহধর্ম 
তাহাদের আশ্রয় 'দয়াছল। feat বৌন-ইসরাইল নামক Bawa 


২১৬ পরিচয় জ্যৈন্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২. 


এবং পাঁশদেরও আশ্রয় 'দয়াঁছল। উদার বালয়া হিন্দুধর্মে সকলের- 
স্থান আছে। সেই হিন্দুধর্মবিলম্বী বলয়া আমি গৌরব অনুভব কার ।: 
আর্য পাশ্ডতগণ যাহাকে বৈদিক ধম" বলেন, তাহাতেই একাস্ত বিশ্বাস 
করেন। তাঁহাদের মতে 'হন্দুস্থানের তখন অন্য নাম ছিল আযবির্ত। 
আমার সের্‌প কোন পাঁণ্ডত্যের দাবি নাই। হহন্দুচ্ছান বাঁলতে আম - 
যাহা বুঝি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট । আমার সেই ধারণার মধ্যে বেদ 
রহিয়াছে, আবার তাতীরিন্ত আরও অনেক কিছু রাহয়াছে । "হিন্দুধর্মের ' 
মযদা কোন প্রকারে ক্ষন না কাঁরয়া আম ইসলাম. খস্টান, জরথুস্ত ও' 
ইয়ুদীঁদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজের প্রাতি সমান শ্রদ্ধা দেখাইতে পারি, 
আর সে কথা প্রচার কারতে আম কোথাও অসঙ্গাত দোঁখ না। আকাশে 
যতাঁদন সূর্য, ততাঁদন এই 'হল্দ্ধর্ম থাকবে | তুলসশদাস একট দোহায় 
'হন্দুধর্মের সার কথাটি গ্থিয়া দিয়াছেন-“ধর্মে'র মূল নাহত বাহয়াছে 
করুণায়, আর তার দেহের প্রীত অনুরাগের মধ্যে রহিয়াছে মানুষের ` 
অহৎকার। তুলসী বলেন, শরীর aly RAG হয়, তবু করুণা কখনও 
ত্যাগ কারও না! 

১১৪৭ 'শ্স্টযব্দের ফেয়ার মাসে লেখা অংশবিশেষে ‘নোয়াখালি ডাইার'-তে - 
এঁকাট প্রশ্নের উত্তরদানকালেও গাম্ধীজশ খুব স্পষ্ট নন--'ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 
বোধহয় সকল সময়েই অবাঞ্থনীয় PAL ধর্ম একেবারে ব্যাপ্তগত ব্যাপার | 
প্রকৃতপক্ষে বত মানুষ তত ধম" 'ধর্মপ্রাতষ্ঠানগাঁল পুরাপহার বা আতাঁশকভাবে 
রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবে আম ইহার বিরোধী Berg অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রের : 
ধিদ্যালর়গুলি নৈতিক শিক্ষা দিবে না। কারণ, নীতির মূল তত্ুগুলি সকল - 
ধর্মেই TCR | 

ধর্ম ব্যন্তিগত ব্যাপার’, জানেন গান্ধাঁজ, তবু তান ধর্মীবরাহত রাজনীতির 
কথা ভাবতে পারেন AT | 'হারিজন'-এ ১. ৬. 7৪৭ তারিখে section সমাজবাদ - 
{বিষয়ক একটি প্রশ্নের উত্তরে লিখোছলেন-_ 

যখন আম দাক্ষণ আফ্রিকায় ছিলাম তখনই আম সমাজ্বাদের মতবাদ - 
গ্রহণ কার । সমাজবাদী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমার বিরোধ এই যে, 
তাঁরা হিৎসার সঙ্গে স্থায়ী পারবর্তনে বিশ্বাসী এবং আম তা বিদ্বাস 
কার aT | i 
প্রশ্নটি হিল অতীব RO ARR মনে করেন সমাজ তান্মিক: 


মৈ-জুলাই ১৯৯৫ স্বদেশ ও স্বধ্ম ৪ বিবেকানন্দ ও গান্ধী ২৯৭), 


RA হলে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পিছনে পড়ে থাকবে এবং আঁথক প্রশ্ন সামনে ; 
আসবে। গাম্ধশীজ সে বিষয়ে কী মনে করেন। 

গাম্ধশীজর ঘোষণা 'ছিল--রাজা-জামদার-পশজপাঁতদের জাঁম-অর্থ সম্পদ - 
{কিছুই নিয়ে নেওয়া চলবে না | তারাই হবে দারুন, ও নিঃস্বদের আছ । গান্ধশীজ- 
এই বিশ্বাস থেকে কখনো সরে আসৈনান। তাঁর বন্তব্য ছিল, জাঁমদার-পপুজ_ 
পাঁতরা জনসাধারণকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে না বলেই একাঁদন-না একদিন" 
তাদের MATAG পাঁরবর্তন হবে, তারাই জনসাধারণের স্বার্থরিক্ষা করবে । সেজন্য" 
কোনো প্রাতবাদ-আন্দোলন-ধর্মঘটের প্রয়োজন নেই | | 

স্বদেশ ও স্বধর্ম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ ও গান্ধাণীজর চিন্তাধারার মধ্যে শেষ? 
পর্যন্ত আমূল পার্থক্ই 'লক্ষপীয়। একমাত্র সাদৃশ্য £ তাহল দুজনেই 
ভারতবর্ষ ও ধর্ম ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক জনসাধারণের পাঁরপ্রোক্ষতাট মনে: 
রেখেছেন। কিন্তু সমাধানের ক্ষেত্রে গান্ধী শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিক 'নক্কয়তাকেই - 
বরণ করেছেন, ('হরিজন'-এ ২৭. ৭. 5৪৭ তাঁরখে লখেছেন, আম স্পষ্ট ভাষায়; 
ও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করছি, গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমরা যা করোঁছ তা” 
অহিংস প্রাতরোধ নয়, fatten প্রাতরোধমাত্র। এই প্রাতরোধ দুর্বলই করে:: 
থাকে, কেননা, সশস্ত্র প্রীতরোধ করতে তারা অক্ষম, অনিচ্ছুক নয়, যারা িভাঁক,. 
শুধু তারাই পারে আঁহংস প্রতিরোধ করতে ). বিবেকানন্দ eg আমৃত্যু সার 
সবসময়েই নিভাঁক, ইতিবাচক, প্রতিবাদী ! 

সৌভাগাক্রমে গান্ধীজ বিবেকানন্দকে পেয়েছিলেন তাঁর অগ্রণীরুপে, দুঃখের 
বিষয় বিবেকানন্দকে গ্রহণ করার মতো, আত্মস্থ করার মতো মানাঁসকতা তাঁর ছিল 
না, মননকষ্পনার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির সাধনায় তাঁর অনীহার কথাও তাঁর জীবনী . 
থেকে জানা বায়-শুধু অসামান্য সততাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত “একলা চলো রে র ' 
নিঃসঙ্গ করুণ মাহমায় স্থাপিত করেছে । সংদীর্ঘকাল জাতীয় জীবনে প্রায় সর্বময়. 
কর্তৃত্ব আসীন থেকেও, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, জাতীয় সঙ্কটে “ওঝা” বা পাঁরশ্রাতার্‌ 
ভূমিকাটি পালন করতে পারেনান ॥ 


গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের গ্রজা আন্দোনন 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


গান্ধীজর বহুধা বিস্তৃত কর্মজীবন, বিশেষত রাজনীতিক জীবন নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে বিস্তর | ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীর ভূঁমকা 
Tea গান্ধী অনুগামী, গাম্ধদীবরোধণ, তথাকাঁথত নিরপেক্ষ ইত্যাঁদ বাভন্ন 
“MAG থেকে কত মে বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে তার সঠিক 
সংখ্যা নির্ণয় করা গ্রচ্হাগার বিজ্ঞানের বা গান্ধী সাহত্যের তান্নন্ট পারশ্রমী 
গবেষকের পক্ষেও দুঃসাধ্য । এদেশে এবং বিদেশে গাচ্ধ-চিন্তা ও কর্মকান্ড 
FAA গবেষণা OLS রাঁচত হয়েছে অসংখ্য | কিন্তু গান্ধী সংক্রান্ত যেকোন প্রামাণ্য 
গ্রন্থপঞ্ীর উপর চোখ বুলোলেই দেখা যাবে যে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজা 
আন্দোলন, যা ছল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীবরোধশী ভারতের জাতশয় মস্ত 
আন্দোলনের একটি আঁবচ্ছেদ্য অংশ, সম্পর্কে গান্ধীর অবস্থান ও কর্মতৎপরতা 
শনয়ে আলোচনা হয়েছে আশ্চযজনকভাবে কম। কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য ব্যাতক্রম” 
বাদে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আন্দোলন সম্পকে এদেশের APS গবেষকদের 
আগ্রহের অভাবই বোধহয় এতে ধরা পড়ে। আশার কথা, সামন্ত নৃগাতিশাঁসত 
ভারতীয় ভারতের প্রজাদের আন্দোলন ইদানীৎকালে আধ্যানক ভারতীয় 
ইতিহাসের গবেষকদের ( এ'দের মধ্যে আঁধকাৎশই অভারতাঁয় গবেষক ) মনোযোগ 
আকর্ষণ করতে পেরেছে । যাই হোক না কেন, গান্ধী নিজে দেশীয় রাজ্যসমূহ 
সম্পর্কে লিখে এবং বলে গেছেন প্রচুর ।৯ উৎসাহ পাঠক-পাঠিকারা গান্ধীর 
নব্বই-থণ্ডের “সমগ্র রচনাবলী"-র (কালেক্টেভ ওআর্কন) শবষয়সূচশ'রঃ দিকে 
WIGS করলেই তা বুঝতে পারবেন। ১৯০১-এ “হন্দ স্বরাজ'এর পৃচ্ঠায়? 
প্রজাপীড়ক ভারতীয় সামন্ত ন'পাঁতদের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার, ১৯১৬-র বেনারস 
zy, বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত আপাদমন্তক মাঁণমাঁণক্য 
খচিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য থেকে শুরু করে দেশীয় 
রাজ্যসমূহের ভারতীয় ইউীনঅনে অন্তর্ভু ন্ত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে গান্ধী-চিন্তায় 
ক্রমবিকর্তনের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের সশীমত পাঁরসরে সম্ভবপর নয় | 
দেশ'য় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে গাঃ্ধীর অবস্থান সম্পর্কে একটি সথক্ষপ্ত পরিচয় 
“দেওয়ায় মধ্যেই এই আলোচনা ATTY থাকবে | 


মে জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ২৯৯ 


1 এক ॥ 

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যেপ্রাক-ঘিখাণ্ডত ভারতবর্ষের 
“ভৌগোলিক এলাকায় শতকরা ৪৫ ভাগ জুড়ে ছিল ভারতীয় ভারত অর্থাৎ ভারতীয় 
সামন্ত রাজন্যবর্গ শাসিত ভারত-যে ভারতাঁয় ভারতে ৫৬৩টি দেশীয় রাজ্য ছিল ; 
88 সব দেশধয় রাজ্যের গঠনাবিন্যাস একই ধরনের ছিল না। PRTG এবং 
MERA আয়ের বিচারেও এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল । দষ্টান্তদ্বরুপ, 
হায়দ্রাবাদের জনসংখ্যা ছিল ১.৪ কোট এবং বাঁক আয় ছিল ৮.৫ কোট টাকা ; 
"আবার বলবাঁড়র মতো আঁত ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যও ছিল যার জনসংখ্যা ছল ২৭ 
এবং TRS আয় ৮০ টাকা । এদের রাজনশ'তিক ক্ষমতার মধ্যেও পার্থক্য ছিল 
অনেক । হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং মহপশুর, কাশ্মীর বরোদা, '্রিবাংকুরের 
মহারাজারা আভ্যন্তীরক ব্যাপারে প্রায় চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধকারী ছিলেন। 
নিজ নিজ রাজ্যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছল এবং প্রজাদের 
জীবন-মৃত্যু সবই রাজা-মহারাজাদের খেয়াল-খুঁশর উপর নিভ'র করত। ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত pis ও সনদের উপরই এই সব দেশী 
রাজ্যের রাজনীতিক মর্যাদা স্থিরীকৃত হত। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া দেশীয় 
রাজ্যসমূহের সণমারেখা নিষ্ট করে দিত ব্রিটিশ সরকার । কয়েকটি প্রাচখন 
রাজপাঁরবার ছাড়া আঁধকাখশ দেশীয় রাজ্যের নূ্পাতরা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের 
সংষ্টি। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তো নয়ই, এমন ক আভ্যস্তারক ক্ষেত্রেও আঁধকাখশ 
দেশীয় রাজ্যের কোন অটোনাম বা স্বশাসনের ক্ষমতা ছিল না। এমন ক, 
উল্লিখিত যে-সব দেশীয় রাজ্যে রাজা-মহারাজাদের আভ্যস্তীরক ব্যাপারে স্বশাসন 
বা অটোনাঁম ছিল তাদেরও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ক্ষমতা ছিল না। 
-এ্রককথায়, এই অটোনাম ছল সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন বিঃটিশ সরকারের 
প্যারামাউন্সি, বা সবেচ্চি ক্ষমতার অধীন |? 

সাধারণভাবে KM সরকার ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের আভ্যন্তীরক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলেও রাজনীতিক কারণে সুবিধাজনক এবং সাম্রাজ্যক 
স্বার্থে প্রয়োজনণয় বলে মনে হলে তারা সে পথে অগ্রসর হতে কোন দ্বিধা 
‘বোধ করোন। তার কারণ ঃ সামন্ত নৃপাঁত শাসিত ভারতই ছল সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন ব্যবস্থার অন্যতম মূল Be, ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিরাপত্তার সঙ্গে 
-সামজ্যিক স্বার্থ ছিল অচ্ছেদ্য সম্পকে* সম্পৃত্ত। 

দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসন ব্যবস্থার প্রকীতির মধ্যেও পার্থক্য ছিল। কোন 


৩০০ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবদ ১৪০২: 


কোন দেশীয় রাজ্যে রাজা-মহারাজাদের নিরৎকুশ স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা বজায়” 
ছিল, কোথাও কোথাও বা ছল নিয়মতান্তিক রাজভন্ত্র। ১৯২৪-এ বড়লাট লর্ড 
রাঁডএর এক মন্তব্য থেকে জানা যায়, যে-সব দেশপয় রাজ্যে আইন পাঁরষদছিল 
বাস্তবপক্ষে সেই সব রাজ্যেও তাদের কোন কাকির প্রভাব ছিল না। ১৯৩০-৩ 
"লর্ড সাইমনও একই বস্তব্যের প্রায় পুনরান্ত করেন £ ষে ৩০ট দেশীয় রাজ্যে 
আইন পাঁরষদ প্রবাঁতিত হয়েছিল সেই সব রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা 
ছিল উপদেশক বা পরামর্শদায়কের ; তার বোঁশ কিছু নয়। আঁধকাৎশ দেশীয় 
রাজ্যে রাজপ্রাসাদের হুকুমই হিল শেষ কথা । আইনপ্রণয়ন বলতে সাধারণত যা 
বোঝানো হয় তার কোন প্রাতিষ্ঠানক ব্যবস্থাই ছিল না। সবশবধ ক্ষমতাই 
বিধানক iaffe এবং বিচারিক-ছিল মহারাজাদের হাতে কেন্দ্রীভূত। বহু 
ক্ষেত্রেই তাঁরা ইউরোপ আমোঁরকায় প্রমোদ বিহারে অসংষত বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত 
থাকতেন। রাজ্যের সম্পদের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল অবাধ | দাঁরদু কৃষকদের - 
কাছে সংগৃহীত রাজস্বের সিংহ ভাগই খরচ হত রাজা-মহারাজাদের পাঁরবাঁরক 
সপ্তোগ প্রকরণে এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনে । একটি দ্‌ষ্টাস্ত দেওয়াই যথেষ্ট 
হবে। ধবিকানীরে মোট রাজস্বের শতকরা ১.৫ ভাগ খরচ হত চিকিৎসার খাতে, 
শতকরা ১.৩ ভাগ 'শিক্ষাথাতে আর প্রাসাদের জন্য খরচ হত শতকরা ৩২.৬: 
ভাগ। মোটামুটি এই ছল সাধারণ চিত্র । এমন কি সবচেয়ে বৌশ ‘আলোক- 
প্রাপ্ত শাসকেরাও তাঁদের নিজেদের ভোগবাসনা চীরতার্থ করার জন্য রাজস্বের 
যত অংশ ব্যয় করতেন 'তা যে-কোন সভ্য দেশে কলৎকজনক বলে পাঁরগাণত 
হয়ে থাকে। | 

পাঁশ্চম ভারত এবং রাজপৃতনার রাজ্যসমূহে কোন ধরনের oleate 
হাজার হাজার দাস ছিল। রাজা এবং সামন্ত প্রভুরা 'ছলেন তাদের মালক। 
প্রায় সব রাজ্যেই চালু ছিল বেগার প্রথা | 

যেখানে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যান্তিস্বাধীনতার 
প্রশ্ন অবান্তর | জনসভা, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশন এবং সংঘ-সামাত গঠন 
আঁধকাংশ রাজ্যেই নিষিদ্ধ ছিল । কোন কোন রাজ্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও- 
কোন AST করতে হলে রাজার আগাম অনুমতি নিতে হত। মহাঁশুর lags ও 
বরোদার মত প্রগাঁতশীল বলে কাঁথত রাজ্যেও বাক্‌-স্বাধীনতা প্রেসের স্বাধীনতাও 
সংঘ-সামাত গড়বার স্বাধীমতা ছিল না বললেই চলে । যেকোন সময় যে-কোন: 
লোককে বিনাবিচারে জেলে পাঠানো যেত বা রাজ্য থেকে বাঁহত্কার করে দেওয়া যেত, 


“মে-জুলাই ১৯৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজ্জা আন্দোলন ৩০১ 


শবচারের প্রহসন করে প্রজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেত। রাজার দুক্কর্মের 
শবরুদ্ধে আপণলের কোন ব্যবস্থা ছিল না কারণ "তান ছিলেন সর্বময় ক্ষমতা- 
সম্পন্ন | 

fey এই সর্বক্ষমতার অধশম্বরদেরও একটা সমাবদ্ধতা ছিল। প্রত্যেকাঁট 
“বড় রাজ্যে একজন 'ব্রাটশ রাজকর্মচারী রোসডেন্ট নিষ,ন্ত হতেন, কয়েকটি ক্ষুদ্রতর 
ATM একেকাট এজেন্সির অধীনে আনা হত-বার তদারাক করতেন 
-পোোলাটক্যাল এজেন্ট নামক একজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী। গভরন*র-জেনারেল 
নিযুক্ত এই রাজকর্মচারীদের কাছে 'ব্রাটিশ সামাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাই (ছল একমাত্র 
কাজ। তাদের সম্মাত ব্যতীত রাজ্যে কোন Tees ঘটতে পারত না। রাজা 
‘এবং এজেন্টের মধ্যে আঁধকারগত কোন প্রশ্ন দেখা দিলে এজেন্টের সিদ্ধান্ত মেনে 
‘নেওয়া ছাড়া রাজার কোন গত্যন্তর ছিল না। আলোচনা আর না বা'ড়য়ে একথা 
বলা যেতে পারে যে দেশীয় রাজ্যসসূহ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
বাদের অধীন 'ছিল। 

উপরে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে যে আঁত AIRY পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে 
এসই পটপ্রেক্ষায় গান্ধীর অবস্থান কি ছিল তা এবার আলোচনা করা যেতে পারে । . 


] দুই a 


একথা সর্বজনাবাঁদত হলেও এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গক হবে না 
যে গান্ধী একাঁটি দেশীয় রাজ্যে-পোরবন্দর-জন্মগ্রহণ করোছিলেন। তাঁর পিতা 
.একাঁটি রাজ্যের প্রধানমন্ত্ ছিলেন । পুরুষানক্রমে গান্ধী পরিবার রাজ্য প্রশাসনের 
সঙ্গে Ue ছিলেন । একটা সময় এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মোহনদাস 
.করমচাঁদ গান্ধীই কালক্রমে প্রধানমান্রত্ের পদে অভিধিন্ত হবেন। কিন্তু বাস্তবে 
ছা ঘটোন এবং দাঁক্ষণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনটি রাজ্য থেকে তাঁর 
-কাছে প্রধানমীল্য্ গ্রহণের প্রস্তাব পাঠানো হয় বলা বাহুল্যে তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
-করেন।” তান 'ব্রাটশ ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। 

১৯২০-এ PHT কংগ্রেসের সভাপাত নিবিচত হন এবং কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র 
সংশোধন করেন। বস্তুত গঠনভল্মের এই সংশোধনের ফলে কংগ্রেসের SRA 
OF ব্যাপক ও গুণগত রুপান্তর ঘটে। উচ্চবিত্ত, sealer Pps শহুরে 
সাহেবদের / বাবুদের ates একি গ্রণসহগঠনে পাঁরণত হয়। এসব তথ্য 


৩০২ পারচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২: 


সকলেরই জানা আছে। যেটা এক্ষেত্রে বোঁশ প্রাসঙ্গিক সেটা হল এই প্রথম; 
কংগ্রেসের গঠনতল্তে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রসঙ্গ উাঁল্লাখত হল। দেশীয় রাজ্য- 
সমূহে কংগ্রেস কাঁমাট গঠনের অনুমতি দেওয়া হল বটে কিন্তু ওই গঠনতদ্দো, 
স্পষ্টতই বলে দেওয়া হল যে কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের আভ্যন্তীরক ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করবে না।৯ অপর একটি প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপাত দর 
নিজ নিজ রাজ্যে দাক্িত্বশশল সরকার গঠনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় ।৯০ 
১৯২৮-এ কংগ্রেসের নীতিতে ঈষৎ পরিবত'ন ব্যতিরেকে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে 
গান্ধীর ais এবং কংগ্রেসের নত সমার্থক হয়ে দাঁড়ায় ( এ সম্পকে পরে উল্লেখ, 
করা হচ্ছে )। 

দেশশয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে ১৯৩৮ পয স্ত কংগ্রেসের নীতিকে এইভাবে বিবৃত 
করা যেতে পারে £ (ক) দেশীয় রাজ্যসমূহে কংগ্রেস কাঁমাট গঠন করা বাবে কিন্তু, 
কোন রাজনীতিক কর্মেদিযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবে না; খ) কংগ্রেস রাজন্য- 
ante আছ হিসাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানাবে, অছিরা তাঁদের দায়িত্ব 
পালনের জন্য মোটা কাঁমশন পাবেন এবং যাতে তাঁরা নিজ 'নিজ রাজ্যে 
" সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তার জন্য তাঁদের অনুরোধ করা হবে এবং (91) প্রজামন্ডর্লা- 
যাঁদ রাজা-মহারাজাদের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট বোধ করেন তবে তাঁরা দেশ'য় রাজ্যের - 
নৃপাতবূন্দের বিরুদ্ধে স্বতন্ম সংগঠন গড়ে তার মারফত সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অঁহংস 
অসহযোগ আন্দোলন পাঁরচালনা করতে পারবেন-তবে তারা কখনওই কংগ্রেসের 
নাম ব্যবহার করতে পারবে AAT কংগ্রেসের সংগঠনকে কাজে লাগাতে পারবেন না ।, 
গাম্ধী-নীতির মূল কথা ছল ঃ 'ব্রাটশ ভারতের প্রধান রাজনশীতক সংগঠন 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়ার 
প্রাত Caius সমর্থন জানাবে কিন্তু সাংগঠানক স্তরে রাজনীতিক সহায়তা প্রদানে 
fade থাকবে । দেশীয় রাজ্যসমূহে যে-সব কংগ্রেসকমর্ণ ও সমর্থক আছেন তাঁরা 
fae নিজ রাজ্যে প্রাতাঁনাধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জনা আন্দোলনের 
নেতৃত্ব দিতে পারবেন। কিন্তু তা করতে হবে ব্যন্তিগতভাবে Rept 
হিসেবে নয় | 

গান্ধীর দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নশীতর স্ট্যাটোজর 
FÒT এখানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। গান্ধী মনে 
করতেন, প্রচালত শাসনব্যবস্থা 'সম্পূর্ণত মন্দ | তান মনে করতেন, এই মন্দ 
শাসন ব্যবস্থাকে “শেষ করার জন্য বা সংশোধনের জন্য প্রয়োজন 'নাঁদণ্ট জাতীয় 


, মে-জৃলাই ১৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ৩০৩, 


উদযোগ ।, "শয়তানশ' শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের চেতনাকে জাগ্রত করা, 
তাদের সংগ্রামের পথে পারচালিত করাই 'ছিল তাঁর একাগ্রমুথ কর্মসূচী । আহৎস 
কর্মপচ্ছার মাধ্যমেই ভারতবষকে পরশাসনের শৃঙ্খল থেকে TB করতে হবে-এই- 
fea তাঁর সূচাস্তত ও সুস্পষ্ট আঁভমত। এই পাঁরিক্পনায় "ভারতীয় ভারতের" 
স্থান কোথায়’-এ প্রশ্নের উত্তর গান্ধীর কোন একাঁট বিবৃতিতে পাওয়া যাবে না। 
তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা ও বন্তৃতা থেকে পূনাবন্যস্ত করতে হবে । ১৯০৯-এ 
এহন্দ: স্বরাজ’-এ দেশীয় রাজাসমূহে প্রজাপণড়নের কথা উল্লেখ করে বলেন £ 
ইতরজের চেয়ে তাদের জুলুম AMT । "আমার দেশপ্রেম আমাকে একথা শেখায় 
না যে প্রজার উপর ভারতাঁয় রাজন্যবর্গ জনসাধারণেকে যেভাবে পদদলিত করছে 
তা চলতে থাকুক, কেবল ইংরেজরা চলে যাক । আমার ক্ষমতা থাকলে ইংরেজদের 
অত্যাচার tte যেমন, তেমান দেশীয় রাজাদের অত্যাচারও প্রাতিহত 
করতাম ।,১৯ এই ধরনের প্রজাদঙ্গনের ব্যবস্থা জিইয়ে রাখার জন্য 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে তান বলেন £ পব্রটিশের ক্ষমতাকে বজায় রাখা ও তার 
প্রৃতিপান্তি রক্ষার জন্যই ( বর্তমান রাজাদের ) তাদের সৃষ্ট করা হয়েছে বা তাদের! 
মেনে নেওয়া হচ্ছে? aa হলেন ভারতীয় ভীঁদধারী ব্রিটিশ আফসার ! 
একজন ব্রিটিশ আঁফসারের মত এদেরও ‘আজ্ঞা পালন করতে হয়।”১২ ব্রিটিশদের 
অন্ধ অনুকরণে তারা প্রজাদের ‘ধুলোর সঙ্গে মিশয়ে দিয়েছে °°) রাজন্য-- 
তন্মকে তান “দানবীয় স্বৈরতন্্' এবং ব্রিটিশ সাম্্রজ্যবাদের Wo হাতের মধ্যে: 
একটি হাত’ ( অন্যটি আমলাতল্্ ) বলে bigo করেন) স্বাভাবকভাবেই তারা 
সাম্রাজ্যবাদাীবরোধণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধ মনোভাবসম্পন্ন হতে বাধ্য_এই ছিল 
তাঁর ধারণা | 

আমরা আগেই উল্লেখ করে এসোছি, গান্ধী-প্রবাতিত কংগ্রেস গঠনতন্যে. 
'ভারতাঁয় ভারতকে ও সংগঠনের অন্তভ্ভত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়োছল। 
এটাও হয়তো অনেকের জানা আছে কংগ্রেসের একমান্র ate fate হিসেবে ১৯৩১-এ 
দ্বিতীয় গোল টোবিল সম্মেলনে যোগদানের জন্য AIGA যান। সেই সম্মেলনে 
' কথগ্নেসের BTR ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন £ কংগ্রেস মূলত সমগ্র 
ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামে যে লক্ষ লক্ষ মূক, অর্ধ-ভুন্ত মানুষ আছে-তারা 
বিটিশ ভারত বা ভারতীয় ভারত যেখানকার লোকই হোন না কেন-তাদের 
প্রতীনাধত্ব করে।৯৩ দ্ব্যথ বোধহীন এই বন্তব্য উচ্চারণের পরেও ১৯৩৪-এ 
নিখিল ভারত দেশায় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপাঁতি এন. TH. কেলকার-এর- 


"৩08 পাঁরুয় জ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


গজজ্ঞাসার জবাবে তান জানান, কংগ্রেস দেশর রাজ্যসমূহের আভ্যন্তারক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এ তাবংকালের অনুসৃত AWS মেনে চলবে। 
গৃণতাল্লিক আঁকার প্রাতথ্ঠার জন্য দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজ্ঞাদের সংগ্রামের 
প্রীতি নৌতক সমর্থনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কংগ্রেসের সক্রিয় অশগ্রহণের-এই 
মত যাঁরা পোষণ করতেন (বা আজও করেন) তাদের উদ্দেশে গান্ধী- 
নীতির সমর্থকদের পক্ষে দুটি প্রশ্ন তুলে ধরা হয় £ (১) যে-সময়ে 'ব্রাটশ ভারতে 
জাতীয় কংগ্রেসকে TH BSS করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ান সেই সময়ে বিটিশ 
ভারতের জনসাধারণের পক্ষে দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন শুরু করা ক উদ্দেশ্য 
"সাধনের পক্ষে উপযোগী হত? (২) দ্বিতীয় প্রশ্নীট আরও গ্রুত্বপ্যর্ণ £ দুটি 
ফ্ুষ্টে- সংগ্রাম পারচালনা করার মত প্রশ্নোজনীয় জনবল কংগ্রেসের ছিল 2 বিশ 


ভারত এবং ভারতীয় ভারত’ রাজনীতকভাবে {এবং ভৌগোঁলিকভাবে অবিচ্ছেদ্য 
হওয়া সত্বেও এই দুই অংশের আইনগত অবস্থান {ছল স্বতন্ম,"£ এই কথাটিও 
"গান্ধী নীতির বরোধণীদের স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয়ে থাকে । 


বিতর্কে প্রবেশ না করে areata, অবস্থান কি ছিল তা সংক্ষেপে দেখা যেতে 
পারে। বিশের দশকে গাম্ধী মনে করতেন বে, দেশ যখন সবেমাত্র বি:টিশ শাসনের 
শবরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে সেই সময় দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করলে তার 'শীল্তহণনতা'ই প্রকাশ হয়ে পড়বে । তাঁর মতে, ত্বতায় ফ্রুপ্টে-ভার্তীয় 
ভারতে-লড়াই শুরু করার আশে কথগ্রেনকে আগে 'বুটিশ ভারতে শস্ত বানয়াদের 
উপর দাঁড় করাতে হবে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় PÈ খোলার মতো না আছে 
সংগঠন, না আছে 'শীক্ষত ও দক্ষ কমীবাহনী | তাছাড়া, দেশীয় রাজ্যের জন- 
সাধারণও গণাঁভাত্তক ব্যাপক আন্দোলনের জন্য AGS নয় । এলাকার জনসাধারণ 
নিজেরা বাঁদ প্রস্তুত না থাকে তবে কোন গণ আন্দোলন শুরু করা যায় না। 
'দেশীয় রাজ্যসমূহের অসম বিকাশের কারণে সারা ভারত জুড়ে একই ধরনের নখাত 
গুহণ করলে তা ব্যথতায়পর্য বসতি হবে, এই ধারণাগাম্ধন-টিন্তায স্থান পেয়োছিল। 

এই Tis অনুযায়ী, ওই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহে 
আন্দোলন শুরু করা সন্তর্বপর দিল না। এই সব রাজ্যে কংগ্রেসের গঠনমূলক 
কর্মপন্হাকে প্রসারিত করার কাজে উৎসাহ যোগানোই ছিল একমাত্র বাস্তব 
কর্মসূচী । দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের নেতারা ব্রিটিশ ভারতের 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আঁভজ্ঞতা Hey করে fae নিজ এলাকায় গিয়ে 
আন্দোলনের wise te তুলুন-এই ছল গান্ধীর অভিমত। গান্ধীর 


মে জুলাই ১৯৯৫ গান্ধী ও ভারতগয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ৩০৫ 


"সুস্পষ্ট বন্তধ্য ছিল ঃ দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনকে কার্যকর করতে গেলে 
আন্দোলনের উদ্যোগ নিতে হবে ওই সব রাজ্যের লোকদের। কংগ্রেস তখনই 
OT আন্দোলনে TE হতে পারবে যখন সে যথেষ্ট শান্ত সয় করে কার্যকর 
সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করবে. “ইচ্ছার অভাবের কারণে নয়, ক্ষমতা ও 
সুযোগের অপ্রতুলতা’'র কারণেই কগ্রেসকে এই নীতি গ্রহণ করতে হয় । 
- PUMA চেয়ে আক্লিয়তা তাঁর কাছে SA পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। € 
তাঁর বন্তব্য ছিল, কংগ্রেস ব্রিটিশ ভারতে যত বোঁশ শাশতুশালপ হতে পারে তত বোঁশ 
-তা “ভারতীয় ভারত'কে সাহাষ্য করতে পারবে। oO 

১৯২৫- STNG রাজনপাতিক সম্মেলনে গান্ধী বলেন £ যে পাঁরমাণে 
"কংগ্রেস শান্তশালী ও কার্যকর প্রাতষ্ঠান হয়ে উঠবে সেই পাঁরমাণে দেশীয় রাজ 
সমূহের প্রজাদের অবস্থারও Gals ঘটবে | .কথগ্রেসের নৈতিক চাপ প্রত্যক্ষভাবে 
হোক বা পরোক্ষভাবে হোক দেশের AAT অনভূত হবে। {তান আরও মনে 
করতেন যে ভারতের একটি অংশ যাঁদ স্বশাসন অর্জন করে তরে তার প্রভাব অন্য 
অংশের উপরও পড়বে । তাঁর বিবেচনায় ব্রাশ ভারতকে একাজে অগ্রণণর 
“ভাঁমকা গ্রহণ করতে হবে; ব্রিটিশ ভারতের aris? ভার তায় ভারতের IS সূচনা 
-JJA | 


1 তন ॥ 


| এখানে উল্লেখ করা দরকার যে দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না . 
‘করার নীতিকে ate গান্ধীর বন্তব্য বা দৃষ্টভাঙ্গ ভাবলে ভুল হবে। ১৯৩৮ 
পর্যন্ত গাম্ধীর ates ছিল কংগ্রেসের নশীত। 

সাংগঠনিক দিক্‌ থেকে দেখলে গাম্ধী কংগ্রেসের ‘চার আনার সদস্যও ছিলেন 
না; তান ১৯৩৪-এ আনুষ্ঠাঁনকভাবে PULAA সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক fey করেন। 
fg তা সত্তেও তাঁনই ছিলেন কৎগেসের অপ্রাতদ্ন্ধী নায়ক। তাঁর কথাই ছল 
শেষ কথা । fel ছিলেন সর্বেসর্বা।৯৬ কংগ্রেসের সরকার ইতিহাসকার 

ড. পষ্টীভ সীতারামাইয়া মন্তব্য করেন £ “দেশীয় রাজ্যসমূহের সব ব্যাপার সম্পর্কে 
( গাম্ধীই "ছিলেন ) একমাত্র পরামর্শ দাতা" ।৯৭ এই উীন্তির যাথার্থয বিবেচনা 
করে দেখা যেতে পারে। ৪ 

জাতীয় কংগ্রেসের কাষীববরণী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ক্ষিপ্ত রচনাদি একটু 
২০ 
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LDA পড়লে দেখা যাবে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই দেশীয় রাজ্যসমূহ 
সম্পর্কে গান্ধী নীতিকে সমর্থন করেনান | লক্ষণীয় এই যে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা 
গান্ধীর সঙ্গে একমত্য পোষণ করেননি বটে কিন্তু শেষতক তাঁরা গান্ধীর বন্তব্য 
মেনে নিয়োছলেন। গাম্ধীর কর্মপন্হা বা পাঁলীসর নমনীয়তার ফলে প্রয়োজন 
বোধে সে কর্মপপন্ছা পারবর্তনেরও সুযোগ ছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে 
কংগ্রেসের কর্মনীতি এবং সেই ahs নিষ্ধরিণে ০০05 সংক্ষেপে . 
পষালোচনা করলেই ব্যাপারাট স্পষ্ট হবে। 

আগেই উল্লিখিত হয়েছে গান্ধী ১৯২০-এ গৃহশত কংগ্রেসের নশীতি প্রণয়ন - 
করেন। বাস্তবপক্ষে এই নীতির পিছনে নিহত ষে 'তিনাট উপাদানের কথা বলা 
হয় (উপরে দেখুন) তা ছিল পরস্পরাবরোধণ । যেমন, প্রজাদের গণতান্ত্রিক - 
আশা আশঙ্কার ate সহানৃভাঁতি জানানো । এবং রাজা রাজড়াদদেরকাছে আঁছ 
হিসাবে কাজে করার আবেদন জানানো | 

বিমূর্ত তত্তের ক্ষেত্রে এই দুই অবস্থান সঙ্গাতপূর্ণ কিনা তা নিয়ে 
তর্ক উঠতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এদের মধ্যে মিল খুজে পাওয়া যায়ান, 
তা সম্ভবপর ছল না। অধকাংশ রাজা-মহারাজ্রারাই গান্ধীর বা কংগ্রেসের 
আবেদনে সাড়া a ule হসাবে কাজ করা প্রয়োজন মনে করেননি । 
১৯২৭-এ PUAA আঁধবেশনে একই' বন্তব্য পুনরুচ্জারত হয় ।*৮ ১৯২৮-এও 
তাই, fee 'এই বছরের গৃহীত প্রস্তাবে একাঁট তাৎপর্য পূর্ণ পাঁরবর্তন লক্ষ 
করা যায় । fora নির্বাচন! কাঁমাটর অন্ুমোদনক্রমে কংগ্রেস গঠনতল্লের যে-ধারায় 
দেশীয় রাজ্য সমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বারণ ছল সেই ধারণা তুলে 
দেওয়া হয়। এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে নাষে ১৯২৭-এ প্রাতশ্ঠিত অল 
ইল্ডিআ স্টেটস পিপলস কনফারেন্স ( সৎক্ষেপও এ. আই. এস পি. সি )এর 
সদন্যেরা ( এ'দের আঁধকাখশ নেতৃস্থানীয় ব্যন্তি জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় ও fabs 
সদস্য ছিলেন) গঠনতল্ল সংশোধনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। 
কংগ্রেসের ১৯৩৪-এর সংশোধিত গঠনতন্লে দেশীয় রাজ্যসমূহের আভ্যন্তীরক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার AAPS ধারাঁটির কোন উল্লেখ নেই । 

বলা নিষ্প্রয়োজন, গান্ধীর সেই সময়কাল পর্যন্ত অবস্থানের সঙ্গে এই 
পাঁরবর্তনের কোন মল নেই । গঠনতন্ত সংশোধিত হল বটে কিন্তু বাস্তব 
কর্মক্ষেত্রে তার কোন প্রাত্কলন ঘটল না। দ্বিতীয় গোলটোবল সম্মেলনে 
কংগ্রেসের একমাত্র প্রাতাঁনাধ হিসেবে ast দ্বর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, 


মে-জুলাই ১৯৯৫ গান্ধণ ও ভারতীয় ভারতের প্রজ্ঞা আন্দোলন ৩০৭, 


পারিবারিক এবং আভ্যন্তীরক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিবৃত্ত থেকে কংগ্রেস 
দেশীয় নূপাঁতদের সহায়তা করার জন্য সচেষ্ট ছিল। এ. আই. এস পি. PRT 
FSIS এন সি, কেলকার-এর কাছে লেখা পবেলিল্লাখত চিঠিতে দেখা যায়» 
গান্ধী তাঁর ১৯২৫-এর অবস্থান থেকে সরে আসেনান। তাঁর স্স্পন্ট অভিমত 
ছিল £ দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি যুক্তিযুক্ত 
ও বিচক্ষণতার পাঁর্ায়ক। তাঁর মতে হস্তক্ষেপ করার atic গৃহীত হলে তা 
দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের স্বার্থের পাঁরপোষকতা না করে তাদের উদ্দেশ্যকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করবে । তখনও পর্যন্ত তাঁর আশা ছল যে রাজ্জা-মহারাজারা ভাবষ্যতে 
প্রজাদের আঁছ হিসেবে কাজ করতে পেরে গৌরব বোধ করবেন। 
গান্ধশ-কেলকার পর্রাবল্পী প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এর জুলাইয়ে । এর অল্প 
পরে কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপাঁত ডঃ ব্রাজেন্দ্প্রসাদ এক দীর্ঘ বিবাঁতিতে দেশশয় 
রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও তাদের প্রশাসাঁনক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
না করার শচরাচরত কংগ্রেসী নশীতি অনুসরণ করার কথা পুনরুল্লেথ করেন ।১৯ 
এই বিবৃতিতে রাজা-রাজড়াদের চাপের কাছে নাঁতদ্বাঁকার করা হয়েছে এখন ব্যাখ্যা 
যাতে দেওয়া যেতে না পারে সেই দিকে খেয়াল রেখে ওই বিবৃতিতেই বলা হল, 
দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের স্বার্থ বাল দিয়ে কংগ্রেস রাজা-মহারাজাদের 
সমর্থন” আদায় করতে যাবে AT | বিবৃতিতে আরও বলা হল,দেশীয় রাজাসম্‌হের 
জনসাধারণকেই নিজেদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে, কংগ্রেস কেবল তাদের নোতক 
এবং BL সমর্থন জ্ঞানাবে। ১৯৩৬-এ পাঁণ্ডত জওহরলাল নেহরুর 
সভাপাতিত্বে TPIS লক্ষে কংগ্রেসেও এই অবস্থানের AS পুনরায় আন.গত্য 
জানানো হল । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জওহরলাল fein কংগ্রেস 
ওয়াকিং কাঁমাঁটর অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় প্রজ্ঞা আন্দোলন সম্পর্কে অধিকতর 
সন্কিয় নীতির সমর্থক বলে পাঁরচিত ছিলেন 'তাঁনও মনে করতেন যে দেশা'য় 
রাজ্যের জনগণ কংগ্রেসের কাছ থেকে বোঁশ কিছু আশা করতে পারে না এবং, 
তাদের নিজেদের সামলানোর কাজে মনোনিবেশ করা Slow এবং যা ise, করার 
তা তাদের নিজেদের তাকতেই করতে হবে। IF ভাষায় তান মন্তব্য করেন ৪ 
'অন্যেরা তাদের চামচে দিয়ে খাইয়ে দেবে এটা কি তারা চান? ?২০ 
১১৩৭-এ বিভন্ন দেশীয় রাজ্যে ব্যাপক প্রজাবিক্ষোভ দেখা দেয়। বিশেষ 
করে মহাঁশুরে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ । করৈ ২১ রাজ্য কংগ্রেসের 
নেতা ও কর্মীরা ales ও নিষ্শিতত হন, কংগ্রেসের পতাকা SATIS হয়। এর 


৩০৮ পাঁরচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


অব্যবাহত পরে fake ভারত রাষ্ট্রীয় সাঁমাতর ( এ, আই. {সি সি.) কলকাতা 
অধিবেশনে (অক্টোবর ১৯৩৭ ) গৃহণত এক প্রস্তাবে মহপশুরের শাসকের নির্মম 
দমননীতির প্রাতবাদ জানানো হয় এবং ওই রাজ্যের ‘জনগণকে সৌদ্রান্রমূলক 
অভিনন্দন জানানো হয় | ওই প্রস্তাবে 'আত্মানয়ন্ত্নাধকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকাঁয় 
শাসনের বিরুদ্ধে মহীশুরের জনসাধারণের সংগ্রামের প্রাত সব ধরনের সমর্থন 
জানানো এবং উৎসাহ’ দেওয়ার জন্য ব্রাটশ ভারত এবং অন্যান্য দেশীয় রাজের 
মানুষের কাছে অ'বেদনও জানানো হয়।*২ 

গান্ধীর অনুপাচ্থীততে গৃহত এই প্রস্থাবে তান Cle ক্ষোভ প্রকাশ করে 
বলেন, আবেগতাঁড়িত হয়ে এই প্রস্তাব পাশ করে হঠকািতার পাঁরচয় দেওয়া হয়েছে 
এবং এই প্রস্তাব 'হস্তক্ষেপ না করার প্রস্তাব-এর সীমারেখা লাঁজ্বত করে এ আই. 
গস [সি “কর্তৃত্ববহিভূত” কাজ করেছে ।২৩ গান্ধীর এই মন্তব্যে মহীশূরের 
কথপগ্রেসকমাঁ মহলে তাঁর বিরূপ প্রতীক্রয়া দেখা দেয়। এমনাঁক একথাও শোনা 
যায় যে মহীশরের কংগ্রেসকমাঁরা দল বে'ধে কণটিকপ্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাট Gaeta 
কংগ্রেস এই কাঁমাঁটর অন্তত ছিল ) থেকে বোঁরয়ে আসবেন । অন্য দিকে গান্ধীর 
এই TEAM ফলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড অত্যন্ত দুততার সঙ্গে নিজেদের ঘর গুছিরে 
ফেলেন | কংগ্রেস সভাপাঁত নেহরু IRES এই প্রস্তাবাট কংগ্রেসের 
RARA সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ 'কিনা তা থাতয়ে দেখার জন্য কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক জে. বব. কৃপালনীকে দায়িত্ব দেন । কৃপালনী ব্যবহারিক রাজননীত কা 
{রয়্যাল পাঁলাটক-এর দশ্টকোণ থেকে প্রশ্নাটর বিবেচনা করে বলেন £ এটা সকলেরই 
জানা আছে যে গাম্ধীজর নেতৃত্বে একট ক্ষমতাশালী গোত্ঠী দেশীয় রাজ্যসমূহের 
ব্যাপারে Alen হস্তক্ষেপের বিরোধী ! এব্যাপারে আম নিঃসৎশয় যে যাঁদ 
কংগ্রেস হস্তক্ষেপের নীতি গ্রহণ করে তা হলে এই প্রশ্নে আমাদের কমীবাহনী 
বিভন্ত হয়ে পড়বে 1২৪ 
ee A প্রস্তাবে বিব্রত বোধ করলেও কংগ্রেস হাই কমাণ্ড প্রস্তাবাট খারজ 
করতেও পারেনীন। কারণ তা করলে মহপশূর আন্দোলনের সমর্থকদের সংগঠন 
থেকে দূরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার আশংকা ছিল । সেই কারণে কংগ্রেস নেতৃত্ব 
সিদ্ধান্ত নিলেন যে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পর্কে সমস্ত দিক: পর্যালোচনা করে নতুন 
করে নীত নিধরিণ করবে । যার পাঁররাত ফে্রুয়ার ১৯৩৮-এর হাঁরপুরা প্রস্তাব | 
শবশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ *কেউ হরিপুরা প্রস্তাবকে এই প্রশ্নে কংগ্রেসের চিন্তার 
খবভাজক রেখা হিসেবে bire করেছেন।২৫ কিন্তু এই বক্তব্য সম্পর্কে বিতকের 


মে_জুলাই ১৯৯৫ গাম্ধশ ও ভারতী ভারতের প্রজা আন্দোলন . ৩০৯ 


অবকাশ আছে! Ratas আলোচনায় না গিয়ে এই বন্তব্য সম্পর্কে কয়েকাট 
কথা বলা বোধহয় MTHS হবে AT | 

TIAA প্রস্তাবটি পড়লে বোঝা যাবে যে এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের চিরাচারিত 
নীতি থেকে কোন ব্যতিক্রম ঘটোন। প্রস্তাবে বলা হয় £ দেশীয় ' বাজ্যসমূহে 
এবৎ বাঁক ভারতে অবস্থার ভিন্বতার কারণে কংগ্রেসের সাধারণ নীতি প্রয়োগই 
দেশীয় রাজ্যসমূহের ক্ষেত্রে অনুপষোগণী। এই সাধারণ নশীত প্রযক্তে হলে দেশীয় 
রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশে তা বাধা হিসেবে দেখা দিতে পারে বা 
তাকে ব্যাহত কবতে পারে | এই সব আন্দোলন ale aes রাজ্যের জনসাধারণের 
শান্তর ওপর 'ির্ভর করে গড়ে ওঠে তবে তাদের পক্ষেও ESI গাঁতত সম্প্রসারিত 
হওয়ার সম্ভবনা থাকে । দেশীয় রাজ্যসমূহেব, আন্দোলন যাঁদ শান্তিপূর্ণ এবং 
বৈধ উপায়ে পারচালত হয় তবে কংগ্রেস তার প্রাতি শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানাবে 
কিন্তু নৌতক সমর্থন জানানো ছাড়া কংগ্রেস সক্রিয় সাহয্য দিতে পারবে 
না।২৬ ব্যাখ্যা নিংপ্রযোজন | তবে এ প্রসঙ্গে একাঁট কথা উল্লেখ করা দরকার | 
যাঁদও হাঁরপুরা প্রস্তাবে কথগ্রেসেব চিরাচরিত নপ্াতই পুনরুচ্চাঁরত হয়েছে কিন্তু 
একাঁটি বিষষে ঝোঁকের দক থেকে, পারবর্তন লক্ষ করা যায়। এই প্রস্তাবে আগের 
মতো প্রঙ্গাদের স্বায়ন্তপাসনের আঁধকার দেওয়ার জন্য রাজা-রাজড়াদের কাছে 
আবেদন জানানো হয়ান। বপরণীত দিকে, প্রস্তাবে 'এই সব দেশীয় রাজ্যে 
অনগ্রসর অবস্থা এবং ব্যন্তিদ্বাধীনতার দমন ও স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব-এর 
কথা উল্লেখ করা হয। এই প্রস্তাবে আরও বলা হল £ রাজ্যসমূহের কংগ্রেস 
কাঁমাটকে ওয়াক কাঁমটির পরিচালনা ও নিয়ল্মনাধীনে কাজ করতে হবে। তারা 
পালমেন্টারী কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে পারবে না বা ‘কংগ্রেসের নামে এবং 
উদযোগে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোঙগনে? নিজেদের যুক্ত রাখতে পারবে না 1২" 
| হারিপুরা প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীর agar বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য তান 
‘ofa লিখলেন £ এই প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণকে বিশেষ 
সুবিধে বা কনসেশন 'দিয়েছে। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি একটি 
অকেঙ্গো কনসেশন ১১৮ দেশীয় রাজ্যসমূহের কংগ্রেসকমাঁরাও অনূরূপ অভিমত 
পোষণ করেন। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিভাঙ্গতৈ। তাঁরা এই প্রস্তাবকে “প্রাতহাঁত 
শোষক এবং শাসক নৃপাঁতিদের পৃত্টপোষকতা” বলে মনে কবেন। তাঁদের বন্তব্য £ 
"এই প্রস্তাব তাঁদের পিছন থেকে ছার মারার শামিল | ২৯ 

গাম্ধী ভারতীয় ভারতে কংগ্রেস কাঁমাট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। 


i 


৩১০ পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২ 


কংগ্রেস সামন্ত নৃপ্দত ও জনসাধারণের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করুক-এই 
ছল তাঁর বন্তব্য ঃ কংগ্রেস যখন দেশণয় রাজ্যের জনগণকে কার্যকর সাহায্য করতে 
পারবে তখন তাদের ব্যাপারে AISA অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ না করে মধ্যস্থের 
ভূমিকা পালন করবে ।০০ 

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৮-এর ১৯ মাচ সদরি বল্লভভাই প্যাটেল 
nea প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটর নেতাদের বলেন যে হাঁরপূরা প্রস্তাবকে 
এভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না ষে এই প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্যসমূহে নতুন কংগ্রেস 
কাঁমাট গঠনের অনুমোদন দিয়েছে । এই বছরের মে মাসে emi কাঁমাট 
দেশীয় রাজ্যের 'স্বত AY সংস্থাসমূহকে 'কংগ্রেস নাম ব্যবহার না করে অন্য কোন 
আভধা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। নভেশ্বরে পাঁতআলা দরবারকে আশ্বস্ত করে 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জানান £ নাখল ভারত সংস্থা 'রাজ্যসমূহের 
আভ্যন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না ৮৩২ ` 

এইটেই ছিল ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেসের falas alts ও 
অবস্থান। fey কার্ধক্ষেত্রে ওই নীতি পাঁরত্যন্ত হয়। হাঁরপুরা আঁধবেশন শেষ 
হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওআঁকিং কাঁমটির সদস্যরা-প্যাটেল, কৃপালনী, 
SATS দেও, যমনালাল বাজাজ প্রমুথ-বিভিন্ন রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের 
ব্যাপারে HSA অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে গান্ধী স্বয়ং ভ্রিবাৎকুর 
রাজ্য কংগ্রেসকে 'পাঁরচালনা’ করতে সম্মত হন। 

কংগ্রেসের অবস্থানের এই পাঁরবর্তন সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে প্রতিফলিত হয় 
হরিজন ASA ১৯৩৮-এর আগস্ট পর্যন্ত গাম্ধী বলেন যে কংগ্রেসের পক্ষে 
রাজ্যসমূহের আন্দোলনে সাহায্য করা যাবে না। ধকম্তু তান কংগ্রেস অবস্থানের 
পারবর্তনের ইংাঁগত দিয়ে অক্টোবরে বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে দেশীয় রাজ্যের 
আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার যে নীতি কংগ্রেস এতাবৎকাল অনুসরণ 
করে আসাছল তা তার কাছে কখনোই মূল নীতি ( প্রিন্সিপাল ) হিসেবে বিবেচিত 
হয়ান | নিজের এবৎ রাজ্যসমূহের জনগণের কারণে কংগ্রেস নিজের উপর এই সীমা 
আরোপ করোছিল।৩২ 

গান্ধী চিন্তায় বিবর্তনশীলতা একটি উল্লেখযোগ্য বৌশিষ্ট্য। তাঁর ক্ষেত্রে 
foe সঙ্গে কর্মের অন্বয় ঘটেছিল। সেই কারণে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তায় 
বিবর্তন লক্ষ করা যায় ।-৩ দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন সম্পাকিত প্রশ্নেও 
খই বিবর্তন দেখা যায়। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে এক প্রেস সাক্ষাৎকারে গান্ধীর 


Wa 


£মে-জুলাই ১৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ৩১১ 


বন্তব্য থেকেই আমাদের বন্তব্যের যাথার্থয প্রাতপন্ন হবে। ওই সাক্ষাৎকারে তান 
বলেছিলেন দেশীয় রাজ্যের জনগণ যখন জেগে ওঠোন তখন আভ্যন্তীরক ব্যাপারে 
. হস্তক্ষেপ না করার নীতি রাজনশীতক বিজ্ঞতার বিচারে যথার্থ ছিল। কিন্তু 
তাদের মধ্যে সর্বব্যাপক জাগরণ এবং ন্যাষ্য অধিকার প্রাতচ্ঠার জন্য দণর্ঘন্থায়ী 
কষ্ট স্বীকারের Hp মানীসকতা দেখা দেওয়ার পর এই একই ATi অনুসরণ 
করা কাপুরুষতা হবে। স্বাধীনতার সংগ্রাম তা যেখানেই হোক না কেন তা 
সমগ্র ভারতবর্ষের সংগ্রাম । কংগ্রেস যখনই মনে করবে যে কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ 
করা যায়, তখন নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করতে হবে 1৩৭ 

প্রজা আন্দোলনে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সীক্রয় অংশগ্রহণের 
- পাঁরপ্রোক্ষিতে ওআকিং কাঁমাটর ওআধধা বৈঠকে (১৪ ডিসেম্বর ) যখন 'রাজ্য- 
সমূহের প্রজ্জাদের পাঁরচালনা করা এবং কংগ্রেসের প্রভাব কাজে লাগানোর প্রস্তাব 


ee হয় তখন তা কোন বস্ময়ের উদ্রেক করেনি । তা সত্তেও, ওআর্ধা সিদ্ধান্ত 


সম্পর্কে এ আই. এস. প. িস-র কর্মীরা িঃসংশয় ছিলেন না। অতশতের 
অভিজ্ঞতা তাদের APINE করতে পারোন। 'কন্তু অসংস্থ গান্ধী যখন ৩ মার্চ 
১৯৩৯ প্রায় ASA বছর বসে রাজকোটে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাঁৰ্তে 
আঁনাঁদম্টকালের জন্য অনশন শুরু করলেন তখন সব সন্দেহের নিরসন হল ।+€ 


- কংগ্রেসের WAAI অধিবেশনে (ফেব্রুয়ার ১৯৩৯ ) গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা 
»হল দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশীয় রাজ্যসহ 


সমগ্র ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই কংগ্রেসের লক্ষ্য। ভারতের বাঁক 


- অংশে যে পাঁরমাণে রাজনশীতিক, Arles ও অর্থনপীতক স্বাধীনতা থাকবে 


সম পাঁরমাণে তা ভারতীয় ভারতের পঞ্ষেও প্রযোজ্য 1°* 

কংগ্রেসের এই নতুন অবস্থানের প্রোক্ষিতে আমাদের কয়েকাট cata 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষত রাজকোট সত্যগ্রহ শুরু হওয়ার এক মাসের 
মধ্যেই কেন ক্রমবর্ধমান প্রজা আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা হল? ১৯৩২এর 
মাচের শেষ দিকে গান্ধী জয়পুর এবং যোধপূুরে আইন অমান্য আন্দোলন 


- সার্মীয়কভাবে স্থাগত রাখা ও frag আঁনাঁদঘ্টকালের জন্য 'পাছয়ে দেওয়ার 


প্রস্তাব অনুমোদন করলেন | ২৪ গ্রাপ্রল রাজকোট সত্যাগ্রহের ব্যাপারে নিজের 
হার’ স্বীকার করলেন ।5৭ জনে ন্রিবাৎকুরে সত্যাগ্রহ বাতলের 'নদে'শ দিলেন 


* GAL অন্যান্য রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের কমীদের আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পাঁকত 


ব্যাপারে মান্রা বজায় রাখতে বললেন। জুলাইয়ে তান সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ 


৩১২ পরিচয় tasaa ১৪০২ ' 


করে হিমালয় বা অন্য কোন MAA স্থানে চলে যাওয়ায় কথা বলতে থাকেন KY 
তান যাঁদচ রাজনগাঁতক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেনান fey পরবতত্কালে : 
দেশশয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের বিষয় সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ কোন অংশও. 
নেন নি। 

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্পকে" কংগ্রেস নীতির ' 
আকাঁদ্মক আবর্তন একদিকে যেমন এ আই এস fo. সির কমাঁদের বিক্ষুব্ধ . 
করে তোলে তেমাঁন এ্রীতহাসিকদের কাছেও তা বিস্ময়ের বিষয়। প্রায় কুঁড়ি বছর 
আভ্যন্তারক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি ১৯৩৮-এ এসে পাঁরত্যাগ করার নীতি 
গ্রহণ করল, আবার কেনই বা ছ' মাস পরে কংগ্রেস তার পুরনো নীতিতে ফিরে: 
গেল? কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে জানা যায়, দেশীয় 
রাজ্যসমূহে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশোই সক্রিয় নীতি nate হয়। 
তাই যাঁদ হয়ে থাকে তাহলে এই নশতিকে বাস্তববোধবাঁজত কক্পপাশ্রয়ী নীতি 
বললে বোধহয় ভুল হবে না। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা এক 
flrs ( ২৮ মার্চ ১৯৩৯) সুভাষচন্দ্র লেখেন £ ভারতে ৬০০-র বোশ দেশীয় 
রাজ্য আছে। আমরা বর্তমান যেভাবে একটু একটু করে এগুনোর নীতি গ্রহণ ' 
করেছি তাহলে রাজ্যসম হে ate স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রাতাষ্ঠিত 
হতে ২৫০ বছর লেগে যাবে ।৩১ তবে তার চেয়েও যেটা গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন তা 
হল £ রাজ্যসমূহে দায়ত্বশগল সরকার প্রাতষ্ঠা যাঁদ ঈাগ্সত লঙ্গ্য হয় তাহলে ' 
কংগ্রেস ১৯৩৮-এর আগে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না কেন? ১৯৩৮-এ এমন 
কোন অবস্থা দেখা "দিয়েছিল যার পাঁরণাতিতে কংগ্রেসের শীষস্ছানপয় নেতৃবৃন্দকে - 
প্রজ্জা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হাতে হয়োছল ? | 

দেশ'য় রাজ্যের আভ্যস্তুতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির সবচেয়ে বড় 
প্রবন্তা ছিলেন গান্ধী ও প্যাটেল । কিন্তু এই দু জনই কংগ্রেসের প্রথম সাঁরর - 
অন্যান্য নেতাদের তুলনায় ১৯৩৮-এর মার্ট থেকে পরের বছরের মার্চের শেষাশেষি 
প্রজা আন্দোলনের ব্যাপারে সবচেয়ে বশ সব্রিয় ছিলেন । এ আই. এস fo 
faa কমর্মহলেও এ ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে । গান্ধী এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে 
অবস্থানের এই আকাঁস্মক পাঁরবর্তন মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। 
রাজকোট আঁভযষানের প্রাঞ্চালে wet তাঁর একান্ত সাচবকে বলেন, "এই যাত্রা 
আমার কাছেও বিস্ময়ের ব্যাপার PP ° কংগ্রেস হাইকমাণ্ড-র মতে, ৯৯৩৮-এর 
হস্তক্ষেপ করার নাতির পিছনে কেবল শুদ্ধ বিবেকজ্ঞাত প্রেরণা কাজ করেছল। 


মে-জুলাই ১৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ৩১৩ 


কিন্তু কংগ্রেস নাতির এই 'খামথোয়ালিপনা'কে৪৯ কি এই ব্যাখ্যা দিয়ে পুরোপুরি 
বোঝা যায়। 


[চার l 


১৯৩৮-এর কংগ্রেসের অবস্থান পাঁরবর্তনের কারণ বুঝতে গেলে প্রথমেই 
আমাদের গান্ধীর বন্তব্য অনুধাবন করা দরকার। 'টাইমস অফ ইশ্ডিয়া-র 
STH সংবাদদাতার প্রশ্নের উত্তরে এক সাক্ষাৎকারে তান বলেন £ লোকে বলে 
আঁম আমার মত পাঁরবর্ত'ন করোঁছ, আঁম আজ যা বলছি তা আগে যা বলোছিলাম 
তা থেকে Te | ' আসল ঘটনা হচ্ছে পাঁরাস্থাতর পাঁরবত'ন ঘটেছে । আম একই 
আঁছ amy আমার পারপাশ্বিকে অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পাঁরবর্তন ঘটে চলেছে °° 
এই বন্তব্যের মধ্যেই কংগ্রেসের নীতি বিবর্তনের প্রকৃত কারণ খুজে পাওয়া যাবে. 
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না ATS ক্ষেত্রে যে কোন নাত নিধারিত হয়. 
বাস্তব পরিস্থিতির প্রাতীব্রয়ায়, কোন পাঁলাঁস-ই িরালদ্ব নয়। তাই পারাম্থাতর: 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালাসরও পাঁরবর্তন ঘটে থাকে। Fale ভারতে এবং 
ভারতীয় ভারতে উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভূত নতুন পাঁরাস্থাতর মুখোমদাথ দাঁড়িয়ে গান্ধী 
OR কংগ্রেস নেতৃত্বকে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তার এতাবংকালের অনুসৃত 
নীতিকে পাঁরবর্তন করতে হয়োছল, এমন কথা মনে করার সঙ্গত কারণ অ'ছে। 
. একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ১৯৩৮-৩৯- প্রজা মণ্ডল' 
আন্দোলনে এক নতুন জোয়ার দেখা দেয় এবং এই আন্দোলন সংগ্রামী চার গ্রহণ 
করে। ভারতীয় ভারতে এই সময় এক ব্যাপক গণজাগরণ দেখা দেয় । এখানে - 
বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কয়েকটি তথ্য উল্লেখই যথেষ্ট হবে ।, 
১৯৩৭- প্রা্তাষ্ঠত হবার এক সপ্তাহের মধ্যে জয়পুর প্রজ্জা মন্ডল ১,০০০ সদস্য 
সংগ্রহ" করে ; পরের বছরের মাঝামাঝ সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০০-এ | এই 
একই সময়ে ফোধপুর মণ্ডলে প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় 
২৮০০-এ | ' চেনকালন থেকে ১০.০০০ প্রজা গাঁড়শা প্রজা মণ্ডলের প্রথম বাঁক 
সম্মেলনে যোগদানের জন্য হার হয়। গুঁড়শায় আর একটি দেশীয় রাজ্য - 
তেলচার থেকে ২৬০০০ লোক ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত কটকের আঁভমুখে 
TRS যাত্রা করে। কেবল মাথা GASA হিসেবেই নয়, প্রজা আন্দোলন এক 
নতুন সংগ্রামী চেতনায় উন্দপপ্ত হয়। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯-এর মধ্যে ৩০০০, 


৩১৪ পরিচয় জ্যৈন্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


মহীশূরবাসণ দায়স্বশাল সরকার প্রাতষ্ঠার wigs স্থানীয় কংগ্রেস বোর্ডএর 
" নেতৃত্বে পাঁরচালিত আন্দোলনে 0,000 লোক কারাবরণ করে । হায়দ্রাবাদে সভ- 
সাঁমাতর উপর যে নিষেধাজ্ঞা জার করা হয়োছল তা অমান্য করে ১৯৩৮-এর 
* সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৯-এর জুলাই-এর মধ্যে ওখানকার ৬৩০০ লোক (এদের 
মধ্যে ব্রাটশ ভারতের কিন্তু সহানুভাঁতসম্পন্ব লোকও ছিলেন) কারাবরণ 
করেন। প্রজা মণ্ডলের সঙ্গে যুন্ত অসংখ্য লোক KISS সভা-শোভাষান্রায় অংশ 
" গ্রহণ করার ফলে হতাহত হন। ১৯৩৯ এর জানুয়ারতে একাঁদকে YOO জন 
TALS হতাহত হন 1৯৩ 

বলা বাহুল্য, ভারতীয় ভারতে অভূতপূর্ব এই প্রজা জাগরণে PUAA নেতৃবৃন্দ 
PIS বোধ করেন। গান্ধীর প্রতিক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
তান বললেন £ এ কথা আমাকে কবুল করতেই হবে, মহণশরে যে ব্যাপক 
গণজাগরণ দেখা দিয়েছে এ সম্পর্কে আম ওয়াকবহাল ছিলাম না।9৪ এ 
বিষয়ে সন্দেহেয় কোন অবকাশ নেই যে প্রজা মণ্ডলের এই আন্দোলন গাম্ধী ও 
কংগ্রেস নেতৃত্বকে তার নতুন অবস্থান গ্রহণে পরিচালত করে | 

বাস্তবের তাগিদ ছাড়াও প্রজাসাধারণের সংগ্রামী মানীসকতা এবং অকুতোভয় 
সাহসিকতা এই আন্দোলনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা উদ্রেক করার অন্যতম 
কারণ। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তার প্রভাব থেকে মস্ত ছিলেন, একথা বলা যায় না। 
আমাদের আরও মনে রাখা দরকার যে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রবার্তত 
- হবার পর ১৯৩৭-এ অন্তত 'িবচিনে কংগ্রেস ৬ট প্রদেশে মাল্পসভা গঠন করে। 
এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যে দাঁয়স্বশশল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজা আন্দোলনের 
প্রতি কংগ্রেসের WS আছে, এমন ধারণাও অনেক কংগ্রেস নেতার মধ্যে দেখা 
, দেয়। তাছাড়া, গাম্ধী, সরোজিনী নাইড্‌* কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, বমনালাল 
বাজাজ, রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রমুখ অনেক নেতার সঙ্গে later দেশীয় 
রাজ্যের ব্যান্তগত পায়ে সম্পর্ক ছিল। এইসব কারণের 'মালত ফল 'হসেবে 
কংগ্রেসের নীতি পাঁরবর্তনের একটা বাদ্ধগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 
ভা সত্তেও কথা থেকে AT | 

দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্বের আকাঁস্মক মত 
পাঁরবর্তন পাঁরবাঁতত রাজনীতিক পাঁরাস্থাতর প্রাতীক্লয়া-এই fabpre স্বাঁকার 
- করে নিয়েও বলতে হয়, হাই ক্ষমাণ্ড কয়েকট Ay রাজ্দ্যে-মহীীশুর, ন্রিবাক্কুর এবং 
- জয়পুর- প্রজা আন্দোলন পাঁরচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করোছলেন। তাছাড়া, 


Na 


হম-জুল ই ১৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের BAT আন্দোলন ৩১৫ 


যেখানে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করোছলেন সেখানে এই 
আন্দোলন যেন কোনভাবেই মাত্রা ছাঁড়য়ে না যায় সেদিকে তাঁদের কড়া নজর 


ছিল । আন্দোলনের রাশ টেনে ধরে রাখার কয়েকাট দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঃ 


'মহাশুর চুক্তি (মে ১৯৩৮ ), কুরুনাওয়াড়এর িটমাট ( সেপ্টম্বর ১৯৩৮ ), 


'মনসা-র আপস মীমাহসা 'জুন ১৯৩৮) এবং মধ্যভারতের নরাসৎগড়-এর মিটমাট 


(সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) । শট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে পথের অভিন্নতা সত্তেও 
“কংগ্রেস এই সময় এ. আই. এস, পি স. থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলেছিল । 
১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে এ আই. এস fy. TH. জওহরলাল নেহরু মারফত OT 
রাজ্যের আন্দোলন সম্পর্কে একটি যৌথ কর্মসূচীর প্রস্তাব করে কিন্তু গান্ধী 
সে প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তাঁর যান্ত fen, এর ফলে কংগ্রেস মন্মিসভাসমূহ 
বিৱত বোধ করতে পারে 18৫ 

সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্তেও প্রঙ্গা-আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের পারবাঁতিত 
অবস্থান প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে এক 'িভাজক রেখা হিসেবে Tea স্থান 
PISS করতে পেরেছে । কৌশলগত কারণে এই নীতি উদ্ভূত হলেও এর ইতিবাচক 
গদককে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহলে কেন ১১৩৯-এর মাকামাক এসে 


-কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশণয় রাজ্যসমূহের সত্যাগ্রহ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন ? 


প্রশ্নটি প্রাসাঙ্গক । কিন্তু স্থানাভাবে তা আলোচনা করা গেল না। 


u পাঁচ ॥ 


erg যে RDT একাস্তভাবেই arias তা হল £ সামন্ত ন্‌পাঁতদের সম্পর্কে 
“গান্ধীর দৃষ্টিভিঙ্গ সম্পাঁকত। ১৯৩১-এর পরবর্তাঁকালে গান্ধীর বাভন্ন বন্তুতা 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই সময়ে জনগণের কর্তব্যের চেয়ে রাজা 
রাজড়াদের কতব্যের উপর বোশ জোর দেন। আগে উীল্লাখত ১৯২৮৩ 
কাখিওসাড় রাজনীতিক সম্মেলনে গান্ধীর বন্তুতায় জোর পড়েছিল রাজন্যবর্গ 
ER জনগণের আঁধকার ও কর্তব্যের উপর । ১৯৩৭-৩৮ দেখা যায়, দেশীয় 
রাজ্যের জনগণ তাদের আঁধকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করেছে । 
এই অবস্থায় গান্ধী ASM ভাষায় ঘোষণা করেন ষে রাজা-মহারাজারা যাঁদ 
' ভেবে থাকেন যে ব্রিটিশ রাজশান্তির বিশ্বস্ত BALA তাঁরা স্বৈরাচারী শাসন বজায় 
রাখতে পারবেন তবে তাঁরা চরম ভুল করছেন। ভার্তবর্ষকে চিরকাল পরাধীন 


৩১৬ পরিচয় জ্যৈন্ঠ-শ্রাবণ ১৪০২ 


করে রাখা যাবে না। স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষ একবার প্রস্তুত হলে ব্রিটিশ 
বা দেশীয় রাজন্যবগ্গ বা কোন ধরনের শাক্তজোটই তাকে তার PS লক্ষ্য থেকে 
দুরে সাঁরয়ে রাখতে পারবে না। ইৎরেজ শাসন অপসারত হওয়ার পর দুই - 
ভারতবর্ষকে আলাদা করে রাখা অসম্ভব, এবং গণতান্রিক ভারতের কোথাওই 
অগণতান্দ্িক শাসনব্যবস্থা বজায় থাকতে পারবে না।৪৬ রাজা-রাজড়াদের তাই 
দেওয়ালের লিখন পড়তে হবে এবং সেইমত আচরণ করতে হবে। তাঁরা যদ 
সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারেন তবে তাঁদের ভবিষ্যৎ আরও বোঁশ 
আঁনাশ্চত হয়ে পড়বে । রাজন্যবর্গকে একথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে গান্ধী বলেন £ 
রাজা-মহারাজাদের একথা সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে কাঁর যে 
আম যতাঁদন জশীবত আছি তার মধ্যে তাঁরা যাঁদ যথাষথ আচরণ করেন, তাহলে 
তাঁরা স্বাধীন ভারতে এক সম্মানজনক স্থান পেতে পারেন। আমার পারকাস্পত 
ভারতে রাজা-বাজড়া ও জমিদারদের জন্য আম একটা স্থান Tate করে রেখোঁছ। 
d ee ee 
জন্য অনুরোধ জানাই 19° 


গান্ধীর পরিকল্পিত ভারতবর্ষে তান রাজা-রাজড়াদের ‘আসন fates করে’ 
রাখা বলতে কি বলতে চেয়েছেন? তান কি ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যকে বজায় 
রাখতে চেয়োছলেন ? ১৯৪০-এ জর়প্রকাশ নারায়ণ স্বাধীন ভারতের যে রূপরেখা 
আঁঙ্কত করেন তার উত্তরে গান্ধী বলেন, দেশ'য় নৃপাতিদের অবলবৃণ্তি নয়, তাঁর " 
পাঁরকল্পনায় বৃহৎ দেশীয় রাজ্যসমূহ তাদের স্ট্যাটাস বা মযাঁদা বজ্ঞায় রাখতে 
পারবে ।৪৮ তাঁর পারকাঁচ্পত স্বাধীন ভারতে সামন্ত নূপতিবর্গ একমাত্র সেইসব 
আঁধকার ভোগ করতে পারবেন যা গণপাঁরষদ তাদের জন্য নিদিষ্ট করবে 18° 
ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তান ডেকান স্টেটস ইউানয়নভুন্ত কয়েকজন 
নৃপাঁতকে বলেন তাঁড়ঘাঁড় কিছু না করে রাজ্যসমূহের সত্যান্তকরণের প্রশ্নে 
গণপাঁরষদের "সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। 


দেশাবভাগের ফলে আর একটি সমস্যা দেখা দেয় | ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান - 
কার সঙ্গে রাজ্যসমূহ ALE হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীর বন্তব্য ৪ জনগণের : 
Pree এক্ষেত্রে চূড়ান্ত । এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই তান ভারতের সঙ্গে - 
SANG এবং কাম্মীরের সংযননত্তকরণ সমর্থন করেন 1০৫ 


মে জুলাই ১৯৯১৫ গান্ধী ও ভারতীয় ভারতের প্রজা আন্দোলন ৩১৪ 


॥ ছয় ॥ 

দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীর rivet ও অবস্থানের 
"সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, কাঁমউনিস্ট প্রভৃতি বামপচ্ছদের মত পার্থক্যের কথা 
অন্যত্র আলোচিত হয়েছে 1৫১ তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। তবে যে কথাটি 
এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হল? আলোচ্য আন্দোলন সম্পর্কে এই মত 
পার্থক্যের মূল আরও TST | সাম্ত্রাজ্যবাদবরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
“প্রকৃতি এবং সমাজ পারবর্তনের লক্ষ্য ও কর্মপন্হা প্রসঙ্গে গান্ধখর সঙ্গে বাম- 
গুদের যে মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল তার পাঁরপ্রোক্ষতেই বিষয়টিকে বোঝা 
দরকার | i এ 

খুব সংক্ষেপে প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে বামপন্হশীদের বনস্তব্য ছিল £ 
“গণতাদ্িক স্বাধীনতা এবং দ্রায়স্বণীল সরকার প্রাতিষ্ঠা, দাসপ্রথার অবসান, 
“বেশ্যার শ্রম, সামস্ত নৃ্পাতদের চাপানো লোঁভ এবং আরও হাজারো রকমের 
'নিষ্পেষণের' বিরুদ্ধে রাজা-রাজড়াদের ( যারা ছিল এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
মিন্শান্ত ) বিরুদ্ধে- পারচাঁলত আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চার ছিল। 
সামন্তীবরোধণ প্রজা আন্দোলন একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধীও বটে । বা 
THY মতে, রাজা-রাজড়াদের স্বার্থ. এবং সাম্রাজ্যবাদের একই স্বার্থের বন্ধনে , 
গ্রাথত। স্তম্ভের উপর আঘাত করে তাকে ধূঁিসাৎ করতে পারলে তা সৌধের 
অস্তিত্বকে বিপন্ন করে। তাঁরা আরও মনে করতেন যে দেশীয় রাজ্যসমূহ যেহেতু 
"সাম্রাজ্যবাদ শাসনের স্তম্ভ সেই কারণে "ব্রীটশ ভারতের জনগণ যারা সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাদের দেশীয়ু রাজ্যের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করতে 
হবে। সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে সামন্ততন্মের বিরুদ্ধেও তাদের লড়াই 
চালাতে হবে। এই সদ্ধান্তের a lepers পাঁরর্ণাত 'হসেবে বামপন্থীরা বলতেন 
যে গণতান্লিক আঁধকার প্রাতচ্চার জন্য সামন্ত ভারতের জনগণের লড়াইয়ে সর্ব 
প্রকার সহায়তা যোগানো aio ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের 
-কর্মসূচর অন্তর্গত । উন্নততর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত 
হচ্ছে সামস্তশাহধীর অবসান। অতাঁতে ইউরোপের ইাঁতহাস বা অধুনাকালের 
চন ও তুরস্কের হীতহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। l 

বলা বাহুল্য, WA পদ্ছা, A ও হৃদয় পারবত'নের নীতিতে বিশ্বাসী 
"গান্ধী এইভাবে প্রম্নাটিকে 'িবেচনা করে দেখেনান। প্রজ্জা আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
arent তথা দাক্ষিণ বাম সৎঘাতের মূলও এইখানেই নিহিত | 
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CYT, গান্ধী ব্বেমিন ও মাও 
বালব সরকার 


বিশ শতকের প্রথম Mare বছর ইউরোশয় দয়া যে তিনজন মানুষের কাছে 
অশেষ at তাঁরা হলেন - গান্ধখ, লোনন ও মাও । ভারতের গান্ধী আর রুশ 
দেশের লোনন বয়সে মাত্র কয়েক মাসের ছোট বড়। আর চীনের মাওয়ের চেয়ে: 
তাঁরা দুজনেই বরসে দুই দশকের বড়। গান্ধী ও লোৌননের ale রাজনৌতক 
জীবন শুরু হয়েছে উীনশ শতকের শেষ দশকে, মাওয়ের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের. পরে । 
,ব্র্রনপীতির টান লৌনন ।অনৃভব করেছেন আকৈশোর, পাঁরবারিক জীবনের 
ÅS, সন্পাসবাদশ দাদার 'বপ্রবা কাজের মধ্য দিয়ে । দাদার মৃত্যুদশ্ড কিশোর 
, লেনিনকে বুঝিয়ে দেয় স্বৈরাচারের অবসান ঘটাতে সন্ত্রাসবাদ কোন TT পথ 
নয়। সেই পথ গপচেতনার, গণজাগরণের, গণসতগ্রামের। তার জন্যে চাই 
[ব্যাপক প্রচার আর প্রস্তুতি, চাই মজবুত সঙগঠন। রাষ্ট্রের Cat ক্ষমতার - 
অবসান কোন হঠকারণ নশীতি ও পদ্ধাততে সম্ভব নয়। যেমন তেমন সংগঠন নয়, . 
'রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এমন সংগঠন চাই। বিপ্লবী পাট ছাড়া বিপ্লব 
. ‘সম্ভব নয়; লেনিন নিজের জীবনের আঁভজ্ঞতায় বিশ্বাসের সেই বিন্দুতে এসে 
, পেশছেছিলেন ME সংগঠনের গুরুত্ব বোঝেন অনেক আগেই | তবে 
গান্ধীর সংগ্রহন চেতনা ছিল 'নজের ধারণাকে কাজে পাঁরণত করার' 
হাতিয়ার 'হসেবে। সংগঠনের নিজস্ব নশীত, চিস্তা-ভারনা, স্বকীয়তা 
গান্ধীর রাজনীতিতে কোন দিনই বিশেষ আমল পায়ীন। তার একটা passive 
কাঠামো থাকাই যথেষ্ট । তবে সেঁট নিয়ামত হতে হবে, তৃণমূলে বিস্তৃত থাকলে 
ভাল হয়। নেতৃত্বের ডাকে তাকে যেমন আন্দোলন করতে হবে, যখন তেমন 
কোন ডাক নেই তখন ব্যাপ্ত থাকতে হবে নেতৃত্বের দেওয়া কোন গঠনমূলক কর্ম- 
সূচিতে । মাওয়ের পাটি সংগঠনের ধারণা লোৌননের অনুসার। বস্তুত 
দুনয়ার সব দেশে কাঁমউীনস্ট পাটি লৌননের পাট সংগঠনের আদলে গড়ে 
উঠেছিল। কোন কামউীনস্ট বিপ্লবী নেতা fear নেতৃত্ব বহু দশক পযন্ত 
লোৌননবাদা পাটি সংগঠনতন্কের বাইরে কিছু করা ভাবতেও পারে fA | 

লোনন সংগঠন গড়তে গেয়েছিলেন আঁটো সাঁটো, warty মতাদর্শের fetes 
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গণতা'ম্মিক কোন্দকতার নাত প্রয়োগ করে। হাল আমলে জানা গেছে এই.নীতিভে 
শেষ পর্যন্ত কেবল কৌপ্রিকতাই থেকে যায়'গণতন্ বাদ পড়ে। অনেকেইবিশ্বাস করেন 

পাটির পদস্থলন শুর্‌ হয়ৌছল লোঁননের .সময় থেকেই, পরে কেবল বাড়াবাড়ি 
হয়ে শুধুই কোঁপদ্রকতা থেকে যায়। লোনিন স্বাভাবিক সময়ে, সংগ্রামের দীর্ঘ 
প্রস্তুতি পর্বে গণতন্মের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করেছেন |, দু সংগ্রামের, মধ্যে 


আর গণতন্ম নিয়ে বাড়াবাড় করা যাবে না। , তখন শুধুই কৌন্দুকতা | মাওয়ের 


মত এর থেকে ভিন্ন ছিল না। কিন্তু গান্ধী? তাঁর নীতি কি ছিল? গন্ধী 
পাঁরচালিত দুটি দেশজোড়া আন্দোলন ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ এবং 
১৯৩০-৩৩ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে গণতা'ল্মিকতার 'ছিটে 
ফোঁটাও ছিল mi ছিল নিরণ্কুশ কেন্দ্িকতা । গান্ধী ছিলেন এই সব 
আন্দোলনের এক এবং অদ্বিতীয় atts নির্ধারক, পাঁরচালক, এক কথায় feck | 
বোঝা যায় আন্দোলন, সমাজের কাঠামোগত রুপান্তর কিবা রাজনোতিক পারিবর্তন, 
যার জন্যেই হোক না কেন, যখন তা দেশজোড়া বিস্তৃতি পায়, তাঁৱ হয়ে ওঠে, 
তখন তার নেতৃত্বে, পাঁরচালনায় গণতন্দের প্রশ্ন গোণ হয়ে পড়ে। তখন 
কেন্দিকতা বিকঙ্পাঁবহীন। অন্তত গান্ধী, 52555 
নেতার জীবনের আভজ্ঞতা তাই। 

গান্ধী, লোনন, মাও এই তিন জনই {বশ শতকের শ্রেষ্ঠ তিনজন ক্যারিস 
ম্যাটিক, নেতা। কিন্তু দলের উপর নিরক্কুশ প্রভাব গাম্ধণ যতটা ভোগ করতে 
পেরোছিলেন, লৌনন এবং মাওয়ের পক্ষে দ'র্ঘাদন সেটা সম্ভব হয়ান। গোখ্‌লে 
এবং তিলকের মৃত্যুর পরে কংগ্রেসে কার্যত গম্ধি ছিলেন সবেসবাঁ। তাই 
আন্দোলন পাঁরচালনায় ডিক্টেটর' ক্ষমতা চাইতে এবং পেতে তাঁর কোন অপ্বাবধা 
হয়ান। এই কংগ্রেসের সদস্য ome তান স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেন। 'বাভন্ন সময়ে 
কংগ্রেসের সরকারি নেতৃত্বের সঙ্গে মতে কোন অর্বানবনা হলে, সেই প্রসঙ্গ এঁড়য়ে 
যেতে তাঁর ages উীন্ত ছিল ‘I am not even a four anna member 
of the Congress’. কিন্তু প্রতিপক্ষ ইংরাজ শাসক থেকে কংগ্রেসের সব নেতা, 
কমর্শ এবং দেশের মানুষই জানত যেখানে গান্ধশ সেখানেই Ra! তাই 
feral কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বিরুষ্ধে পট্রভি সাঁতারামাইয়ার প্রাতদ্বন্ৰিতা ও. 
পরাজয়কে 'তাঁন বলতে পেরোছিলেন, ‘It is my defeat. "অথচ তখন তান 
RUA চার আনা সদস্যও হলেন না। কংগ্রেস ও গান্ধীর এই আঁভন্নতা 
১১২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মে মাস aly মিশনের ' সঙ্গে ‘vig বৈঠক পযন্ত. 
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অপরিধতিত ছিল । felt সম্মত না হলে কংগ্রেস কোন পদক্ষেপই তে পারে- 
নি। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর্বে মাউশ্টব্যাটেনের সঙ্গে বৈঠকে গান্ধীর ভূমিকা 
রীতিমতো marginalised হয়ে বার। অধ্চ ঠিক তখনই তান তাঁর রাজনৈতিক 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্বের ব্রত উদযাপন করছেন সাম্প্রদায়িক শান্তর বিরুদ্ধে 
{নিরলস সংগ্রামে । সঈমাস্ত গান্ধী ছাড়া তাঁর পাশে বলার মতো আর কেউ 
নেই। গান্ধীর জীবনের এই একটা বিরাট দ্র্যান্সোড. দেশভাগের মতো এমন এক 
অভূতপূর্ব সংকটে fee, আপনজন, গান্ধীবাদণ কিছু কম ছাড়া আর কোন 
দল, কোন নেতা, কোন দল+য় কম তাঁর পাশে ছিল না। 


faa গিৎবা মাও শবপ্লবের আগে কোনাদনই দলের মধ্যে এমন নিরঙ্কুশ 
কর্তৃত্ব ভোগ করতে পারেনান। সেখানে মতাদর্শের মিল যথেষ্ট থাকা সত্তেও 
নেতৃত্বে তাঁদের প্রাতষোগণী, এমন কি িরোধীরাও ছলেন। অক্টোবর বিপ্লবের 
আগে লোননকে পাটি সংগঠনে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে প্রবল বির্ষ্ধতার 
মোকাবিলা করতে হয়েছে । নেতৃত্বের wai তাঁরা লোননের থেকে 
খুব 'পাঁছয়ে ছিলেন atl BPs, িনোভিয়েভের কথা এ প্রসঙ্গে 
সহজেই মনে আসে । ঠিক যেমন চীনে অনুরুপ পারাস্থাততে মনে পড়ে লিউ 
শাও চি, BUS প্রমুখ মাওয়ের প্রথম সাঁরর সেই সব সহযোদ্ধাদের কথা, যাঁরা 
মাওয়ের চেয়ে বিশেষ পাঁছয়ে ছিলেন না । বিপ্রবোত্তরকালেও দলের মধ্যে নিজের 
{বিশ্লেষণ ও মত OTST করতে লেনিন এবং মাওকে অনেক লড়তে হয়েছে । সফল 
Tana তাঁদের Tee নেতৃত্বের ছাড়পন্ন দেয়ান। কিন্তু অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলন ATS লক্ষ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হলেও, গান্ধী কথনও 
Himalayan blunder করোছি বলে, কখনও আবার কোন ব্যাখ্যা না দিয়েও 
নেতৃত্বে তাঁর অপ্রাতন্বন্ঘিতা GRA রাখতে পেরেছেন। 


সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা বায় দলের কোন আন্দোলন ব্যর্থ হলে দলের 
নেতারা সমালোচিত হন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনেতৃত্থের বদল হয়ে 
থাকে। কাঁমউানস্ট পাটি শুধু নয়, পশ্চম ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক 
WPL, এমনাক বৃটেনে লেবার ও টোরণ দলের মধ্যেও যে কোন ব্যথতার দায় 
মাথায় TA নেতৃত্বে রদবদল হয়। তাহলে গান্ধীর ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম হয়েছে কেন ? 
ব্যর্থতা নিয়ে লেনিন THT মাওয়ের মতো ক্যারসম্যাটিক নেতারা যেখানে ক্ষমতায় 
কে থাকতে পারতেন কনা সন্দেহ, সেখানে গাম্ধী দেশের রাজনোতিক জীবনে 


a 


মে জ্‌লাই ১৯১৫ নেতৃত্বে, গাম্ধন, লেনিন ও মাও ort 


ব্যর্থতার দায় fea ঘাড়ে নিয়েও কীভাবে তাঁর নেতৃত্ব অঙ্গন, রাখতে 
পেরোঁছলেন ? | { 

দেশের রাজনৌতিক আন্দোলন শুরু করার মুহূর্তে গান্ধীর একটা সুপারাচিত 
Cie ছিল “One step is enough for me>—একটা পদক্ষেপ নিতে পারাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট । গান্ধীর রাজনৈোতিক ভূমিকা ও নেতৃত্বের অনন্যতার চাবি 
কাঠি বোধহয় এই OR মধ্যেই পাওয়া যায়। MPAT জাতীয় আন্দোলন যে 
পর্যায়ে তুলে আনতে পেরোঁছলেন. তাঁর আগে RA পরে দেশের কোন দল বা 
নেতৃত্বের পক্ষে সেই ধরনের ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করা সম্ভব হান । 
শুধু তাই নয়, ব্যর্থতা সত্তেও দেশের সাধারণ মানুষের কাছে AMAA আবেদন 
করা ও সাড়া জাগানোর যে ক্ষমতা তাঁর ছিল, অন্য কোন নেতা সেই পাঁরসরে 
আলোড়ন ANG করার কোন ক্ষমতাই রাখতেন না। তা ছাড়া অসহযোগ 
প্রত্যাহার করে য়ে মাত্র আট বছর পরে যখন 'তাঁন আইন অমান্য আন্দোলনের, 
ডাক দেন তখন তার ate আগের রেকডও gin যায়। তাই ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষকে শামিল করার যে ক্ষমতা গাম্ধীর 
অনায়সলব্ধ ছিল, অন্য কোন নেতার স্রধ্যে সেই বকল্পের সম্ভবানাও দেখা যায় 
fal. এমন কি সুভাষচন্দ্রের মধ্যেও নয়! সুভাষ গান্ধীর ছন্রছায়া পাঁরত্যাগ 
করে বিকল্প নেতৃত্বের কথা অনেকবার ভেবেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোন ais 
নিতে সাহস করেনান। এমন ক আজাদ fer ফৌজ গঠন করে ভারত 
অভিযানের ঠিক আগেই গান্ধীকে ‘জাতির জনক’ রূপে সম্বোধন করে অবেদন' 
রেখেছেন, দেশের মধ্যে গাম্ধণ আর দেশের বাইরে থেকে সৃভাষের সংগ্রামের 
মিলিত চাপ ইংরেজদের সত্যই ভারত ছাড়া করবে। বিস্তারত আলোচনা না. 
করেও শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট গান্ধী নেতৃত্কের অপাঁরহার্যতা, অনন্যতা সুভাষ 
fanaa তিক্কতার পরেও যেমন অনুভব করেছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের আঁভযান. 
শুরু করার সময়েও তেমনই অনুভব করেছেন | লোনন কৎবা'মাওয়ের কর্ম মৃখর: 
সংগ্রামী জশবনে এমনতরো ঘটনার কোন নাঁজর নেই। বিপ্লবের আগে-পরে, 
কোন পর্বেই নেই। এর একটা ASI ব্যাখ্যা বোধহয় পাওয়া যাবে NPA; 
লোনন ও ate পরিচালিত আন্দোলনের প্রকাতি ও STAG মধ্যে | 

গান্ধী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল Aline রাজনোৌতক অগ্রগাত সম্ভব করাঃ. 
সেই ACRIS পাঁরবর্তন এসেছে ধাপে ধাপে, শাসকদের ছেওয়া প্রতিশ্রুত পালনের: 
দমাব থেকে শুরু করে ডোমানয়নের ময্দালাভ এবং সবশেষে পর্ণ স্বরাজের, 


৩২৬ 529 পরিচয় জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৪০২. 


wit করা । তাঁর আহৎসা ও সত্যাগ্রহ চলাত রাজনৈতিক-আইনগত কাঠামো 
মেনে নিয়ে, তার মধ্যে থেকে তাকে পাঁরবর্তন করতে চেয়েছে। তাই আগাম 
দিনক্ষণ জানিয়ে আন্দোলন শুরু করা, শাসকদের দমন পখড়নের সামনে অটল 
আঁহংস প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং আইন! ব্যবস্থার বিরোধিতা করার জন্যে 
প্রাপ্য শান্ত গ্রহণ করা, সবই ছিল গান্ধীর পথ ও পম্ধৃতর অঙ্গ। 'বয়াল্লিশের 
আন্দোলনেই তান প্রথম ইৎরেজদের ভারত ছাড়ার ডাক দিলেন, ‘leave us to' 
.God and anarchy’-9 wis নিলেন, অর্থাৎ প্রয়োজনে হিংসার আঁনবার্য তাও 
মেনে নিতে প্রস্তৃতি জানালেন। নিরদ্ল দেশের কোটি কোটি মানূষ রাজনৈতিক 
দাঁব নিয়ে পথে নামলে দেশজুড়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে সাগ্ররপারের শাসকরা 
তাদের প্রশাসন ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে তার মোকাঁবলা করতে পারবে না এই বিশ্বাস 
গান্ধীর ব্ধমূল ছিল। দেশজোড়া আঁহংস প্রাঁতরোধ ও অসহযোগের সামনে 
RGR শাসন কাঠামো ভেঙে পড়বে, আই হিৎসার প্রকাশ Were তা হবে 
সীমিত ও স্ব্পকালশন, গাম্ধশ এই ভাবনায় ভাঁব্ত হয়োছলেন। 

ape ইত্রাজ ধিরোঁধতায় alas এঁক্য গঠনের জন্যেই গাম্ধী কেবল 
রাজনোতিক পারবর্তনের লক্ষ্যেই Tere আবদ্ধ রেখোঁছলেন, আর্থ-সামাজিক 
পারবর্তনের কথা "বলেনীন। তাঁর all class unity, collaborationist 
` approach, আছি Gg সবেরই falas উদ্দেশ্য সেটাই | সত্যাগ্রহ গান্ধী 
রাজনপীতির মাধ্যমে যে সত্য অর্জন করতে চেয়োছলেন সেখানে দেশের শ্রেণী 
fata এক্য কতদ্‌র প্রাতক্ঠত ও alae হয়েছে বা হতে পারে, এর জন্যে 
রাজনোৌতক চেতনা কোন স্তরে GATS হয়েছে বোঝার জন্যেই one step is 
enough for me বলতেন। BRA প্রাতরোধের tee শ্রেণী নিবশেষ 
জাতীয় চেতনায় পাঁরণত করাই ছল তাঁর রাজনোতিক 'মশন। এর সম্ভাবনা, 
সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা এই নিবন্ধের আলোচনার 'বষয় নয়। এখানে শুধু 
এটাই বলা হচ্ছে যে গান্ধা আন্দোলনের সমত রাজনোতক লক্ষ্য পূরণ ছিল 
চাঁরান্রক ও প্রকীতিগত tafe । গান্ধীর রাজনোতিক আত্মজীবনগর নাম “My 
Experiments with Truth” পাঠ করলেই সেটা বোঝা যায়। 

কিন্তু লৌনন কিংবা মাওয়ের আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রা গোড়া থেকেই ভিন্ন 
ছিল। লোনন সমাজ পাঁরবর্তনের সংগ্রাম করেছেন তা শ্রেণী সংগ্রাম হতে 
বাধ্য'ছিল | "শ্রেণী নির্রিশেষে এক্য স্থাপনের সামান্য উদ্যোগ নেওয়া তাঁর লক্ষ্য 
থেকে বিদ্যুতির নামান্তর হত। তাই-রাজনোতক wane নয়, রাষ্টক্ষমতা দখল 


Ard 


নমে-জুলাই ১৯৯৫ নেতৃহে, গঞ্ধী লোনন ও মাও. ৩২৭ ... 


*ও ব্যবহার করার জন্যেই তান সংগ্রাম করেন। শ্রেণীহণীন সমাজ গড়তে aT 


"পারলে সমাজ বিপ্লব অসম্ভব, পণজবাদের যুগে alee মালকানা ব্যবস্থা 


“অন্যভাবে ও অন্য নামে বজায় রেখে, সংখ্যালঘু একশ্রেণীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা 


ALATA MS আরেক শ্রেণীর হাতে 'দয়ে দেওয়া লৌননের দুরতম কল্পনা কিংবা ' 
কর্মসূচির অংশ হতে পারোন। আর যুদ্ধাবধবন্ত রূশ দেশেও শাসক শ্রেণী যে 


এবনা প্রাতরোধে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, সমকালীন ইউরোপের পটভূমিতে 
"সেটা বুঝেই তান সমাজ পাঁরবর্তনে fear বনাম আঁহৎসার কোন আলোচনা 
-করেনান। 


চাঁন বিপ্লবে মাও যে নীতি ও কৌশল নিয়ে অগ্রসর হন, সেটা ভারত থেকে 


-ষেমন ভিন্ন ছিল রুশ দেশ থেকেও তার পার্থক্য ছিল আরো বোঁশ। সাম্রাজ্যবাদ 


-উপ্পানবেশবাদ ও সহযোগণী বুজেয়া প্রাতীক্রিয়ার এই aia শাস্তির বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে মাওকেও শুধু শোষিত শ্রেণীর উপর নিভ'র করে থাকা সম্ভব হয়ান। 
বুজেয়া শ্রেণির অন্তন্বন্ব, সহযোগী বুজেয়ার সঙ্গে জাতীয় LAA 


- অন্তবন্ৰকে কাজে লাগগয়ে, প্রতিক্রিয়ার বিরদ্ধে four class allianee গঠনে 
- ব্রতী করেছে 


রুশ দেশে লৌননের এবং ভারতে গান্ধীর আন্দোলন ও সংগ্রাম খুব স্গীমত 


"সময়ের জন্যে হলেও কিছুটা সমান্তরাল ধারায় চলোঁছিল। এই দি আন্দোলনের 


“মধ্যে-তখন প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও, SET ও চেতনায়, বিশেষত আন্তজাতিক 
"প্রভাব ও পারমন্ডলের জন্যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রাতক্রিয়া ঘটিয়েছে । লোননের 
পরে রুশ দেশে সমাজতন্মের বিকাশ তা ভারতীয় রাজনশীতি ও$আন্দোলনকে ষে ' 
- প্রভাবিত করোছল, সেটা প্রমাণত সত্য । মাকর্পবাদ ও কাঁমউনিস্ট বিরোধিতা 
-গাম্ধীর রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ ছিল বলেই সমাজতন্ত্রের পরণক্ষা-নিরণক্ষার ' 


-আঁভঘাত তাঁর িন্তাভাবনাকেও কিছুটা প্রভাবিত করোছল, এমন কথা নিশ্চিত 


ভাবেই বলা ATH 

আর চীনে মাওয়ের আন্দোলন ও সংগ্রাম আর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
-মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তার অর্থ অবশাই এটা নয় যে, 
-গ্রাম্ধী মাওয়ের পথ নিয়েছেন কিংবা মাও গান্ধীর। ভারতের মস্তি আন্দোলন 
“আর চীনের জাতীয় wie বিপ্লব দেশ ও কালগতভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত - 
-করেছিল তাদের সামপ্য ও সমান্তরাল ধারার জন্যে। তবু বলতেই হবে 
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মাওয়ের আন্দোলন APS ও চাঁরত্রে গাগ্ধ আন্দোলন থেকে পৃথক ছিল, কারণ 
মাও লড়েছেন সমাজ পরিবর্তনের জন্যে। ` 

গাম্ধীর রাজনৈতিক জীবন, আন্দোলন, SIRA বৃটেনের বুজেয়া 
গণতন্মের উদার নৈতিক ধারায় প্ুক্টলাভ করে। ব্যারিস্টার গান্ধী জীবনের 
শেষাঁদন as কেবল Saintly politician ছিলেন না, শেষ ভারতসচিব লর্ড 
পোঁথকলরেন্সের ভাষায় ছিলেন Saintly lawyer and politician, যে 
মানাসকতা তাঁর মজ্জাগত ছিল | তাই ইৎরাজদের ন্যায়বোধ, আইনের অনুশাসন 
মেনে চলার আগ্রহ, আপসমুীখনতা, ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার মানাঁসকতা তাঁর 
দৃষ্টভাঁঙ্গ ও কর্মসূচিতে সপ্চারিত হয়। এই গাম্ধধই জাতির জনক জাতীয় 
ম্যান্ত আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ, তুলনারাহত নেতা । তাই Rate সমাজের, এবং 
'ইতরাজিভাষণ দুনিয়ার চিন্তাশীল ও বৃদ্ধিআ্ীবী মানৃষদের সঙ্গে তাঁর মানাঁসক 
rapoart এত সহজে প্রীতাষ্ঠত হত। এই mat ইউরোপীয় চাঁরৱের 
মানুষ। আর গান্ধীর যে দিকটি একাস্তভাবে ভারতীয়, তাঁর পোশাক থেকে , 
বাক্রীতি, Beta আঁহংস ও ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ট ফসল অনুযায়ী 
সত্যাগ্রহণ, সেই গান্ধী ভারতীয় জনতার আপনজন বলেই পশ্চিমের চোখে . 
enigma, যাঁকে তারা বোঝে না। এদেশের মানুষের কাছে 'তীনই মহাত্মা ! 

iat লৌনন, মাওয়ের রাজনৈতিক জীবন ও নেতৃত্বের সবচেয়ে ফলপ্রস্‌ 
দিক বিশ শতকের প্রথম পণ্ডাশ বছরের কালবৃত্তে শুরু ও শেষ হয়েছে। রাশিয়া, 
চাঁন ও ভারতের রাজনৈতিক বিকাশে তাঁদের অবদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল, 
এদেশে সমকালীন ভোগবাদে, রুশ দেশ সমাজতল্বের বিপর্যয়ে এবং চীনে - 
বাজারীকরণের জোয়ারে নিঃশোৌষত মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। তাঁদের 
ধারার নেতৃত্ব হয়তো আজ সম্ভব নয় কিংবা প্রাসাঙ্গকও নয়। কিন্তু অঁদের - 
GAB ও অবদানের সদর্থক দিক মানুষের মনের গভীরে স্থায়ী আসন পেতেছে 
মনে করার কারণ আছে যেহেতু মানুষ পাঁরবর্তন চায়, প্রাতীক্রিয়ার নামে... 
চিরকালীন আত্মসমর্পণ করে আত্মমগ্মতায় ডুবে থাকতে পারে AT | 


125th Anniversary of Mahatma 


Gandhi 
E. M. S. Namboodiripad 


If Mahatma Gandhi were alive today, he would have- 
been 125 years old. It is therefore proper for us to examine - 
what he was, what his teachings were and what consequences. . 
followed his life and work, 

Gandhi entered Indian politics inthe post-First World 
War years when, along with other countries of Asia, India 
was in a great revolutionary ferment. The national freedom.. 
Movement, which had taken its birth in the mid-19th 
Century had passed several phases £ 

The early years which were characterised by the policy 
of petitioning for political and administrative reforms were 
followed by the more-militant phase of agitation for Swaraj- 
Swadeshi, National education and so on. 

This, again, was followed by the years of the war when 
the impatient young men and women tried to organise a 
revolutionary upsurge in which they sought the help of anti- 
British foreign powers. 

It was the failure of all these phases of the national move - 
that brought the industrial and agricultural workers, the 
mass of peasantry and other working people on to the field 
of political struggle. f 

Gandhi was the man who could lead the Indian people- 
in this phase of the national struggle, He had experimented 
with his method of passive resistance, or Satyagraha, itr 
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“South Africa in defence of the non-whites. That gave the 
first glimpses of the democratic movement for the South 
-African Indians. 
With the experience of this struggle, he came to India 
-and applied it to the explosive political situation in the 
post-First World War period. No other political leader 
- till then had succeeded in rallying the millions of the Indian 
people (whom he called “Daridranarayan”) in the Indian 
people’s struggle against British imperialism. For the first 
time in the history of India’s freedom struggle, the workers 
‘and peasants of India came in to the field of direct action 
for Indian freedom against the “Satanic rule” of British 
imperialism. 
Gandhi’s technique of struggle however could not develop 
into a militant mass action. A serious and systematic effort 
“for coming toa compromise with British imperialism was 
, part of his model for national struggle. 

That was why non-violence or Ahimsa was an integral 
part of the theory and practice of Gandhian Satyagraha. 
` Rally the masses on the basis of some simple demands, 
“develop them along militant lines, but at the same time seek 
- every opportunity to negotiate and come to a compromise 
with imperialism—such was the technique of struggle evolved 

by Gandhi. 
Accompanied as this was withthe concept of trusteeship, 
i e. the landlords and capitalists in the country should act 
: as the “trustees of people’s property,” the theory and practice 
of non-violence meant compromise not'only with the British 
rulers but with the feudal and capitalist vested interests in 
{Indie itself. ; 


+ 
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This therefore was a typical method with which the 
‘bourgeoisie, the feudal landlords and other vested interests 
tried to rouse the masses and build pressure for coming to 


‘2 compromise with British imperialism, 


This however was resisted by the left inthe national 
‘movement, the emerging Communist and Socialist movements 
“in particular. Closely following the emesgence of Gandhism 
«as the leading ideology in the national movements, the 
“Communist and the Socialist groups also came on the scene. 

Though they were extremely weak, they made the first 
“Unsuccessful effort to make the Indian National Congress 
accept the idea that the objective of the national movement 
was the attainment of Complete Independence from British 
- rule, i. e. total severance of all connections with British 
cimperialism. | 


They also put across the idea that, for realising this 
‘objective, the toiling people—industrial and agricultural 
workers, working peasants, the toiling middle classes etc.— 
‘should be organised as an integral but independent part of 
the national movement. Organisations such the workers’ 
- and peasants’ Party of India, the Communist Party of India. 
the Youth League etc. started appearing and facing intense 
- repression at the hands of British imperialism. They however 
‘grew. Their agitation and propaganda had its impact on 
‘the ideology of the Congress itself. Complete Independence 
was, in the beginning accepted as the ultimate objective ( at 
-the Madras Session of the Congress in 1927) and ultimately 
“af the Lahore Congress in 1929 where ıt was decided to 


-bgganise a countrywide mass ‘movement for Complete 
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Independence. Mahatma Gandhi was entrusted with the 
responsibility of organising the struggle, 

Parallel to this however was a counter movement——the 
agitations and struggle of the communal, caste and other 
separatist and divisive forces. Hindu-Muslim riots developed 
as counter to the mass direct action for Complete Indepen- 
dence organised by the Congress and led by Mabatma Gandhi. 
With this as basis communal and caste organisations started 
putting forward their own divisive and separatist demands, 

It is characteristic of the times that the Salt Satyagraha 
of 1930 was countered by British imperialism with a Round _ 
Table Conference in London which collected nearly 600 
rulers of princely states, the leaders of communal and “caste - 
outfits like the Hindu Maha Sabha, the Akali Party, the, 
Depressed classes, various organisations of Muslims etc. The - 
separatist demands formulated by all these provided the basis 
on which British imperialism tried to prove that it was the - 
caste, communal and other divisions among the Indian people - 
that stood in the way of political reforms in India. 

However, since this counter offensive launched by British 
imperialism could not slow the pace of the militant mass 
movement for independence, the British rulers had to come 
toa compromise with the Congress and, on that basis, 
convened a Second Round Table Conference where Mahatma 
Gandhi himself represented the Indian National Congress. 
The several weeks of discussions at this conference ended in’ 
complete failure, forcing Mahatma Gandhi to return to 
India completely outwitted and humiliated. 

Subsequent developments made the Congress once again 
to entrust Mahatma Gandhi to organise another round df - 
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, direct action with the demand that the British rulers should 
“Quit India.” This was countered by the British rulers who 


. got the Muslim League, led by Mohammed Ali Jinnah, to 


demand that the British rulers should “divide and quit 


রর India.” The prolonged three-pronged negotiations among 
-the British rulers, the Indian National Congress and the 


Muslim League ended in the acceptance of the League’s, 
demand for “divide and quit India.”. 

This broke the heart of Mahatma Gandhi who was the 

-“Commander-in-chief of the Non-violent struggle” against 
the British rulers. He therefore had to make it- perfectly 

-~ clear that all that he had fought for when he was leading the 
National movement had been lost, The close followers of 
Mahatma Gandhi became the rulers of the newly—indepen— 
dent but divided Indian Union (minus Pakistan), but their 
Commander-in-chief of the struggle was brokenhearted. He 
refused to join the celebrations of the dawn of freedom and 
‘spent his last weeks in healing the wounds of the Hindus, 
Sikhsand Muslims in both parts of the now divided India 
-who were subjected to untold misery following communal 
tiots both in the Indian Union and Pakistan. 

The Mahatma also had to live to see his former disciples 
degenerate as the new rulers of the Indian Union using their 
newly acquired power for self-aggrandisement. It is 
characteristic of Gandhi, the man and his thought, that the 

Jast written note left by him (before his assassination ) 
-contained a piece of advice that the Congress asa political j 
organisation ( which he had guided and led for a full quarter 

century ) should be disbanded. . 


This indeed was the tragedy as well as the glory{of 
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Mahatma Gandhi. The tragedy consisted in the fact that: 
all his cherished ideals were thrown overboard when India 
was divided along communal lines and anti-Muslim riots. 
raged in ‘the Indian Union while Pakistan was rocked by: 
anti-Hindu and anti-Sikh atrocities. The glory of Gandhi: 
and his work consisted in the fact that, alone among all the- 
leaders of the National Movement who stood with him in 
the struggle for freedom, Mahatma Gandhi saw ànd openly 
acknowledged that his mission in life was a failure. Those 
" who talk of the “relevance of Gandhi in the present circum- 
- stances?” should realise that Gandhism in theory and 
practice was a failure, acknowledged as such by Gandhi 


himself. 


K 


matah দেবী 


পিতামহাঁর রক্ষণশশলতার কারণে যে-বালিকাকে বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ 
করে দিতে পারেনাঁন তার বাবা-মা, সে যখন একটি ছোটোদের পান্রকায় তার - 
প্রথম কাবতাটি পাঠাল তখন তার নাম দিল “বাইরের ডাক! । মাত্র চোদ্দ বছর: 
বয়সেই এইভাবে নিজের কলমের জোরে নিজের প্রাতবাদের ভাষাকে সাহত্যে রুপ 
দিতে পেরোছলেন আশাপূর্ণা দেবী । “শশসাথণ? পাতকার প্রথম বছরের চৈত্র 


সংখ্যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ( মার্চ ১৯২৩ ) alas হয়োছিল কাবতাঁট- 


বাইরে বাজে আলোর বাঁশ 
আলোর ALA গান, 
জড়ের মতো মন-মরাদের 
উঠবে মেতে প্রাণ | 
১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি (২৪ পৌষ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ) হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত - 
ও সরলাসুন্দরীর কন্যা আশাপূর্ণার জন্ম হয় পটলডাঙায়, মাতুলালয়ে ). 
হরেন্্রনাথের আঁদ নিবাস ছিল হুগাল জেলার বেগমপুরে । আশাপৃণরি পাঁচ 
ছয় বৎসর বয়সের সময়ে উত্তর কলকাতার বিশাল যৌথ পাঁরবার ছেড়ে নিজের - 


' পাঁরবার য়ে আপার সাকুলার রোডে নিজের বাড়তে উঠে আসেন হরেন্দুনাথ |, 


মধ্যবিত্ত বাঙাল পাঁরবারাটি কিন্তু ঈষৎ wa ছিল অন্যান্য পরিবারের তুলনায়। 
পিতা ছিলেন সেই কালের পেশাদার batt | ল্যাজ্জারাস কোম্পানির নক্শা- 
'রচাঁয়তার চাকার করত্েন-আর অন্যান্য ছাঁবও আঁকতেন কিছু (কিছু! ভারতবর্ষ 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রছদপট ছিল তাঁরই আঁজ্কত। মাতা সরলাসন্দরী দেবীর : 
সাহত্য পাঠের তৃষ্ণা ছিল অপাঁরুপীম | স্বগৃহে বাংলা বইয়ের. প্রাচ্যের মধ্যেই - 
বড় হয়েছিলেন আশাপণাঁ সহ সরলাসন্দরীর দশাট সন্তান | স্বাভাবিক ভাবেই 
লেখবার ইচ্ছেয় খন কলম তুলে নিলেন বাঁলকা আশাপূর্ণা তখন বিশেষ উৎসাহ 
দেবার কেউ না থাকলেও বশেষ বাধা দেবারও কেউ ছিলেন না। 

চৌদ্দ বছর বয়সে প্রথম কাঁবতাটি প্রকাশিত হবার অক্পাঁদনের মধ্যেই সমকালের - 
একাঁধক ছোটদের “gets আশাপূণাঁর গল্প ও কাঁবতা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
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হতে লাগল । “খোকাথুকু' পত্রিকায় আয়োজিত এক কাঁবতা-প্রাতযোগতায় প্রথম 
পুরস্কার পেয়ে যান তিনি । সেই কাঁবতা--ক্লেহ”-প্রকাঁশত হয় 'খোকাহুকু 
পতিকার ১৩৩০-বঙ্গাব্দের পৌষ সহখ্যায়। বালিকা আশাপ্‌ণরি স্াাহিত্য-জবনের 
অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছল দুই বোনে মিলে রবীন্দুনাথকে চিঠি লেখা এবং 
অআশাপূর্ণ-সম্পৃণি সম্বোধনে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-ীলাথত উত্তর প্রাপ্তি | 
"পনেরো বছর বয়সে ১৯২৪ সালে কৃষ্ণনগর ATAT কাঁলদাস ILAT সঙ্গে 
আশাপ্‌ণরি বিবাহ হয়। পুরোনো ও বিশাল একান্রবতণ পারবারাঁটিতে কাঁলদাস 
WY ছিলেন বংশের প্রথম চাকুারিজশবী-কাজ করতেন কলকাতার E 
anes | 'িশোরণ আশাপর্ণা থাকতেন কৃফনগরেই, স্বামীর সঙ্গে দেখা হত 
FURS | কিন্তু এই *বশহ্রবাঁড়তে সাহিত্যচ্চরি বাধা ঘটল .না কোনো | 
স্বামীর কাছে প্রকৃত উৎসাহ ও সহষোগগতা পেলেন তাঁন। কালিদাস গুপ্ত 
আজাবন স্ত্রীর সাহিতা সাধনার সহায়তা করে গেছেন। 
কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসে প্রথমে ভবানশপুরে পাঁর্বার-পাঁরজনসহ 
কালদাস গ.প্ত ও আশাপূরা দেবী বাস করতেন ১৯২৭ সাল থেকে। পরে উঠে 
আসেন গোলপার্কের একটি বাঁড়তে। দ'ঁঘকাল সেখানে বাস করবার পর 
গাঁড়িয়াবৈফবঘ।টা cer নিজেদের বাড়িতে উঠে ধান তাঁরা । শান্তিনিকেতনে 
আছে আর একটি AiG নাম Westar? | ছোটদের জন্য গল্প fey বিশেষ 
প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই তাঁর বড়দের গল্প প্রপ্নম বেরোয় ১১৩৬ সালের আনন্দবাজার 
পাঁরিকার বাঁষক সংখ্যায় । নাম ‘পত্নী ও প্রেয়সণ। নিজে থেকে সম্পাদকের 
দণ্তরে প্রেরিত শেষ রচনা এাটই। এরপর থেকে তান কেবল আমন্লিত রচনাই 
লিখেছেন। সাধারণতই আশাপূর্ণা দেবখ লেখার বিষয়ে বিমুখ করতেন না 
কাউকে । তাঁর কাছে লেখা চেয়ে প্রায় কেউই প্রত্যাখ্যাত হতেন AT) এই CE 
লেখার মান তান সারাজশবনই অক্ষুন্ন রেখে গেছেন। লেখক হসেবে জের 
স্বতন্ব চাও বজায় রেখেছেন প্রায় সব লেখাতেই। বড়দের লেখার জগতে 
SMT যখন এক অপ্রতিন্বন্বী নাম তখনও ছোটদের জন্য গল্প ও উপন্যাস 
দেখাতেও তান ছিলেন সমান যত্বশীল আশাপূর্ণ দেবার প্রথম প্রকাশিত 
গ্রন্থ হল ছোটদের জন্য গল্প-সংকলন ‘ছোট ঠাকুদরি FATT (১১৩৮ )। 
বড়দের জন্য প্রথম প্রকাশিত গ্রচ্ছটিও গর্প-সংগ্রহ ‘জল ও আগুন (১১৪০)। 
অল্প বয়সেই কালিদাস ও আশপূর্ণ পূণানন্দ স্বামীর কাছে দশক্ষা 
নিয়েছিলেন। উভয়েই ছিলেন নিরামিশাষী। অল্প বয়সেই তাঁর প্রথম সন্তান 


মে_ জুলাই ১৯১৪ আশ্াপূর্ণা দেবা ৩ 
রঃ ্রশাস্ত প্রয়াত হন। হয়তো সেই শোকের সময়েই এই আতক্মসহ্ঘমের Pres 
নিয়োছলেন তাঁরা ৷ পর্বতাঁকালে এক পত্র AMIS, এক কন্যা GAT ও 
তাঁদের পাঁরবার পাঁরজন নিয়ে এক পাঁরপূর্প' সংসারের 'কেন্দে আঁধাষ্ঠত ছিলেন 
বাঙালি সংসারের অন্যতম প্রধান চিত্র আশাপূর্ণ দেবা | 
জশবংকালেই ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করবার সৌভাগ্য হয়োছল আশাপূর্ণ 
--দেবীর। তাঁর পঞ্চাশটির বেশি গ্রন্থ ও বিভিন্ন ধরনের সংকলন infer ভারতীয় 
ভাষায় waive হয়েছে। কোনো কোনোটির একাধিক সংস্করণও হয়েছে 
Ruse অনুবাদের সংখ্যা এখন কম হলেও তা বাড়ছে। তাঁর মোট একুশটি 
K লেখা থেকে oaea হয়েছে। fete, ওঁড়য়া, অময়া ও তামিল ভাষাতেও 
সিনেমা হয়েছে তাঁর রচনা থেকে। . 
চিরকালই যেমন: সম্পাদকের, প্রকাশকের এসে নিযে গেছেন তাঁর লেখা | 
তেমান পুরস্কারও তাঁর কাহে যেচে এসেছে বারবার,। . Talon সময়ে প্রস্কারের 
তালিকা- - 


SRS PRR ' 
রবীন্দ্র পৃরদকার £ প্রথম aois £ ১৯৬৪ 
জ্ঞানপীঠ পুরুকার £ এ 2 ১৯৭৬ 
পদ্মশ্রী 1 aaa 
দেশিকোত্রম £ বিশ্বভারতী ১৯৮৯ 
ফেলো, সাহিত্য আকাদেমি ১৯১৪ 


সাম্মানিক fyfa 
TRPA বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩ 
রবীল্দ্রভারতণ বিষ্বাবদ্যালয় ১৯৮৭ 
| বর্ধমান বিদ্বাবদ্যালয় ১১৬৪ 
` | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ 


২২ 


oty | পারচয় হ্যৈষ্ঠ- শ্রাবণ ১৪০২ 


অন্যান্য পুরুক্ফা 
_ লালা ora ১৯৫৪ কলকাতা Fer 
মাঁতলাল প্রকার ১১৫৯7 
ভুবনমোহন! ম্বর্ণপদূক ১৯৬২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , 
হরনাথ ঘোষ পদক ১৯৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরফং 
: অমরনাথ ঘোষ স্বর্ণপদক ১৯৮৬ IE সাহত্য পরিষৎ 


শর পুরস্কার ১৯৮৯ শরৎ সাঁমাঁত 
জগাতাঁরিপী স্বর্ণপদক ১১৯৩ কলকাতা ধিশ্ববিদ্যালয় © 


' সবচেয়ে বড় প্রুকার-সবশ্রেণীর পাঠক তাঁর লেখা: গ্রহণ করেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-নিবন্ধ 'লেখা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে, উপম্যাস-সমালোচনার 
গ্রহে তাঁর সম্মানিত স্থান; আবার সাধারণ পাঠক-পঠিকা অবসরে, 'ট্রনযান্রায়, ' 
seria, উপহার "দে তাঁর বই খোঁজেন, তাঁর বই কেনেন। একজন লেখকের 
সবেতিম স্বীকাত এখানেই | ১৩ জুলাই ১৯১৫এ আশাপূা দেবার দেহাবসান 
ঘটল । হয়তো এই মুহুর্ত থেকেই তান আরো বোঁশ করে আমাদের সঙ্গী 
,হলেন। 

সম্ভ্রান্ত ব্যান্তত্ব ও মধুর-প্লেহশীল স্বভাবের গুণে তান তাঁর সমকালের 
সাহাতাক সমাজে প্রীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গহশত হয়েছিলেন সাহাত্যিক দম্পতি 
ও নিজেদের কালের সাহিত্য সমাজের অন্যতম ধান নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী 
দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রায় পারিবারিক | নরেন্দ্র দেবকে তান দাদা 
বলতেন। সে ডাক কেবল মৌখিক ছিল না। 'আশাপণ দেবকে প্রথম একটি 
সাহিত্য সভায় নিয়ে যান AH দেব। ১৯৫১ সালে ঘাটাশলায় অনুষ্ঠিত 
খ্বভূতিভূষণ বন্দ্োপাধ্যায়ের স্মূতিসভাতেই আশাপূণা দেবীর প্রথম লোকসমক্ষে 


আত্মপ্রকাশ | l 

ওপন্যাঁসক আশাপূর্ণা সম্পর্কে সাহত্য রাঁসকেরা সচেতন হতে আরম্ভ 
করেন ১৯৪৭/৪৮ সাল থেকে। পর পর প্রকাশত হয় তাঁর শমত্তির aie’ 
(১৯৪৭) ও ‘বলয় গ্রাস ( ১৯৪১ )='কিছু পরে নআাম্মপরীক্ষা (১৯৫২)। 
সম্পূর্ণ নিমোহ ও পক্ষপাতশূন্য শিল্পীর দৃষ্টিতে বাঙালির সংসারকে বিশ্লেষণ 
কবা ; নার. ও পুরুষ কারোর প্রাতই এতটুকু চাপানো বাঁণলতার ঝোঁক নেই ; 
জীবন ও জগতের প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে অবিচল সত্যভাষণ ; মনের গোপন 
কালো দাগ্সগীলকে উদ্ঘাটিত' করে দিতে এতটুকু হাত কাঁপে না ; অঞ্চ মানব- 
আন্তত্বের, মানব মনের মহতুটি ঠিক কোথায় সে-সম্পর্কে আঁবচল লক্ষ্য-একজন 


মে-জুলাই ১৯১৫ আশাপ্ণা দেবা ৩৩৯ 


লেখকের এতসব গৃণ-অস্বাকার করা সম্ভব ছিল না। লেখার পাঁরসর ও বিষয়- 
Fea আপাত বৌচিত্যহীন সীমাবদ্ধতা সত্বেও পাঠক চাঁকত হলেন। কে জেনৌছল 
এমনভাবে বাঙাল সংসারের িবাচন্রাহীনতা'র আড়ালে এত আলোড়ন | 
“সীমাবদ্ধতা'র আবরণে ঢাকা এত অসীমতা 1১ তীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের' যুগে 
যে লেখকেরা বাথ্লার পাঁরবাঁতিত সমাজ-সংসারকে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আশা- : 
পূর্ণ দেঁবীও একজন । অন্যদের 'সঙ্গে তাঁর একটু হয়তো ia পার্থক্য 
আছে-_হয়তো তা নার হবার কারণেই-তাঁন দেখেন অন্দরমহলের ভিতর 
থেকে । বাইরে থেকে ভিতরকে দেখা এক রকম, ভিতর থেকে ভিতরকে এবং Teese ' 
বাহিরকে দেখা কিন্তু আর এক রকম দেখা | ডাই জলে জন্য 
যুগে কেবল তাঁরই লেখন'ঁতে পাওয়া গিয়োছিল। 

Sore সংসার’ (১৯৫৬) লিখে পাঠকের মন সম্পূর্ণ জয় করে 
নিয়েছিলেন আশাপূর্ণা। সে আসন থেকে কখনো তান চ্যুত হনান fey ' 
সেই আসন বহুরত্খাচত স্বর্ণ “সিংহাসন হয়ে উঠল খন ১১৬৪ আর ১৯৬৭তে ' 
পরপর প্রকাশিত হল প্রথম প্রতিশ্রবাত' আর “সুবর্পলতা" | বাংলা তথা ' 
ভারতীয় নারীর আত্মপ্রাতত্ঠার সংগ্রাম ake তার আঁবচ্ছেদ্য পাঁরমস্ডল রূপে 
সমাঙ্জের বাহিরঙ্গ ও অন্তঃচারী SAER ক্রামক বিবর্তনের যে চলাচ্ছত এ'কে : 
. দিয়েছেন আশাপ্‌র্া দেবী এই দুই খন্ড বৃহৎ উপন্যাসে তা একই সঙ্গে : 

ইতিহাস, উপন্যাস, সমাজ-বিশ্লেষপ এবং আত্মবক্লেষণও aia বা! মেধা, 
মনন, পনের যে প্রগাঢ় সধামশ্রণের ফলে মানুষ প্রবাহত অভিজ্ঞতাকে ধারণ করতে ' 
পারে তারই নিদর্শন এই উপন্যাসন্বয়। এই উপন্যাস-মালার তৃতীয় খণ্ডটি- 
বকুলকথা? (১৯৭৪) আমাদেরই কাজের বলে হয়তো এখনই বিস্ময় দ্রাশায়ান - 
ততটা । হয়তো পরবতাঁ প্রজম্মের বিস্ময় জাগাবে তা ভাবষ্যংকালে-সেই 
সপ্তাবনা সংহত রেখেছে নিজের মধ্যে । বস্তুতই কোনো লেখক স্বীয় জীবৎ- 
কালের বহুকাল পর পর্যন্তও ধীরে ধারে, বারে বারে উন্মোচিত হন। নানা 
কারণে বিভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বারবার তাঁকে গড়া হয় বহুকাল ধরে। 
আশাপূর্ণ দেবীর .লেখাগুলির মধ্যেও যেন তেমন সম্ভাবনা দোৌখ। তাঁকে 
ফিরে ফিরে পড়তে হবে-মধ্যবিন্ত বাঙালির পাঁরবার-কাঠামো বোঝার জন্য ; , 
আত্মীয় সম্পকগ্ীলর ভিত্তি কোথায় তা জানবার জন্য ; পাঁরবারে TSW ও 
পারচাঁরকার ভামকা, অবসরপ্রান্ত বৃদ্ধ, বিধবা AAAA অবস্থান, প্রজন্ম- 
ব্যবধান, মূল্যবোধের বদল-এসবই গভীর সানি কর 
আছে তাঁর উপন্যাসে-গল্পে। 

- HEE 


নির্মাল্য আচার্য চলে গেলেন 


নিমল্যি আচারের কথা মনে হলে এক্ষণের কথা মনে পড়ে, এক্ষণের কথা 
মনে পড়লে নিমল্যি আচার্ষের। এক্ষণ ও 'নমল্যি আচার্য যেন কোনো আলাদা 
সত্তা বা ব্যাপার ছিল নাং আর এরবম হয়োছল বলেই 'এক্ষণ' তার 'বাশষ্টতা 
নিয়ে বাংলা পন্র-পন্িকার জগতে অনন্য হয়ে ওঠে। চারাদকের বা'ঁণাজ্যক 
PEETA ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে ছোট পন্রিকার ময্যদা প্রতিষ্ঠা করা এক দুঃসাহাসক 
ব্যাপার! সেই ঘটনাই সম্ভব করোছলেন 'নমল্যি আচার্য | 

দূর থেকে দেখলে তাঁকে বেশ WSS, রাশভার বলে মনে হতে পারে, 
RPS কাছে গেলে টের পাওয়া যায় সেটা তাঁর এক আবরণ ছিল মান, সেই 
আবরণ ভেদ করে বা সরিয়ে চলে আসতে পারলে বোঝা যেত খুবই কোমল 
প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার মনে হয়, এ আবরণাঁট তৈরি করোছলেন Tela 
রক্ষণ প্রকাশের পর। পান্রকা প্রকাশিত হচ্ছে জানলে বহু লেখক যশঃ প্রার্থী 
ভিড় করে সম্পাদকের আশে পাশে, সেই ভিড় ঠেকাতে না পারলে nara মান 
রাখা দায় হয়ে ওঠে ' চেনা-জানার টানে। 'ির্মা্দ্য কিছুটা আ'প্রিয় হয়েছিলেন 
কিছু মানুষের কাছে, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থেই তান নিজেকে সারয়ে রাখেন, এক্ষণ 
তার cim য়ে দাঁড়িয়ে থাকে।. কাঁফ হাউসের হৈ-হট্রগোলের মধ্যে, টেবিলে 
late উপচে পড়া কথার মধ্যে, জানলার এক কোণে একাঁট টেবিল কিন্তু খুবই 
'নিবকি ও শান্ত, সেখানে বসে. আছেন নির্মল্যি, প্রুফ দেখছেন এক্ষণের কিৎবা 
পান্ভুলাঁপ পড়ছেন। ন দ্বীপের মত সেই Oia কঁফি হাউসের অশান্ত 
কলরবময় সমুদ্রে | | 

নিমল্যর কাজ খুব নিখত ছল, 'তাঁন চাইতেন অন্যেও সে কাজ তেমনভাবে 
করুক। আর বেশির ভাগ সময় তিনি বিষয়ের ধরতাই MA লেখকদের উসকে 
দিতেন, কাকে 'দিয়ে কোন লেখাটা দারুণ হবে তা ষেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। 
faces কাজও "ক acy করে গেছেন (তান, বিশেষত সম্পাদনার কাজ। এক্ষণ 
বাদেও যে বই বা গ্রন্ছাবলী সম্পাদনা করেছেন, তার মধ্যে শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে 
যৌথভাবে সম্পন্ন সতীনাথ গ্রন্যাবল-র কাজ তো উদাহরণ হয়ে থাকবে ভাঁবষ্যৎ 
গবেষক, সম্পাদকের কাছে। 

ঘনমল্যি কম কথা বলতেন, মনে হয় সেটাই ছিল তাঁর সংফল্যের চাবি। 


ame ১১৯৫ T আচার্য চলে গৈলেন ৩৪১ 


সামান্য, অল্প দু-একটি কথা, THD লেখক 'বুবে যেতেন তাঁর করপীয় কি, এবং 
1 "এভাবেই ‘এক্ষণ’ হয়ে ওঠে একটি দারুণ মননশীল যথার্থ পাকা | 
কম কথা বলতেন বলেই হয়ত আমরা জানতেই পারতাম না-তাঁর আশা 
আকাঙ্ক্ষা বা দুঃখ বেদনার কথা । খুব দায়িতহসহ মাথায় একরাশ বোঝা 'নয়ে 
যমন তিনি পারবারের হাল ধরোছলেন, তেমনভাবেই নিজের কাঁধে স্বচ্ছন্দে বয়ে 
, এবোরয়েছেন সাধহত্য সৎস্কাঁতির বোবা । আর তাই বিশেষ কাউকে বলতেই দেন 
fa, তান এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, যে ব্যাধ মানৃষকে অমোঘ পাঁরণাতর 
face নিয়ে যায় আস্তে আস্তে । . 
আমরা জানতাম, তাঁর দিন সাঁমত হয়ে আসছে । অথচ তাঁকে দেখে 
এ. কখনোই মনে হয়ান যে তিনি মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজাঁব জড়াপল্ড 
হয়ে গেছেন। বরং তখনও তাঁর মাথায় গিজ গিজ অসংখ্য গাঁরকল্পনা । কাজ 
:« করে চলেছেন সম্পাদনার-চলচ্চন্রের শতবর্ষ উপলক্ষে যে গ্রন্থটি বের হবে এই 
'বছরেই। সম্পাদনা করছেন কৃষকমল ভট্টাচার্যের রচনা, লিখছেন তাঁর ভুমিকা, 
আর এ অবস্থায় পারকল্পনা করছেন শারদীয় এক্ষণের, আর আমার উপর বরাত 
দিলেন বিভূতিভুষণের উপর লেখার। যথেষ্ট ইতস্তত কার, কারপ আম প্রবন্ধ 
লেখা প্রায় ছেড়েই ?দয়েছি নানা কারণে, তার উপর 'ঁবভূঁতিজ্ষণ সম্পর্কে 
মূল্যায়ন ঠিকমত করতে পারব কিনা_খাবষয়ে feet ছিল খুব। কিন্তু তান 
+.. এবিষয়ে আমার কথাই ভেবে রেখেছেন, আর তাঁকে দেখে মনে হল-গ্রইবারই 
হয়ত শেষ এক্ষণ বের হবে তাঁর সম্পাদনায় । ফলে লিখতে আরম্ভ FA | 
আর এাঁদকে নির্মাল্য শীর্ণ থেকে শর্ণতর হয়ে যাচ্ছেন, যে কোনো সময় 
"আমাদের ছেড়ে যাবেন বলে। তবু এঁ অবস্থায় তাঁকে হার মানতে দোঁখান, কাজ 
"করার শান্ত না হারানো পর্যন্ত তান কাজ করে গেছেন সেই ছোট্র ঘরে । 
তাঁর বে সুযোগ ও সংযোগ ছিল, ইচ্ছা করলে নির্মল্যি গাঁড় বাঁড় করে 
Wis আরামে পায়ের উপর পা তুলে সম্পাদনার কাজ করে যেতে পারতেন অন্যের 
ঘাড়ে বন্দৃক রেখে । kee ব্যান্তাট যে নিমল্য আচার্য-মাথা উচ্চ রেখেই 
সস'মানে চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে । অসুস্থ অবস্থাতেই তান সত্যাজৎ রায়ের 
- উপর একটি বিরাট বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, এ বইয়ের সঙ্গে সহশ্লিষ্ট কনা 
ws পারি না, নির্মল্যি আমাকে একটি প্রবন্ধ পড়তে দেন-সত্যাঁজৎ রায়ের শেষ 
Paola উপর। লেখাটির ধরন আমার খুব অল লাগে, আর এ প্রথম 
জানতে পার তান ডাইরি রাখতেন, এ লেখাটিতে তার প্রচুর ব্যবহার ছিল, যা 


x 


পরিচয়. MES : ক্যৈষ্ঠ- শ্রাণ, ৯৪০২, 


৩৪২ è, 
লেখাটিকে গতাঁর ও জন্য করে তোলে। ota aa Peaches আগে ছে | 
পড়ি, আর বুঝতে পারি যাঁদ ভিনি এইভাবে লিখে চলেন তবে সত্যজিৎ রায়কে, ++ 
আমরা বুঝতে পারব গভীর ও অন্তরঙ্গ এবং.অন্যভাবেও।  -- 
দুরারোগ্য ব্যাধতে আক্রান্ত ও শধ্যাশায়ী হয়েও তাঁর ভক্লাস্ত কাজ ও কাজ, 
করার ইচ্ছার মধ্যে জানিয়ে গেলেন নিমল্যি' আচার্য অনন্য, এক্ষণের মতই; 
বিশিষ্ট | কত 
কান্তিক লাহিড়ী | 
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- শারদীয় পরিচয় 
WG বর্ষ সংখ্যা 


মহানয়ার আগেই বেরবে 


